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ভূমিক! 


ডঃ এমান প্রভাতকুষার ভট্টাচার্য আমার কাছে গবেষণা কবে বাংলা 
প্টকে সাদেশিকতার প্রভাব নামে যে গ্রন্থ রচন। করেন, তার জন্য 
কলক।| হ! বেশ্ববিচ্ভালয় থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেছেন। এটি 
এখন মুদ্রিত হয়ে পাঠকলমাজে প্রচারিত হল। আমার কাছে ধারা 
গবেষণা কবে উপাধি লাভ করেন এবং গবেষণ।টি মুতিত করেন তাদের 
আম অন্তর থেকে সাধুবাদ দিই । তাদের প্রভূত পরিশ্রম ও চিন্তার ফল মাত্র 
তিন্‌ জন পরীক্ষক ছাড়ী আর কেউ জানতে পারবেন না, এটা গবেষক 
€ও গবেষক-নদেশক, উভয়ের কাছেই অশান্তির কারণ । শ্রমান প্রভাতকুনারের 
এহ বিশাল গ্রন্থ একটু উদ্টে গেলেই পাঠক বুঝতে পারবেন, তার মানসিক 
সামথ্য কতটা গভীর | সেইজন্য এই গ"-ষণা-গ্রস্থ প্রকাশে আমি সবচেয়ে 
খুশি হয়েছি। আশা করব, খার। নাটক সম্বন্ধে কৌতুহলী ও উৎসাহী, 
হাব1ও এ গ্রন্থ থেকে গ্রচুর জ্ঞতবা বিষয় আহুরণ করতে পাববেন। 


এস 


আধুনিক বাংলা সহিতে। নাটক একটি প্রধান শাখা । এ শাখা 
উপন্যাস ও কাবোর মতো! তৃষ্টিশীল কিন! ত। নিয়ে তক চলতে পারে। কিন্তু 
নাটকই যে সর্বপ্রথম নাডালীর সমাজচিন্তা, স্বাদেশিকত ও রাষ্ট্রবোধকে 
জাগত ও উদ্দীপিত করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না, কারণ তা 
ধরতিহাসিক সত্য। সার্বজনীন সাহিতা বলতে নাটককেই প্রধানতাবে 
নির্দেশ কবা যেতে পারে। কথাসাহিত্য ও কাব্য-কবিত। একক পাঠের 
ব্যাপার । নাটক “বহ্ুজন সুখায় চ", এইজন্য ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
সকলেই একসঙ্গে বসে যৌথভাবে এর রস উপলব্ধি করতে পারেন। তাই 
গণলাহিত্য বলতে নাটককেই নির্দেশ কর। যেতে পারে । ফলে নাটকের দ্বারা 
যতট1! দ্রতবেগে 'সামাজিকে'র মন আকষণ করা যায়, সামাজিক 
আন্দোলনে তরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব, সাহিত্যের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার দ্বার। 
ততটা সম্ভব নয়। সেইজন্য সমাজের নানাবিধ আন্দোলন, সংস্কার, 
প্রতিসংস্কারের সঙ্গে নাটকের ঘনিষ্ঠ সংযোগ । সেকথ! অতি ম্পই হবে 
বাংল! নাটক আলোচন। করলে । 


দশ 


এই আলোচনার প্রথম অধ্য|য়টি (“কথ|রস্ত' ) বিশেষ মুল্যবাঁন। উনিশ 
শতকের নবা বাঙালীর সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার ও সাহিতোর নব জাগরণ, 
»ম্পর্কে সংক্ষেপে সব দ্িককে স্পর্শ করে এই অধায়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে। বস্ততঃ এই পটভূমিকাটুকু না জানলে আলোচনার 
গতিপথ ঠিক ঠিক অস্থুসরণ করা যাবে না| এই অধ্যায়ে লেখক অত্যন্ত 
দ্ক্ষতারঃ সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর নবচেতনার স্বরূপ 9 তার উৎস নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। তাঁর অলোচ্য কাল-সীমার বাইরে প্রায় অর্ধশতাব্দী 
আগে থেকেই প্রধানতঃ বাংলাদেশ এবং গোৌণতঃ ভারতবধষের রাষ্ট্রশাসন ও 
মানসিক সংস্কারে পরিবর্তনের সুচনা হয়, সেই পরিবর্তনকে কেন্দ্র: করেই 
বাডালীব সাহিত্যগত এ্তিহ্ের নতুন দৃশ্যের উদ্মোচন হয়, নাটকে তার স্পষ্ট 
প্রভাব! সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। এই 'গুভাবের মধ্যে স্বদেশচেতনাই মুখা 
ভূমিক। গ্রহণ করেছিল। তার মূলে শুধু সদেশভাবনাই ছিল,ন। ছিল সমাজ 
ও নৈতিক জীবনের নব নব প্রেরণা । 


উনিশ শতকের স্বদেশচিন্ত। ও আন্দোলন অনেক সমায় শাসক শক্তির 
প্রতিকূলতার জন্ত ছল্পবেশ নিতে বাধ্য হত; কখনে। মুঘল-পাঠ!ন, কখনো! 
রাজপুত জাতি, কখনো মারাঠ1, কখনে! ব| শিখজা তিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত 
এতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল, তার কিছু সত্যমুলক, 'কছু-বা কক্সনা প্রন্থত 1 
কিন্তু সে কল্পন] জর্বথ। ইতিহা সাশ্রয়ী না হলেও জাতীয় ভাবোদ্দীপক ছিল বলে, 
নাট্যসাহিত্যের ও জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তার একটি প্রাসঙ্গিক মুল্য 
আছে তা স্বীকার করতে হবে। ইতিহাসের কোন গুরুতর তথ্ম্রান্তি 
সাহিত্যরসের উদ্দীপনে কিছু বাধ! ঘটায় তাতেও সন্দেহ নেই। একদা নাটকে 
পতিহাসিক ভ্রান্তি বা বিকৃতিকে ব্যঙ্গ করে অমৃতলাল বনু “তিল তর্পণ' 
লিখেছিলেন | সে যাই হোক এই গবেষণাগ্রস্থের লেখক ডঃ শ্রমান, 
£তাতকুমার ভট্টাচার্য প্রচুর তথ্য ও নান। ভিসাব-নিকাশসহ বাংলা ন[টকে 
স্বর্দেশচেতনার প্রভাব এবং তার স্বর্ঈপ সবিজ্তারে আলোচনা করেছেন। 
তার সংগৃহীত অনেক তথা চমকপ্রদ, এতদিন এ-সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু 
সংবাদ রাখতাম না। ত।র এই পরিশ্রম বাংলা নিবন্ধ সাহিত্যে একটি সফল 
সংযোজনা করল এভন্য তাঁকে ধন্তবাদ জানাই। 


গ্রসজক্রমে একটি কথা বিছু ৮ই&ভবে বল! প্রকার । গ্রন্থটি তত্বমূলক 


এগারো! 


ও তথ্যকেন্িক নিবন্ধ বা গবেষণা ) সুতরাং আযাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ 
থেকেই লেখক সমস্ত বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন, এবং পেই আদর্শেই এ গ্রন্থ 
বিচার্য । আজকাল কোনো কেনে সমালোচক আকাডেমিক রচনা ও 
রম্যরচনার পার্থকাট। প্রায়ই বিস্বৃত হন। তার! তথ্যগ্রস্থ থেকে বম্যরস আশ! 
করেন। একথ। সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত যে, তথ্যগ্রস্থও এলোমেলোভাবে রচিত 
হওয়া ঠিক নয়। তারও একট বিশেষ পদ্ধতি আছে, ত1 হচ্ছে যৌক্তিক 
পারম্পর্ষে-বিধৃত বৈজ্ঞানিক মানসিকত। 1 তা যেমন গবেষকের হাতিয়ার, 
তেমনি পাঠক ও সমালে।চকেরও সে-দৃষ্টি কিঞ্চিৎ কিঞ্ধিৎ থাকা প্রয়োজন । 
তা নইলে গবেষণগ্রস্থকে নীরন তথান্তুপ বলে মনে হবে। শমান 
প্রভাতকুম!রের এই গ্রন্থ তথ্যে সমৃদ্ধ হলেও কোথ।ও নীরস ঘটনার কংকাল- 
সাক্ষী হয় নি, একথ। বলতে আমার কোন দ্বিধ! নেই। উদাহরণস্বরূপ, 
আমরা এই গ্রস্থেব নবম অধ্যায়টি । অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন", ১৮৭৬) উল্লেখ 
করতে পারি । লেখক এই অধ্যান্দ উক্ত ব্যাপারের অন্পুংখ আলোচন। 
করেছেন বলেই এটি মুল্যবান নয়। এ-সন্বন্ধে তিনি তথ্য উদ্ধার করে সেই 
ভথ্যগুলির পটভূমিক| এবং সমকালীন দেশ ও সমাজের যে লিপিচিত্র 
এঁকেছেন তার ধতিহাসিক যুলা গ্রন্থটির মর্ষাদ। বাড়িয়েছে। এ আইনটি 
অন্যান্য আলোচকও উল্লেখ কবেছেন, কিন্ত তার এমন নিপুণ বিশ্লেষণ আমি 
অন্থন্র বড়ে। একট। দেখি নি। “বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার '্রভাব'__ 
লেখকেব মূল গবেষণ| এই বিষয়ে । সাহিত্য-গুণাগুণ বিচার তার উদেশ্য 
নয়, তবু তিনি প্রয়োজনানূুসারে কিছু কিছু নাট্যগুশও বিচার-বিশ্লেষণ 
করেছেন। ফলে গ্রন্থটি শুধু তথ্যস্বক্গ হয় নি, এটি সুখপাঠ্য নিবন্ধগ্রন্থে 
পরিণত হয়েছে । 'নীলদর্পণে র প্রকৃত অনুবাদক কে, এ বিষয়ে তার সংগৃহীত 
তথ্য চমকপ্রদ । এ নিয়ে যে মতান্তর স্যষ্টি হয়েছে, মনে হয়, এবার তার একটা 
সুমীমাংস হবে । 'নীল-দর্পণ'-এর বিচার-সংক্রান্ত তার পরিবেশিত তথ্য ও 
নথিপত্র এতিহা নিক তথ্য হিসেবে অতিশয় মুল্যবান । 

স্বাদেশিক ভাবাবেগ উনিশ শতকের ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের 
বাংল! সাহিত্যকে বিশেষভাবে গুভাবিত করেছিল। তার মধ্যে নাটক ও 
নাটকের অভিনয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। অবলম্বন করেছিল। সেই রক্তাক্ত 
ইতিহাসকেই লেখক পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ জন্ত তিনি সমালোচক, 
ধ্রতিহাঠিক ও নাটাযরসিকের কাছ থেকে অকুঠ প্রশংসা লাভ করবেন। তিনি 


বারো 

যখন অ|মার কাছে গবেষণা করেছিলেন তখন তর চিন্তায় ও কর্মেযে 
মোৌলিকতা লক্ষা করেছিলাম, পাঠকেরা এই গ্রন্থে তার স্পষ্ট পরিচয় 
পবেন। এ জন্ত অন্তর থেকে তাঁকে সাধুবাদ দ্বিই। 


বাংলা বিভাগ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
১৯৭৯ ॥ ১৩৮৫ 


নিব্ছেন 


গ্রন্থ জশ্বন্ধে কিছু বলব!র দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে লেখকের উপর এসে 
পড়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বক্ষ্মান আলোচন। সম্পকে খপ কথাতে কিছু 
নিবেদন করতে চাই । 

ইংলপ্তীয় দ্বৈপায়ন সংস্কৃতি ও প্রতীচয শিক্ষার নংস্পশে বাঙ্গালী আধুনিক 
রাষঈটবিচিন্ত।য় দীম। লাভ করে। স্বাদেশিকত। এই চিন্ত।রই পরিণত রূপ। 

বিদেশী শাসক প্রভুদের সঙ্গে বিরোধ ও সংদধের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর 
মুক্তিপিপাস। জেগে উঠে। স্বার্থপুষ্ট ইংরেজ সরকারের চণ্ত-শোষণ ও 
সরকারী নিয়ম-নীতিব সঙ্গে বঙ্গবাসীর বিরোধ শুঞ হয়ে যায়। জীবনের 
হট বিকাশের নানা অন্তরায় ও অবশ্যপ্তবী বিপর্যয় লঙ্গয ক'রে, শিক্ষিত 
বাঙ্গলী বিদেশী খাসনের গ্লানি ও পরাভব থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্টে 
শাতধিকাব অর্জনের আন্দোলন চালায়। আন্নশক্তি অর্জন, স্|বলম্কন অভ্যাস, 
ধমীয়বিভেদ দূরীকরণ, সাম্প্রদ[য়িক এঁকাপ্রচার ও গণচেতনাকে চিরঞ্জীব 
করে তোলবার জন্যই জাতীয় নেতারা সভ।-সমিতি স্থাপন, সাংগঠনিক 
আন্দোলন ও সংবাদপত্র পরিচালনা করেছিলেন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার 
আন্দো লনের মধ্যেও দেশবাসীর স্বাধীনত! অর্জনের আকাজ্ক। জেগে উঠে। 

জাতি জাগরণেব এই উষ্ণ পটভূমি বাঙ্গলা নাটককে কতখানি প্রভাবান্থিত 
করেছে ও নাট্যকারেরা জাতির গণ আন্দোলনকে কিরূপ গতি দিয়েছিলেন, 
সে বিষয়ে পূর্ণ তথ্য গ্রহণ করাই বর্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য । 

বাঙ্গল। নাটকের বহুল আলোচনা থাকলেও রাজনৈতিক আবহাওয়া 
বাঙ্গল৷ নাটক ও নাট্যশালাকে কিতাবে 'প্রভা।বত করেছিল, তার কোন পুর্ণাঙ্গ 
'আলোচন। দেখতে পাই ন1। নাট্যসাহছিত্যের ইতিহাসে নাটকের যে 
আলোচনা, ত। এুধানতঃ রসতত্বুর বা তন্বমীমাংসার। যুগের উত্তাল 
রাজটদতিক আন্দে!লসনের পটভূমিতে নট্যকারের। স্ব।দেশিকতার যে তর্পণ 
শুরু করেছিলেন, তার বিস্তুত আলোচন। সেখানে স্বভাবতঃই অনুপস্থিত । 
অথচ, নাট্যকারের। জাতীয়তা প্রচারে আত্মনিয়োগ ন। করলে গণজাগরণ ও 
স্বাদেশিক আন্দোলন ক্ষিগ্র গতিবেগ লাভ করত ন|। 

এই আলোচন। গ্রস্থে, নাট্যকারদের মহান অবদানের কথা স্মরণ কর! 


চোদ 


হয়েছে। যুগধর্ষের প্রভাবে নাট্যকারেরা কিভাবে 'প্রভাবান্বিত হয়ে নাটক 
রচনা করেছিলেন, দেশগ্রীতির স্বার্থে কারাবরণ করেছিলেন স্থকে 
সাধনায় পরিণত করে দেশে দেশে জাতীয়তার প্রচার চালিয়েছিলেন, তাকেও 
বর্তমান আলোচন।তে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে। 

বাঙ্গল। নাট্যমাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে, 
নাট্যকারদের চিত্্সঙ্কট, নাটকের মধ্যে জতীয়ত! প্রচারের স্বরূপ অনুসন্ধানের 
এক বিস্তৃত প্রচেষ্টা আছে। নাটাকারেরা যুগের সঙ্কট-শৈলতটে নিক্ষিপ্ত 
হয়েছিলেন বলেই, আপনকালের স্বজাতির মানস প্রক্রিয়াকে নাটকে অত্যন্ত 
সার্থকতার সঙ্গে ধরে রেখেছেন । তারা কেবল বাঙ্গালীর স্বাদেশিক বাসন|ক্কে 
প্রচার করেন নি, জাতীয়তার ক্ষেত্রে দেশবাসীর মত ও পথ কি হওয়া উচিত, 
সে সম্পর্কেও বুল নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

নট্যক!বের! ছিলেন দেশনেতা ও দেশসেবক। তাদের কবিকপ্পনা ছিল 
উদ্দেশ্টযূলক | জগৎ ও জীবনকে অপ্বীকার করে, রোমান্টিক জগতে শিবিকল্স 
সপ্রপ্রযাণ তার! কখনই করতে চান নি। দেশ যেখানে বিপদগ্রস্ত, দেশবাসী 
যেখানে মুমূমু” সেখানে তাঁর! কবিকল্পনার মধ্যে কোন পলায়নী মনোবৃক্তি 
গ্রহণ করেন নি। সঙ্কটাপন্ন দারিদ্যক্রিষ্ট অশ্রুন্নাত জীবনকে তারা অধিক 
পরিমাণে ভালবেসেছিলেন। নাটাকারেব। প্রত্যেকে ছিলেন অধীত বিদ্যায় 
পারদশশ। প্রতীচোর জীবনমুখী দর্শনচিন্তা ও ইউবোপের বিভিন্ন দেশের 
জাতীয়ভাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীন হা স্পৃহা, তাদের চিত্তে সদেখ সম্পকে 
'এক গভীর প্রীতি ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে । জাতীয়ত। বিষয়ে প্রতীতি 
লাভ করেন বিভিন্ন দেশের ইতিহাস গাঠ কবে ; আর, এরই ফলে শাদের 
জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এক সমন্বয়বোপ জন্মে । যুক্তিবাদ, বাক্তিস্ব তন্থ্য ও উদ্দার 
ধর্মনীতিব পরিপোষকতা করে তারা স্বদেশপ্রেমের গরিম। প্রচাব করেন ; 
সুক্তি ও নৈতিকতায় স্বাদেশিক চিন্তাকে জনচিত্তে গেঁথে দিতে ত্রতী হৃন। 
কেউ কেউ দেশপ্রীতির আদর্শ প্রচারের মণ্যে ধিশ্বজনীনতার স্ুর৪ও তোলেন । 

সেজন্য নাট্যকারেরা কোন সঙ্গীর্ণ আদর্শ প্রচার করতেন না। বিরোধ 
ও বিসংবাদের চেয় জাভিশঠনমূলক এক্য-ভাবনাকে তার সর্বাগ্রে 
সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে চান। তারা যে নতুন মতাদর্শ প্রচার করেন, তার 
সার কৃথ। হচ্ছে, কেবল বন্ধন মুক্তিই বিপ্লব নয, পরবশতার শৃঙ্খল ছির করাই 
স্বাধীনত। সংগ্রাম নয়, বিদেশী শাসনের অচলাঁয়তন যেমন ভাউতে হবে, 


সু 
(€, 


পনেরো 


তেষনি সঙ্গে সঙ্গে গড়।র শত্তিও করতে হবে অর্জন। দাসত্বের বন্ধন ডোর 
যেমন ছি'ড়তে হবে, তেমনি গড়তে হবে স্বদেশকে। জাতির সমস্ত এক্তি 
যদি অন্তমূ্থী হয় তবেই দেশ গঠন সম্তভব। দেখবাপীর মানসিক পরিবর্তনের 
দিকে তারা বেশি জের দেন। এরই জন্য তার। ছিলেন প্রত্যেকে 
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কেবলমাত্র সংগঠন চেতন|র সঙ্গে অশ্বয় সাধন নয়, ন|ট্যকারের। সুগভীর 
সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতির তুলিতে, বিদেশী শাসনে 
নির্য।তীত মানব।ত্বার প্রন্দন ও ব্যথাভর। দীর্ঘশ্বাস নাটকের মধ্যে প্রাণস্পশী 
করে তুলেছিলেন বলেই গ্রাম ও নগর জীবন এক সংস্কৃতিক বন্ধনে বাধ। পড়ে । 
উচ্চ-নীচ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেশবাসীর সকল স্তরে মানসিক খ্রক্য গঠন, 
নাট্যকারদের এক বৃহৎ অবদান। তাদের “নেশন'তত্বের এটাই বড় 
পরিচয় । অ।র এরই ফলে নাটক ও নাট্যশল। হয়ে উঠে শ্যাশনাল' | 

নাট)ক1রের। নাটকে সদেশচিন্ত' . যে তুফান তুলেছিলেন, তাতে ইংরেজ 
সরকার প্রমদ গোনেন। ইতিহাসের গতি সম্পর্কে অতিসচেতন ইংরেজ 
বুঝতে পারেন যে, নাট্যকারেরা ঘখন দেশহিতত্রতে ত্রতী হয়ে নাটক রচনায়, 
আত্মনিয়োগ করেছেন, নাটকে স্বদেশ »ম্পকে বিভিন্ন কল্যাণকামী চিন্ত। 
প্রচার করছেন--তখন দেশব!সঈর স্বাধিক।র অর্জনের তীত্র আন্দোলন শুর 
হতে খুব বেশি দেরী নেই | অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রচারের মধ্যে ইংরেজ 
সরকারের সেই আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট। 

নাট্যক!রের। ছিলেন বাস্তববাদী । জীবন ও মনস্তত্বের স্থনিপুণ বিশ্সেষণ। 
তাদের নাটকে ধর ন। পড়লেও, উদেশ্যমূলক রচন।র অন্তরালে জীবন-সতোর 
শাশ্বত মহিমর দিকটি উদঘাটিত হত বলেই নাটকগুলির আত্মপ্রকাশ ও 
অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটাশাল। জনচাপে ভেঙ্গে পড়ত। দেশের স্বাধীনত।- 
সংগ্র/ম.ক »হায়তা করব,র বলিষ্ঠ তাগ্দি ন'ট/কা,রির। মনে-প্রযণে উপলক্কি। 
করেছিলেন বলেই, নাটকের আঙ্গিক দুর্বলতা তাদের রচনার গতিবেগকে খব 
করতে পারেনি; বরং বাঙ্গলা নাটকের আনন্দবাজার শুরু হয়েছিল 
এই লময়ে। 

আলোচনার কালসীমা সম্পর্কে দু'একটি কথা নিবেদন করবার প্রয়েরজন 
আছে বলে মনে করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরপগ্তকাল ( ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) 
পর্যন্ত বক্ষামান আলোচনার সামারেখা নিদ্দিষ্ট । ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে, 


ফেলো 


ও স্বদেশিক চেতন। বিস্তারে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালী একক নেতৃত্ব 
দিয়েছিল। এর পর থেকে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশবাসীর আগমন ও প্রাধান্য শুর হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এদের 
পুরোধ|| যদিও পরবতীকালে দেশনেতাদের কর্মস্থচীতে নান! উল্লেখযোগ্য 
ঘন ও পথ বিশ্বব।জনীতির পট-গরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিমাজিত ও 
সংযোজিত হয়েছিল, তবুও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথমার্ধে বাঙ্গাল 
সাদেশিক আদর্শ প্রচারে যে নিয়ম ও নির্দেশ নিদিই করেছিল, তার ব্যত্যয় 
এবং পরিবর্জন কখনও হয় নি। 

র/জনৈতিক আন্দোলনের দ্বিতীয়াধে বাঙ্গালী নাট্যকারের। আরও 
বেশি পরিমাণে ছিলেন জেদী ও প্রত্ায়নিষ্ঠ। দীনবন্ধু মিত্র থেকে 
দ্বিজের্জীলাল রায় পর্যন্ত নট্যকারেরা তাদের কাছে দ্িগদর্শনীর কাজ 
করেছিলেন। এই সময়ে নাটামঞ্চের আবেদন জনচিস্তে আরও ব্যাপক ভয় 
ও ভারতবষের বিস্তীর্ণ চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে । অবশ্য এ আলোচনা পরের । 
শুধু বাঙ্গল। ও বাঙ্গালীর একক প্রয়াসের সার্থক কর্মহচীর কালসীম1 এখানে 
গ্রহণ কর। হয়েছে! কারণ সে সময়ে অন্যান্য প্রদেশের অবদান ছিল 
বিশেষভাবে গৌথ । 

পরিশেষে একটি কথা নিবেদন করতে চাই | ক্াদেশিক চেতন। বিস্তার ও 
স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে এই আলোচনা অসম্পুর্ণ। 'অতিনয় 
নিয়দ্ণ আইন' (১৮৭৬--১৯৪৭) বিধিবদ্ধ হওয়ার পরেও বাঙ্গালী 
নাট্যকারের] ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করে প্রচুর নাটক রচনা করেন। 
এই নাটকগুলির মধ্যে অনেক নাটক বাজেয়াপ্ত অথব! তণ্কালীন শাসক 
সম্পদায় কর্তৃক সংশোধিত হয়। মুখ্য নাটাকারদের সঙ্গে গৌণ নাট্যকারগণও 
এ বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই বাজেয়াপ্ত অথবা 
পরিমাজিত নাটক নিয়ে একটি গতন্ব আলোচনা গ্রন্থ রচিত হুতে পারে। 
অচিরে প্রকাশিতব্য আমার [175 800151) 100161181150. 2700 73917821]1 
9০8০" গ্রন্থটি, এ বিষয়ের পরবতী সংযোজন। ইংরেজিতে লেখা 
আলোচনাটি, তৎকালের বাঙ্গালীমান্স-বিচার ও ইংরেজ সরকারের নাট্য 
নিয়ন্ত্রণ নীতির তথ্যপূর্ণ সমাবেশ । 

স্বদেশিকতার যৌবনযুক্তি পৰে, গৌণ নাট্যকারদের আলোচন। অধ্যায়ে 
“টাকার অমরেক্জনাথ দত্ত বাদ পড়েছন। তার বাজেম্প্ত নাটকগুলির 


সতেরে। 


তথ্য সম্প্রতি সংগৃহীত হওয়ায় তাঁকে বর্তমান আলোচনাতে গ্রহণ করা 
যায় নি। অপর নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী গৌণ নাট্যকার হিসাবে 
চিহ্নিত হলেও, তিনি প্রকৃতপক্ষে তৎকালের মুখা নাট্যকারদের 
মধ্যে একজন । এই দেশহিতত্র তী নাট্যকারদয় সন্বঞ্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
করবার বানা রইল । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের বাঙ্গলা বিভাগে অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার 
বন্দোপাধা]য়কে অসংখ্য প্রণাম জানাহই। তিনি আমাকে এই দ্রূহ কার্ষে 
ব্রতী করেছেন এবং দ্র্গম পথের দিশারী হয়েছেন। তিনি এই গবেষণ। গ্রস্থেব 
নির্দেশক ছিলেন । অতিশয় কর্মব্যস্ততাব মধো তিনি স্সেহবশতঃ একটি মুল্যবান 
ভূমিক| লিখে দিয়ে গ্রঙ্টির মর্যাদা বিশেষভাবে বুদ্ধি করেছেন । তীর 
নিবন্ধটি এই পুস্তকের অযুলা সম্পদ | 

শদ্ধেয় লন্ধপ্রতিষ্ঠ নাটাকার শ্রীমন্মথ রায়, ইংরেজি নীলদর্পণ নাটকের 
সম্পাদক শ্রীহ্তধী প্রধান আমাকে অনেক মুল্যবান তথ্যের অনুসন্ধান দিয়ে 
সাভ্|য্য করেছেন । তাদের উদ্দেশ র'ল আমর বিনআ চিত্তের কতজ্ঞত। | 

আমার স্ত্রী শ্রীমতী উম] ভট্টাচার্য, এম. এ. আলোচনার জটিলত্ব মোচনে 
সাহায্য করেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তার মন্ত্রবা খুবই গুকত্বপূর্ণ। নির্দেশিক! 
অংশটি তারই রচনা । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণপুরুষ শ্রাবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সক্তিষ্ 
সাহাযা ন। পেল, স্বদেশী যুগের কয়েকটি বাজেয়াপ্ত নাটকের দর্শন কোনক্রমেই 
সম্ভব হতো ন! | তার উদ্দেশ্যে রইল আমার সম্রদ্ধ নমস্কার | বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদ, চৈতন্ঠ লাইব্রেরী, হ্াশনাল লাইব্রেরী থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যবহারের 
সুযোগ পেয়ে নান!ভাবে উপকৃত হয়েছি। অমৃত বাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ 
আমাকে প্রাচীন সংবাদপত্র দেখতে দিয়ে কৃতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ করেছেন। 
তাদের জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ | 

এ ছাড়। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের নিজস্ব সংগ্রহশাল! থেকে পুথি 
দিয়ে সাহায্য করেছেন। আসানপোলের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শীধীরেজ্নাথ 
চট্টোপাধ্ায় এদের অন্যতম । শীসাধন কর, শ্রীনূপুরবিজয় বিশ্বাস, শ্রীতারক- 
ট্টরাজ, শ্রন্ুতষ সেনগুপ্র, শ্রীস্ননালেন্দুগ্রকাশ রায়, শ্ীচিত্বরঞ্জন পাও 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগা । 

মদীয় অনুজ শ্রীমান 'প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য গ্রন্থটির স্চনাকাল থেকে 


আঠারে। 


সংযুক্ত । অগ্রজের প্রতি অন্থরাগ ও সহযোগিতা, তার ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে 
স[হিত্যপ্রীতির একনিষ্ঠ উদাহরণ । তার উদ্দেশ্যে রইল আমর অক্ষন্ন 
আশীর্বাদ । 

প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত তপনকুমার ঘোষ আমাকে অপরিশোধ্য খণে 
আবদ্ধ করেছেন । যে রকম দক্ষত। ও নিতুণতার সঙ্গে গ্রন্থটিকে শোভন ও 
স্নন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন তা সত্যই অভাবনীয় । শামান শ্যামলকুম।র 
ঘোষের অনুরাগী চিত্তের কর্তব্যনিষ্ঠ। সত্যই প্রশংসনীয় । 

প্রুফ দেখার ব্যাপারে সতর্কদৃষ্টি নিবদ্ধ কর। সত্বেও কম়্েক'ট ক্ষেত্রে মুদ্রণ- 
প্রমাদ রয়ে গেল । ১০৯ পৃষ্ঠযর শিরোনামে “দীল দর্পন” স্থানে 'নীলদর্পণ' 
হবে ; ২১৪ পৃষ্ঠা “অরুণ-বরুব-কিরণম।ল!"র পরিবর্তে হবে “অরুণ-বরণ- 
কিরণম[ল1”, এবং ৪৯৪ পৃষ্ঠাতে 'আদর্শবন্ধু' নাটকের প্রকাশকাল ১৯৮০ 
্ীষ্টাব্দেব পরিবর্তে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে । ১২২ এবং 
১২৫ পুষ্ঠার পাদটীকায় পরিশিষ্ট (ক-৫) ও পরিশিষ্ট (ক-৬) এর পণ্রবর্তে 
যথাক্রমে (ক-৪) ও (ক-৫)ছবে। অন্তান্য মুদ্রণ-ক্রটিগুলি মারাত্মক 
নয় বলে স্বতন্ত্র শুদ্ধিপত্রের আশ্রয় নেওয়া হল না। সহদয় পাঠক মগুলী 
সেগুলিকে ক্ষমান্থন্দর চিত্তে মার্জন। করবেন বলে আশা করি। 

এই গ্রন্থের পপ্রচ্ছদূপট তকী করেছেন সুশিল্পীঃ সাহিত্যিক ও চিত্র-পরিচালক 
শ্রী পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী । 


দোলপৃণিমা শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য 
১৮শে ফান্কুন, ১৩৮৫ 


প্রথম ভাগ 
প্রত্যুষপৰ (১৮০০ -১৮৬০ গ্রীঃ অঃ) 
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5৮84: 


এক 


কথারম্ত 


নাটক জাতির জীবনচিন্তার ব্যারোমিটার। সমস্ত দেশে, সমস্ত কালে, 
মানুষের সামাজিক আবেগের প্রতিচ্ছবি নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম হয়েছে 
বূপাশ্িত। আর নাটক প্রধানতঃ পৃষ্ঠ কাব্য হওয়াতে মানুষের মনের সঙ্গে 
ঘটেছে তার আত্মিক সংযোগ । নাটক সবদেশেই জাতির সংস্কৃতিকে দ্বারে 
দ্বারে বহন করে জাতীগ্ন এঁতিহ্য পুনরুদ্ধার এব সাংস্কৃতিক এঁক্য গ্রতিষিত 
করেছে । বাঙ্গলা নাটকের ক্ষেত্রেও অন্তরূপ জীবনসত্যের পরিচয়টুকু 
অত্যন্ত স্পঈটভাবে পরিস্ফুট হতে দেখি , বাঙ্গলা নাটকের ভাব ও অর্থগৌরব 
এই স্তরেই নিহিত আছে। 

উনিশ শতকের ুচন।য় বাঙ্গালীর জীবনচেতনাতে এক পরিবর্তনের 
পাল। শুর হয়। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালীর রাজনৈতিকচিন্তাতে ক্ষয়রোগ 
দেখ। দিয়েছিল। আর এরই অবশ্ন্তাবী পরিণতি হিসেবে সষ্টি হয়েছিল 
স্বদেশচিন্তার শূন্য যুগের। দেশ ও জাতির মঙ্গল সম্পর্কে যে অনবহিতা, 
তাই প্রকৃতপক্ষে হুষ্টি করেছিল বিভেদ, শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রের গভীর কৃষ্ণময় 
পরিবেশ । আর এই দুর্বলতার বিস্তীর্ণ পথ দিয়েই ইংরেজদের বিজয়রথ 
দুর্ম গতিতে প্রবেশ করে। কিন্তু উনিশ শতকের পশ্চিমের যুক্তিবাদী জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, নানারকম প্রযুক্তিবিদ্ার প্রসার এবং ইতিহাসাশ্রিত মানবহিতবাদী 
বিভিন্ন জ্ঞানালোচনা দেশবাপীর স্থবির চিন্তাতে যে আলোড়ন আনে, 
তারই বিমিশ্র ফলশ্রুতি হিসেবে জাতির ব্বদেশচি্তার জয়যাত্রা শুরু হয়। 

বাঙ্গালীর এই নব্যমানপিকতার কর্ণধার ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়। 'এদেরই চিন্তায় ও কর্মীন্রভাবনাতে রাষ্ত্রিকচিন্তা, শ্বজাতিগ্রীতি 
ও সাজাত্যাভিমাঁন প্রথম হয়েছিল স্থপরিষ্ষুট । এরা একদিকে যেমন 
শিক্ষাসংস্কারমূলক প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় আলোচনা, সংবাদপত্র পরিচালনা, 
সমাজ ও ধর্মচিন্তার সংস্কার সাধন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে সর্ব বিষয়ে 


২ বাঙ্গল! নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


আত্মপচেতন ও মুক্তিকামী করে তুলেছিলেন, তেমনি অপরদিকে জাতি- 
হিতৈষণ। বৃত্তির ব্যাঞপ্তিতেই প্রয়োজন অন্ুভক করেছিলেন নাট্যশালার এবং 
বাঙ্চলা নাটকের । 

“এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাপীদিগের উপকার ও উতৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ 
জনহিতকর ৪ অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে । কিন্ত তাহাদের 
চিন্তবিনৌদনের কোন বাবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত 
তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই ।...সুতরাং ধনী 
ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইশা ইংরেজদের মত “শেয়ার” গ্রহণ 
করিয়া একটি নাটাশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন বর্খাধ্যক্ষের 
অধীনে বেতনভোগী যোগ্য বাক্তি নিষুক্ত করিয়। এতদর্থে বিরচিত গীতি 
ও কাবোর মাসে একবার নৃতন অভিনম্ব করেন, তাহ] নিতান্তই বাঞ্ছনীয় । 
এইরূপে শ্রেণী-নিবিবশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে ।”১ 

সমকালে বাঙ্গলাদেশের কলকাতা অঞ্চলে যে কটি নাটামঞ্চ স্থাপিত 
হয়েছিল, তার। যে শুপু কেবলমাত্র নিছক “আনন্দবৃদ্ধি করেই আপন কর্তবা 
কর্ম শেষ করেছিল তা নয়, জাতি-ধর্ম শিবিশেষে সমস্ত মাতষকে একত্রিত 
করবার যে অন্ুভাবনা সমকালের যুগধনীষীরা চিন্তা করেছিলেন, বিশেষভাবে 
রামমোহনের 'ব্রপভার” মধো তত্বিয আকারে যা রূপায়িত হয়েছিল 
বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাঙ্গল। নাটকের অভিনয় কালে তারই ফপিত প্রকাশ 
দেখা যায় । 

“অভিনয়কালে--'এক হাজারের উপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েকজন 
ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানাজাতীয় দর্শকের ভিড় হইযাছিল। ইহাদের 
সকলেই অভিনগ দেখিয়া সমভাবে আনন্দিত হহয়াছেন 1৮২ 

প্রতীচ্য জ্ঞান % জীবনমুখী চিদ্বাধারার সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালীর সপ্ত 
ইতিহাপ-চিন্ত। ও রাই্চেতন। জেগে উঠে। আর এই ছুই ভাবধারা একত্রিত 
হয়েই তার স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়হি তখাদী চিন্তার বিকাশ ঘটায়। ইতিহাস- 


১ সমাচার চত্িক। (১৮১৬), ড্র বঙ্গীয় সাট্যশালান ইতিহাস 
বরজেন্দুনাথ বান্দ।পাধা।য়, পু ৭-৮ 
২ ধিন্দু পাইযোনিয়ার ০২ অক্টোবর, ১৮৩৫ 
দ্রঃ বঙ্গীয় নাট্টাশালার ইতিহাস . ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পু. ১৩ 


কথারম্ত ৩ 


“চেতনার জাগরণমুখী ক্ষমতার কথ| বলতে গিয়ে একজন পাশ্চাত্য সমালোচক 
বলেছেন, 
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৪ বাঙ্গল নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 
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ইতিহাঁসবোধের উতৎসভূমিতে যে মানবিক অনুভূতি, বাক্তিস্বাতন্বাবোধ 
ও জীবন এব; জগৎ সম্পর্কে উদার সমনয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিপুষ্ট হয়, তার 
বিস্তততর ব্যাখ্যা সমালোচক এখানে করেছেন । ইতিহাঁসচেতনার এই 
যূল স্থুরটি ধরে আমর। আমাদের মণজাগরণের বৈশিষ্ট্টকে উপলব্ধি করতে 
পারি। জাতির চিত্তে ইতিহাঁসবপোধের অভাব যখন ঘটে, তখনই দেশের 
অধঃপতন হয় শুরু । অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর তামসিক মানসিকতার 
পশ্চাতে এই মনোভাবই কার্ষকরী হযেছে । তাই দেখা যাম বাঙ্গলাদেশ 
খন নব্যপ্রাণপ্রতীতির ভৈরব সংগীতে মেতে উঠেছিল, তখনই রামমোহন 
ও হিন্ুকলেজের ছাত্রেরা ইতিহাসচিন্তাকে পুনরুদ্ধার করে নতুনভাবে 
দেশবাসীর চিন্তে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । পরবর্তীকালে অন্যান্ট 
যে সমস্ত স্বাদেশিক নেতারা স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়হিতবাদীতাঁর শঙ্খধবনি 
করেছিলেন, তারা কেউ ইতিহাসচেতনাকে অন্থীকার করতে পারেননি ; 
বরং নানা কাজে ও চিন্তায় একে করেছিলেন প্রাণবন্ত । স্বাদেশিকতার খত্বিক 
বঙ্কিমচন্দ্র গ্রকাশ্তভাবেই লিখেছিলেন, 

“বাঙ্গালার ইতিহাস চাই ।...নহিলে বাঙ্গালী কখন মান্ঘ হইবে না... 
বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরস। নাই 1৪ 

বাঙ্গলাদেশের নাটাকারেরা নাটক রচনা কালে ইতিহাসচেতনার 
শ্রবৃদ্ধিপাধন করেছিলেন । নাট্যকারদের প্রত্যেকেই নতুন জীবনবোধে 

৩. বুলঞঞ্যর £ 58811. 8110 1700010ো2 ( 056 8917185) 1. 975 


ন বিবি+ প্রবন্ধ (২য় খণ্ড): বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা : 
_ বঙ্কিমচজ চট্টোপাধায়। 


কথারম্ত ৫ 


ছিলেন দীক্ষিত। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন অধীতবিদ্যায় পারদর্শী । 
প্রতীচ্যের জীবনমুখী উন্নত দর্শনচিন্তা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
স্বাধীনতাআন্দোলন তাদের চিন্তে আপন দেশ সম্পর্কে এক গভীর প্রীতি ও 
মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। স্বদেশবাসীর প্রতি এক মহান দায়িত্ব 
পালনের জন্য তার1 ভারতের ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার ও পুনরশীলন করেন । 
শ্বদেশপ্রেম ও জাতীম্নতা সম্পকে প্রতীতি লাভ করেন বিভিন্ন *দশের ইতিহাস 
পাঠ করে। আর এরই ফলে, তাদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক সমন্বয় 
বোধ স্থষ্টি হয়েছিল। নাট্যকারেরা বুঝেছিলেন, স্বাদেশিকতার গ্রাতি 
নিষ্পৃহ ও চেতনাবিরহিত মনোভাব পরিণামে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ 
সকলের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর । স্বাদেশিকতা৷ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও 
চেতনার সাহাষে)ই স্বাধীনতার প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে। এইজন্য 
নাট্যকারেরা ইতিহাসচেতনাকে আশ্রয় করে যুক্তি ও নৈতিকতায় জাতীয় 
অঙ্গভাবনাকে দেশবাসীর চিত্তে গেখে দিতে চেয়েছিলেন_-নাটক ও 
নাট্যশালার মাধ্যমে । যুক্তিবাদ, খ্যক্তিস্বাতন্ত্য ও উদার ধর্গনীতির পরি- 
পোষকতা করে তারা স্বাদেশিকতার মহিমা প্রচার করেন। কেউ কেউ এর 
মধ্যে বিশ্বজনীনতার স্থরও তুলেছিলেন । বাঙ্গালী নাট্যকারেরা ইতিহাস 
পাঠের আশ্রয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন। এর জন্যই তারা কোন 
সংকীর্ণ মতবাদ প্রচার করতেন না। বিরোধ ও বিসংবাঁদের চেয়ে জ'তি- 
গঠনযূলক এক্যভাবনাকে তারা প্রচার করতে চেয়েছিলেন । তারা যে 
আদর্শ প্রচার করেছিলেন তার সার কথাই হচ্ছে, কেবল বন্ধনমুক্তিই বিপ্লব 
নয়, পরব্শতার শৃঙ্খল ছিন্ন করাই ্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, বিদেশী শোষণের 
অচলামৃতন যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়বার শক্তিও অর্জন 
করতে হবে। দাসত্বের লৌহবলয় যেমন ভাউতে হবে, তেমনি পালন 
করতে হবে স্বরাজ গঠনের মহান দায়িত্ব । জাতির সমস্ত শক্তি যদি অস্তমুখী 
হয়, তবেই দেশ গঠন সম্ভব। তাই দেশবাসীর মানসিক পরিবর্তনের দিকে 
তারা বেশি জোর দিয়েছিলেন । কারণ তার1 জানতেন, ধিপ্রবের ফলে 
মানুষের চিত্তে যে ব্ধপান্তর ঘটে তাকে স্থায়ী করতে হলে দরকার নবসংগঠন । 
'এই জন্যই নাট্যকারেরা 40017560806055  [3500759115৮-এর ভূমিকা 
নিয়েছিলেন । ৃ 

বাঙ্গালী নাট্যকারেরা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করবার পূর্বেই 


-্গ বাঙ্গল। নাটকে গ্বাদেশিকতার প্রভাব 


উপলব্ধি করেছিলেন বাঙ্গলাভাষ! অর্থাৎ মাতৃভাষাচর্চার আবশ্তিকত। । এর 
পূর্বেই বাঙ্ছলাদেশের বিভিন্ন মনীষীরা মাতৃভাষাচর্চার জন্য আন্দোলন 
চালিযেছিলেন ৷ ঈশ্বর গুপ্ত তার “সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় এবং হরিশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় তার “হিন্দ্পেট্রিয়টে* বারবার স্বদেশী ভাষায় ও জাতীয়হিতাদশে 
নাটক রচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ।৫ নাটুকে 
রামনারায়ণ তর্করত্ব হিন্দু মেট্রোপোলিটন বিগ্ালয়ে ছাত্রদের ভাষণ প্রদান 
প্রসঙ্গে বাঙ্গালীকে মাতৃভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান । 
বাঙ্গালী নাটাকারের স্বাদেশিক মানস উপলব্ধির প্রয়োজনে ব্ক্ততাটি উদ্ধৃতির 
অপেক্ষা রাখে । 

“তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইবূপ 
শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার গ্রুতি কদাঁচ অনাস্থা করিণে না, বাঙ্গলা এতদ্দেশীষ 
মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ্ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক | 
দেখ বর্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি 'ও শ্রতিগোচর হইতেছে গে সমস্ত 
দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য 
করিয্বা থাকেন এব, সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন ২ 
দেশী ভাষ! সম্পূর্ণবূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান 
হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশভাষার প্রতি বিমুখ হওমা কদাঁচ 
উচিত নহে 1... 

এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিব্ধি প্রকার পদীর্থবি্ঞা, জ্যোতিষ, দগ্ডনীতি, 
ও চিকিৎসাবিষয়ক উউমোত্তম প্রবন্ধ সকল দুষ্ট হইতেছে যদি তোমরা 
স্বদেশী ভাষার স্বরূপ যোগ্য হও তাহ হইলে এ সমস্ত উৎকৃষ্ট ২ গ্রন্থ স্বদেশীয় 
ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত 
উপকার হইবে তাহা কথনাতীত ।:----. 

এই স্বকুমার দেশীয় ভাষা উহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত 
পরিতাম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদেশীয় মাতৃভ/ষা | ১২ 
যদি তোমাদিগের ধিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযতুলভ্য স্বদেশীষ 
বিছ্ারত্বকে অশ্রদ্ধা করো! না ।--" 

অতএব হে ছাত্রগণ তোমর। খাঙ্গলা সাধুভাষা তি কিঞিৎ মনোনিবেশ 


হয. শপ শীট শা শি 


৫ বঙ্গীয় লাটাশালার ইতিহান : ব্রজেক্রনাথ বন্দেপোধ্যায়। পু ২১ 


কথারম্ত ৭ 


কর, এঁ ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যতদিন পর্যন্ত এতৎ্প্রদেশে উহার 
শরীবৃদ্ধি না হইবে, ততদিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচাক হউক, উত্তমোত্তম 
শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞান রসাম্বাদন হইবে না ।”৬ 

উদ্ধৃতির মধ্যে নাটকে রামনারায়ণের ম্বদেশ৷ ভাষা শিক্ষার প্রতি যে 
অনুরাগ ব্যপ্কিত হয়েছে, তাতে সমকালীন যুগচিস্তারই প্রতিফলন 
ঘটেছে । রামনারায়ণ তর্করত্বের বিশ্বাস ছিল যে বাঙ্গালীর মাতৃভাষা 
চর্চা তার সকল উৎকর্ষ বিধান করবে। বাঙ্গালীর নব্যচিন্তাধারা দেশবাপীর 
সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে গেলে প্রয়োজন সর্বাগ্রে মাতৃভাষার অনুশীলন । 
তার সময়ে যে সমস্ত ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজিগ্রস্থ পাঠ করে, 
বিদেশী রঙ্গালয়ে আমোদ-প্রমোদে নিশিযাপন করে নিজেদের উগ্র 
ফিরিঙ্গীয়ানার পরিচয় রাখতেন, তাদেরই তিনি চেষ্টা করেছিলেন সংহত 
সংযত করতে । অবশ্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির হুত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে 
বু ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজি নাটকের তুলনায় আমাদের 
বাঙ্গল। নাটকের নিম্নমানের মাজা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং 
বাঞ্চলা নাটককে উন্নত এ জাতীয় হিতাদর্শের উপযোগী করতে সচেষ্টও 
হয়েছিলেন ।* 

প্রপননকুমার ঠাকুর যখন রিফর্মার (0.66927061 ) পত্রিকা পরিচালন করে 
বাঙ্গল। দেশে রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার কথা তুলে ধরে সমর্থন ও 
প্রতিবাদে বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে জাগ্রত ও শাণিত করছিলেন, তখন স্বজাতির 
জাতীগ্ন ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য স্থাপন করেছিলেন ণহিন্দু থিয়েটার” 
(১৮৩১) । পাশ্চাত্য দেশের ভাব, জ্ঞাপ ও রস সমৃদ্ধ নাটকাভিনয় 
দেখিয়ে তিনি দেশবাপীর জ্ঞান ও চিন্তাকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি 
অন্যদিকে ভারতের অতীত গৌরব, জাতীয়গরিম1? এবং খদ্ধি সম্পর্কে 
বাঙ্গালী যাতে পরিপূর্ণভাবে আত্মদচেতন হতে পারে; সেজন্য তিনি একই 
সঙ্গে ইংরেজি নাটকের পাশে সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অন্গবাদের ব্যবস্থা 
করেছিলেন । মনে হয় বাঙ্গলা গদ্যের তত্কালীন রূপ সংস্কৃত নাটকের 


_ শশিপস্পাপাশী আপস শশী সি নিশি 


৬ সাইগাস।বক্ক চরিতমাল।, (১ম খণ্ড) : ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় , পৃ. ১৮-২৩ 

*. “সে-যুগের সকল বাঙালীই""-****শকলিকাতার ইংরেজদের নাটাশালায় ইংরেজী অভিনয় 
দেখিতে যাইতেন এবং সকলেই ইংরেজী ধরণে বাংল! নাটক অভিনয় করাইবাঁর জঙ্য উৎসাহী 
ছিলেন ।”-__বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়; পৃ. ৮ 


৮ বাঙ্গল! নাটকে স্বার্দেশিকতার প্রভাব 


নাটকীয়তা সৃষ্টি ও নাট্যরপ প রবেশনে যখোপযুক্ত ছিল না, এমন কি বাঙ্গলা 
ভাষায় মৌলিক নাট্যরচনার পরিকল্পনাও ছিল স্থদূরে । 

অবশ্য উনিশ শতকের প্রথমাঞ্ধে বাঙ্গালীর নাট্যচিস্তাতে রাজনৈতিক 
চেতনা অথবা ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন 
পরিচয় নেই । কারণ বাঙ্গালীর শ্বাদেশিক অন্ুভাবনা এই সময়ে ধর্ম ও 
সমাজপংস্কারের পথে ধাবিত হয়েছিল। জাত্তির অখণ্ড জীবনচেতন। সে 
সময়ে সমাজের কুরীতি প্রদর্শন ও বিভিন্ন সামাজিক জগ্তাল পরিষ্কার করার 
চেষ্টার মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল বলেই বাঙ্গালীর নাটক রচনার প্রথম 
আক্মপ্রকাশ সামাজিক নাটকের মাধ্যমে ঘটেছিল । অবশ্ত এই সময়ে অনেক 
সংস্কৃত পৌরাঁণিক নাটকের অন্িনয় বাঙ্গলাতে হয়। বাঙ্গলাদেশের লৌকিক 
উপাখ্যান নিয়েও কিছু নাটকাভিনয় হয়েছিল । এই সকল নাটকের রচনা ও 
অভিনয়ের উদ্দেশ্ত ছিল, বাঙ্গালীর কাছে জাতীয়মাহাত্ম্য প্রচার করা । 
ইউরোপীয় মিশনাঁরীদের উগ্র খুষ্টধর্মীদর্শ প্রচার "ও ধর্মীন্ঠীকরণের বিরুদ্ধে 
বাঙ্গালী-নাট্যকারেরা প্রচেই্ট। চাপিয্েছিলেন । এর ফলশ্রুতি হিসেবেই 
মিশনারীদের প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে বার্থ হযেছিল। অবশ্ঠ মূল সমস্ত 
সমাধানের জন্য রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রাধাকান্ত দেব বাহাদুর-এর নাম 
অবনত মস্তকে স্বীকার করতে হবে। 

বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব পড়তে শুরু করে উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়াদ্ধ থেকে । ব্রিটিশ সাশ্রাজাবাদের নিরঙ্কুশ শোষণ ও নির্মম অত্যাচারে 
বাঙ্গালীর জীবনে যে কঞ্চারজনী নেমে এসেছিল, তাঁর প্রতিবাদে ইংরেজ 
রাজত্বের সুচনা কাল থেকেই ফিরিঙ্গী বণিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ 
দেখা দিয়েছিল । কিন্তু বিনুহীন রুষকদের এই প্রতিবাদ এঞ্রথমদিকে 
আমাদের নাটককে অথবা সাহিত্যকে প্রভাবান্িত করেনি । ইংরেজ 
রাজত্বকে স্বাগত জানিয়েই ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালী বিভিন্ন সংস্কার ও 
রাজনৈশ্িক আলোচনায় আপন দাবী-দাঁওয়া তুলে ধরেছিলেন । কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীকে উচ্চ-নীচ শ্রেণী নিহিশেষে ইংরেজ 
রাজত্বের প্রত্যক্ষ সমালোচনা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন 
পরিচালনায় নামতে হয়। বিদেশী বশিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের 
পথম চিত্রটি সর্বাগ্রে দীনবন্ধুর আস্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে 'নীলদপণ, 
নাটকেই হয়েছিল রূপায়িত। 'নীপদর্পণ নাটকে বাঙ্গালীর স্বাধিকার বোধ 


কথারম্ত ৯ 


প্রতিষ্ঠার সর্ব প্রথম বিকাশ ঘটেছে । উনিশ শতকের স্চনাকাল থেকে 
বাঙ্গালীর রাষ্্রচিন্তা যা নানা প্রতিবাদ ও সমর্থনের যধ্যে গড়ে উঠেছিল, 
তারই সঙ্যবদ্ধর্ূপ “নীল বিদ্রোহ” । একদিকে সাধারণ কৃষক ও অন্যদিকে 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী যুগ্মভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন । 
বাঙ্গালীর ইতিহাপচিন্তা, রাজনৈতিকচেতন। ও ব্বদেশপ্রেম সমস্ত কিছু 
একত্রযোগে এই বিদ্রোহকে ক্ষিপ্রগতিবেগ দিয়েছিল ! দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' 
নাটক বাঙ্গালীর নবজাগ্রত সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক সচেতনতার দৃশ্যভাঙ্ক্য ৷ 
এখন ইংরেজ রাজত্বের শুচনাকাল থেকে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ* নাটকের 
রচনাকাল পর্ধন্থ বাঞ্গালীর রা দ্বীয়-চেতনার পরিচয়ট্ুকু নেওয়া যাক্‌। 


ছুই 
বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার উদ্মেষ 
সূচনা 
৬ 


পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫) বাঙ্গালীর পরাজয়ের অন্ততম কারণ জাতির 
স্বুদশচিন্তার অভাব। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়াঞ্জে নবাধী আমলের 'প্রদোষ 
অঞ্গকারে বাঙ্গলাদেশে “মাহন্তন্াস শুরু হয়েছিল । রাষ্টরীয়শাসনের ছুবলতার 
জন্য হিন্দুমুপলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অতান্ত বুদ্ধি পায়। সেমীয় 
শাসকদের অত্যাচারে হিন্ব্প্রজাদের সহোর সীম] গিয়েছিল অতিক্রম করে । 
ঢরবিনীত শাসনবাবগ্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য হিন্দুরাজন্যবর্গ ষড়যন্ত্র 'ও আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন বিদেশী বণিকদের । অন্ধধর্শান্ধত। ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেম গৃহ- 
যুদ্ধের স্চন। করে ব্বজাতিগ্রীতি ও স্বদেশপ্রেমের মহানআদর্শকে করেছিল 
ধলিপাৎ। কেবলমাত্র রাজনৈতিক চত্বরের বিভীষিকা নয়; সমাজের 
পাধারণন্তরের বাক্তিদের দৈনন্দিন জীবন ও প্রথাবদ্ধ আ'চাররিদ্ধ ধর্মের 
অন্তশাপনে নিপীড়িত হয়ে তিক্ত এবং কষায় হয়ে উঠেছিল । বহুবিবা্, 
বালাধিবাহ, কোৌলীন্প্রথা, সতীদাহ, গঙ্গাবক্ষে সন্তান বিজন, জাতিভেদ, 
শান সম্পর্কে যূলাহীন পঙ্ডিতাভিমান সমস্ত কিছু একত্রযোগে লৌকিক জীবনকে 
করে তুলেছিল কর্কশ ।* উনিশ শতকের প্রথমাদ্ধে বাঙ্গলাদেশের সংবাদ 
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বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার উন্মেষ ১১ 


পত্রেও দেশবাসীর এই গলিত জীবনের অনেক করুণ কাহিনী বিবৃতি হিসেবে 
স্থান পেয়েছে ।১ দারিদ্র্য ও রিক্ততার মধ্যে দেশবাপীর চৈতন্ত প্রভাব হয়েছিল 
অন্তমিত। আত্মরক্ষার জ্ন্য যে শক্তির প্রয়োজন, হৃদয়বলের জন্য ধর্মের ও 
কর্মের যে সমন্বঘ্ন দরকার ; সেরকম কোন এঁকাভাধনা বাঙ্গালীর চিন্তাক্ষেত্রে 
উদয় হয়নি । ক্বতরাং যেখানে জাতির মনোলোকে চিন্তার মহাঁনদী শুকিয়ে 
গেছে সেখানে ন্বদেশগ্রীতির স্বাক্ষর অনুসন্ধান করা বৃথা । কারণ আপন ধর্ম, 
সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আনুগত্য ও মমত্ববোধ থেকেই স্বদেশ 
হিতবাদী মনোবাঁসনা জন্মলাভ করে। এবং এরসঙ্ষে এক উন্নততর 
স্বাভিমান ও দৃপ্ত আত্মমধাদাবোধ সংযুক্ত হলেই স্বাদেশিকচেতনার অভ্যুদয় 
ঘটে । কিন্তু যেখানে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে অবক্ষয়ের পূর্ণগ্রাস শুরু হয়েছে, 
জাতির চরিত্র, মন্ষ্যত্ব, জীবনচিন্তা ৪ অনুভাবনাঁতে বিনাশের মারীবীজ 
প্রবেশ করে জীবনের ভিত্তিকে করেছে শিথিল, সেখানে দেশপ্রেমের মহান 
আদর্শের অবলুপ্তি ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে । এই এতিহাসিক সতোর প্রমাণ 
রয়েছে, “শ্বেত সেনাপতি? রবার্ট ক্লাইঙ্রে একটি পত্রলিপিতে ৷ পলাশী যুদ্ধে 
জয়লাভ করে মুষ্টিমেয় ফিরিপ্গী সৈন্য যখন মুশিদাবাদে প্রবেশ করেছে, তখন 
পথের ছু'ধারে সমবেত লোকদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, 

“01080 006 101080168100 আ])09 61০ 50206560015 0 01020 
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কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি । দেশবাসীর আম্মবিস্থৃতি এতদূর ঘটেছিল যে, 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন তাদের চিত্তে কোন সাঁড়া জাগাতে 
পারেনি । ভারতবর্ষে স্প্রিম কোর্ট ও ১৭৭২ সালে লঙ “ওয়ারেন হেষ্টি্স? 
ভারতে বড়লাট নিযুক্ত হ'লে বাঙ্গালী বুঝতে পারল যে, জাতির জীবনে পালা 
বদলের দিন শুরু হয়েছে । বাঙ্গালীর দেশ সম্পর্কে এই যে চেতনার অসাড়তা 
তা কেবল বাঙগলাদেশের ছবি নয়, সমকালীন সমগ্র ভারতের চিন্তাধারা এতে 


১ তত্ববোধিনী পত্রিকা--১৭৮৭শক অগ্রহায়ণ মান 
২. 50115518 951082009 2091079 17111857200)0025 0070010016600 2 "77000005901 
(100 07007151977 7১002 110 11001. -03 7), 43850, 1১96 


১২ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


স্থান পেয়েছে । এই সমীক্ষা বিচারে পলাশীর যুদ্ধ ভারতবাসীর অবক্ষয় 
রাষ্টচিন্তার এক বিষাদময় পরিণতি--কোন আকতম্মিক বিপর্ধয় নয় ।৩ 

কিন্তু স্বদেশগ্লীতির শূন্যুগেও বাঙ্গালীর স্বাধিকারবোধ ও ন্বদেশপ্রেম 
একেবারে অস্ফুট ছিল না । তবে বর্তমানকালে যে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক 
সচেতনতার কথা বলি তার কোন প্রকাশ সে যুগে দেখা দেয়নি; এবং 
তা সম্ভবও ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালীর জীবনে যে চরম 
অর্থ নৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার প্রমাণ সমকালীন অর্থনৈতিক 
ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে লিপিবদ্ধ কর! আছে। ইষ্ট ইতিয়! কোম্পনীর বেনিয়াদের 
রক্তচক্ষু ও স্বার্থপরতা, শাসনের নামে চগুশোষণ নীতি, ছিয়াতরের মন্তর, 
দেশীয় বাণিজ্োর দ্রুত অবলুপ্তি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভারতীয় কৃষকদের 
স্থায়ী ছুদশা এবং ছুর্গাতি ও অন্যদিকে শিক্ষা সংস্কৃতিহীন নতুন জমিদারদের 
রিরংসামুখর জীবনযাত্রা এবং অর্থের প্রয়োজনে নির্মম পাশবিক অত্যাচার 
সমস্ত কিছু একত্রযোগে নিম্ন সম্প্রদায়কে করে তুলেছিল বিদ্রোহী । 
জীখনের সর্ক্ষেত্রে লাঞ্কিত হয়ে স্থানে স্থানে তারা শুক করেছিল স্বাধীনতা 
স-গ্রাম ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন । ১৮৫৭ থ্রীষ্টাবধে “সিপাহী বিদ্রোহ, 
ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহের আগে বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন স্থানে খও্ড খণ্ড 
আকারে রুষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_ 
) ভাতি ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম | (১৭৯৪) 
) বাঁকুড়া ও ঝিঞুপুরের প্রজা বিদ্রোহ । (১৭৮৫) 
) চোয়ার বিদ্রোহ । (১৭৯৯ ) 
) শন্নাপী বিদ্রোহ ।  (১৭৬০-১৮০০) 
) গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামী । (১৮৩২) 

৩) তিতুমীরের বিদ্রোহ | ( ১৮৩১) 

৭) সীঁ৪তাল বিদ্রোহ । (১৮৫৫) 

এই সমস্ত বিদ্রোহে সজ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিকচেতন]। না থাকলে স্বাধিকার- 
বোধের অরুত্রিম অন্ররাগ থেকেই নিক সম্প্রদায় যে স্বাধীনতাসংগ্রাম 
পরিচালনা করেছিল, তাঁন্তে কোন সন্দেহে নেই। নিয় সম্প্রদায় 
কোনদিনই ফিরিঙ্গী ধণিকদের গ্রীতির চোখে দেখেনি । ইংরেজ বণিকদের 
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নির্লজ্জশোষণরূপ এদের চোখেই প্রথম ধরা পড়েছিল। তবে সমকালীন 
ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চ সম্প্রদাপ্ন এই বিক্ষোভগুলিকে কোন সমর্থন 
জানাননি । এমন কি পপিপাহী বিদ্রোহের কালেও বাঙ্গালীর ইংরেজগ্রীতি 
ছিল অক্ষুগ্ন। কিন্তু তবুও অনেকে ফিরিঙ্সগী বণিকদের নগ্ন স্বার্থপর রূপটি 
প্রতাক্ষ করে অস্তরে অন্তরে কম্পিত হয়েছিলেন । তারা স্পষ্টই উপলব্ধি করেন 
যে ইংলগ্তীয শিল্প-সম্ভার ও ফিরিঙ্গীদের বাণিজাযনীতি দেশকে অধোগতির 
মুখে ঠেলে দেবে । সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে বাঙ্গালীর এই 
আশঙ্কার কথা প্রকাশিত হয়েছে ।৪& তবে বাঙ্গালীর উনিশ শতকের তৃতীয় 
দশকের আগে পর্বস্ত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ সমালোচনা শোনা। 
যাঁয়নি। রামমোহনের বিলাত গমনের পর থেকেই বাঙ্গালী আপন দাবী- 
দাওয়ার কথা ব্যক্ত করতে থাকে | 

যখন অর্থ নৈতিক শোষণে পধুদদস্ত হয়ে শিষ্পশ্রেণীর বাঙ্গালী সম্প্রদায় 
প্রতিকারের জন্য পচেষ্ট হয়েছিল, তখন এদেশে ইংরেজিশিক্ষা! বিস্তারের সঙ্গে 
ইউরোপীয় বিভিন্ন যুক্তিবাদী জ্ঞান ও দূশন এবং ফরাসী বিপ্লবের মানবহিতবাদী 
স্বাধিকারচেতন1! এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর চিন্ততটকে প্রাবিত করে ৷ বিশেষ করে 
ফরাসী বিপ্রবের আবেগ বহুকাঁল ধরে বাঙ্গালীর জাতীয়চেতনায় প্রভাব 
বিস্তার করেছিল । এরই ফলে তারা সঙ্বদ্ধ রাজনৈতিক চেতনাকে জাতির 
সমষ্টিগত কল্যাণচিন্তা '৪ ভারতচেতনার পুনরুদ্ধারের মধা দিয়ে পরিশীলিত 
করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল এই নব 
মানসিকতার ধারক ও বাহক । 


মধ্যবিত্তের ভূমিকা 
লর্ড কর্ণগয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে দেশের সনাতন সংস্কৃতির 
পৃষ্ঠপোষক জমিদারগোঠ্ঠী নষ্ট হয়ে যায় এবং একদল অর্থগৃপ্, জমিদার 


৪ সংবাদপত্রের সেকালের কথা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংক্করণ--ব্রজেক্রনাথ বন্দোপাবায়, 
পৃ. ১৭৭, ১৮২ 


১৪ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার় প্রভাব 


শ্রেনী গড়ে উঠে ।* এই নব্যস্থট জমিদার-শ্রেণী কচিতে অত্যান্ত স্কুল ছিলেন । 
কিন্তু সেই সময়ে একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে । 
এরা বাবসা-বাণিজা, বেনিয়ানী কিংবা সওদাগিরি করে অনেক অর্থ উপার্জন 
করেন। ইংরেজিশিক্ষার মধ্যে বিশ্বজনীনতার স্বাদ পেয়ে তারা শ্বাভাঁবিক- 
ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । তারা স্পষ্টই অন্তভব 
করেন যে, ইউরোপীঘ শিক্ষার প্রপার ঘটলে দেশবাপীর বন্ধনমুক্তি অচিরে 
ঘটবে । ফরাপী-বিপ্রব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে মানুষের 
রাষ্িক ৭ সামাজিক নিপীড়নের অবদান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার অভ্রংলিহ মহিমা 
দেখে তারা গভীরভাবে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবধারা উদ্দীপিত হয়ে উঠেন। জাতি 
জাগরণের ক্ষেত্রে মধ্যবিন্তের ভূমিকাঁকে অভিনন্দিত করে “বেঙ্গল হেরল্ড? 
উল্লেখ করেছিল, 
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: *চিবস্থায়ী ধন্দোবপ্তের রীতি অন্থুদাবে অনেক জমিদার বধিত হারে রাজন্ব দিতে 
ন। পাবায় আাহাদেব ইনম্প্তি নিলাম হওয়। যাষ এবং কলিক।ভাব ধনণৃলী ব্ন্তির। এই 
সমূর ক্রু পাবাষধ এক শুতন জামদাণ শ্রেণী পঠিত হ্য়। হহার! জমিপারীর এলাধায় বাস 
করতেন শা, কণিকাতায় বাপ কবিব!8 কর্মএপা, ছার। কাজ চ।লাউতেন। অবগত প্র।টীন 
শণেক জনিদ|র বংশ টিকিযাছিল, কিন্ত হ1হা'দেল মধ্যেও অনেকে ক্রমে জমে কনিকাতায় বাড়ী 
নিমাণ কপ্রিয় বং্গবের ন্থোভাগ কালকাতাতেগ থাকিঙেন, মাঝে মাঝে জমিদারী দর্শনে 
যাইতেন! 

চিরস্থায়ী বন্দোন্ডের নে লমিদারের আধিক উন্নতি ও সাম।জিক প্রতিপন্ভি যথেষ্ট বাড়িল 
এখ বাঙ্গলাদেশে এক মতন সম্প্রদায়ের উদ্ভ হইল । কিন্তু প্রজাদের..." অনেক কষ্ট লাঞ্চন! 
ভোগ করিতে হইত।”--বা'লাদেশের ইজ্হিস (আধুনিক বুগ); রমেশচন্ত্র মজমদ।র | 
পু, ৩৯২-৩৯৩ 


৫ 4393)651 11019%10--9 ০৫ 13, 1990. 
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অষ্টাদশ শতকের বিশ্বপরিবর্তনের ইতিহাস পাঠ করে এবং ইংলগ্ডের 
শিল্প বিপ্লবের রূপ দেখে তারা এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও -কলোনাইজেশনের" 
সমর্থন জানিয়েছিলেন | মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর 
অর্থনৈতিকমান উন্নয়ন ও আম্মমর্ধাদার পুর্ণ প্রতিষ্ঠা । ইউরোপীগ 
'এনসাইক্লোপিডিষ্ট'দের যে বিজ্ঞান সাধনা, যুক্তিবিচারের দ্বার! শাস্ত্র ও নিয়ম 
রীতির পুনমৃস্যায়ণ ও পরিপূর্ণ মানবহিতসাধন, তারই আদর্শে এর! 
অগ্রপর হয়েছিলেন আপন বর্ম ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়ণ করতে । ভারতবর্দের 
যা কিছু কল্যাণময় ও বিশ্বমানবের গ্রহণযেগা, তাকে জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা 
আবিষ্কার করে তারা কর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । রাষ্্রনৈতিক 
ভাবধার! অন্রশীলনে তারা আশা করেন যে, ভারতবর্ষ জ্ঞানে ও সভ্যতায় 
উন্নত হয়ে ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রের গৌরবমর্ধাদাঁয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এর 
জন্য প্রয়োজন ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের আত্মীয়তা স্থাপন । 
ইংরেজিভাষা অনুশীলনের মাধ্যমে এল আন্তজাতিক সম্পর্ক স্তাপিত হতে 
পাঁরে এই মনোভাবনাতেই তারা ইংরেজ শাপনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন | 
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70:022% 00101100611 15 02105670181 09062120101) 101 0210007169 
0 00102০,,৬ 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রথম জাগ্রত পুরুষ রামমোহনের এই উক্তিতে 
একটি দূরদর্শী মনে'ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। বাঙ্গালীর ধী-শক্তিকে শাণিত 
করে আপন স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্ন সম্পর্কে এক নতুন মূল্াবোধ জাগিছে 
তোলবার উদ্দেশ্টেই তিনি ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে কামন]| করেছিলেন । 
তার দৃঢ় বিশ্বান ছিল, ভারতবর্ষ অচিরেই স্বাধিকারঅ্জনের আত্মশন্তি 
সঞ্চয় করবে। তিনি তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা ও দেবছুর্নভ প্রজ্ঞবলে 
দেশবাপীর চিত্তে একটি ভাব-সামগ্ূন্ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । প্রাচ্য 
ও প্রতীচা ছুই আদর্শের মধ্যে দেশবাসী তাদের যথার্থ পথ ও রাজনৈতিক 
মত প্রতিষ্ঠা করবে এ দৃঢ় প্রত্যয় ওর ছিল। 


৬:7]78119 ০:0৪ 01 81010015010 60০5: 720690105 ৭.0, 01958 ( ৮০], 
10. 930 


মুক্তির পূজারী রামমোহন 


রামমোহনের হাতেই বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনা ও স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা 
ইয়েছিল। তীর স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত-চেতনার শ্্রীবৃদধি, যুক্তি ও 
বিজ্ঞান-মনস্কতায় দেশীয় শাস্ের নবধূল্যায়ণ ও হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার, মানব- 
হিতবাদের প্রসার এবং এতিহাসিক জ্ঞান-ভাবনায় স্বাধিকার বাসনার 
উদ্বোধন | সেমেটিক মর্তাপ্রেম 'ও যুক্তিবাদ এবং নব্যইউরোপের মানব- 
হিতবাদীচিন্তার বিস্তার এবং ম্বাধীনতাপ্রিয়তা বাখমোহনের ন্বদেশপ্রেমকে 
তীব্রপ্রথর ক'রে তোলে। তীর স্বদেশপ্রেম ও সংস্কারচিন্তাতে কোন, 
সংকীর্ণতার ঠাই ছিল নাঁ। রামমোহনের চিন্তাতে 40080010 002$01053- 
13659, ও 50012] 0005010057)655-এব এক স্বাভাবিক সমন্্ ঘটেছিল । 
তিনি জ্ঞান এবং কর্মের সামগ্তশ্য রক্ষা করে দেশের সঙ্কট মোচনে অগ্রণী হন। 
“জন ডিগ.বীর কাছ থেকে ইংরেজি পাঠ নেবার সময় তিনি ইউরোপের 
জাতীয়তাবাদীচিন্তার সংস্পর্শে আপেন।" ইউরোপের বুহৎ কর্মযজ্ছের 
উত্তাপ তাকে স্বাধীনতাকামী ও স্বাধিকার বোধে উদ্দীপিত করে । কারণ এই 
সম: ইংরেজি সংবাদপত্রে পাশ্চাতা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে যে 
বিভিন্ন তত্ব, চিন্তা ও স'বাদ প্রকাশিত হত, তার যূল কথা ছিল মানুষের সকল 
স্তরে মুক্তিসাধনা । রামমোহনের বেদান্তধর্মী মোক্ষবাদীমন এই মুক্তি 
সংগ্রামকে স্বাভাব্কিভাবেই অভিনন্দিত করে। রামমোহনের রাজনৈতিক 
অধিকারদাবী এবং সমাজ-সংস্কার-চেতনা বহুলাংশে পাশ্চাত্য দার্শনিক 
মতেঙ্ক ও বেস্থামের আদর্শ রীতি অন্তপরণ করেছিল ।* তিনি বিশ্বের 'সমন্ত 


৭ মহাত্স। রাজ! রামমোহন বায়েব ভাবনচবিত , নপেন্ছলাণ ঢচট্োশাধায় পু. ও 

গর 11009 ৬৮986) 0011608] 1)10119501)13975 110 89010 60 008৮9 10000011000. 6110 
10100 01 1800 ড9:৩ 00% 7১০০9১০৪০, 20017010108 728109, 7১0 1] 07068500160, 
[31901556900 ৪110 13617611870. 7710) 81006695010 18077075 61680198020 (19 
80110691809 14৮51 (1748 ) 109 007500. 6110 1062%১ 0 6108 801991:%6;02॥ 01 19001 
2750 01000 73919 01148 0081) 0 10101) 119 6120077281599 2510 &00 85810 100 91] 
1015 0010651360৮) 5 া£05০00 08 009৮2209216 (1716) 92৭ 6] 
00000068020 60 01010819500. 1981518501910 (1789) 8৮৭ ৪ 7681 01011 01) 01৪ 
20100 0 (79 70819, ১০১ ০0000 228000100001 7302060820 0100801১190 101) 6০ 
105136 00 01)6. 00019096102 0 ০01৮1] %710 01177117081] ]জলা 800. 60 97258101%9 6])0 
10806110501? 9001) 00015026100. ০.১, [0 6129 29910 01 90038] 19100, 100 ৮05 
01912) 10000100901) 01)9 90111681210 01১9০15৮-1 শি [০1580%] 05০৮৮ ০ 1২৫ 
6801001191১ 2৯০৮--স 1), 8, ভুজেতআণছতে 0, 27] 


বাঙ্গালীর স্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ১৭ 


মানুষের সহজাত অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনত্তায় বিশ্বাস করতেন । তাই 
উনিশ শতকের প্রথমদিকে ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, গ্রীস ও আমেরিকাস়্ 
যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাকে তিনি অকুঞ্ঠ চিত্তে সমর্থন 
জানিয়েছিলেন । পশ্চিমী দেশগুলির গণতান্ত্রিক মুক্তিআন্দোলন একদিন 
ভারতবাসীকেও প্রভাবিত করবে এ নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি মনে পোষণ 
করতেন । নেপলপ্বাসীদেক্ক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরাজয়বার্তা 
শ্রবণ করে তিনি মনঃকষ্ে মুহমান হন । আপন মনোছুঃখের কথা ব্যক্ত 
করে তিনি “বক্ল্যা্ সাহেবকে লিখেছিলেন যে, নেপলস্বাসীদের পরাজয় 
সাময়িক, কারণ, “006001556০0. 11006165207. 0605 ০0£ 06915061310 
108৮০ 06৮21: 02212, 2100 10৮০1 911] 06 11010920615 5005029501.”৮ 
স্বাধীনতাকামী গণআন্দোলনের পটভূমিতে রামমোহনের এই উক্তির গুরুত্ব 
অত্যন্ত গভীর ও তাত্পর্ধমর্তিত। এ ছাঁড়। তিনি ইংলগ্ডের রিফর্ম বিল" 
আন্দোলনের প্রতিও ছিধাহীন সমর্থন জানান । 

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের মুল উদ্দেশ্য ছিল দেশ- 
বাসীকে রাষ্ট্রচেতনাতে দীক্ষিত করা । এই মর্জে তিনি লেখেন, 

“]156166 00 585 0080 006 016556100 5550600 06 16115102 
৪.01)6160 60 05 0152 [01100055500 ৮61] 09100519627 00 710170066 
610611 00110109] 107061550,11)2 01500006100 0£ 085055, 10600001178 
1101)100106121015 01151020581) 5010-01৮15101)5 200015 (1062120, 1095 
018011515 02011%50 0106]. 06 080010040 15211765, 200 0106 030161- 
006 06 1611510905116655 2100 02120300195, 2100 012 1919 ০0: 
00115080100 102৮5 00081]5 01500911560 00600 0000 01061090511) 
2185 01600010 2002101196... ১1015, [ 01010 065069981 6118 6 50106 
51081)6০ 500010 09202 01909, 11 00611: 1:61151019, ৪1 0১৩ 15850 001 
02 58152 01 07611 00110091] ৪,0৬2009£6 2150 500191 ০07006070১৯ 

রামমোহন প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও সমাজ মুক্তিআন্দৌলনের সঙ্গে রাজনৈতিক 
মুক্তিআন্দৌলনের কোন পার্থক্য দেখতে পাননি । এবিষয়ে তার চিস্তাদশ' 


৮ মহাত্মা রাঁজা-রামমৌহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৪১৮ 
৯.:791)81191) 1019 01 80010001090 06০05 (12901001 5015102 ) 1১ 989-980. 
শ 


১৮ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতা'র প্রভাব 


ইতালী যোদ্ধা ৭০ 581)০05-এর অনুরূপ ছিল।১০ রামমোহন স্থির 
উপলব্ধি করেন প্ররুত ধর্মচেতনা ভারতবাপীর জীবনানুভূতির সর্বস্তরে বিস্তৃত 
হয়ে আছে। তাই ধর্মসংক্কার এবং সমাজ পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই জাতির 
রাজনৈতিক ভাবনা ও স্বদেশপ্রেমের মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। 
সেজন্য বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকেই তিনি ধর্মকে চেয়েছিলেন জীবনান্ুগ 
করতে । সমস্ত দেশবাসীকে বেদান্তের মোক্ষ বা মুক্তি আদর্শে দীক্ষিত 
না করলে তাদের রাজনৈতিক চেতনার শ্রীবুদ্ধি ঘটবে না, এই নিশ্চল 
বিশ্বাম নিয়েই তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকে লোবশিক্ষার্থে স্থুগম করে 
বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন । ম্বাদেশিকতার জন্য প্রয়োজন 
'চিত্তশুদ্ধি'--আর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্যেই আছে জাতির সকল 
উন্নতির সুউচ্চ পোপাঁন-_-একথা তিনি বহুবার বহুভাবে লেখনীতে প্রকাশ 
করেছিলেন ৷ তার “ব্্গপভা' 'ও “আত্মীয্পভা” স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যও ছিল 
তাই। জাতিভেদ ও ধর্ম বিভেদ দূর করে কেবল প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, 
সাধুতায় সকল সম্প্রদায়ের লোককে এঁক্যবন্ধ করবার প্রয়াস এই সভাদয়ের 
মধ্যে হয়েছিল। নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারেরা জাতীয় একের 
ঘে শঙ্খনিনাদ করেছিলেন, তার প্রেরণাগত আদর্শটি প্রথম উৎসারিত 
হয়েছিল ব্রাঙ্গঘমাজ প্রতিষ্ঠানের ট্ট্রাষ্টডীডের” মধ্যে ।* 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি গভীর অন্টরাগ রামমোহনের দুরদর্শী চিন্তার 
অন্যতম ফলশ্রুতি। তিনি দেশবাসীর ভব্যা, পথ সম্পর্কে আর্ষোচিত 
ইঙ্গিত করেন। ইংরেজের শান ও ইংরেজি সভ্যতার প্রভাব যে আমাদের 
জাতীয় জীবনের মহাপরিবর্তন ঘটাবে, এ সত্য সবপ্রথমে রামমোহনের 
চোখে ধর। পড়ে। রানমোহন এই মহাঁসত্য আবিষ্কার করেন যে, 


১০419 ০01 10510 17719 : 1১9৮5 008200১1168, 0, 129, 

রত 00৮00 90111000105 00920017170, 01850900750, 10507 0৮ 00 100778, ০ 
001)59700, 107800, 01 2500 40) 5001) ৬/079191]), 130৮ 9৫)) ৪ল 17৮0 2 66010091705 6০ 
(170 70020700107) 01 ঠ109. 293069000101861010 01 &1)9 &1101000 2001370835৪] 0£ &109 
[)010180, ০ 69 [10100961018 0? 01190165) 200881565, 0766৮১10922950181009, 1৮5০ 
900. 86:0108617910106 91 609 0০0৭5 9 হ090100৮%9820 220020 ০01 8]] 201161008 
1১০73010105, 9100 09903. 


(মহাআ্সা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচটিত : আত্মীয় সভা ও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা : 
নগেন্্রনাপ চট্রোপাধায়, পু. ৩১১] 


বাঙ্গালীর স্বদেশ চিস্তার উন্মেষ ১৯ 


এই নবসভ্যতার সাহায্যে ভারতবাসী শুধু আত্মরক্ষা নয়, স্বজাতির 
আত্মোন্তি করতে পারবে । ইউরোপের মহামস্ত্র যে আমাদের যথার্থ 
মঞ্জীবনী মন্ত্র হবে এই বিশ্বাসই ছিল তার সকল কথা, সকল ব্যবহারের অটল 
ভিন্তি।১১ এ সম্পকে তার নিজস্ব বক্তব্য ছিল, 

“ঢা00) 06150178] 6061161706) | 910) 17010125560 10) 006 
০0700৬10001) 0080 00০ £52620 001 10661500152 100 
150100681) £21)01200611, 006 £129661 11] 05 0০ 00010৬60961) 
40110619755 500191 8.00 1901101081 8109115272১ ২ 
ইতিহাস ও বিজ্ঞানচেতনার সমৃদ্ধ চিন্তা ও মনন জাতির তামসিক চিত্তের 
সমস্ত অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে দিক, 
এই ছিল তার মনের প্রকৃত বাসনা । রাজনৈতিকবোধ ও চেতনার 
বিকীশ এবং উন্মেষের জন্য গ্রয়োজন জনশিক্ষা বিস্তীর। আর সে শিক্ষাকে 
করতে হবে জীবন ও সমাজের পক্ষে একান্তভাবে কল্যাণকর | হিন্দুকলেজ 
স্থাপনের জন্য ধারা উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাদের কাছে আর বিদেশী 
'ইউনিটেরিয়ান'দের কাছে তার আব্দেনের যূল কথা ছিল এটাই 1১৩ 

স্বাদেশিকতার নান্দিক রাষমোহনের পরিচয় তার গণতান্ত্রিকচেতনার 
মধ্যেই নিহিত আছে। দেশবাসীর রাষ্ট্িক অধিকার কায়েম করবার জন্য 
তিনি যে সমস্ত দাবী জানিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 

(ক) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন প্রবর্তন এবং নারীদের সম্পত্তিতে 
অধিকার দান । 
বিচার বিভাগীয় সংস্কার ও জুরী ব্যবস্থার প্রবর্তন । 

(গ) রাজন্ব বিভাগের উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ । 

(ঘ) রাজকার্ধে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের সমান অধিকার দান । 

(উ) ব্যবস্থ। প্রণয়ন, রাঁজ্যশাপন ও বিচার বিভাগীয় স্বতন্ত্রকরণ | 

(5) শ্রমজীবী কৃষকদের ভূমির উপরে চিরস্থাক্বী স্বত্ব প্রদান এবং বছ 
সংখ্যক স্থায়ী সৈন্যের অনাবন্তকতা | 

(ছ) মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষা | 


দি 
শক 
সস 


১১ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবণচরিত : নগেন্্রন।থ চট্টোপাধ্যায় পু. ৩৮৫-৩৮৬ 
১২ মহাতা। রাজ। গামমোহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্্রনাঁথ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৪১৯ 
১৩ মহাতয্ম। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ২০৫ 


২০ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রামমোহনের আন্দোলন বিশ্ববন্দিত | 
তিনি জনগণের স্বাধীন মতামত বাক্ত করার জন্য ছু”্টি সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেছিলেন-_বাঙ্গলা ভাষাম্ন লেখা পম্বাদ কৌমুদী” ও ফারসী ভাষায় লেখা 
“মীরাত্উল-আখবার” । এই পত্রিকা ছুটির যূল উদ্দেশ্য ছিল জাতির 
চরিত্র গঠন । দেশবাসী যাতে দেশী ও বিদেনী সংবাদপত্র পাঠ করে 
আপন দায়িত্ব ও অধিকারবোধে সচেতন হয়, তারই প্রয়াস চালিম্সেছিলেন 
রামমোহন । উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাঙ্গল। সংবাদপত্র গণজাগরণের 
প্রধান ধারক ও বাহক হয়ে উঠে। ইংরেজ রাজপুরুষদের কাজের 
সমালোচনা প্রকাশ্ঠভাবে শুরু হয়ে যাম। ভারতীয়দের এই কাজকে শেতাঙ্গ 
সমাজ খুব প্রীতির চোখে দেখেননি । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাট। জার্ণাল 
অত্যন্ত উগ্রভাবে ইংরেজ আক্রমণ শুরু করলে অস্থায়ী গভর্ণর “আযাডাম” সংবাদ 
পত্রের কঠরোধ করেন। সংবাদপত্র প্রকাশ ও পরিচালনাতে প্রশাসনিক 
শৃঙ্খল পরানো! হয়েছিল ।* রামমোহন এপ আইন মেনে নিতে চাননি । 
দেশবাসীর আত্মমর্ধাদীবোধের উপর এই নিদারুণ অপমান তার লেখনীকে 
করে তুলল ক্ষুরধার। তিনি গভর্ণর আডামের “প্রেপ অডিনান্স”'-এর 
সমালোচনা করে প্রতিকারের জন্য বিলাতে “প্রিভি কাউন্সিলে আগীল 
করেন। এই আজিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও চক্্রকুমার ঠাকুর প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিরা 
স্বাক্ষর করেন। এই আবেদন লিপিকে অনেকে “আযরিওপাজিটিকা'র 
সঙ্গে তুলনা করেছেন । উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বাঙ্গলাদেশে যে 
সঙ্ঘবদ্ধ জাতীষচেতনা গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে এই প্রতিবাদ পত্র । 
বামমোহনের এই প্রচেষ্টা বিলাতের গুন্ু0056 ০6 00201080199” সভায় 
অভিনন্দিত হয়। অংসদ সদন “হিউষ* প্রকাশ্ভাবে বলেন, 

10210801555 06 [0019 212 170001]5% 10200001106 00016 

* “আইনে এই নিয়ম হ'ল ঘে, কাগজ বের করার পূর্বে ম্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে 
সরকারের নিকট হ'তে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। মাজিষ্রেটেব নিকট হনফ. ক'রে সেই 
হলফ নামা গভর্ণমেন্টের চীফ, সেক্রেটারীর নিকট পাঠলে তবে লাইসেঙ্গ মিলবে। কোন 
কোন্‌ বিষয়ের আলোচন] নিষিদ্ধ তার মুদ্রিত বিবরণ পুবব হ'তেই সম্পাদককে দিয়ে র!থা হ'ত! 
এ সব সত্তেও আইন বিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা থাকলে ।ক।গজ বদ্ধ ক'রে দেওয়ারও ব্যবস্থা হ'ল ।” 
_মুক্তির সন্ধানে ভারত: যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ১৫ 


বাঙ্গালীর শ্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ২১ 


06511162176 43 2 0190260605০ 6৪0০0 106 151760 £0101617612 
01128. 010০ 8.401535 ০0৫ [87797001581 0২05, 2 16801020102656, 
410 88০00 026 01:29$,১১৪ কিন্ত রামমোহনের আবেদন যখন গৃহীত 
হল না, তখন তিনি এর প্রতিবাদে “মীরা উল আখবার' পত্রিক] প্রকীশ বন্ধ 
করে দিলেন এই খলে, “যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, 
কোঁন অনুগ্রহের আশায় তাকে দ্বারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না 1৮১৪কে) 
রামমোহন দেশবাঁপীর সবাঞ্গীণ মুক্তিকামনা করেছিলেন । ভাঁরতবাসীর 
ভুঅসাড়তাব মূলে যে অবিদ্যা আছে, তাকে তিনি যুক্তিবাদী-জ্ঞান, বিজ্ঞান 
ও ঈতিহাসচেতনার প্রসার ঘটিয়ে দূর করবার মহান ব্রত গ্রহণ করেন। 
কারণ তিনি পরিষ্কার জানতেন বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর মানসিক 
অপমৃত্যু ঘটেছে । বাঙ্গলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে সেমীয় শাসকদের আনুগত্য 
দেশবাসীর ছুধল, ভগ্গার্ত ও দীনাবস্থা তাকে মনেপ্রাণে পীড়িত করেছিল । 
বিশেষভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষর্ধে দেশের মধ্যে যে অরাজকতা, অবাঁধ 
লুঠন, অপরিমেয়্ অত্যাঁগার এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখা দিয়েছিল, 
তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি ইংরেজ শীাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । 
কারণ ইংরেজ রাজত্বের সুচনা, শাসনের নিষ্বমনীতিতে নিষ্ঠা, বাঙ্গালীর 
ছিন্নমূল জীবনে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বা ও আস্থা ফিরিয়ে আনে 1* ইংরেজ 
১৪ ভ।বতের রাষ্্ীয় ইতিহাসের খনড়। : প্রভাতিচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় পূ. ২৭ 
১১কে) সাহিত্য সাক টরিতমাল! : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাব্যায়--পৃ. ৫২ 
এ. 1]0)0 0:00 09৮৮ 01 17100005688 00920608910 10) 90918] 09810601058 809)690% 
0 $017801700909,0 1১519, 6120 011] 800 1:01161985 110)08 01 108 01361078] 00079101- 
81213 0৮9. 00118680015 618200100. 00010, %00. 7701 6106 1797016091 00019381020 ০01 
108. 60190150073, % £089৮ 000 ০ 0061 ৪01)1905 100 1081 501009100, 709101209018 
1)010117 )5 881005 01190. 01519505109, 5100. 80061091000 330 0109 জা6৪০1:1 
19153 ১১০৮ ৪6100 931117)85 929 96 1880 01059)) 6০0 2৪০91 7 %100 18970, 0109 017959%]1- 
01) [00৮01 1090212)8 1987016, 1009 81610096017 50090969090. 17) 99610158191176 01061) 
)00108:0092)06 7; 0৮6 009 8৮15৪ 01 7361069] 9061106 51600. 0 00৫5, 900. 
09159 0 2০৮158. 93:97610705 2:80709000 00,01706 009 0০019 1082390. 0? 1109 
[07510100902%12 002700996, 1216019] 6০0 6058. 951561700 0:059201009100, 810100061 0091 
1:010089 ৬৮৩ ০6690, 70101091990, 0191 £91182010 177801680., %100. 691 01000. আঞ2০- 
0721 51080. 18108 71051090089 9৮ 158, 32) 16৪ 200.008700 1009705৪৮90, 
10 0109 1902181191" 208৮১402260 01980: 608 09 0£ 00099 65150655100 60 1998359 0178 


[010295890. 1901599 01 7391168%] 810991. 108 0069০0৮1012, : 
10081191) ০1] 01 28511001502 চ:05--0, £45-46 


২২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


শাসনের প্রতি রামমোহনের যে অন্থরাগ তাতে তার জাগ্রত ইম্তিহাস- 
চেতনা ও প্রজ্ঞাবোধ একসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে । তিনি কোনদিন 
শ[পকবর্গের অন্ধ স্তাবকতা করেননি । জাতির আত্মমর্ধাদাবোধ ও 
বাক্তিগত স্বাভিমানকে তিনি কোনদিনই খব করেননি । রামমোহন স্বদেশ- 
বাসীর চিন্তে স্বাদেশিকতার যে বীজ বপন করেছিলেন, তার সোনার ফসল 
ফলতে বেশী দেরী হয়নি । হিন্দুকলেজের ছাত্ররা একই সময়ে ইউরোপের 
ইতিহাস ও দর্শন পাঠ করে বাঙ্গলাদেশে প্রকাশ্ঠভাবে রাজনৈতিক আলোচনা 
শুরু করেছিলেন। এর মধো রামমোহনের কর্মচিন্তাই তাত্পর্যমণ্ডিত 
হয়েছিল । রামমোহন জ্ঞান ও যুক্কির বিকাশ ঘটিয়ে দেশবাসীর মুক্তির যে 
স্বপ্ন প্রতাক্ষ করেছিলেন, হিন্দকলেজের বিপ্রবধাদী ছাত্রদের চিন্তায় দেখ 
যায় তারই পূর্ণ প্রকাশ । 


হিন্দুকলেজ ও বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনার উম্মে 


রামমোহনের সমকালে হিন্দু কলেজের ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালীরা 
ইউরোপের যুক্তিবাদ ও করাসী বিপ্লবের স্বাধিকার বাসনার অগ্নিবাণীতে 
দীক্ষিত হয়ে উঠেন । এদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলাদেশে ফরাসী বিপ্লবের 
অন্তকরণে এক জাতীয় অভুখখানের কল্পনা করেছিলেন । ১৮৪৩ শ্রীগ্রাৰের 
“হুরকর]” পত্রিকায় এই মর্মে অনেকণ্লি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। “বেগ্থামের 
জ্ঞানাত্মিকা রাজনৈতিক মতবাদ, “আভডামস্মিগেব অর্থ নৈতিক অন্ুভাবনা! 
এবং “টমাস পেইনের" যুক্তিবাদ তদের রাজনৈতিক মতকে পুষ্ট করে ভোলে । 
হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক “হেনরী ভিভিম়্ান ডিরোজিও'র সত্যনিষ্ট * 9 
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আপোষহীন যুক্তিবাদী স্বাধীন মতবাদ এবং ইতিহ1সচেতন। তীদের£মানস- 
বিপ্লবের পিছনে ইন্ধন জোগায়। সমকালীন খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাঙ্গালীর এই 
নবচেতনার জলধিতরঙ্গকে প্রীতির চোখে দেখেননি । “আলেকজাগ্ডার 
ডাফ, প্রকাশ্ঠভাবে “টমাস পেইনের”, [২1855 0? 7210” এবং “46০ ০: 
চ২০৪501১৮ পুস্তক দু'টিকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন, 
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আলেকজাগার ডাফের উদ্সাজনিত সমালোচনার মধ্যে বাঙ্গালীর চিত্ত- 
জাগৃতির পরিচঘনটুকু অত্রান্ত স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে বা উপলব্ধি করতে 
পারি। সমকালে বাঙ্গালীর মধ্যে কেউ পেইনের, “48 ০0 [২62501 
বঙ্গাছুধাদে ব্রতী হয়েছিলেন, এমন সংবাদও পাওয়া যায়। এই বঙ্গানুবাদ 
সম্ভবতঃ “সমাচারদর্পণে' প্রকাশিত হয়েছিল । 

ইশংবেঙ্গল যুবকেরা “ভিরোজিগর “আ্যকাডেমিক আসোসিয়েসন 
থেকে রাজনৈতিক চিন্তার শিক্ষানবিশ শুরু করেছিলেন 1* 'র্যাডিক্যাল'- 
দের রাজনৈতিক মতবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের “সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনত” 
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২৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


আদর্শের প্রতি এই তরুণ শিক্ষকের ছিল গভীর মানসসংযোগ ও আস্তরিক 
সহানুভূতি । জাতিতে ফিরিঙ্গী হয়েও ভারতবর্ধকে মাতৃভূমি হিসেবে 
তিনিই প্রথম বন্দনা করেছিলেন,১৬ এবং শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদানের সুযোগে 
বাঙ্গালীর চিত্তে ব্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আকাজ্ষার বীজও রোপণ করেন । 
তাঁর সত্যাশ্রয়ী জীবন সাধনার সংস্পর্শে এসে হিন্দুকলেজের ছাত্র! প্রত্যয়নিষ্, 
সত্যান্বেধী ও সত্যকাম হয়ে উঠেছিল ।১৭ ডিরোজিওর শিক্ষানিকেতনে 
ধর্ম ও সমাজ সন্বদ্ধীয নানাবিষয়ক আলোচনার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনাও 
মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেত।১৮ ডিরোজিওর সুগভীর দেশাত্মবোধ এবং রাজ- 
নৈতিক মনোবাপন1 সমকালীন ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনকে 
সমর্থন করে প্রকাশ্ট বক্তৃতায় আত্মপ্রকাশ করেছিল । এর অন্তরালে তিনি 
আপন স্বদেশবাপীকে, অনুরূপ জাতীয় অভ্যুখখানের অন্রাগী হতে আহ্বান জানিয়ে 
ছিলেন 1% হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ফরাসী আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক 
সহান্ভূতি তার এই মনোভাবের পরিচয় বহন করে। হিন্দুকলেজের ছাত্ররা 
ইতিহাঁসপবোধে অন্তপ্রাণিত হয়েই সুগভীর, মননশক্তির অধিকারী হন। 
তারা প্রত্যেকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ব গড়ে তোলার দিকে স্ব-স্ব শক্তি 
নিয়োজিত করেছিলেন ধলে স্থতীত্র বিরোধ জেগে উঠে হিন্দুসমাজ ও 
রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সঙ্গে । নব্যবঙ্গীয় যুবকেরা দুটভাবে হিন্দুধর্মের প্রচলিত 
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আচার-অনুষ্ঠান, জাতিখিচার ও প্রথাগ্চগত শাস্্ম মিয়ষনীতিকে অস্বীকার 
করেছিলেন; আর তার পরিবর্তে কামনা করেছিলেন সর্বভূতে সাম্য, মৈত্রী- 
ভাবনা, একাবোধ এবং শোধণহীন, উতপীডনহীন সমাজব্যবস্থা । তারা ধর্মকে 
বিচার ও বিশ্লেষণে মানবাপ্সিত করেন । ইতিহাসের অন্থুক্রমকে যথাযোগ্য 
মধাদ। দিয়ে তারা ধর্শ ও সমাজতত্বের আলোচনা করেছেন । “দাধারণ 
জ্ঞানেপাজিক। সভার আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস আলোচনার 
প্রাধান্য এই বিষয়ের উল্লেখযোগা প্রমীণ 1১৯ নব্যবঙ্গীয় যুবকের 
ইতিহাপান্ঘরাগ, বিশুদ্ধমুক্িবাদ ও পর্যবেক্ষণ রীতিতে সমাজের পরিবর্তন, 
মান্গষের নৈতিকস-স্কারসাধন এবং স্বাধিকাঁরচেতন। বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে 
উঠেন । ইতিহাপবিচিন্তা ও বিচারের বিস্তার ঘটিয়েই তারা বাঙ্গালীর 
স্বাদেশিকতার শ্রীবুদ্ধি চান। তাদের প্রকাশিত পত্রিকা, “পার্থেনন”, 
“এনকোয়ারার” এবং 'জ্ঞানান্বেণ” প্রভৃতির মধ্যে রাজনৈতিক চর্চার যে ধার। 
প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে ইতিহাস শাপনার পূর্ণাঙ্গ বিকাশই পরিস্ফুট হতে 
দেখি। নবাবঙ্গীয় যুখকের। করাসী বিপ্রথ ও আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের 
শঙ্গে পঙ্গে ১৮৩০ শ্রীষ্টাঝের ফ্রান্সের 'জুলাই বিপ্রব” ও ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাপের “ফরাসী বিপ্লবের” মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক অনুভূতি 
বিস্তার লাভ করেছিল তার সম্পর্কে বিশেষ কৌতৃহলী হ”য়ে উঠেন। এ 
ছাড়াও গ্রীন, ইতালী ও আম্ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামও তাদের চিন্তকে 
মাতিয়ে তোলে । ইউরোপে উনিশ শতকের প্রথমদিকে যে সমস্ত জাতীয়তা- 
বাদী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তার মূল কথা ছিল-_গণতান্ত্রিকচেতনার বিস্তার 
ও প্রতিষ্টা, অর্থনৈতিক সমতা রক্ষা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ । 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদা্ই এই সকল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৷ বিশ্বের 
জাতীয় হিতবাদী বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবেই তীরা 
বাঙ্গলাদেশে অনুরূপ অভ্যুত্থান কামনা করেছিলেন । তাই স্বাভাবিক কারণে 
ইয়ংবেক্গল দলের অনেকেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির বিভিন্ন দেশে 
উপনিবেশ স্থাপন নীতিকে সমর্থন না করে তীব্র সমালোচনায় আক্রমণ 
করেছিলেন । আর এরই ফলে ১৮৩৩ শ্রীষ্টাবধে যখন ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীকে 
আবার নতুন করে সনন্দ দেওয়া হল, তখন তারা ওপনিবেশিক শোষণবাদের 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্থ প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন কলকাতার টাউন হলে। ইয়ংবেঙ্গল 


১৯ রামতন্থ লাহিড়ী ও তংকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী পৃ. ১১৬ 


২৬ বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


দলের রাজনৈতিক মনোবাসনার প্রকাশ এই সনন্দ সমালোচনার মধ্যে 
স্বান পেয়েছে । ১৮৩৩ ত্রীষ্টাব্খে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য নীতি লোপ 
পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিলেতী পণাদ্রবো দেশীয় বাজার ভরে উঠল আর ব্যবসায়ের 
জন্য কোম্পানীর সমস্ত খণ চাপান হল ভারতবর্ষের উপর । এর আগে প-বাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা হরণ করে জাতির যে ব্যক্তিম্বাধীনতা বাজেয়াপ্ত করা৷ 
হয়েছিল, তার প্রত্যাহারের কোন উল্লেখই ছিল না এই নতুন সনন্দে। 
ভারতধাপীর শিক্ষা সম্পর্কে কোন স্ুস্থির পারকল্পনা এতে গ্রহণ করা হয়নি । 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই সনন্দের অগণতান্ধিক ধারাগুলির কঠোর সমালোচন। 
করেন । জাতীয়হিতবাদী খাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ইউরোগীম্ব এই 
শনন্দ সম্পর্কে প্ুনণখিবেচনার আবেদন জানিয়েছিলেন । এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগা হচ্ছেন খিঞ্ডোর ডিকেন্স নামে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ। 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চাটার সম্পর্কে বাঙ্গালীর মতামত রপিককুষ্ণের সমালোচনার 
মুখেই প্রকাশিত হয়েছে । আলোচনার স্বার্থে তার বন্তব্যের বিশেষ বিশেষ 
অংশ নেওয়া হ'ল ঃ 

“...আমি খুব যত সহকারে এ আইন পাঠ করেছি ।------এর ধারাগ্তলি 
দ্বার] মোটেই. '.-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।--.এ আইনের যূলগত 
উদ্দেশ্যই হচ্ছেশ্বার্থ। এ আইন ভারতব্ধের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ 
হয়নি ।......কোটি কোটি ভারতখাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন-কতাদের 
মনে স্থান পায়নি । --*আমরা একেই অতাধিক খণভারে,প্রপাড়িত, এর উপর 
পাঁলামেন্ট আবার এই অতিঘিক্ত বাবপাগত খণের বোন! আমাদের স্বক্ধে 
চাপিযেছেন ।--- -যাঁদ আমাদের শুভ [বিবেটন। +এ। হ'ত তা হছে লবণ ও 
আফিমের ব্যবসায়ে কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকার বিলুপ্ত হ'ল না কেন? 
--*শিক্ষা সম্বদ্দে একটি কথাও সংঘোজিত হন়শি । সামরিক ও বে-সামরিক 
কশ্মচাঁরীদের জন্য ছু'টি বিশপের পৰ সু্টি কর] হ'ল, কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার 
জন্য কোন বাস্থাই করা হল না! এ অবস্থায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হই ?.-.৮২ 

নব্যবঙ্গীয় যুধকেরা ধূলিদুপর প্রাচীন শাগ্ধকে যেমন খুক্তিবাদের সাহাধ্যে 
পরিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন, তেমনি বিশ্বদ্ধ হেতুবাদের সাহাযো জাতির 
পস্তগত প্রয়োজনের দিকটা” করেছিলেন বিচার । আধুনিক রাষ্ট্রচেতেনার মূল, 








২« মুত্তির সন্ধানে ভারত (৩য় সংস্করণ): যোগেশচন্্ বাগল, পূ. ৩৪-৩৭ 


বাঙ্গালীর স্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ২৭ 


লক্ষ্য দেশ ও কাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অর্থ নৈতিক সমতা বিধান, বিভিন্ন 
মতবাদে শ্রদ্ধা, স্থির বিচার ধু এবং বাস্তবচেতনালব সমাজ হিতৈষণা-_ 
এই সমস্ত গুণগুলি একত্রযোগে তাদের জীবনাস্ভাবনাকে একান্তভাবে করে 
তুলেছিল স্বাদেশিক । তাই এ তথা বিচারে রসিককৃফ্ণের বক্তৃতা নব্যবঙ্গীয় 
যুবকদের স্বদেশগ্রীতির অন্ততম নিদর্শন | 

রামমোহনের বিলাত যাবার পর থেকে বাঙ্গালীর স্বাধিকার বোধ 
বিকশিত হতে শুরু করলেও, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের “রিফশার” (26912061) 
পত্রিকা (১৮৩১ )-এর আগেই অনেক রাজনৈতিক অপ্দিকারদাবীখুলক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করে জাতির মুক্তিপিপাপাকে জাগিয়ে তুলছিল। 'রিকর্মার” সম্বন্ধে 
মন্তবা কর। হয়েছিল, 

“01719 09001 85501020 2 00000 0£ 90790516101) 10 0132 (0৬০10 
10961), 00101151560 21061015501) 0১০ 250800 1151)65 06 0105 
[0609915 ০0£ [07019 25 100+,010515 06 2. 51620 00110 220 
[:0009520 2. 50105016061017 0010019101705 [00121 01155101)5 1 
12001011081)1570 2.5 2, 02108002. 601 81] 105 111.” 

“রিফর্ধার পত্রিকার রাষ্টী সংগঠন পরিকল্পনাকে ইংরেজ পাত্রী 
“আলেকজাপ্ডার ডা” সহা করতে পারেননি । তিনি বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান 
রাজনৈতিকচেতনাকে আক্রমণ করে লেখেন, 

“]া। 00110105612 [২51011027 96 9150 25521110602. 0010০ 01 
120001005 210. 01)015010170108, 0105 ৬10101002 0078105 00০ 13110191) 
(00৬ 20701002100 ১০090000106 005 11965015105 00 আ1101. 
110097-18010981157 1085 2৬61 50860 11) 01015 19100. 4৯001) 
02501100 ১020165 ০0? 10901৮2 01189101)5 নু 16000011021)15] 
50100011700, আ৪3 01০ 021)080229. 01019095620. 10] 76100605175 911 01১6 
1115 02 [10015, 16 585 0005 01053051110] 8170 1150000101003 
10181 00 2005200000০ ০15০0010 0£ 00%215 9100 0819025 ০0 
0 002 50000701776 10100151) 05 025100106৪6 0062 009 ০0 006 
1150213020 201905 _ ৫01:01776 ৪. 0001 10110060 1£1001216, 71650 
11002] 1806, 6০ 11502 00 ভ০6]% 018010905 020. 00611 805108700 

২১ 19901) 171019 00. 06 ০১৮, 9. 3..0. £ 11251195 (1081890 ) 0. 88 


২৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


71505 220. 011৮1126523, 25 21002001021 01 ৪ £1586 900191] [01165 
020012 006% ০15 08980165657 00 00100916186170 0106 106 01: 
01615 01 60211 1091৬19021117151)5 85 10817, ২২ 

কিশোরীটাদ মিত্রের ৮[71000101060017119261070010 9০০৫665, 
( ১৮৪১)-তে বিভিন্ন পমাজপংস্কারযূলক আলোচনার মধ্যেও রাজনৈতিক 
পর্যালোচনা বিশেষ মর্ষ(দাঁর সঙ্গে স্থান পেত। তাদের রাষ্্রচিন্তার যূল 
কথা ছিল £ 

“00076 01 60০ 0656 1062505 ০06 12521901901 207 212৬9 010£ 
[0019 15 00 51৬6 1121 00110109]105000--00 1722 1161 [70100 00110091 
31590111665 03061 আ1)101 519৩ 1000015-- 60 161001 02 72,010: 
[01161091] 01501700101) 95029951016 00 1061 01)110761)-- 00 21৮০ 01)0০]) 
2. 517916 18 006 20001101508001) 0£ 01015 001), 05 1০৮০1111)5 
080 01561700017 0? ০০%21391)650 9170 1300৮ 673091)660 521৮10০, 
1101) ৪. 01170 5611 100616561795 00 16860, 05 20101111901 
00০ 211560901905 06 9110 200 150061015106 10061162100 180 
50120012107 285 ভা01:01)% 01 16৬810.৮১৩ 

স্বদেশপ্রীতি ও রাজনৈতিকচেতনার বিস্তারে ইয়ংবেঙগল ঘুধকদের প্রয়। 
ছিল নিরলদ। ইংরেজি শিক্ষার যুক্তিবাদী আলোকে তাদের চিত্তের 
অমানিশার অন্ধকার কেটে যায়। রাষ্ট্নৈতিক দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে তারা 
ইংরেজ বিরোধিতার কোন পরিচয় না দিলেও, জাতীয় হিতাদর্শের প্রতি 
তাঁদের নিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত গভীর । এর ফলে বণিক সরকারের প্রাত্তিটি কর্মকে 
ভারা সমালোচনা অথবা আলোচনা করতে কোন ক্ষেত্রেই সংশয় বোধ 
£রেননি | ইংরেজ রাজত্বকে তারা কোনদিনই প্রীতির চোখে দেখেননি । 
নব্যবঙ্গীয় যুবকদের লেখাতে যেটুকু বাক্তিম্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তা- 
ভাবনা ফুটে উঠেছিল তাতেই ফিরিঙ্গী সমাজ আতঙ্কিত হয়েছিল । তাদের 
মাতষ্কিত মনের পরিচয় আমরা উদ্ধৃতিহিসেবে বহুবার গ্রহণ করেছি। 

ইংরেজ বণিকদের নিয়মিত নির্দয় শোষণ, খিচার ব্যবস্থাতে বর্ণ বৈষম্য ও 
জীবনের নিরাপত্তাতে যখন অনিশ্চয়তা দেখা দিল; তখন থেকেই ব্রিটিশ 

২২ 05100065 136519৩, 1845--100% ৮] 8208612 

২৩ ভারতের রাষ্্রীয় ইতিহাসের খসড1: প্রভাতচন্ত্র গঙ্গা পাব্যায় পৃ ২৫২৬ 


বাঙ্গালীর স্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ২৯ 


রাজত্বের প্রতি বাঙ্গালীর মোহভঙ্গ হতে শুরু করল। শাঁণকের সঙ্গে শাসিতের 
প্রকাশ্ঠভাবে বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। শিক্ষিত বাঙ্গালী রাজনৈতিক 
চেতন বিস্তার ও স্বাধিকারবাসন। জাগ্রত করার উদ্দেশ্তে বিভিন্ন সংবাদপত্র 
পরিচালনা করতে লাগলেন । বিভিন্ন রাষ্ট্রিক শভাপমিতি স্থাপন করে তারা 
সকলে অধিকাঁর 'ও মধাঁদ। কায়েম করার ত্র৩ নিলেন ! বাঙ্গলাদেশে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক প্রতিষ্টান ও সংবাদপত্র প্রনাশ হতে শুঞ্চ করল । “রামমোহনের, 
আশা, “ডিরোজিওর” স্বপ্ন এবং “ডেভিড হ্য়োরের' কর্ণ এতদিনে বাস্তবে 
রূপায়িত হতে শুরু করল । 


বাজল। সংবাদপত্রে রাজনৈতিক আন্দোলন 


রামমোহন সংবাদপত্র পরিচালন! করে বাঙ্গালীকে প্রথম উদ্বোধিত 
করেছিলেন রাজনৈতিক চেতনায়। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের স্বদেশপ্রীতি 
যে অনেকাংশে সাংবাদিক লক্ষণাক্রান্ত ছিল, তা আমরা আমাদের পুববত্তী 
আলোচনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। রামমোহনের সময়ে তারাচাদ 
চক্রবত্তী 47176 0411] নাধে সংবাদপত্র প্রকাশ করে গভর্ণমেণ্টের রাজকাধের 
দোষগুণ বিচার করতেন 1২৪ মুত্রণযন্ত্রেরে স্বাধীনতা (১৮৩৫) ঘোসণা 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে সংবাদপত্র জগতে এক নতুন যুগের সুচনা 
হয়েছিল । শিবনাথ শাস্বীর কথায়, 

“নৃতন নৃতন সংবাদপত্রপকল দেখ! দিতে লাগিল; নবপ্রাপ্ত স্বাধীনতার 
ভাব সর্ধশ্রেণীর মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা ও কাধ্যে এক নূতন 
তেজস্বিতা প্রি করিল; এবং সর্বপ্রকার উন্নতিকর কাধ্যের উৎসাহ ঘেন 
দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উত্সাহ ও নব উত্তেজনাঁতে ডিরোজিওর 
শিষ্যদল নানা বিভাগে নানাকার্ষেয প্রবৃত্ত হইলেন 1৮২৫ 

রামগোপাল ঘোষ, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, কষ্ধদাস পাল, হরিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যার প্রভৃতি বিশিষ্ট শ্বদেশপ্রেমিক সাংবাদিকগণ বাঙ্গল। সংবাদপত্র 
পরিচালন] করে দেশবাসীকে রাষ্্রিক সচেতন করতে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম 


২৪ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া: প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৩০ 
২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন,বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১৪৯ 


৩০ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতান প্রভাব 


করেছিলেন । পসন্বাদ ভাস্কর” (১৮৩৯), “বেঙ্গল স্পেকটেটর? (১৮৪২ ), 
“পিমাচার সুধাবর্ষণ” (১২৬২ বঙ্গাব্।), “তত্ববোধিনী পত্রিকা” (১৮৪৩) প্রভৃতি 
সাময়িকীতে ইংরেজ শানে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্ধয় এবং সরকারী কাজ- 
কথে ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং সর্ধপ্রকার অপহযোগিতা জাতির চিন্তে যে 
তীব্র প্রতিক্রিয়া স্ষ্ট করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত- 
বাদ প্রকাশিত হত। অবশ্য এই সময়ে কোন পত্রিকাতে উগ্র ইংরেজবিদ্বেষ 
মনোভাব প্রকাশ পায়নি । সমকালে শিক্ষিত লোকেদের রাজনৈতিক চেতনা 
প্রধানতঃ বিভিন্ন দাপীদাওয়া আদায় ও জাতিসংগঠন পথেই অগ্রসর 
হয়েছিল । দেশবাসী যাতে স্বদেশের নানাবিধ মমন্যা সম্পকে সচেঙন 
হয়ে আপন অধিকার ৭ মতবাদকে পূর্ণকূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেই 
যর্দেই সংবাদপত্রাদিতে রাজনৈতিক আলোচনা চালান হত । বিভিন্ন 
সাংবাদিকের! বণিক স্রকারের কাছে আবেদননিবেদনে যে সমস্ত সমস্যার 
সমাধান করতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-(১) চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে রায়ঙদের অখনৈতিক ছুর্শাী মোচন, (২) দেশী শিক্প 
বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার (৩) ব্রিটিশ উপনিবেশে কুলি পাঠানোর বিরুদ্ধে আন্দৌলন 
(৪) রাজকার্ধে ভারতীয়দের সমান অধিকার প্রদান 1২৬ 

তবে “সম্বাদ ভাঙ্কর” পত্রিকার সুর ছিল খুব কড়া । এই পত্রিকাতে 
বিটিশ সরকারের অত্যাচার ও শোষণ নীতির বিরুদ্ধে তীত্র মতবাদ 
প্রকাশিত হত। সম্পাদক গৌরীশংকর লট্রাচাষ সহনশীল রাজাশ্রগত্য 
প্রকাশ করতেন বটে, তবে ফিরিঙ্গী বণিকদের অতাচার ৪ অনাচাঁরকে 
কোন দিন প্রশ্রয় দেননি । তিনি “সাঁওতাল পিদ্রোহ? ও “সিপাহী 
খিদ্বোহকে” সমর্যন না করলেও, বিদ্রোহের অবাবহিত পরে দেশের জনজীবনে 
যে বিশৃঙ্ঘপা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার কারণ হিসেবে 
ইংরেজ সরকারকে দায়ী করেন । একবার তিনি অত্যন্ত গ্লেষের সঙ্গে 
লেখেন £ 

“এ দেশীপ্ন লোকের। আর খ্রিটশ প্রঙারণ:য় ভ্রান্তি যুক্ত হইবেন না, পূর্বে 
যে সকল মহামহিমের| শখ্বেতজাতিকে কৃতজ্ঞ বলিয়া বিপদ সময়ে নানা মতে 
সাহাধ্য করিরাছিশেন গৌরাঙ্ষের! তাহ।দিগের পেই উপকারের প্রত্যুপকার 


শিপ শা পস্প্পীশাপাট শিট পপ | শি 


২৬ (বেঙ্গল স্পেকুটেটর _€ম, ১৮৪২ 


বাঙ্গালীর স্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ৩১ 


ঘবরূপে সেই ২ সরলাত্মীদিগকে অহশষ প্রকারে নির্যাতন করিবায় অন্যান্য 
লোকের৷ সতর্ক হইয়াছেন, এইক্ষণে রাজপুরুষেরা সাহায্য প্রাপ্তে আর্তনাদ 
করিলে কি হইবে, তবে ক্রোধ শোধ নিমিত্ত প্রজাদিগের প্রতি নিষ্রাচরণ 
করিবেন কিন্তু তাহাঁতে৪ যে তাহারা ফল পাইবেন এম বোধ হয় না, 
খ্রিটিশ গভর্মেপ্টই বা প্রজাদিগের উপর শির্দিয়তা করণের কি বাকি 
রাখিয়ীছেন ? প্র হারণ। পূর্বক দিন ২ ট্যাঁকৃস বুদ্ধি করিয়। প্রজার ধন অপহরণ 
করিতেছেন, ভারতবর্জজাত উন্তমাধম সকল বপ্তই স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন, 
এদেশীয় প্রজারা যে পাগ্ঠাভাবে কত কষ্ট সহা করিতেছেন রাজপুরুষের। 
তাহা দেখিয়াও অঙ্গের ন্যায় বসিষ! রহিয়াছেন, এতকাল উচ্চ শ্ুদি কাগজ 
দ্বারা অপংখা ধনী মনুষ্কে দরিদ্রতার অধীন করিয়াছেন, প্রজাদলন 
যাহাকে বলে আমাদিগের রাজ্যশ্বরেরা তাহা করিতে কোন প্রকারেই ক্রি 
করিতেছেন না, ইহ অপেক্ষ। গ্রজাদলন আর কাহাকে বলা যায়? রাজা! 
প্রজাদিগের নিকটে শঠতাপুর্বক ধনাপহরণ কার্ধেয ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট যেরূপ 
শুনিপুণ হইয়াছেন পৃথিবীর কোন অংশে এতদ্রপ স্থদক্ষ রাজা আছেন কিনা 
আমর বলিতে পারি না, ব্রিটিশ গভর্ণষেণ্ট যদিও ডাকাইতদিগের স্যায় দলবল 
সহিত প্রজাদিগের গৃহে যাইয়া অর্থলুঠন করেন না, তথাঁচ তীহারা গৃহে 
বসিয়া প্রতারণা দ্বার| ঘেরূপ অর্থ হরপে পটু হইয়াছেন তাহাতে তঙ্গরেরাও 
তাহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, গৌরাঙ্গদিগের অপার লীলা বর্ণন 
করিতে হইলে আমাদিগের কাষ্ঠ লেখনীও পরাজয় স্বীকার করিয়া বর্ণপ্রপৰে 
মক্ষম হইবেক, অতএব আমরা অগ্য বর্ণপ্রসবিণীকে বিশ্রাম দিলাম-.-৮২৭ 
ইংরেজ বিদ্বেষের অপর এক চিত্র দেখতে পাই--“পমাচার স্ুধাবর্ষণে |, 
ফিরিঙ্গী শোষণনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক 
স্বাতন্ত্য অঙনের মনোবাসনার সুস্পষ্ট চিহ্ন এই পত্রিকার একটি কবিতার মধো 
প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির কিয়দংশ উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল £ 


“উঠ হিন্দু বীরগণ ।২ 
রাক্ষপ হইতে দেশ করহ রক্ষণ ॥ 

যায় রাক্ষসে লইয়া ।২ 
ইউরোপে যাত্রা করে সাগর বাহিয়া ॥ 


২৭ সম্বাদ ভাঙ্কর--সম্পাদকীয় : ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭ 


৩২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


কেন দ্রব্য মহামূল্য ।২ 
হিন্দুস্থানে যথাভূমি ফসল অতুল্য ॥ 
অনাহারে প্রাণ যায় ।২ 
ঘটিয়াঁছে দেশে বুঝি মন্বন্তর দায়। 
যার বধন আয়।২ 
স্থখেতে আছষে যার। কি ছুঃখ বা পানু ॥ 
কিন্ত দেখ চক্ষু তুলি ।২ 
স্ব বঙ্গদেশে দেখি হইয়াছে ধূলি ॥ 
দেখ জাহাজ সম্বাদ।২ 
তবে তো জানিবে কত ঘটেছে প্রমাদ | 
ভাগ্যে ভীত হিন্দ্গণ ।২ 
তাহাতেই রাক্ষসের এত আয়োজন ॥ 
এসো যতেক পাও ।২ 
ভীরতের শক্রদের কর সবে শব ॥ 
দি থাকিত সাহস ।২ 
তপে কি এমন ছঃখে হৈত কেহ বশ ॥ 
অদ্য কি কহিব আর ।২ 
লই স্বদেশী্গণ দুঃখিদের ঠার ॥৮২ 
“তত্ববোধিনী” পত্রিকাতেও দেশবাসীর নানা দুর্দশার কথা প্রকাশিত 
হয়েছিল । বিশেষভাবে নীলকরদের অত্যাচারের নানা করুণ কাহিনী তারা 
ওম্নহীন চিত্তে প্রকাশ করতেন । “বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা” গ্রবন্ধে 
ইংরেজ রাজন্ধে দেশের পাধারণ ব্যক্তি ও কৃষকদের কি রকম দুর্দশ1 ঘটেছিল, 
তারও ছবি “তত্ববোধিনী পত্রিকাঁণতে প্রকাশিত হয়েছিল । উংরেজ রাজত্বে 
নানাবিধ গুল উন্নতির সঙ্গে দেশের যে চরম সর্বনাশ ঘটেছিল তারই এক 
প্রকষ্ট ছবি তারা একেছিলেন। আমাদের আলোচনার প্রয়োজনাথে 
প্রবন্ধটর বিশেষ বিশেষ অন্শ উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করব। প্রধন্ধটির প্রকাশ 
কাল শ্রাবণ ১৭৭৮ শক । 
“-.-বহু প্রকার বাহ্‌শোভা ও বাহ্থাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
আপাততঃ অনেকেরই মনে হইতে পারে যে অধুনা বঙ্গভূমি বিশেষ, 
হ নমাঁচার নুধাবর্ষণ_-১৭ই পৌষ, ১২১২ বঙ্গা্ 


বাঙ্গালীর শ্ধদেশ চিন্তার উন্মেষ ৩৩ 


সৌভাগাশালিনী হইয়াছে ।..-জরাগ্রন্ত জীর্ণ শরীরকে উৎকৃষ্ট ভূষণে 
স্ুদঙ্জিত করিলে তাহার যাঁদুশ শোভা প্রকাশ পায়, বর্তমান বাহ্‌ শোভা 
দ্বারা বঙ্গদেশেরও তাদ্ুশ অবস্থা হইয়াছে ।...বর্তমান বঙ্গবাপী লোকের 
দুখরাশি বর্ণন করিয়া শেষ করা অনাধ্য। যথার্থূপে অন্রসন্ধান করিয়া 
দেখিলে প্রতীতি হয়, যে কি বৈষপ্িক সখ, কি মানসিক শান্তি, কি শারীরিক 
ন্বচ্ছন্দত1 বর্তম।ন বঙ্গবাপী লোক ইহার কোন স্বখেই প্রকৃতরূপে স্থথী নহে |: 
ষদদ চিরাধীনত্বকে সম্পদ বলিয়া গণনা কর সঙ্গত হয়, যদি অনসনাবস্থায় 
দিন যাপন করাকে উন্নতির লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হয়, এবং 
ধদ্দি মুমূর্যু অবস্থাকে সম্পদের সময় বলিয়া মনে করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে 
বর্তমান বঙ্গবাপী লোককেও সুখী ও সম্পদশালী বলিয়াও মনে করিতে 
পারা যায় ।”২৯ 

নিজেদের দাবী-দাওয়া ও প্রয়োজন তুলে ধরার ব্যাপারে বাঙ্গলা- 
দেশের সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম । এদেশের পত্র-পত্রিকার 
গুরুত্ব ও মতামতের মূল্যবোধ সম্পর্কে বণিক সরকারকে সচেতন করে দিযে 
পাত্রী লঙ ইগ্ডিগো কমিশনের সামনে এক এতিহাসিক বিবৃতি দিয়েছিলেন । 
ঈ-রেজ সরকার রাজ্য শাপন ব্যাপারে যেন এদেশীয়দের মত ও মন্তব্যকে 
উপেক্ষা না করে, নে বিষয়ে সচেতন করাই তার বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য ছিল । 
তিনি বলেন, 
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২৯ তন্ববোধিনী পত্রিকা 2 পৃ ১৮০-১৮১। 
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৩৪ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


স্বাধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার 
কথা স্বীকার খুবই প্রশংসাযোগ্য । যদিও এই সহনশীল মনোভাবের 
অন্তরালে পান্রী লঙের আতঙ্ক অবিমিশ্র আছে। জাতীয়চেতনা ও ব্বদেশ- 
প্রেম বিস্তারে ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা স্বীকার করে “জন ক্রপ নটন? যা 
মন্তব্য করেছিলেন তাও এ বিষিয়ে বিশেষ প্রণিধানধোগ্য । তিনি লেখেন, 
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বাঙ্গালীর স্বাদেশিকচেতনা ক্রমশঃ সংবাদপত্রাশ্রয়ী হয়ে উঠেছিল ; পরবতী 
আলোচনা থেকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে । 


রাষ্ট্রীয় সভার উৎপন্তি ও বিকাশ 

৬ 

দেশের শিক্ষিত বাক্তিরা যখন আপন অধিকার "ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে উঠলেন, তখন তারা ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
স্বাদেশিকভাবনা ও অথগ্ড জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলবার উদ্দেশ্টে 
স্থাপন করলেন নান! রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় সভা । দেশবামীর 
অর্থ নৈতিক ছুর্দশ। দূরীকরণ ও রাজকার্ধে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের স্বপক্ষে 
প্রধানতঃ আন্দোলন চালিয়েছিলেন এই রাঁজনৈতিক সমিতিগুলি। উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গলাদেশে ঘে কয়েকটি রাজনৈতিক সমিতি গড়ে উঠে, 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 
(ক) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা । (১৮৩৬) 
(খ) ভূম্যপধিকারী বা জমিদার সভা । (১৮৩৮) 
(গ) বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোপাইটি। (১৮৪৩) 

(ঘ) ন্যাশন্যাল আপোসিয়েসন বা দেশহিতৈষিণী সভ! | (১৮৫১) 

() ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েসন বা ভারতবর্ষীয় সভা । (১৮৫১, 
২৯শে অক্টোবর |) 
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বঙ্গভাষ। প্রকাশিকা সভা 

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোঁষ প্রভৃতি রামমোহনের মানস 
শিষ্তেরা “বঙ্গভাষা প্রকাশিক! সভা” স্থাপন করেন ৷ ভারতবর্ষের প্রথম রাজ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর প্রধান খ্যাতি ।৬ রাঁজকার্ধ পরিচালনার 
ব্যাপারে শাসক ও শাঁসিতের মধো সৌহার্দ্য ও ভারপাম্য রক্ষার উদ্দেশ্তেই 
এই সভার কাজকর্ম পরিচালিত হ'ত। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্েে নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত 
করবার আয়োজন দ্রুত শুরু হলে হিন্দুমুসপলমান উভ্য সম্প্রদায়ের বিশেষ 
ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে , “বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা” এই ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন | ম্বভাবকবি ঈশ্বর গুপ্ধ এবং “সংবাদ পূর্ণ 
চন্দ্রোদয়* পত্রিকার সম্পাদক-_হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার অন্যতম সভ্য 
ছিলেন । তবে এর আনুষ্কাল ছিল অত্যন্ত সীমিত | '্রহ্ষপভা” ও ধর্মসভা'র 
পরম্পর বিবাদের জন্য বঙ্গভাষ প্রকাশিকা সভা"র পরিসমাপ্তি অচিরেই 
ঘটেছিল । 

ভূম্যধিকারী বা জমিদ্ধার সভা 2 

'ভূম্যধিকারী বা জমিদার সভা” প্রকৃত জনকল্যাণের উদ্দেশ্েই স্থাপিত 
হয়েছিল । থখিয়োডোর ডিকেনম্স, জর্জ প্রিন্সেপ, প্রপন্নকুমার ঠাকুর, রাজনারায়ণ 
রায়, কাঁলীকৃষ্ঝ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, রামরত্ব রাঁয়, রাষকমল সেন, 
মুন্সী আমীর, সত্যচরণ ঘোষাল ও রাধাকান্ত দেববাহাছুর প্রভৃতি খ্যাতনামা 
ন্যক্তিগণ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । কেবল ভূম্বামীদের ন্বার্থরক্ষা 
নয়, রাঘ্নতদের দাবী যাতে পূর্ণ মর্ধাদীর সঙ্গে বিবেচিত হয়, তাঁরও প্রয়াস 
এই সভ1 চালিখ্বেছিল। জাতি-বর্ণদেশ নিধিশেষে সকলকে গ্রহণ করবার 
পরিকল্পনাও ছিল এতে । রাজনৈতিক-চেতনা বিস্তার ও বিভিন্ন কর্ম- 
পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অনেক জেলাতেও এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন 
কর! হয়েছিল। দেশের মাটির সঙ্গে সংযোগ রেখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা 
ও দুর্দশা দূর করার প্রয়াসের মধ্যেই আছে 'ভূম্যধিকারী সভা"র প্রকৃত 
পরিচয় ।* এই সভার অন্যতম সমর্থক উইলিয়াম আযাডাম ধিলাতে ভারতীয়- 


৩২ ভারতের রাম্্ীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ২৬-২৭। 
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৩৬ বাঙলা নাটকে ম্বাদদেশিকতার প্রভাব 


দের কল্যাণ ও রাজনৈতিক স্থুবিধা দানের উদ্দেশ্টে “ব্রিটিশ ইত্য়া সোসাইটি” 
(১৮৩৯) স্থাপন করেছিলেন । একই উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে ব্রিটিশ 
ইণ্ড়ান আডভোকেট' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন | এই মর্মে 
তার বিশেষ সহযোগী ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মীপ্রবরর রামগোপাল ঘোষ | 
তিনি আডামের কাজের সুবিধার জন্য যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, 
তাদের মধ্যে, 8০৪1 5286 01 00০5 501152 200 00200698195 ০0৫6 100- 
0:0৮1705 £0 এবং 14159211 55506]0-115 17505 20 20565 বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৭০৩ 


বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়। সোসাইটি £__ 


ছ্ারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে যান, তখন সেখানে আডামের মধ্যস্থতায় 
জজ টমসনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে । নিগ্রোদের মুক্তিপংগ্রামে টমসন 
আন্দোলন চালিয়ে মানবহিতৈষী রূপে সুখ্যাতি অর্জন করেন । ভারতবর্ষে 
নিগ্নে এলে দেশবাসীর মুক্তিবাসনা ও ম্বাধিকার সংগ্রাম আরও ক্ষিপ্র হয়ে 
উঠবে, এই মনোভাবেই দ্বারকানাথ তাকে সঙ্গে করে এদেশে নিয়ে আসেন | 
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৩৩ ভারতের রাষ্ত্ীয় ইতিহাসের খনড়! ১ প্রভাতচন্ত্র গঙ্গেপাধ্যায় , পৃ. ২৮। 
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রাজনৈতিক-চেতনা বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে টমসনের আগমন এক বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । হিন্দুকলেজের ছাত্ররা তাকে নিয়ে ভাবাতিশয্যে মেতে 
উঠলেন | যদিও নব্যবঙ্গীয যুবকের বাঙ্গলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, 
বিভিন্ন সভা-সমিতি স্থাপন ও পত্র-পত্রিকা পরিচালন! করে শুরু করেছিলেন ; 
কিন্তু তাতে প্রত্যয়ের কঠোরতা 'ও অভিজ্ঞতার গভীরতা ছিল না। টমসন 
এই অভাবটি মোচন করেছিলেন । তাঁর "মাগমনে বাঙ্গালীর মধ্যে কেমন 
রাজনৈতিক সচেতনতা হষ্টি হয়েছিল, তার পরিচয় আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর 
বর্নাতে । তিনি বলেছেন, 

“জজ টমসন্‌ এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ একেবারে 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়৷ উঠিলেন । যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়। যায়; তেমনি 
রামগোপাল ঘোষ, তারার্ঠাদ চক্রবর্তী, প্যারীচাদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ 
টমসনের সহিত মিশিগ়া গেলেন । নানাস্থানে স্ভা-সমিতিতে বক্তৃতা হইয়া 
অবশেষে কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে একটি ভবনে 
টমসনের বক্তৃতা আরম্ত হইল । এরূপ বাগ্সিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে 
নাই। সেই সময়ে বালাহিসারে ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার 
উল্লেখ করিয়! শ্রীরামপুরস্থ মিশনারি সম্পাদিত “ফ্রেণ্ড অব ইত্িয়া” নামক 
সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক একবার লিখিলেন-_-“এখন ছুই দিকে ঘন ধন 
কামানের ধ্বনি হইতেছে । পশ্চিমে বালাহিসারে ও পূর্বে ফৌজদারী 
বালাখানাতে |” বাঁজবিক জর্জ টমসনের বক্তৃতা সামরিক তোপধ্বনির হ্যায় 
উন্মাদকারিণী ছিল ।”৩৪ 

টমসনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে স্বাধিকার অর্জনের দাবি সুষ্পষ্ট 
হয়ে না উঠলেও, একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা তিনি এ দেশে 
প্রবর্তন করেছিলেন । তার রাষ্ট্রিক ভাবনার প্রধান কথা ছিল, 

“00151 5০০] ঢুএসে 60 5081 ০0005, 55090800156 অ16) 076 
৬10000050৫6 00012331070, 5610 11) 5০:৮1 16159615058 6102 1 0১611 
06138111000 20 052. 0001 20: 195006. 10700] 28917 210 
8211, 1781061 2100. 1791027,,৩৫ 


৩৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১৫৩। 
৩৫. 910980)88 07 00789. [70079020 ; 7701660 ১5 008981)578 1116%, (1895 ) 
700. 179. 


৩৮ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


টমসনের বক্তৃতার উন্মাদিনী রূপ প্রত্যক্ষ করে ফিরিঙ্গিগণ বিশেষ বিচলিত 
হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার ফলশ্রুতিতে কষ্ট হয়ে লর্ড এলেন বুরে। ছিধাহীন- 
ভাবে বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা এদেশবাসীকে প্রকাশ্ঠভাবে করে তুলেছে 
400751505 8150. 10001-018.0075? ।৩৬ ইয়ংবেঙ্গল যুবসম্প্রায় রাজনৈতিক- 
চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইংলগ্ডের এ্রিটিশ ইঙিয়া সোসাইটির” অন্থকরণে 
কলকাতাতে “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটি, স্থাপন করেন । রামমোহন 
রায়ের মানসশিষ্যা তারাঠাদ চক্রবর্তী এই সংগঠনের প্রধান কর্তা ছিলেন । 
তার রাজনৈতিক পরিমগুলটি “চক্রবর্তী ক্যাকপন; (00811801 ৪০0০2) 
নামে অভিহিত হয়েছিল। ইতিযধ্যে 'জ্ঞানোপাজিক। সভা"য় দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে বিতর্কের স্থষ্টি হয়। 
তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদ।রী আদালত ও পুলিশ আচরণ সম্পর্কে 
সমালোচনা করলে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি. এল. রিচাডনন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হন। “ইংলিশ ম্যান? ও 'ফ্রেড অব ইতডিয়া” দক্ষিণা রঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার 
বিরূপ ও বিদ্বেষপূর্ণ আলোচন। করেছিলেন । স্বদেশ কল্যাণের ইচ্ছা এইভাবে 
নান] বাধা ও বিরোধের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। জমিদার সভার মধ্যে 
উচ্চবিত্তশালী ব্যক্তিদের প্রাধান্ত ছিল, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল দলের রাষ্থ্রিক সমিতিতে 
মর্ধাদা পেয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নব্যলব্ধ যুক্তিবাদ, মাঁনবপ্রেম ও তীক্ষ 
বিচারশক্তি। ঠিক এই সময়ে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেখুন সাহেব মকংস্বলবাসী 
ও ইউরোপীয়দের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খল] রক্ষার ভারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্টে 
যে খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করে দেশে রাজনৈতিক ঝটিকা 
প্রবাবিত হয়। ইংরৈজরা! এই আইনকে “কাল! আইন” ( 818০] 4০6) বলে 
অভিহিত করে তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন । সরকার পক্ষের অসহায় অবস্থা 
লক্ষ্য করে বাঙ্গীলীর নবজাগ্রত রাজনৈতিক অন্ুভাবনা আহত হয় এবং অন্যায় 
ও অবিচারের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠে । রামগোপাল ঘোষ, *4 চিজ 
[১০008105010 0০21:6810 101500 £৯005, 00101000115 08160 73190] 
4১০5 নামে পুস্তিকাখানি যখন প্রকাশ করলেন, খন ইউরোগীয় সমাজ 
তার এই স্বাধীন চিন্তাকে সমর্থন করতে পারেনি । তারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে 
+2১80-792005165151 90০6505" এর সহকারী সভাপত্তির পদ থেকে বিচ্যুত 


৩৬ বেঙ্গল স্পেকুটেটর 8 ১লা নভেম্বর, ১৮৪৩। 


বাঙ্গালীর স্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ৩৯ 


করেছিলেন । এতদিন পর্যস্ত ভারতবাসী ও ইংরেজদের মধ্যে একটি বিশেষ 
স্তরে যে ক্ষীণ সৌহার্দ্য প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাতে ফাটলের হ্ষ্টি হ'ল। 


গ্যাশগ্যাল আঁসোসিয়েসন বা দেশহিতৈষিণী সভা! 2-_ 


দেশবাসীর রাজনৈতিক অন্ুভাবন1 এতদুর বিস্তৃত হয়েছিল যে, এইকালে 
অপর একটি রাষ্ট্রিক সভা জাতির প্রয়োজনের স্বার্থে গড়ে উঠে । প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ “দেশহিতৈষিণী সভা"র প্রতিষ্ঠাতা। 
ছিলেন । জাতির সবধিধ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছিল তার যূলকথা ছিল, 

“1015 1250166ণ0ু 0390 2 50016% 706  1011090 13061 010০ 
09512078001) ০ 60০ “2610081 4550০120101 2017 016 0010052 ০: 
৪4000105 10625016 18101) 0095 ০0000100600 00০ 61916 
06 616 ০0005, -*- 10086 05 005 1২510060015 89500180103 
আ. 202 02 201০ 00 259210 ০001: 1959]1 1:161)05 10৩ 12510079865 
1068185, 16 15 12501%60 60 90015 101: ৪05 8:000100061)05 01 166010, 
99 0136 ০252 1085 106, 51026] 00 61১০ [40081 (0৮610312066 01: 6০ 
[116 2061)01016165 10) চ0119170.৮৩৭ 

সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, এই রাষ্ট্রিক সভার নামকরণে অর্ব- 
প্রথম ন্যাশনাল" কথাটি যোগ করা হয়েছিল। তবে এর আমুফ্কাল দীর্ঘ 
ছিল না। তবুও জাগ্রত মৈত্রীভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে জাতিধর্ নিধিশেষে 
সকলের মধ্যে এঁক্য ও দেশপ্রেমের রাখী এই সমিতি সকলের হাতে বেঁধে 
দিয়েছিল । ৃ 


ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসো সিয়েসন বা ভারতব্ধীয় সভ। £_ 


“দেশ হিতৈষিণী সভা”র অব্যবহিত কাল পরেই বাঙ্গলাদেশে ভারতীয় 
সভা” বা “ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েসন” নামে অপর একটি রাজনৈতিক 
সমিতি গঠিত হয় । ভূম্বামী সম্প্রদায়ের জমিদার সভা” এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের 
“বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি' মিশে গিয়ে এই রাষ্্রিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে 
উঠে। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল নেতা রাধাকাস্ত দেববাহাদর আর বেদান্ত 


সস 


৩৭ দেবেন্ত্রনাথের আত্মজীবনী £ পৃ. ১০৭। 


৪ ৩ বাঞ্ল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


প্রতিপা্য ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক 
নিষুক্ত হয়েছিলেন । “হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হলে, সাংস্কৃত্তিক 
সমন্বয়ের মধ্যে ধির্মলভা” ও '্রদ্ধদভার” বিরোধিতা দূর হয়ে যায় এবং 
বাঙ্গালীর স্বাদেশিক হিতবাসনা এক যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যে অগ্রসর হতে 
থাকে । এর ফলে “ভারতবষীয় সভার রাজনৈতিক চিন্তাধারা একটি বিশেষ 
প্রত্যয়ের সঙ্গে বিকাশমুখী হয়। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ যে সমস্ত মনীষিগণ সংযুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, 
রাজ! প্রতাপচন্ত্র সিংভ, রাজী সতাচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, জয়কুষঃ 
মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দেব ও রামগোপাল ঘোষ । 
এই সমিতির মূল উদ্দেশ্ব ছিল, 

“17251286817 20] 901200 0 61015 £8550018,0101) 5181] 02 
€0 01070062 002 10070217061) 200 25016100506 €10০ 3116191) 
[150181) (30৬61010106 05 ৪৮০15 12510170986610068179 1) 19 00০1, 
8170 0121205% 609 8৫৮8105 610০ 00001001) 100615568 06 (03159- 
13101081107 200100019, 200 21061101865 102 ০6010101070 01 010০ 
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'ভারতব্ষীয় সভা” ছিল ভারতের সংগঠনপন্থী রাজনৈতিক-চেতনা 
বিস্তারের স্থৃতিকাগার। পরবতীকালে সমগ্র ভারতবধে যে রাজনৈতিক 
আন্দোলন বিশালারৃতি ধারণ করে চতুদ্দিকে বিস্তারিত হয়েছিল, তার 
কোরকটি বিকশিত হয়েছিল “ভারতবধীয় সভা"র মধ্যে । 'ব্লাক-আাকট” 
সমর্থনের ভিতর দিয়ে ভাঁরতবাপীর সজ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দাবি জেগে 
উঠে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই টিস্তার উদ্ভোক্তা | দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দেশবাঁসার সধভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার 
উদ্দেশে মাদ্রাজ ও বোশাইতে “ভাঁরতবর্ধীয় সভার শাখা স্থাপন করেন । 
গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এপ একটি রাজনৈতিক সংস্কা “কংগ্রেস” প্রতিষ্ঠানের 
পয়ত্রিশ বছর আগেই শাঁসনক্ষেত্রে স্বাধিকার অজনের দাবি তুলেছিল । ১৮৫৩ 
্ীষ্টাব্চে ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনন্দ পাবার আগে এই সভা ভারতের 
নানা স্থানে শাখা স্বাপন করে দেশ শাসনে স্থব্যবস্থা ও দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতির জন্য একটি প্রস্তাব পার্লামেন্টে পেশ করেছিল । এই আবেদনপজ্জে 
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বাঙ্গালীর এই মোহভঙ্গ থেকেই স্বাদেশিক চিন্তা পূর্ণ প্রতিশ্রাতিতে 
পরবর্তীকালে অগ্রদর হতে থাকে । ইংরেজরা প্রথম থেকেই এদেশে নিরস্কশ 
শোষণ ও নিষ্টর নির্যাতন চালিয়েছিল । ফলে কোম্পানী রাজত্বের প্রতি যে 
অঞ্চরাগ কষেকজন বাঙ্গালী নেতা দেখিয়েছিলেন, তা ধীরে ধীরে শন 
বিলীন হয়ে যায়্চ। এইরকম এক বিষাঁদ চেতনা থেকে "ভারতবর্ষীয় সভা”র 
সভ্যরা অবিচারের প্রত্তিকার প্রার্থনা করেছিলেন । ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর 
সনন্দ বিশবছর থেকে হ্রাস করে দশবছরে আনা, বিলাতে “ট্রেড অপ 
কণ্টোলে'র বিলোপ, কোম্পানীর "ডিরেক্টর সন্গা'র সম্প্রপারণ, বাঙ্গলা- 
দেশকে প্রতাক্ষভাঁবে 'বড়ল[টে”র অধীনে না রেখে “ছোট লাটের” শাসনাধীনে 
রাখা, শাসন ও ধিচার বিভাগকে পুথগীকরণ, রাজস্বের গুরুভার লোপ, 
ইংরেজ বণিকসম্প্রদায়ের অত্যাড।র ও নিপীডন থেকে প্রজাদের প্রাণ ও 
ধনসম্পদের রক্ষার বাবস্থা, কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজা বিলোপ ও দেশীগ 
শিল্পরক্ষা এবং উন্নতি ও সম্প্রলারণ, শিক্ষাস-স্কার, সিবিল সাঁভিস পরীক্ষাতে 
ভারতীয়দের অধিকতর সুযোগ দান প্রভৃতি নানা দাবি জানান হয়েছিল 
তাদের 'পিটিশন” পত্রে । কালক্রমে, “হারতবীয় সভা” নতুন সনন্দ অন্ধাশী 
বে-সরকারীভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দায়িত্বশীল বিরাধী দলরূপে কভার 
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৭. প্রসন্নকুমান ঠাকুবেব নিক্মলিখিত ছুইটি উক্তি, সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর ম।নসিক 
রূপাস্তবের কথা চিত্র হিসাবে নেওয়া চলে $__. 
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৪২ বাঙ্গল নাটকে দ্বাদেশিকতার প্রভাব 


গ্রহণ করেছিল । আইন পরিষদে গৃহীত বিল সম্পর্কে তারা নিঃপংশয় চিত্তে 
মতামত দিতেন । আইনগুলির মধ্যে যে গুলিতে জাতির স্বার্থ রক্ষিত, 
তাকে তারা যেমন সমর্থন করতেন, তেমনি অন্যদিকে দেশবাসীর শ্বার্থপরিপন্থী 
বিষয়গুলির বিপক্ষে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাতেন । “ভারতবর্ষীয় সভা” 
নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি সর্বভারতীয় 
আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন । এই সময়ে ইংরেজগণ বে-সরকারীভাবে 
মফঃম্বলে নীলচাষ ও অন্যান্য শিল্পের জন্য অন্যায় পথে জমি ক্রয় করতেন । 
শ্বেতাঙ্গদের বিচারের ভার ফৌজদারি আদালতে না থাকায় ইংরেজ বণিকদের 
অত্যাচার সাধারণ মানুষের সহ্বের পীমা অতিক্রম করে। রায়তেরা। 
অত্যাচার ও উৎপীড়নে ক্লান্ত হয়ে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। এতদিন 
পর্ন্ত নীলকরদের অত্যাচার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও সর্বশ্রেণীর 
মানুষের সমর্থন পায়নি । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” সর্বপ্রথম ফিরিঙ্গী 
নীলকরদের অত্যাচারের কথা জনসম্মুখে তুলে ধরে । কালক্রমে, “সংবাঁদ- 
প্রভাকর” ও “হিন্দু পেট্রিপ্ট' পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেও এই অত্যাচার কাহিনী 
পরিবেশিত হয়েছিল। নীলকরদের অত্যাচারের সংবাদ পাঠ করে শিক্ষিত 
বাঙ্গালী সম্প্রদায় প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন। কলকাতা হাইকোটের 
বিচারপতি “পীককৃ” মফঃম্বলের দেওয়ানী আদালতগ্তলির মত ফৌজদারী 
বিচারালয়গুলিতেও ইংরেজদের বিচার করবার ক্ষমতা প্রদান করতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন । আইনের খসড়াটি পরিষদে উপস্থাপিত হলে ইউরোপীয় 
সমাজ প্রতিবাদে চঞ্চল হয়ে উঠেন, এবং কলকাতার টাউন হলে" সমবেত 
হয়ে বিষোদগার করেছিলেন । যে সমস্ত সমিতি এ ব্ষিয়ে মুখ্য ভূমিকা 
নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কলকাতার “চেম্বারস্‌ অব কমার্স”, পট্রেডস্‌ 
আসোপিয়েসন ও 'ইতিণে। প্রাপ্টার্স আসোসিয়েসন” উল্লেখযোগ্য । এদেশ- 
বাসীও ইংরেজদের সম্মানহানিকর আচরণকে মেনে নিতে রাজি হননি । 
নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রায় ১৮০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত 
একটি আবেদনপত্র বিলাতের “কোর্ট অব ভিরেক্টারস” সমীপে পেশ করা হয়। 
বাঙ্গালীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ফলবতী না৷ হলেও এর মধ্যে যে এক গণতান্ত্রিক 
চেতন] দানা বেঁধে উঠেছিল তা৷ অনস্বীকার্য । “ভারতবীয় সভার সভাপতি 
রাধাকান্ত দেববাহাছুর বিচারপতি “পীকক্‌" সাহেবের খসড়াঁটিকে "শুভ্র আইন, 
বলে অভিহিত করে যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্টে আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
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অবশ্য রাজনৈতিক-চেতন] বিস্তারে 'ভারতবর্ষীয় সভ1? আনুগত্য নীতিকেই 
গ্রহণ করেছিল। পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথ তারা তোলেননি। 
জাতীয়তাঁবোধকে সর্বপ্রকার সামাজিক হিতকর্ধে নিয়োজিত করতে তীর 
আগ্রহী ছিলেন বেশি । এরই জন্তে তার] সিপীহী বিদ্রোহকে সমর্থন করতে 
পারেননি । মনেহয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের জীবনের অনিশ্চয়তা ও 
যন্ত্রণার কথা তারা বিস্বত হতে পারেননি । কদ্েকটি সমাজসংস্কার 
আন্দোলনের সাফল্য, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে স্থির- 
স্থনিশ্চিত নিরাপত্তা, তাঁদের পরিপূর্ণভাবে বিদ্রোহী করে তোলেনি। তা 
ছাড়। সিপাহী বিব্রোহ সম্পর্কে তাদের ধারণাও খুব সুস্পষ্ট ছিল না) অনেকে 
সেমীয় অত্যাচারের পুনকখানের আশঙ্কাও করেছিলেন। 

ইংরেজ সরকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইতিহাসচেতন। সমৃদ্ধ রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামকে 
অত্যন্ত কঠিন প্রচেষ্টা এবং কৌশলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেননি । সিপাহী 
বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উ।রা অনেক অপপ্রচার চালিয়েছিলেন । 
আতঙ্কগ্রস্ত ইংবেজগণ জানতেন, যদি শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষুরধার মসীর সঙ্গে 
পিপাঁহীদের অসির সংযুক্তি ঘটে, তবে ভারতে তাদের আযুস্কাল অত্যন্ত ক্ষীণ 
হয়ে পড়বে । ইংরেজদের এই আতঙ্কের কথ। ধ্বনিত হয়েছিল “ইপ্ডিগো 
কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদান কালে পাত্রী লঙের মুখে । যা হোক, 
“ভারতবর্ষ সভা* সিপাহী বিব্রোহকে সমর্থন না করলেও ইংরেজ এই 
রাজনৈতিক সমিতিকে খুব গ্রীতির নজরে দেখেননি । উপরন্তু “ভারতব্ষাঁয় 
সভা” দেশে ষে জাতীয় এঁক্য ও গণসংহতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাকে তার! 
বিশেষভাবে ত্রামের চোখেই দেখেন । 


সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাঙালীর স্বার্দেশিক ভাবন! 


বিভিন্ন রাজনৈতিক সভার ম্বাদেশিক আন্দোলনের সমকাঁলেই বাঙ্গলা- 
দেশে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল । ছুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাতই 
বাঙ্গালীর মানস বিপ্লবের অন্ততম কারণ। পাশ্চাত্যদেশের বিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদীজ্ঞান আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বাঙ্গালীকে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে 
বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে । রামমোহন ছিলেন এই মনোভাবনার প্রথম 


৪৪ বাঙ্গল৷ নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


পুরুষ । অপর পক্ষে বাঙ্গলাদেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায় দেশের প্রাচীন নিয়ম- 
নীতির স্বাভাবিক অন্গবর্তন চেয়েছিলেন । একদিকে প্রগতিশীল দলের 
ব্রহ্ধদভা” ও অপর দিকে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের 'ধর্মসভা”, এই ছুইটিকে কেন্দ্র 
করে ধর্মনৈতিক 'ও সামাজিক মতবাদের যে ছন্দ দেখা দিয়েছিল, তাতে 
বাঙ্গালী প্রথমদিকে সংশয়ের নাগরদোলার ঘৃণিপাকে আন্দোলিত হয় অত্যন্ত 
গভীরভাবে । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “তত্ববোধিনী সভ।” প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ- 
বাসীর সমস্ত সংশয়ের সমাধান হয় এবং জাতির সাংস্কৃতিক অন্ভাবনা 
প্রত্যয়ের রশ্িজালে বিভাসিত হত্কে উঠে । তিনি প্রতীচ্যের বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মিক 
মতবাদ অপেক্ষা প্রাচ্যের ভক্তিবাদকে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন । 
দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাদর্শে যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ এক স্বাভাবিক সমন্বয়ন্ত্রে 
বাধা পড়েছিল। “আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জবলিত বিশুদ্ধ হৃদয় তত্থে, 
দেবেন্দ্রনাথ আপন স্বাদেশিক চিন্তাকে সংহত করেন । ইয়ংবেঙ্গল যুবকদের 
উন্মা্গগামী মতবাদ, স্বার্থান্বেধী মিশনারীদের বলপূর্বক ধর্মান্তীকরণের প্রচেষ্টা, 
হিন্দুদের যধ্যে পরম্পর ধর্মবিবাদ, যখন দেশবাসীকে সংশয়ান্বিত করে 
তুলেছিল, তখন দেবেন্দ্রনাথ মুক্তবুদ্ধিতে হিন্দুধর্মকে মানব প্রকৃতির আচরণগত 
বিচারাসনে স্থাপন করে দেশবাসীকে সংকট থেকে জ্রাণ করেছিলেন । তিনি 
বেদান্ত গ্রতিপাদ্া ব্রাহ্মধর্মকে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ শুদ্ধা ভক্তিবাদে প্রকাশ করে 
সমগ্র ভারতে এক্য বিস্তার ও স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন ।* 
দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় বুদ্ধিগ্রাহ যুক্তিবাদের সঙ্গে প্রাচীন বৈদান্তিক চিন্তার 
সমন্গয় ঘটেছিল বলে বাঙ্গালী শিক্ষানীতি, সমাজ ও ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এক 
কল্যাণময় সত্যপথের উঙ্গিত পেষেছিল। এতে ভক্তিবাদী ও যুক্তিবাদী উভয় 
সম্প্রদাষ* আত্মস্থ হরে আপন ধর্ধের মূল্যবোধ উপলদ্ধি করে ও জীবনের উপর 
দু আস্থা ফিরে পায়। আর তাতেই দেশবাসীর চিত্ত স্বদেশাভিমুখী হয। 
দেকেন্দ্রনাঁথের শুচিশুত্র ভক্তিতত্ব বাঙ্গালীর চিত্তে মানবিকতার কুলভাঙ্া স্রোত 
গ্রবাহিত করেছিল বলে স্বদেশপ্রেমিক স্বভাব কবি ঈশ্বরগুপ্ত, বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী 
মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত, মানবগ্রেমিক বিদ্যাসাগর, রাজনীতিক ও বাগ্মীপ্রবর 
% “ঘি বেদান্ত-গ্রতিপাদ্ ত্রাক্ষধন্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদ্বায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক 
হইবে, পরম্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভাতৃভ!বে মিলিত হইবে, তার পূর্বেকার 

বিরুম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে লে শ্বাবীনতা লাভ করিবে ।”-- 
মায্মসীবনী £ দেবেজ্নাখ ঠাকুর, পৃ. ১০৬। 


বাঙ্গালীর স্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ৪৫ 


রামগোপাল ঘোষ, নিষ্ঠাবান হিন্দু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং স্বদেশহিতৈষী 
রাজেন্্লাল মিত্র, সকলেই তত্ববোধিনী সভার ঘাটে তাদের জীবনচিন্তার 
সোনার তরীখানি নোঙর করেছিলেন । 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা” (১৯৮৩৩) এই সমস্ত হ্বাদেশিক মনীধীদের রচশায় 
সমৃদ্ধ হয়েছিল । দেশবাসীর মধো স্বাদদেশিকচেতণা কি ভাবে উদ্বোধিত 
করা যায়, সে সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ 'তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 
হত। দেবেন্রনাথের ভক্তিবাদী জ্ঞানাত্মিকা রচনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
মহাভারতের অনুবাদ এবং বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ সম্পকীয় নানা সামাজিক 
নিবন্ধ, অক্ষয়কুমার দণ্তের গাণিতিক চিন্তা সমৃদ্ধ বস্তসচেতন রচনা ও মানব- 
হিতবাদী আস্তিক্য মতবাদ, যা বাঙ্গালীকে আপন সংস্কৃতি সম্পর্কে একনিষ্ঠ 
করেছিল, তার পাশে জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনাগ্তলির মূল্য ছিল অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ । আলোচনার স্বার্থে একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ গ্রহণ করা হল। 

“*স্বদেশাছুরাগ না থাকিলে স্বদেশের হিত সাধন করিতে প্রবৃত্তি 
হয়না । আনন্দের খিষয় এই যে এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের হৃদয়ে 
স্বদেশান্চুরাগ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে । এই স্বদেশাজগরাগ 
যতই বুদ্ধি হইবে ততই তাহাদিগের দ্বার] স্বদেশের উপকার সাধন প্রত্যাশা 
করা যাইতে পারে। ভারতের উদ্ধার কেবল এই স্বদেশানুরাগ বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করিতেছে । এই স্বদেশান্ুরাগ দ্বার ভারতবর্ীয় লোকপিগের যতই 
এঁক্য হুত্রে ব্ধ কর! যাইবে ততই ভারতের উন্নতি সাধন হইবে ।৮৪০ 

“তত্ববোধিনী পাঠশালা? বাঙ্গালীর তন্গ-মন-চরিত্র গঠন করে। ভারতীয় 
সংস্কৃতির গভীর অনুশীলন, বেদান্ত প্রতিপাগ্য বিষয়ক বিভিন্ন ধর্মীলোচনা, 
জ্ঞানতত্ব সম্মদ্ধ পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রগতিযুলক আলোচনা দেশবাসীকে 
স্বদেশের প্রাণসত্বার সঙ্গে একাত্ম করেছিল । এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত 
হয়েছিল মাতৃভাষার সচেতন অন্তশীলন ও প্রসার পরিকল্পনা! দেবেন্্রনাথের 
এই সমস্ত প্রয়াস বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে বিজাতীয় প্রভাব থেকে রক্ষা 
করেছিল। এমনকি সে সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সভার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী আপন 
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে সচেতন হয়ে উঠছিল, তারও উতপভূমি ছিল 
দেবেন্দ্রনাথের “তন্ববোধিনী সভা” । যতদিন না “তত্ববোধিনী সভ্ভা, 


৪* তত্ববোধিনী পত্রিক। £ শ্বদেশানুরাগ- আশ্বিন, ১৭৯৮ শক, ৩৯৮ সংখ্যা । 


৪৬ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


তার ত্রিমুখী (জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম) সাধনায় জাতির সাংস্কৃতিক চেতনাকে সংহত 
করে 'যুগমন” সংগঠনে সক্ষম হয়েছে, ততদিন পর্যস্ত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক 
বাসনাও ক্ষিপ্রতা। অর্জন করেনি 1৪১ 

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমর্থন করতে না 
পারলেও এই সেন! বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই তাঁদের ইংরেজ রাজত্বের প্রতি 
সবপ্রভঙ্গ শুরু হল | ইংরেজদের ক্রমাগত অত্যাচারের নারকীয় উল্লাস বাঙ্গালীকে 
যুগপৎ হতভম্ব ও বিশ্মিত করেছিল । ইংরেজি শিক্ষা জাতির চিত্-বুত্তিকে 
শাণিত করলেও, জীবনের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ভরসা দিতে পারেনি | 
শাসকের নিদারণ শোষণ নীতিতে যে অর্থনৈতিক দুর্দশা ইংরেজ রাজত্বের 
সচনাকাল থেকে নিম সম্প্রদায়কে রিক্ত করেছিল, তাও পরিশেষে 
উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীকে করল আচ্ছন্ন । উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোবেদনার 
কথা রাজনারায়ণ বন্ধুর আত্মচরিতে প্রকাশ পেয়েছে । তিনি লিখেছেন £ 

“বর্তমান বঙ্গমাঁজে রাজ্যবিষয়ক অবস্থা সন্তোষজনক নহে ।.-*সেকালের 
বাঙ্গালীরা তাহাঁদিগের রাজ্য সঙ্গদ্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন__তীহার। ত 
ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিতেন না। ত্রাহারা রাজাতত্ব তত ুক্র্ূপে 
বুঝিতেন না।-.*.-এই সকল কারণে তাহারা তীাহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় 
অবস্থায় সন্তষ্ট থাকিতেন । এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা আমাঁদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার 
উদ্রেক হইতেছে, কিন্ত রাজপুরুষের আমাদিগের সেই সকল বাসন] পূর্ণ 
করিতেছেন না। আমরা গভর্ণমে্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিতেছি, কিন্ত আমাদের হাত-প। বাধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে 
আমাদের কোন কথাই চলে ন11৮১২ 

অক্ষয়কুমার দত্ত ইংরেজদের প্রজাদলন নীতিকে সমালোচন1 করে লেখেন £ 

“ইংরেজেরা অধর্ম সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম 
সহকারে শাসন করিয়া আাসিতেছেন ।***..-তীহারা ভারততৃমি অধিকার 
করিয়৷ প্রজাদিগের সহিত ন্যায় বিকদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন 1৮৪৩ 

এই মোহ্ভঙ্ষের কলেই উচ্চ ও নিম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তাগত 

৪১ বাঙ্গালার ইতিহাস 2 ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় অব্যায়। 

৪২ সেকাল ও একাল £ রাজশারায়ণ বন্ধ, পৃ. ১৪০ । 

৪৩ ধর্স-নীতি ঃ অক্ষয়কুমার দত, পৃ. ৩-৩১। 


বাঙ্গালীর স্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ৪৭ 


পার্থকা দূর হয়ে যায়। নিয় সম্প্রদায় কোনদিনই বিদেশী শাসকবর্গকে 
প্রীতির চোখে দেখেনি । ফিরিঙ্গী রাজত্বের হচনাকাল থেকেই তারা 
বিশেষভাবে নির্যাতীত হয়েছিল । এখন উচ্চ সম্প্রদায় উপলব্ধি করতে 
পারলেন ইংরেজের মূল নীতিকে আর এর ফলে জাতীয় আন্দোলন এক- 
মুখীনতা লাভ করল। সিপাহী বিপ্রোহোত্তর পর্বের সধশ্রেষ্ট ঘটনা হল এটাই । 
এই জাতীয় এঁক্যের জন্যই নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলাদেশে সবস্তরে 
এক সম্মিলিত প্রতিবাদ হয়েছিল ঘোচ্চারিত। অবশ্তঠ এর সঙ্গে সমকালে 
ইউরোপে বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাখাদী আন্দোলনের কাহিনী বাঙ্গালীকে 
স্বদেশ সম্পর্কে অধিকতর*শচেতন করে । 

বুঙ্গালীর চিত্তে ন্বদেশপ্রেমের ভাব-ভাবনা, বাঙ্গলা কবিতাতেই 
প্রথম দেখা দিয়েছিল । ঈশ্বর গু তার সংবাদপত্র “সংবাদ প্রভাকরে; 
স্বাদেশিকতার সাংবাদিকতা করেছিলেন। তার পত্রিকা ছিল স্বদেশী 
শিক্ষার একটি বড় পাঠশালা । রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, 
বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় ও নাট্যকার মনোনোহন বস্থ তার হাতেই স্বদেশ- 
প্রেমের “হাতে খড়ি নিয়েছিলেন । তিনি “সংবাদ প্রভাকরে শিখদের 
স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংস! করে লিখেছিলেন, 

“শীক দিগকে বিভ্বোহী শবে বাঠচ্য করা কর্তব্য নহে, যাহারা স্বদেশের 
স্বাধীনতা রক্ষণার্থ অন্ত্ধারণ করে, তাহাদিগের সাধুবাদ দেওয়া উচিত, 
তাহারা পুত্তলিকাবৎ রাজা দলিপ সিংহের রাজ্য রক্ষণার্থ যত্তুযুক্ত নহে, কিন্তু 
পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করণার্থ উপযুক্ত প্রষত্ব এবং প্রশ্বাস প্রকাশ করিয়াছে 1৮৪৪ 

ঈশ্বর গুপ্তের চারটি স্বদেশ হিতবাদী কবিতা মাতৃভাষা”, “্যদেশ”, 
“ভারতের অবস্থা”, “ভারতের ভাগ্যবিপ্লব বাঙ্গলাদেশে প্রথম উদ্বোধনী 
স্বাদেশিক সংগীত 1% তার ব্বদেশপ্রেমকে মর্ধাদা দিয়ে পরবর্তীকালে বস্ছিমচন্দ্ 
এক ম্মরণীয়-মন্তবা করেছেন £ 

“মহাম্মা রামমোহনের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্ 


8৪ সংবাদ প্রভাঁকর ? ইশ্বরচন্ত্র গুপ্ত, ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৯। 


মঃ “প্রকৃতির পুজী ধর পুলকে প্রণাম কর 
প্রেমময়া পৃথিবীর পদে । 
বিশেষত নিজ দেশে শ্লীতি রাখ সবিশেষে 


মুখ জীব যার মোহমদে ॥ 


৪৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশবাৎ্সলোর প্রথম নেতা বলা যাইতে 
পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী 1৮৪৫ 
রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধ ছিল ইতিহাস চেতনাশ্রয়ী। তার 
'পদ্মিনী উপাখ্যান" বাঙ্গলাসাহিতোর দেশাত্মবোধের উদ্দীপনায় লিখিত 
প্রথম পূর্ণ কাব্য গ্রন্থ ।* “শুর সুন্দরী” ও “কাঞ্ধী কাবেরী” কাব্য গ্রন্থদধয়ে ভারতের 
নরনাঁরীর বীরত্ব, সতীত্ব ও সংগ্রামকৌশলের অন্তরালে দেশপ্রেমের বাণী 
এবং আদর্শকেই জাতির চিন্তে ছড়িয়ে দেওয়া? হয়েছে । পরবর্তীকালে 
জ্যোভিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর এতিহামিক নাটক রচনাতে পরাধীনতার বেদনাকে 


ইন্দ্রের অমরাবতা ভোগেতে ন। হয় মতি 
স্র্গভোগ উপসর্গ যার । 

শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম 
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥” _ (শ্বদেশ ) 

অথবা, 

“জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি 

ধর্মরূপ ভুষাহীন হয়ে ? 
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানাহত 


মিছে কেন মর ভার বয়ে?” 
_(ভ।রতের ভ্যগাবিপ্লব » 
8৫ ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ও আলোচনা £ বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় , বহুমতী সংস্করণ । 
* “শ্নাধীনত। হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, 
কে বাচিতে চায়? 
দাসহ শুজল বল কে পরিবে পায় হে, 
কেপরিবেপায়? 
কোটি কল্প দ।ন খাক। নরকের প্রায় হে, 
নরকের প্রায়। 
দিনেকের শ্বাধীনত। ম্বগগণ তায় হে, 
সবগহথ তায়। 
সার্থক জীবপ আর বাঁছুবল ভার হে, 
বাহুবল তার। 
আত্মনাশে যেই করে দেণের উদ্ধার হে, 
দেশের উদ্ধার |” 
-_-( পদ্মিনী উপাখ্যান ) 


বাঙ্গালীর শ্বদেশ চিন্তার উন্মেষ ৪৯ 


আরও বাস্তববায়িত করেছেন । রঙ্গলালের স্বাদেশিক আদর্শের কথা৷ বিচার 
** করে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছিলেন ২ 

“আমার বোধহয় পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বব 
প্রথমে জাতীয় স্বাধীনতার বাণী উদশীরিত করিয়াছিলেন । রাজপুত ও 
মূুসলমানদিগের যুদ্ধের একটি ঘটন] লইয়া এই কাব্য রচিত হয়। রাজপুত 
দেশপ্রেমের উহ? একটি গৌরব স্তস্ত-্বরূপ। ...গত শতাব্দীর সঞ্চম দশকে 
নব্য বাঞ্গাল। রঙ্গলালের উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নৃতন 
মন্ত্র গ্রহণ করিল ।”৪৬ 

এই সমস্ত কাবা কবিতাতে স্বদেশের প্রতি মমতা ও পরাধীনতার জন্য 
আব্মগ্লানি প্রকাশিত হলেও জাতির অর্থনৈতিক দুর্শার আতি কোথাও 
প্রকাশ পায়নি । এর আবেদন সমাজের নিদিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের নাট্যশাখাতেই ধাঙ্গালীর জীবন-মন্ত্রণা সর্বপ্রথম 
বাশীরূপ পেয়েছিল । বিদেশী শাসকশ্রেণীর অত্যাচারে জীবনের মাধুর্ধ কিভাবে 
নষ্ট হয়ে যায়, পরাধীনতার আখগ্লানিতে গ্রাতিবাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়ে জীবনকে করাল কৃষ্ণ করে দেয়, এবং সেই নিদারণ জীবন-যন্ত্রণার 
মধ্যে একটি জাতীয় সংহতি অমিত প্রত্যয়ে নিটোল হয়ে উঠতে থাকে 
ধীরে ধীরে; জাতীয়তাবাদের এই পরিচয়টি প্রথম 'নীলদর্পণ” নাটকে রূপায়িত 
হয়। বাঙ্গালীর পরাধীনতার বেদনা! ও প্রতিবাদ বান্তবরূপে দরীনবন্ধুর 
চিন্তাতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। ম্বাদেশিক ভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে 
'নীলদর্পণ' নাটক এক অনন্য গৌরবের অধিকারী । 


৪৬ সাহিত) ও সাধনা ঃ বিপিনচন্ত্র পাল। 
৪ 


তিন 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক 
ভূমিকা 


৯ 


১৮1৭ খ্রীষ্টাব্দে, সিপাহী বিদ্রোহ বাঙ্গালী মানসে কোন গ্রতিক্রিয়! স্যতি 
না করলেও বঙ্গভূষিতে রাজনৈতিক আন্দোলন ও চিন্তা ক্ষিপ্রগতিতেই 
অগ্রপর হ'তে থাকে ॥ নীলচাঁষকে কেন্দ্র করে বাক্গলাদেশে যে বিক্ষোভ শুরু 
হয়েছিল, তা কালক্রমে আগ্নেরগিরির বিক্ষোরণ ঘটিয়ে ইংরেজ শাসন ও 
পরিচালনার ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতে জাতীয় 
আন্দোলনের ইতিহাঁদে এটাই হচ্ছে প্রথম গণজাগরণ । আর 'নীলদর্পণ। 
নাটক হচ্ছে এই গণজাগরণের পূর্ণ গ্রতিচ্ছবি । “নীলদর্পণ' নাটকের আগে 
বাঙ্গালীর সাহিত্য-বিচিন্তাতে রাষ্ট্রচেতন। পূর্ণ মর্ধাদা লাভ করেনি । কয়েকজন 
কবির কাবো দেশপ্রেম ও পরাধীনতার মর্মজাল! বিচ্ছিন্ন আকারে রূপলাভ 
করেছিল মাত্র। এর প্রধান কারণ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক চেতনা একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে আবদ্ধ ছিল। 
আবেদন, পত্র-পত্রিকায় লিখিত প্রতিবাদ এবং সভাসমিতিতে আলোচন। 
ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে রাজনৈতিক, চিন্তাধারা রূপলাভ করেনি ! 
উনিশ শতকের স্চনাপর্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের ধর্মচিন্তা ও 
চিরাচরিত সংস্কার আহত হয়েছিল । পযাজজীবনের বন্ধনগ্রস্থীতে ও শাশ্বত 
ধর্মবিশ্বাসের যূলে আঘাত লাগবার জন্য বাঙ্গালীর চেতনা ও অনুভূতি 
হয়েছিল উৎক্ষিপ্ত। একদিকে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকদের জ্ঞান ও প্রেম 
সমস্থিত কর্মচিন্তা, অন্যদিকে ইতিহাস-সচেতন ইংরেজিশিক্ষিত নব্য যুবকদের 
বন্ধনমোচনের দুর্বার ব্যাকুলতা এবং দুইয়ের মাঝখানে সংরক্ষণীল সম্প্রদায়ের 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব) সমস্ত কিছু একত্রযোগে দেশের আকাশে-বাতাসে 
এমন একট! উন্মাদন স্থপ্টি করেছিল যে, এ যুগের নাট্যান্থভাবনা অনিবার্ধভাবে 
প্রাণাবেগে চঞ্চল মানবচিত্তের ঘাতপ্রতিঘাতে তরঙ্গিত হয়ে সামাজিক 
নাটকরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। 





দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ৫১ 


সমকালে রামনারায়ণ তর্করত্বের 'কুলীনকুলসর্বন্থ ও 'নৰ নাটক” 
স্উমেশচন্্র মিত্রের “বিধবা বিবাহ” নাটক, এবং মধুক্থদন দত্তের “একেই কি 
বলে সভ্যতাঃ ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ” প্রভৃতি নাটকগুলি বিশেষ 
ভূমিকা লাভ করে। এছাড়াও বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, মগ্যপানজনিত 
জীবনের অপচয় ৪ পারিবারিক যন্ত্রণ--এই সমস্ত সামাজিক সমস্যাও নাটকের 
বিষয়বস্তু হিপাবে গৃহীত হয়েছিল । তবে উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে 
মধুছদনের প্রহপন ছু”টি ছাড় অন্তান্তগুলি বিদ্রপপ্রধান নকসা-জাতীয় রচন| | 
রামনারায়ণ তর্করত্বের “কুলীনকুলপর্বস্ব নাটকে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক 
দুর্শশ[র অন্প ছায়াপান্ত ঘটেছে। তবে সেখানে কৌলীন্প্রথার অন্তরালে 
জীবন যন্ত্রণার কথা বিচারই নাট্যকারের প্রধান চিন্ত। । অন্যান্য সামাজিক 
ন[টকে দেশবাপীর অর্থনৈতিক আবস্থা ও রাজনৈতিক চেতনার কথ প্রকাশ 
পায়নি । 

“শীলদর্পণ” নাটকের মধ্যে দেশবাসীর চরম ছুদশা ও ফিরিঙ্গীশাসকদের 
অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হযেছিল, একথ| এামরা পৃবেই জেনেছি। 
সমকালীন নিম্নরায়ত সম্প্রদায়ের জীবনে নীলচামের জন্য যে নিদারুণ সংকট 
ও মর্মভেদী হাহাকার নেমে এসেছিল, তার প্রত্যেকটি কারণের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে নাট্যকার দীনবন্ধু অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখে দাড়াবার জন্য উচ্চ- 
নিষ্নশ্রেণী নিবিশেষে সকলকে আমন্্ণ জানিয়েছিলেন | 

কিন্তু 'নীলদর্পণেশর আগে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক ভাবনা নাটকের বিষয়বস্ত 
হিসাবে গৃহীত না হলেও, বাঙ্গলাদেশে সংস্কারচেতনার মধ্যে যে 
জাতীয়তাঁবোধ ৪ শ্বদেশপ্রেম সংগঠিত হচ্ছিল, তাকে ইংরেজ সরকার ও 
শ্বেতাঙ্গ জনগণ প্রীতির চোখে দেখেনি । সমাজসংস্কারযূলক নাটকে 
বাঙ্গালী কেবল সাংস্কৃতিক সংগ্রামেব অবতারণা করেনি, তদানীন্তন ইংরেজ 
সরকার বাঙ্গালীকে নকল সাহেব তৈরী করবার, শিক্ষিতসমাজকে মছ্পানে 
আসক্ত করবার এবং শোষণযন্ত্ররে কেরাণী প্রস্তত করবার ষে প্রয়াস 
চালিয়েছিল, তারও বিরুদ্ধে এই নাটকগুলি বিরূপ সমালোচন1! করে। 
রামমোহনের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিদ্যাপাগরের বিধবা-বিবাহ 
ব্যবস্থা প্রচলন ও স্ত্রীশিক্ষা) বিস্তার, ব্হুবিবাহপ্রথা রোধ প্রভৃতি নান। 
প্রগতিমুখী সংস্কীরচিন্ার মধ্যে বাঙ্গালীর চিত্তভাবন1 ক্রমশঃ উন্নত হতে 
থাকে এবং এই ক্রমবর্ধমান মানসিকতার মধ্যেই ইচ্ছা লাভ করে নাট্যশাল। 


৫২ বাঙ্চল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


স্থাপন পরিকল্পনা এবং নাটক রচনা । বাক্ষালীর এই মানসবিপ্লব, তাদের 
নাটক রচনার প্রয়াস এবং রঙ্ষমঞ্চে শ্রেণীসচেতন নাটক উপস্থাপন1,” 
ইংরেজগণ বরদাস্ত করতে পারেনি । কারণ তারা জানত, সর্বদেশে, 
সবকালে প্রমাণিত হয়েছ যে, মানবজাতির অনুভূতিকে উদ্দীপি করতে 
নাটকেরন্যায় শক্তিশালী উত্তেজক আর কিছুই নেই! তাই বাঙ্গ'লীর 
উদ্যোগে বাঙ্গল নাটকের প্রথম অভিনয় সাফলা ফিরিঙ্গীদের চিন্তিত করে 
তোলে । শ্যামখাজারের নবীনচন্দ্র বন্থু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় 
বি্যানুন্দর* নাটাযাকারে অভিনীত হলে ইখরেজদের সংবাদপত্র 'ইংলিশমযান 
আগু মিলিটারি ক্রনিকল” লেখে £ 

«এই সকল নাটাভিনয়ে হিন্দুদিগের মানসিক বা নৈতিক কোন প্রকার 
উন্নতি তো হয়ই না, বরং লোকহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল অভিনয়ের 
বিরুদ্ধাচরণ কর] উচিত ।-..ভবিষ্যতে এক নিন্দা ভিন্ন এই সকল অভিনয়ের 
কোন উল্লেখ হিন্দু পাইয়োনিযারে দেখিতে পাইব না, ইহা আমরা আশা 
করি ।”১ 

প্রকৃতপক্ষে “বিছ্ভানুন্দর” নাটকাভিনয়কে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীদের মধো এক 
আলোডন আসে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উপকারিতা ও গ্রয়োজনীমৃতী।, 
বাঙ্গলাদেশে বিভিন্নস্থানে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ও নাটক রচনার আবশ্যকতা, 
তদানীস্তন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী এই অভিনয়ের সাফল্য থেকে উপলব্ধি 
বরে। এইরকম একটি জাতীয় প্রয়োজন সকলের মনের মধ্যে যাতে 
বিশেষভাবে অন্ুবিন্ধ হয়, তারই প্রচার চালিয়েছিলেন “হিন্দু পাইয়োনিয়ার? | 
এই প্রচার ইংরেজদের আতঙ্কিত করেছিল। “হিন্দ পাইয়োনিয়ার” 
লিখেছিল, 

“দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধো এরূপ অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘটিতে 
পারিয়াছে, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি । এই সকল 
বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা! তাহাদের দ্ী ও কন্যাদের শিক্ষা 
দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? হিন্দুহিসাঁবে আমি এই কথাটা আমার 
দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই যে বালিক1, যে নাট্যশালায় এবপ 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইত, তবে কি তাহার 
প্রতিভীর আরও ক্ষতি হইত না? এই বালিকাটি শুধু কঠস্থ করিয়! আবৃতি 
১. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস £ ব্রজেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায় , পৃ. ১৩৬। 
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করিয়। গিয়াছে মাত্র । পুরুষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া 
ধাহার। প্রকতিদেবীকে দোষী সাব্যস্ত করেন, তাহাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত 
দ্বারাই কি প্রতীয়মান হইবে না! যে, হিন্দু স্ীলোকেরাও তাহাদের স্বামীদের 
গ্যায় শিক্ষালাভের উপযুক্ত? এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকদের নিকট 
প্রমাণিত হইবে না যে, যওদিন পর্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন 
তাহার। সমাজে অধর্তমান বলিলেই চলে? আমাদের পমাজের স্ত্রীলোকদের 
মানপিক শক্তির এই মহান্‌ ও নৃওন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষা 
অবহেল। প্রদর্শন করেন, তবে তাহাদের হৃদয় কঠিন ও চিন্ত আবেগহীন 
বলিতে হইবে। 

দেশীয় রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার পরিচালন-পদ্ধতি এইরূপ । এই সকল প্রশংসনীয় 
কিন্ত ভ্রমে পতিত স্ত্বীলোকদের চারিত্রিক উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য 
নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বন্ধ ধন্যবাদের পাত্র। ...একজন ধনী 
দেশীয় ভদ্রলোক যে এইরূপে আমাদেন দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, 
তাহ অতিশয় আনন্দের বিষয়। ধনী-সম্প্রদায় কি তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিখেন না) আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই 
ঘাহ। দ্বার| কালে ভারওবধের প্রাপ্য খ্যাতি লাভ ঘটিবে। 

বর্তমানে হিন্দু স্ীলোকের অবনতির কারণন্বরূপ যে-সকল কুপ্রথ! 
আছে, পে-সকল দুর করিবার জন্য যেন তিনি উপযুক্ত উপায় অবলঙ্গন 
করেন, 'এবং সর্বোপরি, হিন্দু থিয়েটার" এর ন্যায় এই নাট্যশালা যাঁহাঁতে 
প্রথম অবস্থাতেই লোপ না পাইয়া ধর্তমান থাকে, তাহার চেষ্টা যেন করেন। 
ইহা দ্বারাই তিনি সমাজের প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিয়া যশস্বী হইতে 
পারিবেন। এই সকল কাধ্যের কোন প্রশংসার আবশ্তক নাই! এগুলি 
সকল দিক্‌ হইতে গৌরব আহরণ করে-_ইহ1দের দ্বারা সজ্জনের৷ অনস্ত যশ 
অঞ্জন করেন ।”২ 

নাটকাভিনয় দর্শন করে বাঙ্গালী যাতে সমাজসচেতন হয়ে উঠে, তারই 
আয়োজন শুর করতে এই পত্রিকা ধনী স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিব্গকে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন । একটি জাতিসংগঠন মানসিকতা ও জাতীয় এঁক্যবোধ 
স্ষ্ট্ি করার প্রয়াস এই বক্তব্যের সবাঙ্গে মিশে আছে। বিভিন্ন সামাজিক 
সমস্যা ও অর্ধনৈত্তিক দুর্দশার কাহিনী য1 নাটকের বিষয়বন্তর মধ্যে লীমানদ্ধ 

২. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস £ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় ; পু. ১৪-১৫। 


৫৪ বাঙ্গলা! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাৰ 


হয়ে প্রহননাঁকারে অথবা রঙ্গবাঙ্গের মধ্যে অভিনীত হত, তাই ভবিষ্যতে 
সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতার ক্ষেত্র প্রস্তত করেছিল । এই সময়ে অভিনীত 
নাটকগুলিতে নাটারস শীর্ণাকারে প্রবাহিত হলেও, বিভিন্ন নাটকাভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে জাতীয় সংগঠনের প্রচেষ্টা দিকে দিকে আরম্ভ হচ্ছিল। 

সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙ্গালীর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী আমরা পটভৃমি 
বিশ্লেষণে লক্ষ্য করেছি । শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনচেতনার সঙ্গে সাধারণ 
মানুষের দীর্ঘদিনের সংগ্রামমুখর মানসিকও|র এক স্বাভাবিক সমন্বয় ঘটে- 
ছিল বলেই 'নীলদর্পণ নাটক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক বৃহত্তর জাতীয় এঁকা 
আপন দাবির অনুকূলে নিজেদের মতকে স্থ্দুটভাবে প্রতিষ্টিত করে । 
নীলকরদের অত্যাচারে বাঙ্গালীর স্বাভিমান ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাজ্: 
প্রতায়ের সঙ্গে মুখর হয়ে উঠে। দীনবন্ধুর 'নীলদ্পণ” নাটক বাঁঙ্ষালীর 
সংগ্রামশীল মানপিকতার প্রতিবিদ্গ। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধো 
যা স্কুটনোনুখ ছিল, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের “গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা 
ও সর্বব্যাপী সহান্থভৃতির” তুলিতে তা হয়েছিল প্রাণবন্ত । দেশবাসীর 
লকলশ্রেণীর মানুষের বেদনা সেদিন এই নাটককে আশ্রয় করে দিকে দিকে 
প্রচারিত হয়েছিল । নাটাশালা, অভিনয়ের মধা দিয়ে এর গতিবেগ খাড়িয়ে 
দিয়েছিল। 'নীলদর্পণ নাটক জাতির সীমাহীন যন্ত্রণাকে ভাষায় রূপ দিবে 
মানবপ্রেমের সুউচ্চ বেদীতে স্থাপন করে জাতীয়তাবোধ বিস্তারের ক্ষেত্র 
প্রথম ও প্রধানস্থান অধিকার করেছিল। রঙ্গলালের “পদ্মিনী উপাখ্যানে? 
ধা কাকলি আকারে ছিল, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে” তাই ভৈরব টংকার 
ধ্নিতে নিনাদিত | স্বাদেশিক-চেতন] বিস্তার '৪ স্বাধীনতা আন্দোলনে 
বাঙ্গল। নাটকের অগ্রগতি, নীলখিদ্রোহের রক্তকেতন উড়িয়েই শুরু হয়ে- 
ছিল, আর তাতে যে নাম লেখা ছিল, তাহ'চ্ছে-_দীনন্ধু মিত্র । 


পটভূমি বিচার 
৮ 

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ” নাটক বাঙ্গলার নীলচাঁষীদের দীর্ঘকালের নির্ধ।তনের 
এক করুণ কথাচিত্র। ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর রাজত্বের কুচনাঁকাঁল থেকে 
উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলার নীলচাষীদের 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ৫৫ 


উপর যে অকথা নির্ধাতন 'ও নিপীড়ন শুরু হয়ে জীবনকে কষায় 'ও অসহনীয় 
করে তুলেছিল, তাই “নীলদর্পণ, নাটকের পটভূমি রচনা করেছে । দীনবন্ধু 
যেন রায়তদের কধিরন্নাত জীবনের করুণ কাহিনীগুলি একসঙ্গে গ্রথিত করে 
নাটকাকারে দৃশ্তচিত্রে আবদ্ধ করেছেন। তাই বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার 
প্রভাব বিশ্লেষণে নীলচাষের লাভজনক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং 
তার সঙ্গে নীলচাষীদের অর্থ নৈতিক দুর্দশার কথা ও নীলকরদের অর্থগৃরন, 
মনোভাবের পরিচিতি গ্রহণ অবশ্ঠন্তাবী হয়ে পড়ে । 

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নীলবিদ্রোহ বাঙ্গলাদেশে বিপুল 
আলোড়ন তুললেও, এই আন্দোলন কোন আকম্মিক ঘটনা ছিল না। 
বহুদিনের পুগ্তীভূত বেদনা ও অত্যাচারের নির্শম গ্লানি, প্রতিকার ও মুক্তি 
বাপনাতেই বিপ্লবরূপাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল । 

ইষ্ট ইঙ্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানী কারবারের অন্যতম দ্রব্য ছিল নীল। পরে 
এ দেশে অবাধ বাণিজ্যনীতির পসার হলে ইউরোশীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
নীল-কারবাঁরে আত্মনিয়োগ করেন। ইউরোপের বাঁজারে নীলের চাহিদ। 
থাকার জন্য নীলকরেরা এদেশে নীলচাষ করে উৎপন্ন নীল ইংলগের 
পুজিপতিদের কাছে উচ্চ কমিশনে সরবরাহ করত, আর এ ব্যাপারে মুনাফার 
পরিমাণও ছিল প্রচুর । 

কিন্ত নীলচাষে নীলকরদের আথিক উন্নতি ঘটলেও এদেশীয় কৃষিজীবীদের 
অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি । নীলচাষের শুরু থেকেই 
নীলকরের1 সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিল। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার 
বিখ্যাত ডন" পত্রিকায় লিখেছিলেন, 
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৫৬ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাৰ 


এইসব অতাচারী নীলকরদের স্বভাবের ও মানস প্ররুতির বর্ণনা একজন 
ইংরেজ লেখকও দিয়েছেন । | 

“নীলকর একজন ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী দুবুত্ত। তার প্রথম কাঁজ একটা 
স্থান খু'জে বের করা যেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে । তার 
পন্থ। হচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ বিঘ। কিংবা আরও বেশি আয়তনের একটা জমি 
কেনা, এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি গামল। ও যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সংগ্রহ করে 
একট ফাক্ট র স্থাপন করা । . বস্তত ফ্যাক্টর জমি এমনকি ফ্যাক্টরিটি 
পর্ষস্ত থাকত বেনামীতে । ...অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা আমরা 
জানি। মাত্র দু-একটি নয়, এমন শতশত মুখোমুখি লড়াইয়ের উদাহরণ 
আমরা দিতে পারি যেখানে দুইজন, তিনজন এমনকি ছযজনও নিহত হযেছে 
এবং সেই অনুপাতে আরও অনেকে আহত হয়েছে; অসংখ্য খণ্যুদ্ধে পশ্চিমা 
ব্রজভাষাভাষী ভাড়াটে দৈন্তর৷ এমন দুঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছে যে, তা যে 
কোন যুদ্ধে কোম্পানীর সৈন্যদের পক্ষে গৌরবজনক হত, বন্ক্ষেত্রে নীলকর 
সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, তার তেজীয়ান ঘোড়ার পিঠে 
চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পলায়ন করে প্রাণ বাচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে 
রুষকেরা সশম্ব আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠিগুলিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে; 
অনেবস্থানে একপক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপরপক্ষ এসে তার 
প্রতিশোধ নিয়েছে ।”৪ (অনূদিত ) 

বাঙ্গলার নিরক্ষর কৃষকেরা বিনাসংগ্রামে আত্মসমর্পণ করেনি । তার 
নিজেদের সাধ্যমত র!জশক্তির ব্রিদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছে । নীল- 
চাষীদের অলহায়তার কথা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মানস গোচর করবার জন্য 
“সমাচার দর্পণ” লিখেছিল, 

“মফন্থলে কোন ২ নীলকারকের| প্রজার উপর দৌরাজ্মা করেন তাহার 
বিশেষ এই | যে প্রজ1 নীলের দাদন না লগ্ন তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিপা 
খাকেন ও খালাশীদিগকে কহিয়া রাখেন যে & সকল প্রজার গরু নীলের 
নিকট আইলে নে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা । তাহারা এ চেষ্টাতে নীলের 
জমির নিকট থাকে কিন্তু যখন গক নীলের নিকট আইসে ঘগ্ঠপি নীলের কোন 
ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে, সে গর 
এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক 


৪8 0210066551৪, 1848 
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নিতান্ত কাতর হইয়! কুঠিতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা 
কহে না পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার ছুঃখ হয় ইহাতে সে 
প্রজ। রে।দনাদি করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুপ দিয়া ও নীলের দাঁদন 
লইয়। গরু খালাস করিয়া গুহে আইসে । এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় 
তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিপাৰ রফা হয় না, গ্রতিসনেই 
দাদন সময়ে বাকীদার কহিয্না ধরিয়া কয়েদ রাখে । তাহাতে প্রজারা ভীত 
হইয়া হাল বকেয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ 
গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ 
করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্ত শন্ত আবাদ করিয়া নির্বাহ করিতে 
পারে না 1৮৫ 

নীলকরদের এই অন্যায় আচরণ ও অমানুষিক অত্যাচারের পিছনে 
তদানীন্তন ইংরেজ বণিক সরকারের সমথন ও আইনগত সহযোগিতা ছিল । 
১৮১৯ শ্রীষ্টান্দের “অষ্টম আইনে? । 7২660198007) ড]]] ০£1819) তারা 
দেশীয় জমিদারের কাছ থেকে জমির পন্তনি লাভের অধিকার পেয়েছিলেন | 
পরে ১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ধের ধঠ আইনের দ্বারা ( [২৫£518000. ৬] 0£ 1823 ) 
নীলকরেরা যে-সব চাষীদের টাকা বা নীলবীজ দাদন দিয়েছে, তাদের 
জমির উপর একট] বিশেষ সত্ব বা অধিকার পায়। এ ছাড়াও ইংরেজ 
নীলকরদের বিচাঁর বিভাগীয় নানা সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩০ 
খীষ্টাব্দের 'পঞ্চম আইনে? (0২650190015 ৬ 06 1830) যা ঘোষণা করা 
হয়েছিল তার হঠকারি'তার তুলনা বোধহয় বিশ্বে আর কোথাও নেই। এই 
আইনেই বলা হয় যে, দাদন গ্রহণকারী রুষকদের নীলচাষ না করাট। হবে 
ম্পূর্ণভবে বে-আইনী । তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে 
কঠোর শান্ধি রামতদের ভোগ করতে হবে। এই আইন পাশ হলে 
চাষীদের অবস্থা কেমন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল, তার বর্ণন1 পাই “ব্গদৃত” 
পত্জিকায় জনৈক মফন্বল নিবাসীর লেখায় । তিনি লেখেন, 

+১00)2 10001)01)9 250 21167 187 ৮25 01000015866] 16590600105 
6196 ০0101520010 01 [100160, 11) আ1)10]) ৮211005 61380000610 ভা616 
18906 15£9701105 01)2 00161586015 016 0])6 5011. 10156 100086106 


17101) 2.5 £290010650 00676£000 1085 1700 11006520 1022 17098.06 


৫ সমাচার দর্পণ ঃ ১৮ মে, ১৮২২1 


৫৮ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


000110 05৮ 00610) 1017 810100081) 005 8£010010011565 90961 £& 
81105 0 0079165510109 17010 01)6 012100515, 01065 19252 61)0516% 
10000 00 01500095010 0025 50016000 8150016 আ(0]) 019০ 
[018116215 10০01৮65, 5150, 6106 11510 01 1106) 8:00. 9600101]5%, ৪. 12009 
11০8৬ 2091056 ) 2190 0176৮ 212 50 00091: 85 00109 81781016 0০0 
[910৮106 2৬০1) 101 60০1 ০ 01561705165 1 [76706 0০ 216 
[02025591115 10015009560 €0 00796271102 : ৬1791) 00০ ০0161521601 
185 0102 ৫2021৮60270 20৮91152, 10610161196 001 20% 01 1815 
70095621165 081) 000811) 0911৮291617)05 000 006 61058200156, 001 
002 ৪০০01065212 50 42059100515 0105019) 01086 10০ 21৬85 
20006215110) 2.01528.75 7 0086 05006 009 58,512 02 106৮০1 23206 
00 ০০ 20081010990. 0] 1015 0010856...01)061 ৪. 610095210 
91101191 9005 ০06 00019951017 01) 00100101016 £102109 $১"-:৮€]৮ 
008] 61210010125 2; 60০ ০1005 01 6172 0191)0915 210 15, 01051610016, 
৫০691900017 00100191101175.1001)6 012010615139৮2 100৬ 2171)15 
[00090 17 0102 100600551], 10208052 [091 06 01)6 50081101" 
707001126015 01 19100 212 0191) 105 9:৮৪1152 €0 58610 01611 
521৮106.1617051176 61)15 01021] ড/151125 ৪162 11156 00105001660. 110 
0102 09500102106 01 012065 7) 8100 9108115010০ 1002 15 2810161015115 
11860 00 00611 10005 800 01055 212 1000060 60 81৮০ 168.5০ 
01 010০1]: 1005, 000]. 0065 80150501০06 আ1)10 00019551015 
212 17208100110. -7?৬ 

সমকালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বাঙ্গালী সাংবাদিকগণ নীলকরদের 
উত্পীড়নের যে সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করতেন, তা ছিল জাতির স্বদেশচেতনা 
সমৃদ্ধ রাজনৈতিক চিন্তারই বহিঃ প্রকাশ । বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান সঙ্ঘবদ্ধ 
প্রতিবাদ ক্রমে ভারতব্ষের আকাশপীমা অতিক্রম করে অবশেষে ইংলগ্ডে 
প্রবেশ করে । সেখানকার “ডিরেক্টররা” নীলকরদের অন্ত্যাচার সম্পর্কে আর 
উদাসীন থাকতে পারলেন না । ১৮৩২ খ্রীষ্টাবে বিলাতের ণডিরেক্র” গণ 


৬ বঙ্গদুত 2 ১৮৩০১. চিঠির ইংরেজি অনুবাদ ১৮৩১ সালে, লগ্ডণ এশিয়াটিক জানালে 
প্রকাশিত হয়। 
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তাদের মতামত ব্যক্ত করে যে চিঠি ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে দিয়েছিলেন, 
তাতে রায়তদের উপর নীলকরদের অত্যাচার প্রমাণিত তথ্য হিসাবে 
স্বীকৃত হয়েছে, এইরূপ এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল । এই পত্রে 
'ডিরেক্টরর]” নদীয়। জেলার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট টীর্ণবূলের অভিমতকে 
সমর্থন জানিয়েছিলেন ৷ টার্ণবুল তার রিপোর্টে নিরপেক্ষভাবে নীলকরদের 
অত্যাচারের যে কথাচিত্র একেছিলেন, তাতে তিনি নীলকরদের অত্যাচার ও 
নীলচাষীদের ছুরবস্থার সক্ষে দেখিয়েছেন, কিভাবে ছল-বল-কৌশলে নীলকরেরা 
অশিক্ষিত চাষীদের চুক্তিবদ্ধ করে রাখে, কিভাবে দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তারা 
লুষ্ঠনব্রবোর মধ্যে ভাগ বসায়। যে সমস্ত লোক সশস্ব হয়ে ভাড়াটে সৈন্য 
হিসাবে নীলকরদের স্বপক্ষে চাষীদের উপর অত্যাচার চালাত, তাদের মধ্যে 
অধিকাংশই ছিল দাগী, সামাজিক দুবুত্ত অথবা ফেরারী আসামী । এরা 
অত্যন্ত নিরাপদে নীলকরদের কুঠিতে আশ্রয় পেত । এদের অত্যাচারের 
কিনার! করা পুলিশের সাধা ছিল না । এমন কি অনেক সময় ম্যাঁজিষ্েটরাঁও 
ভষে নীরব থাকতেন ।* 

কিন্তু বাঙ্গলাদেশে নীলচাষীদের দুর্ভাগ্র বোঝা ক্রমশঃ দ্রুত গতিতে 
বেড়ে চলল । কুখ্যাত “ষষ্ঠ আইন” ও “পঞ্চম আইন” তাদের অত্যাচারকে 
অধিকতর পুষ্ট করেছিল 1 ১৮৩৫ শ্রীঈাবে লর্ড মেকলে নীলকরদের অত্যাচারের 
পরিপ্রেক্ষিতে “মিনিটে” লিখেছিলেন, 

“1086 £690 2৮115 5150) 0080 £:556 10185610615 06200617015 
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এই সমস্ত আলোচনা ও লেখালিখির জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাবের কুখ্যাত “পঞ্চম 
আইন" বাতিল হল বটে, তবে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবের “অবাধ বাণিজা' চুক্তিতে 
নীলকরদের বাঙ্গলাদেশে জমিদার হয়ে বপবার অধিকার দেওয়া হল। 
এর ফলে নীলকরদের অতাচার কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি নিয়ে বজপাতের 
মত নিক্ষিপ্ত হল অসহায় রাখতদের মাথায় । এ সময় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা 
“মবাধ বাণিজ্য" চুক্তিকে সমর্থন জানাননি । তাদের গ্রতিধাদ গ্রাহ্‌ 
হয়নি সতাকথা, কিন্তু দমে সময়ে রাজনৈতিক অধিকার লাভের যে চেষ্টা 
পঙ্গালীর মনে আশা সঞ্চার করেছিল তাই পরবর্তীকালে প্রতায়ের সঙ্গে 
কলব্তী হয়েছিল । “ইঙ্ডিগো কমিশন* গঠনে ইংরেজকে বাধ্য করা৷ বাঙ্গালীর 
জাগ্রতবুদ্ধি ও রাজনৈতিক চেতনার অন্যতম ফলশ্রুতি । 

াঙ্গলাদেশে নীলবিদ্রোহের কারণ ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক 1* ১৮৩৩ 
খীষ্টান্ধে ইংরেজরা জমিদার হবার অধিকার পেলে ইংরেজ বণিক ও নীলকর- 
দের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এদেশে, বিশেষকরে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল | 
১৮৩৫ গ্রীষ্টাব্ধে, “বেঙ্গল চেস্বার্স অব কমার্স) ও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাঝে 'নীলকর 
সমিতি" স্থাপিত হয়। এর কিছুদিন পরে গড়ে উঠে “00156 [90 17010675 
৪100 00700061010] 2১550012610 0£ 7116151) 17019. এই বণিক 
সংস্থাগুলি পরম্পর বিবাদ বিস্বৃত হয়ে দেশের ধনসম্পদ লুগ্গনৈ একাগ্রচিত্ত 
হয়েছিল। নীলচাষের প্রবর্তনৈ কৃষকদের অর্থ নৈতিক দ্ুর্শা কতখানি 
ক্ষতিকর হয়েছিল তা ওয়াটস্‌ 'নীলকমিশন? সাক্ষ্যে নীলকরদের লভ্যাংশের 
পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে বিচার করেছিলেন ।৯ তিনি নীলচাষ 


হিসাবের খতিয়ান দেখিয়ে বলেন, 
“১,৫০০ একর নীলচাঁষ হয়, বিহারের এই রকম একটা কুঠি যে হিসাব 
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দিয়েছে ভাতে দেখা যায় ষে জমিদারকে খাজন। দিতে হয়েছে ৬৯,০০০ টাকা, 
কিন্ত কোম্পানি যে খাজনা আদায় করেছে চাষীদের কাছ থেকে তা হচ্ছে 
৭০,০০০ টাকা, সুতরাং খাজনা বাবদ যে টাকা খরচ হয়, গ্রামের লোকরাই 
তার চাইতে অনেক বেশী দিয়েছে । তিন জন ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের 
বেতন, আর সকলের বেতন ও অন্যান্য সবরকমের খরচ ধরে এই কোম্পানির 
মোট বায় হয়েছে ১,২০,০০০ টাকা । যে পরিমাণ নীল প্রস্তুত হয়েছিল তা 
হ'ল ১,১৫০ মণ, যা মন প্রতি ২০০ টাক। দরে বিক্রি হ'ল, ২৩০,০০০ টাকায়; 
এর থেকে যদি শতকরা ১০ টাকা মূলধনের উপর স্থ্দ ও শতকরা আরও 
১০ টাক! রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য রাখ! হয়, তাহলেও দেখা যায় যে এই কুঠি 
শতকরা প্রায় ১০০ টাকা লাভ দিয়েছে । এই তথাগ্তলি থেকে প্রমাণিত হল 
নীলব্যবস! কি অসম্ভব রকমের লাভজনক ।”১* (অনুদিত ।) 

অপরদিকে নীলচাষীদের দুর্দশার চিত্র দেখি নীলচাষী সবির বিশ্বাসের 
জবান ধন্দীতে । দে নীলকমিশনের সামনে বলেছিল, 

“নীলকরের মাপ অনুসারে আমাকে ৭ বিঘায় নীলচাষ করতে হয়, আপলে 
পেটা হচ্ছে ১১ বিঘা । কোন কোন বছরে তারা আমাকে এক টাক], কি 
দু টাকা দাদন দেয়, কিন্তু কুঠির আমলারাই তার সব নিয়ে নেয়। কুঠি 
থেকে আমার ফপলের জন্য কোনদিন আমি একটি পয়সা পাইনি! গত বছর 
আমি ২৫ নৌকা ভন্তি নীলগাছ দিয়েছিলাম, তারা বলে এক নৌকায় ৩৪ 
বাণ্ডিল গাছ ধরে, আমি বলি এক নৌকায় ১২১৩ বাঙিল গাছ ধরে ।”১১ 
( অনূদিত । ) 

আর এফজন চাষী, মীরজান মণল বলেছিল, 

“নীলকর হচ্ছে একাধারে নীলকর, জমিদার 'ও মহাজন । মহাজনদের 
কাছে বাজার দর হচ্ছে টাকায় ১৪ থেকে ১৬ কাঠা ধান, কিন্তু নীলকর 
পেখানে দেয় ৮ কাঠা এবং আমরা নীলকর ছাড়া অন্ত কোন মহাজনের কাছ 
থেকে ধার করতে পারি না। আমার আর একট! অভিযোগ হচ্ছে যে গত 
কাত্তিক মাসে নীলকর আমার ৭০* বাশ কেটে নিয়ে গিয়েছে । তারজন্য 
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৬২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


সে এখনও কিছুই দেয়নি । যদিও বা দেয় তাহলে দেবে ১০০ বাশের জন্ মাত্র 
৪ আনা 1৮১২ (অনৃদিত। ) 

এই সমস্ত সাক্ষা প্রমাণা্দির মধ্যে বিঙ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ করলে দেখা 
যাবে যে, বাঙ্গলাদেশ ইংরেজ বণিকদের একটি সম্পূর্ণ উপনিবেশে পরিণত 
হয়েছিল। তাদের অনুশীলিত নীতির মূলকথ! ছিল, গুপনিবেশিক অর্থনীতি । 
ইংলগডের শিল্পবিপ্রবের মহান এতিহ্যময় পটভূমির সঙ্গে এর আদৌ কোন 
সম্পর্ক নেই। যদিও বাঙ্গলাদেশে শিল্পবিপ্রব শ্ঘটবে, এই আশায় রামমোহন 
রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এদেশে নীলচাষের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন | 
তাদের আশ। পূর্ন হয়নি । বরং শ্রেণীনিবিশেষে নীলকরেরা অত্যাচারের 
খড়গক্ূপাণে এদেশবাসপীকে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তের হোলি খেলেছিলেন । 
নীলচাষের অর্থনীতি সম্পর্কে একজন মিশনারী মন্তব্য করেন, 

“নীলকরদের রাতারাতি বড়লোক হবার লোভটাই হচ্ছে নীলচাষের 
অপকারিতার কারণ । আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে যে মানুষের টাকার লোভটাই 
অনেক অনিষ্টের কারণ। বাংলাদেশের নীল ব্যবসায়ে এর কুকল ভাল 
করেই ফলেছে। যদি নীলকররা একট! অনতিরিক্ত লাভ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত, 
তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নীলচাষে এত অন্যায়-অবিচ|র হত না। 
রায়তের উপর কোন অত্যাচার বা অবিচার না করেও নীলকর অনায়াসে 
শতকরা ২৫ টাকা লাভ করতে পারে কিন্তু যেহেতু সে আরও অনেক 
বেশি মুনাফা চায়, তারই জন্য এত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় ।”১৩ ( অনুদিত ) 

নীলচাষ রায়তদের পক্ষে যে এক সর্বন!শের কারণ ছিল, “ইগ্ডিগো 
কমিসনারদের রিপোর্টে তা সমর্থন লাভ করেছে । তীরা লিখেছেন, 

“৬০ দফাঁ। এই বিষয়ে যে সকল জবানবন্দী উভয়পক্ষ হইতে লওয়! 
হইয়াছে তন্মধ্যে একথা এই স্থান অবধি শরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে 
যে প্রণালীতে এইক্ষণে নীলচাষ চলিতেছে তাহাতে প্রজার কিছুমাত্র লাভ 
হয় না--গবরণর সাহেবকে আমরা জানাইতেছি যে সুদ্ধ প্রজাদিগের সাক্ষ্য 
বাক্যে অথবা তাহাদের পক্ষে লোকের জবানবন্দীতে প্রকাশ হইয়াছে এমত 
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নহে নীলকরদিগেরা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, নীলের চাসে প্রজার 
লাভ হয় না ।”১৪ 

্রব্যযূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নীলচাষীদের আরও একটি গভীর অভিযোগ ছিল । 
জিনিষের মূলাবুদ্ধির জন্য একজন কৃষক অন্য ফপলে বেশি দাম পাচ্ছিল, কিন্ত 
নীলের দাম আগের মতই থেকে যায়। তার উপর তারা৷ উচ্চমানের 
জমিগুলিতে নীলচাষ করতে বাধা হত । দ্রব্যযূল্য বুদ্ধি সম্পর্কে, ছোটলাট 
“পিটার গ্রাণ্ট" এক মন্তব্য করেন । তার বক্তব্য ছিল, 

“শীল-সংকট চরমে ওঠার সব থেকে বড় কারণ হ'ল সাম্প্রতিক মৃলাবৃদ্ধি 
এট জানা কথা যে সব কৃষিজীত দ্রবোরই মূল্য গত তিন বছরে দ্বিগুণ কিংবা 
প্রায় তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে । দিন মজুরের মজুরি ও গর-বলদ পোষার 
খরচও একই রকমে বেড়ে গিয়েছে । '.'যেহেতু এই একটি মাত্র দ্রবোর 
কোন প্রকার মূল্যবৃদ্ধি হয়নি, এইটেই হচ্ছে সব থেকে বড় কারণ যা 
রায়তের কাছে নীলচাষের অপকারিতাগুলিকে দ্বিগ্ুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। 
চাষীর টাকার ক্ষতিটা দ্বিগুণ হল ও অন্যান্য ক্ষতিগুলোও বেড়ে গেল একই 
হারে । '*চাষীরা একেবারে খোলাখুলি বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত নীলকরের! 
নীলগাছের মূল্যবৃদ্ধির কথা একখারও চিন্তা করেনি 1”১৫ (অনুদিত ।) 

পান্রীলউ,ও অন্ুরূপ মন্তব্য করে নীলবিদ্রোহের কারণ বণনা করেশ। 
তিনি বলেন, 
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একথা সত্যি যে সিপাহী বিদ্রোহ নীলচাষীদের উপর অসামান্য প্রভাব 
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৬৪ বাঞ্গল! নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


বিস্তার করে। নীল বিদ্রোহী কষকের1! তাদের নেতাদের 'নানাসাহেব” 
ও 'তাতিয়া টোপী” নামে অভিহিত করতেন ।* 

নীলকরদের অত্যাচারে কোনকিছুই বাদ পড়ত না। লুঠতরাজ, 
গৃহদাহ, নারীনির্ধাতন, পারিবারিক সন্ত্রমহানি, নরহত্যা সমস্ত কিছুই অত্যা- 
চারের অন্তভূক্ত ছিল। তারা 4০৮ 501০৫ 1860, আইনের বলে যে কোন 
রায়তকে ধরে আনতেন। বিচারালরে আবেদন করা ছিল একেবারেই 
অর্থহীন । শ্বেতাঙ্গ বিচারকেরা অধিকাংশই কোন না কোন সন্বন্ধন্ত্রে 
নীলকরদের সঙ্গে আবদ্ধ থাকতেন । এমনকি অনেক সময় জমিদাঁরগণ ৪ 
তাদের ক্রোধানল থেকে রেহাই পেতেন না। বিচারক, পুলিশ, আইন, 
আদালত সবকিছুই তাদের করায়ত্ত ছিল। নীলকরেরা আইনকে কি ভাবে 
উপহাস করতেন, তার বর্ণনা পাই পমকালীন একটি উদ্ধৃতির মধ্যে । 
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বাঙ্গলাদেশের ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডের শাসনকাল 
নীলকরদের অত্যাচারে নতুন ইদ্ধন জুগিয়েছিল। তিনি নীলকরদের বন্ধু 
ছিলেন, এবং রায়তদের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তার সময়ে 
নরঘাতক নীলকরের1 অবৈতনিক বিচারকের আগন গ্রহণ করে আরও 
বহু অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন । “ইগ্ডিগো কমিশনে'র সাক্ষোও, 
কমিপনারদের রিপোর্টে এবং সংবাদপত্রে এই মর্ষে বিশেষ আলোচনা হয় । 

নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরে বাঙ্গলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ 


*. “সিপাহী বিদ্রোহের অধাঝহিত পবে নাশাপাহের ও ভাঁতিয়াটোপী র নাম দেশময় ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল , নীলধিদ্রোহী কৃষকবাও তাহাদিগের নেতাদিগকে এইনব নামে অভিহিত করিত ।” 
“বশোহর খুলনার ইতিহাস .”--সতীশচন্দ্র,মিত্র, পৃ. ৭৮১। 
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রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোল! ও সর্বস্তরে জাতীয়চেতনা বিস্তারের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, “হিন্দু পেট্রিয়ট” পজ্িকার সম্পাদক হরিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় ও মহাত্সা শিশিরকুমার ঘোষ। যশোহর, নদীয়া, পাবনা, 
রাজশাহী ও রংপুরে নীলকরেরা যে অত্যাচার চালাত ও অপর দিকে 
নীলচাষীর যে প্রতিরোধের অবতারণা করত, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখে 
দ্রাড়াত ; তারই কাহিনী হ্ববিস্তৃতাকারে “হিন্দু গেন্রিয়ট” পত্রিকায় প্রকাঁশিত 
হত। অবশ্য এর আগে “তত্ববোধিনী” পত্তিকা এবং “সোম প্রকাশে'ও 
নীলকরদের দৌরাত্ম্যের কথা প্রকাশিত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ নানা 
বিপদ মাথায় নিয়ে বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করে যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতেন 
তা তিনি হরিশচন্দ্রের “হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রেরণ করতেন এবং 
1৬0... [.. ছদ্মনামে তা প্রকাশিত হত । নীলকরদের স্বৈরাচারী মনোভাব, 
বিচারে অব্যবস্থা এবং উতৎপীড়নের বু সংবাদ তিনি পরপর অনেকগুলি 
চিঠিতে বলি কলমে লিখেছিলেন ।* সর্বব্যাপী এক এঁক্যবদ্ধ জাতীয়চেতন। 
ও রাজনৈতিক বিপ্লব গড়ে তোলার মনোবাসনাতেই তিনি যাবতীয় ক্লেশ সহ 
করে ক্লান্তিহীন লেখনী পরিচালনা করেছিলেন । নীলকরদের অত্যাচারের 
বর্ণনা প্রসঙ্গে এদেশবাসীর অসহায়তা ও পরাধীনতার মর্জবেদনা তিনি 
অশ্রপিক্ত চিত্তে প্রকাশ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর উদাসীন 
মানসিকতাকে আক্রমণ করেছেন দ্বিধাহীন কে, 
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কঃ 799050 70৩০10602) 10. 3910681 : 00895) 07080075 78891, পুস্তকটিতে 
সমস্ত চিঠিপত্র সংকলিত আছে। : 
রা 
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89011950106 61091 11৮65 ৫01 010617 2100210010961010 £010 1100160 
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নীলকরের অত্যাচারের কথা আমর! বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট এএসলী 
ইডেনের? সাক্ষোও পাই। তিনি সরকারী নথিপত্র থেকে ১৮৩* থেকে 
১৮৫৯ পর্যন্ত খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা, লুট, আগুন লাগান, লোকহরণ, নাঁরী- 
লুন প্রভৃতি ৪৯টি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনার একটা তালিক কমিশনের কাছে 
পেশ করেছিলেন ।১৯ “দেলাতুর” ১৮৪৮ খ্রীষ্টান্ধে ফরিদপুরে ম্যাজিস্ট্রেট 
ছিলেন । তিনি নীল কমিশনের সামনে সাক্ষাদানকালে বলেন, 

“এমন একটা বাঁক্স নীল ইংলগ্ডে পৌঁছয় না যেটা] মানুষের রক্তে রঞ্ভিত 
নয়-_-এই উক্তির জন্য মিশনারিদের দোষ দেওয়া হয়েছে । এই উক্তি আমারও 
উক্তি । ফরিদপুর জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন আমি যে অভিজ্ঞতা অন 
করেছি তা থেকে আমি জোর দিয়েই ধলতে চাঁই যে কথাট। সম্পূর্ণভাবে 
সত্য । আমি কয়েকজন রায়তকে দেখেছি যাদের দেহ বল্লম দিয়ে এপিঠ- 
ওপিঠ ভেদ করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকজন রায়তকে আমার সামনে 
আনা হয়েছিল যাঁদের নীলকর ফোঙ গুলি করে মেরেছিল। আমি আরও 
কয়েকজন রায়তের কথা জানি যাদের সড়কি দিয়ে জখম করে হরণ করে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।”২* (অনূদিত ) 

কুঠির ভিতরে রায়তদের যে অত্যাচার করা হত, তার বর্ণনা করে 
“পাদ্রী লঙ, “হরকরা” কাগজে লেখেন, 
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এ রকম অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে নীলকরদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা ও 
কাহিনী তুলে ধরা যেতে পারে৷ দেশীষ আমীন ৪ গোমস্তারা ছিলেন 
নীলকরদের অত্যাচারের প্রধান সহাম্ব। দেশীয় গোমস্তা ও আমীনরা যে 
অত্যন্ধ অসৎ ও ছুর্নীতিপরায়ণ, নীলকরেরাও তা অস্বীকার করেননি । তার! 
নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, আমলা ও গোমজ্তারা কেবল রায়তদের 
উপর অত্যাচার করে না, নীলকরদেরও ঠকিয়ে অর্থবান হবার চেষ্টা করে। 
“ইপ্ডিগো কমিশনারদের রিপোর্টে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে 1২২ 
'তদানীন্তন পুলিশ ও শাসকদের কার্ধ প্রণালীর সমালোচনা ক'রে 'ই্ডিগো 
কমিশনারদের রিপোটে” লেখা হয়েছিল, 

«১০১ দূফ1 । আমর বিলক্ষণ অবগত আছি যে আইন অনুসারে নালিশ 
ও কশ্ম করিতে হইলে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়, দেশের পুলিশের 
কশ্মচারীরা দুষ্র্ঘশালী এবং আদালতের বাঙ্গালী আমলার অশত ও ঘুশখোর 
এই সকল কারণের জন্য সাঁহেবেরা আইনের ক্ষমতা আপন হস্তে লঞএপ 
অর্থাৎ বে-আইনী কশ্দ করেন, কিন্তু যে অপরাধে সাহেবরা তাহাদের 
গ্রজাদিগকে কষেদ করিয়। শান্তি দিয়! থাকেন সে অপরাধে এমন কোন দেশের 
আইন নাই যন্বারা বিচার হইলে সেই সকল ব্যক্তি এ শাস্তি পাইত, অর্থাৎ 
কয়েদ হইত |” 
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২২ ইঙ্ডঙো। কমিশনারদিগের রিপোর্ট £ ১৬ দফ|; পৃ. 


৬৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 
বৃ সী - সঃ শী 

“১১২ দফা । অধিকাংশ পুলিশ আমলারা যে ঘুশ লয় এবং অশত তাহা 
কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, এবং ইহা অবশ্ত বলিতে হইবে যে উত্তম 
পুলিশের অভাবে সকল ব্যৰপা এবং চাস কর্মের অনেক ব্যাঘাত হয়-_নীলকর 
এবং প্রজার সাধারণ কর্মের প্রতি পুলিশের হস্তক্ষেপন করিবার কোন ক্ষমতা! 
নাই এবং তাহা! করেও না-_নীলকরেরা যখন প্রজাদিগকে দাদন দেয় অথবা 
তাহার জমি তদারক করিতে যায় তাহাদিগকে পুলিশ আমলারা কোন 
বাধা দের ন1 কেবল বলপূর্ধবক কোন এক জমি দখল ও বুনানি করিতে গেলে 
পুলিশের সহায়তা আবশ্যক করে এমতস্থলে কোন পক্ষকে পুলিশ আমলার 
অধিক শহায়তা দেয় তাহ। সকলে বুঝিতে পারিবেন__নীলকরের। প্রকাশ 
করিতে গোপন করেন নাই যে তাহাদের বিরুদ্ধে মন্দ ও মিথ্যা এতল। না 
করে এবং যথার্থ কম্ম হয় এজন্য তাহারা পুলিশ আমলাকে ঘুস দিয়া থাকেন 
এমন অবস্থায় যখন অন্যান্য বাজারের দ্রব্যের ন্যায় পুলিশের সহায়তা ক্রয় করা 
যাঁয় তখন যে ব্যক্তিরা অধিক টাকা ব্যয় করিতে পারে সেই ব্যক্তি পুলিশের 
পহাঁয়তা লাভ করিতে পারে এবং নীলকরেরা ইহা অস্বীকার করেন না যে 
তাহাদের সহিত প্রজার বিবাদ হইলে পুলিশ কর্তৃক তাহারা কোন ব্যাঘাত 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ।”২৩ 

নীলকরদের অত্যাচারে জমিদাররাও রেহাই পেতেন না । জমির পত্তনি 
নিয়েই নীলকরদের সঙ্গে তাদের বিবাদ বাধত। অনেক জমিদার যেমন 
উচ্চ টাকার লোভে নীলকরদের জমি বিক্রি করেছিলেন, তেমনি অনেকে 
আবার জমি বিক্রি বা পত্তনি দিতে চাইতেন না। পত্তনি দিতে না চাইলে 
এদের নিস্তার ছিল না । “ইণ্ডিগো কমিশনারদের রিপোর্টে, এই মর্ষে এক 
সাক্ষ্যের সমালোচনায় পাই, 

*৪৩ দফ। । "**একদল জমিদার কহিয়াছেন যে নীলকর তাহার 
নিকট ইজারা লইবে এই মানসে তাহার সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন 
তাহার কারবারে বাধা দিয়াছিলেন-বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, হরনাথ 
রায়, প্রাণকৃষ্জ পাল এবং অন্যান্য জমিদারের প্রকাশ করিয়াছেন যে যচ্যপি 
ইজারা অথবা পত্তনি দিতে তাহাদের মানস ছিল না, তথাপি হাকিম 
তাহাদিগকে নারাজ করিবার ভয়ে ও অন্যান্তব্ূপে অপমান হওয়ার আশঙ্কায় 
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নাচার হইয়া ইজারা পত্তনি দিয়াছেন জমিদার মুক্মী লতাফত হোসেন 
-বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহার সহিত একজন নীলকুঠির মালিকের 
সর্বদ1 বিবাদ হওয়াতে ম্যাজেস্ট্রেট সাহেব ১৮৫১ সালে তাহার প্রতি এক 
হুকুমনাঁমা জাহির করেন, তদ্বার1 স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে জমিদারকে নীল 
করের সহিত আপস নিষ্পত্তি করিতে তিনি ভয় দর্শাইয়া পরামর্শ 
দিয়াছিলেন ।”২৪ 

জমিদার ও নীলকরদের বিবাঁদে, জমিদাররা নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত 
'নীলকরদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হতেন । নীলকরেরা জমিদারের 
কাছ থেকে পত্তনি নিয়ে বলপ্রয়োগে তার মালিক হয়ে বসতেন । আইন- 
আদালতের সাহায্য ভিক্ষা ছিল অরণ্যে রোদন মাত্র । 

“নীলকরের বিরুদ্ধে বিচারের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের কোটে” কুঠিয়াল সাহেব 
বিচারকের পাশের চেয়ারে বসিতেন, দেশীয় জমিদার বা প্রজা কাঠগড়ায় 
থাঁকিতেন । বিচারক অফিসান্তে -ঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইতেন । 
নীলকুঠি চাষী ও জমিদারের ঘাড়ের উপর অবস্থিত, আর আদালত অনেক 
দূর, অর্থ ও সময়ের শ্রাদ্ধ করিয়৷ সেখানে পৌছাইতে পারিলেও বিচারের 
ফলাফল এইসব ক্ষেত্রে জানাই ছিল । জমিদার নিজের তালুক মুলুক নীলকরকে 
ইজারা পন্তনি দিয়া সন্ত্রম রক্ষা করিতেন, রায়তের। লোকসান জানিয়াও 
'নীলের দাদন লইতেন 1২৫ 

জমির পত্তনি নিষ্কে দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের সংঘাত ক্রমশঃ 
বেড়ে উঠতে লাগল । অনেক ক্ষেত্রে জমিদারের নীরবে অত্যাচার সন্ 
করেছেন, আধার অনেকেই সশস্ত্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । প্রতিবাদী 
জমিদারগণের মধ্যে যশোহর জেলার নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়, 
ঝাউদিয়ার জমিদার করম আলি চৌধুরী, নদীয়া জেলার বীরনগরের 
জমিদার শত্তুনাথ মুখোপাধ্যায়, দিগঞ্থরপুরের জমিদার কৈলাশচন্দ্র রায় 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই ভূ-্বামীরা কৃষকদের সঙ্গে 
সম্মিলিত হয়ে প্রতিরোধ ব্যুহ রচনা করেছিলেন । সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই 


২৪ ইগ্ডিগে! কাঁদশনারদিগের রিপোর্ট » পৃ. ১৯__২৩। 
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৭৩ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


নীলবিদ্রোহ ছিল, দেশের মেহনতী মান্থষের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
তীত্র প্রতিবাদ । কালক্রমে উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনগণের সমর্থন পেয়ে এই 
বিদ্বোহ বাঙ্গলাদেশে সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল । 

বক্ষ্যমান আলোচনার ক্রমান্ুপাতিক রূপটি অনুভব করলে দেখা যাবে যে, 
নীলবিদ্রোহ ছিল নীলকরদের অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি । প্রত্যেক 
ক্রিয়ারই একট প্রতিক্রিয়া থাকে । গতিতত্বের এইটাই সাধারণ নিয়ম । 
আর সেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমথিত পথেই নীলকরদের বিকদ্ধে আন্দোলন 
স্থরু হয়েছিল বাঞঙ্লাদেশে । “নীল কমিসনারদের রিপোটে” এই বিশ্বসত্যটি 
স্বীকৃত হয়েছিল । তারা লেখেন, 

«১৩১ দফা । নীল আবাদের প্রতি প্রজাদিগের আন্তরিক ঘ্বণ। জন্মিয়াছে 
যে ব্যক্তি তাহাদের সহিত কথোপকথন করে নাই এবং তাহাদের ভাব 
ভক্তি দুষ্ট করে নাই গ্রজাদিগের মনে নীল আবাদের পক্ষে যে কতদূর অনিচ্ছা 
তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন নাভিন্ন ২ স্থানের প্রজারা আমাদের 
জানাইয়ীছে যে সীপগ্রস্থ হইলে মন্ুুষ্ের যে প্রকার কষ্ট পাইতে হয় সেই 
প্রকার জীবনাবাধ নীলকম্ম তাহাদের পক্ষে তাহারা জ্ঞান করিযাছে, এবং 
এই সকল কথা তাহার এমন প্রকারে প্রকাশ করিয়াছে যে চাষি ব্যক্তির 
নিকট তাহা শুনিবার কোন সম্ভাবনা নাই_কিস্ত নীলের অত্যাচার ভিন্ন 
তাহারা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অথবা সাধারণ উংরেজদিগের বিকুদ্ধে কোন বিষয়ে 
নালিশ জানায় নাই--অতএব আমর] বিলক্ষণবূপে বিবেচন1। করিতেছি যে 
এই ১৮৬০ সালে নীলের বিরুদ্ধে যে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে তাহ কখনও 
ন1 কখন অবশ্যই ঘটিত ।”২৬ 

স্তরাং যে গণ-অভ্যু্থান অব্যর্থ ছিল, তাঁর গতিবেগ ও প্রথরভা যে তীব্র 
হবে তা! অনস্বীকার্ধ। ক্ধকদের মনের বারুদের উত্তাপ, সমকালীন বড়লাট 
“লর্ড ক্যানিং-এর লেখনীতে ধরা পড়েছে । তিনি ব্লাতের 5৫০15915 
০0 ১০৪৯৮০-কে লেখেন, 
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সমসাময়িক পত্রিকাতে এই সময়কার যে বর্ণন1 পাই তা হচ্ছে, 

“বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একট। আকস্মিক ও অত্যাশ্য পরিব্্তন 
এসেছে । এক মুহুর্তে তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে । যে 
রায়তদের আমরা ক্রীতদাসের মত বা রুশদেশের ভূমিদাঁসের মত চিন্ত। 
করতে অভ্যস্ত ছিলাম, জমিদার ও নীলকরদের নিবিরোধ ঘন্ত্রূপে 
যাঁদের আমরা জানতাম, অবশেষে তার! জেগে উঠেছে, কর্মতৎপর হয়ে 
উঠেছে ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে তাদের আর শিকল পরিয়ে রাখা চলবে 
না। বত্তমানে গ্রামের লোকেরা যে রকমের আশ্চর্য অনুভূতির দ্বার! 
নীলচাষকে গণ্য করেছে ও খার ফলে তারা অনেক স্থানে ফেটে পড়েছে 
তা সব থেকে দূরদর্শী ব্যক্তিরা কল্পনা করতে পারেন নি। ১৮৫৭ সালের 
ঠিক পরেই এইসব ঘটনা বাংলার ভবিষ্যতের উপর যে খুব প্রভাব বিস্তার 
করবে তাতে সন্দেহ নেই ।”২৮ ( অনুদিত ) 

এই উক্তির শেষাংশটুকু স্মরণ করবার মত। বাস্তবিক সিপাহী বিদ্রোহের 
পর থেকেই বাঙ্গলাদেশে জন্ম হয়েছিল সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের । 
উনিশ শতকের প্রথমার্পে বাঙ্গালী, সমাজ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য 
দিয়ে আপনদেশ, জাতি-ধর্ম ও জাতীয় জীবনের বেশিষ্ট্য সম্পর্কে এক প্রত্যয়- 
গ্রাহ্থ ধারণার কুটি করে। নীল আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙ্গালীর 
স্বাধিকারবোঁধ গ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমাগত নিপীড়িত হতে হতে 
বাঙ্গালী বুঝতে পারে যে, প্রতিবাদই আত্মমর্ধাদা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। 
অন্যায় ৪ অব্চারকে প্রতিরোধ করতে না পারলে জাতীম্ন উন্নতি কোন 
প্রকারেই বিকাশমুখী হয়ে উঠতে পারে না। আর সবচেয়ে আশ্র্যের 
কথা, স্বাদেশিক আদর্শের এই মহান সত্যটি বাঙ্গলার চাষীরাই প্রথম বুঝেছিল । 
জীবনপণ করে নীল রায়তর। জানিয়েছিল যে প্রাণাস্তেও তারা নীলচাঁষ 
করবে না। “নীল কমিশনের" সামনে সাক্ষ্যে তাঁরা বলেছিল, 


২৭ 109: 1715602 ০0 10180 10198971091009 12) 1301088] 710) & চি] 090৮৮ 
০01 009 2691 10800870, 0899 ) 73. 0 8010 7 0,399 


২৮ 02510065 289519%: ৮09. 1860..... 965 


ই বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


(১) দিন মগুল--“আমার গল1 কেটে ফেললেও আমি নীল বুনব না_ 
॥বরং মৃত্যু ্বীকার করব তবু নীল বুনব নী।” (উত্তর নং ১১৫০) 

(২) জামির মণল--"আমি এমন দেশে চলে যাব যেখানকার লোক 
নীল কখনও চোখে দেখে না বা নীল বোনে না” (উত্তর নং 
১১৮০ ) 

(৩) হাজি মোল্লা-__-“বরঃ বাড়িঘর ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব, ভিক্ষা 
করে খাব, তবু নীল বুনব না|” (উত্তর নং ১২১৬) 

(৪) পাঞ্জু মোল্লা-_“আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, তবু আমি নীল 
বুনব ন11” (উত্তর নং ১২৪৯) 

যশোভর, নদীয়া, পাবনা, বারাসত, রাজসাহী, ফরিদপুর অঞ্চলে 
নীলচাষীরা সশস্্ বিদ্রোহ শুরু করেছিল। বে প্রথম থেকেই তারা ইংরেজ 
সরকারের শাসননীতির বিরুদ্ধাচরণ করেনি । সমষ্টিগত আবেদন বর্তমান 
যুগের আন্দোলনের যা প্রাথমিক নীতি, তাকে অনুসরণ করেছিল একাস্ত 
অন্গতভাবেই । ছোটলাট গগ্রাণ্ট” সাহেব সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেছিলেন যে, 
কুমার ও “কালীগঙ্গী” নদী দিয়ে যশোহর ও নদীয়া সফরের সময় সহআ্ সহ 
নরনারী ও শিশু এই নদীর দুই ধারে দাড়িয়ে অত্যাচার দমনের জন্য 
আইন জারি করে নীলচাষ বন্ধের দাবি জানায়। তিনি এবিষয়ে “মিনিটে, 
মস্তবা করে লেখেন, 
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কিন্তু চাষীরা যে সমীধান, সহানুভৃতিতে চেয়েছিল তা ফলপ্রন্থ হয়নি । 
তাই পরে মরিয়া হয়ে তারা দলে দলে নীল কুঠির উপর আক্রমণ শুরু 
করেছিল । নল সংগ্রাম কত তাড়াতাড়ি বৈপ্লবিক আকার ধারণ করেছিল 
তার পরিচয় পাই কৃষ্ঘঘগরের জার্মান পাত্রী 'বম্ভাইটস'-এর লেখা এক 
বর্ণনাতে | 

তিনি লেখেন, 

“বল্লভপুরের নীলচাষীর! নীল বুনতে অসম্মত হ'লে নীলকরেরা লাঠিয়াল 
দিয়ে তাদের গ্রাম আক্রমণ করবে বলে শাসায়। এই খবর পেয়ে গ্রামের 
লোকেরা লডাইখের জন্ঠ জড় হয়। নীলক্রদের পরিকল্পিত আক্রমণ 
কার্ধরূপে পরিণত হয়নি । তার কারণ, নীলকরের লাঠিয়ালরা লড়াইয়ের জন্য 
প্রজাদের দুসংকল্প দেখে ভীত হয়ে পড়েছে । কৃষকরা ৬্টা বিভিন্ন 
কোম্পানীতে নিজেদের ভাগ করে নিয়েছিল। একটি কোম্পানী হয়েছিল 
শুধু তীর-ধন্ক নিম্নে। প্রাটীনকালের “ডেভিডের, মত ফিডাদ্বারা 
নিক্ষেপকারীদের নিয়ে আর একটা কোম্পানী । ইটওয়ালাদের নিয়ে আর 
একটা কোম্পানী, যারা আমার উঠোন থেকেও ইটপাটকেল কুড়িয়ে নিয়ে 
গিয়েছে । আর এক কোম্পানী হল বেলওয়ালাদের। তাঁদের কাজ হল 
শক্ত কাচা বেলগুলি নীলকরদের লাঠিয়ালদের মাথা লক্ষ্য করে মারা। 
থালা'গয়ালাদের নিয়ে আর একটা কোম্পানী, তারা তাদের ভাত খাবার 
পিতলের থালাগুলি অশ্ুভূমিকভাবে শক্রকে লক্ষ্য করে ছু'ড়ে মারে, তাতে শত্রু 
নিধন ভালো করেই হয়। আর একট] কোম্পানী হল রোলাওয়ালাদের 
নিয়ে। যারা খুব ভালো করে পোড়ানে ভাঙা কিংবা আস্ত মাটির বাসন- 
কোসন নিয়ে শত্রদের অভ্যর্থনা জানায় । বিশেষ করে বাঙ্গালী মেয়েয়া এই 
অস্ত্র গ্রয়োজনমত ভালোভাবেই বাবহার করতে জাঁনে। এদিন নীলকরের 
লাঠিয়ালর। যখন দেখতে পেল যে মেয়ের! এইসব অস্ত্রে সঙ্জিত হয়ে তাদের 
দিকে ছুটে আলছে, তখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে পৃষ্টপ্রদর্শন করেছিল। এসব 
ছাড়া আরও একটি বাহিনী গঠিত হয়েছে, যার] লাঠি চালাতে পারে তাদের 
নিয়ে। তারপর তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী হল যুধিষ্ঠির কোম্পানী” অর্থাৎ 
সড়কিওয়ালারা। এই কোম্পানীতে মাত্র ১২ জন লোক আছে, কিন্ত 
আমাদের মনে প্াখা দরকার একজন সড়কিওয়ালাই ১** জন লাঠিয়ালকে 
হটিয়ে দিতে পারে । এরা সংখ্যায় কম হলেও, এর] দুধর্ষ, এবং এদেরই 


৭৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ভয়ে নীলকরের লাঠিয়ালরা এমন ভীত হয়ে পড়েছে যে এখন পর্যন্ত তারা 
এগোতে সাহস করেনি 1”৩* ( অনুদিত )। 

সমকালে নীল বিদ্রোহের প্রধান সমর্থক ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
রায়তদের বিদ্রোহের অনেক ঘটন। তার “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । তাছাড়া শিশিরকুমার ঘোষের অপূর্ব কর্ম তৎপরতার কথা আমরা 
শ্রদ্ধার সঙ্গে পূর্বেই স্মরণ করেছি । নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে ধারা অনমনীগ্ মনোবল নিয়ে সমস্ত কিছু প্রতিকার করবার বাসনা 
করেছিলেন, তাদের মধ্ো উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, নদীষার চৌগাছা গ্রামের 
বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়__'বিষুচরণ বিশ্বাস” ও “দিগন্থর ধিশ্বাম” মালদহের “রফিক মণ্ডল 
ও পাবনা অঞ্চলের "মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়” | এবিষুচরণ” ও “দিগম্থর”__এই 
বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বষ্মের খীরত্বের কথা সেযুগে উপকথার মত দিকে দিকে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। মহা! 'শিশিরকুমার ঘোষ", কোন এক বন্ধুর অনুরোধে ১৮৮০ 
ঘালের ওরা সেপ্টেম্বর, 4৯ 56915 ০06 08610961900 1] 067)581 শিরোনামে 
এই ভরাতৃদ্বয়ের বীরত্বের কথা “অমৃত বাজার পত্রিকায়” লিখেছিলেন । বঙ্কিম 
জীবণনীকার “শচীশচন্দ্র চট্টে'পাধ্যায় এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন, 

“বাঙ্গালী মার খাইয়া অবশেষে মারিবার জন্য বুক বাধিয়া দাড়াইল। 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের (চৌ-গাছার ) ছুইজন সামান্ত প্রজা ।*-.এই ছুই 
সর্বত্যাগী মহাপুরুষ বাঙ্গালার শিঃস্ব, সহাস্শন্ত গ্রজাদের একপ্রাণে বাধিল 
সিপাহী খিদ্রোহের সগ্ঘ নির্বাপিত আগুনের ভন্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে 
ছড়াইতে লাগিল ।”৩১ 

শীল আন্দোলনে “রফিক মণ্ডলের? কথা উল্লেখ করে বল] হয়েছে, 

40161009506 11) 0155 [00150 0151)065 8100 505001776 0001 
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0৪500600006 016662 ভান ০2৮০] 10 00০03161001 2704 
05015 006 50006 [6৬০0০ 90210 06 0815000) 200 00৩৮০: 
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পাবনা অঞ্চলের নীল আন্দোলনের নেতা মহেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে 
সরকারী রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, 

“ঢ.50 0৫ 005 00050 06 610০ 50700610195 170 00009, 108৮6 
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১১010 10851565060 005 ৫1500106 1500165 009 00615 15 &. 
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বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমান নিধিশেষে এই জাতীয়-ধিপ্লবে যোগদান 
করেছিল। পূর্ণ স্বাধীনত। অর্জনের চিন্তা, এই আন্দোলনের মধ্যে গ্ত্যক্ষভাবে 
সোচ্চারিত না হলেও, ভবিষ্যতে স্বাধিকার অর্জনের যে স্প্রহ] বাঙ্গালীর চিত্তে 
জাগকুক হয়েছিল, তার বীজটি নিহিত হয়েছিল নীল-আন্দৌলনের মধ্যে । 
অত্]াচার ও শোষণের প্রতিবাদ করতে হবে, জাতি নিধিশেষে সজ্ঘবদ্ধ হয়ে 
নিজের অধিকার ও আত্মমর্ধাদা প্রতিষ্ঠা এবং ভীরুতাকে জয় করে দুনিবার 
হয়ে উঠতে হবে; স্বাদেশিকতার গ্রধান চিন্তাধার| এই বিদ্রোহবূপ থেকেই 
চভুিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নীল বিদ্রোহের আগ্নেয় আলোকে দেশবাসীর 
আত্মদর্শন হয়েছিল । তাই নীলবিব্রেহ নিঃসন্দেহে, ৪1810010811 15 006 
1)/96015 ০৫ ৪0070811500. 1৩৪. হরিশ মুখোপাধ্যায়, “হিন্দু পেট্রিয়টে? নীল 
আন্দোলনকে সমর্থন করে লেখেন, 

03628912015) অ6]1] ০2 01080 06 15 0685212াত, 11) 100 


00067 000105 11) 006 0110 1500 ১০: 100100 110 006 0111615 01£ 


৩৩. 092003/9185107097৪ 1090016 : 301. 78980. 0, 46. 


৩৪ 2386102081182) : 11058] [70511600601 106670560005] 45) 7 0,154. 


এ৬ বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 
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£)6105016005 06 61০ 70011০০, 006 00791655108 ৪5966008 61০8115 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ৭৭ 


019.061890 05 50206 0155929, 200. 6106 £61612] 016৮8121706 ০0£ 
21)21:01)5 11] 1১9৬2106610 9য90560 11) 2. 008121)6] 16৮21 1010561 
€০0100809-17 2 00812821 19101) 111 17081612000 116৮1691012, ৩৫ 

গণবিপ্রবের পশ্চাতে লিখিত থাকে জাতির সামাজিক অথবা অর্থ নৈতিক 
বিপর্ধয়। নীলবিদ্রোহের পশ্চাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক বিপর্ধধ 
যে কারণ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি । জাতীয় 
একা, নিবিড় সহানুভূতি, অনমনীয় দুঢ় সংকল্প ও লৌহকঠোর প্রতিরোধ, 
এই বিদ্রোহকে কালক্রমে জাতীয় আন্দোলনের রূপ দান করে । শিশির- 
কুমার ঘোষের মতে, নীলবিদ্রোহ ছিল একটি পূর্ণ রাজনৈতিক অভ্যুত্থান । 
তিনি পরব্তীকালে “অমৃত বাজার পত্রিকা*য় মন্তব্য করেছিলেন, 

“[ঢ0 85 002 [00120 015007021)065 13101) 50 2051)0 006 
10201565 002 ৬2106 01 ০0001018000 200 00110091 25169 001). 
হা,0660, 16 আ৪5 0102 5156 72৮01710017 10 83০210521] ৪001 6065 20৬17 
0৫ 000০ 7/081191. [6 00616 062 ৪ 5600170 16৮৬০100101) 16 11] 72 
€০ 1166 0156 02,610 61010) 006 46901) 10105 0£ 0105 211-005761701 
0011০2 220 10150106 171988615019 655. 00101781112 00916555102 : 
ঢ ৪5 00 00016595101) 13101) 10170015170 20006 0106 61011005 
12৬01010101) 17110819100 200 10 85 6106 00015591017 0£ 1721 2 
০21)0015 05৮ [80150 70121010515 10601) 80 1956 700560 0106 17911- 
02680. 7021059165 3100 10105205021]. 11) 1015 0010. £1217)6.7"৩৬ 

বাঙ্গালী তার শীর্ণ ধমনী ও হিম-শীতল জীবন-চিত্রে, জাতীয়তা স্পন্দন ও 
উষ্ণ রত্েশচ্ছ্ীস প্রথম অনুভব করেছিল নীলবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে । স্বাধিকার 
অর্জনের এটাই ছিল প্রথম সামরিক শঙ্খ নিনাদ। আর সিপাহী বিদ্রোহের 
ফলশ্রুতিই ছিল উক্ত গণঅভ্যুতথানের অন্যতম কারণ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
১৮৬১ শ্রীষ্টাব্খ পর্যস্ত যে কালব্যাঞ্চি, তা হচ্ছে বঙ্গ সমাজের পক্ষে এক 
মাহেন্্রক্ষণ ।৩২ কেবল সমাজ বিপ্লব নয়, বৃহত্তর জাতীয় বিপ্লব এই পর্বে 


৩৫ [75000 86109 : ৫5 19, 1800, 
৩৬ 41007169 138257 9015 ১ 1155 99, 1894 
৩৭ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গছসমাজ ? শিবনাখ শাস্বী ; পৃ. ২*২ 


৭৮ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


ঘটে । বাঙ্গালীর জীবনে সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করে 
শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 

“পিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক 
মহোপকার সাধিত হইল, এক নব শক্তির স্চনা হইল এক নব শক্তির 
আকাজ্ষ। জাতীয় জীবনে জাগিল 1”৩৮ 

দীনবন্ধুর, 'নীলদর্পণ” নাটক বাঙ্গালীর এই জাগ্রত জীবনচেতনার শ্রেষ্ঠরূপ 
ও বূপায়ণ। কোন গণ-বিপ্লব যখন প্রকৃত দেশগ্ীতির মর্ধাদা পায়, জাতির 
জীবনে কর্মমুখর প্রভাব বিস্তার ও অ।লোডন হ্ষ্টি করে তখনই তার সাংস্কৃতিক 
বিকাশ ঘটে। জীবনের অনুভূতির অঙ্গে সম্পক্ত হলেই বিপ্লবচেতনা 
সাহিতোর বাহন হশ। দেশের সংস্কৃতির মধ্যেই জাতীয়তার প্রতিচ্ছবি 
নিহিত থাকে । নীল আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অন্ুরূপটি ঘটেছিল । সংগীতে,* 
লোকাভিনর ও রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়েও বাঙ্গালীর লাঞ্ছিত জীবনবোধের প্রকাশ 
দিকে দিকে ঘটতে লাগল । তবে এর মধো কোন করুণ স্থর ছিল না, ছিল 
প্রতিবাদের ভৈরব টংকাঁর। বাংলা নাটাপাহিত্য পিনাক ধ্বনিতে 
দেশবাসীকে সজাগ করবার দায়িত্ব একাকী গ্রহণ করেছিল, আর এর নান্দী 
পাঠক ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। 'নীলদর্পণ” নাটক এই জাতীয় গৌরবের প্রথম 


৩৮ প্লামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গপমাজ ? শিবনাথ শাস্ত্রী + পৃ. ১৯৬ 


* বাঙ্গালীর জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে রেভারেও পা্ী লঙ. নীল কমিশনের সামনে 
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মধিকারী। বাঙ্গালীর প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ জাগ্রত জাতীয় চেতনাই এর বিস্তুততর 
পটভূমি । বাঙ্গালীর খরতণ্চ হৃদয় বেদনাকে তিনি এই নাটকে বাণীবদ্ধ 
করেছেন । 'নীলদর্পণ* নাটককে কেন্দ্র করে দেশে স্বাদেশিকতার যে উন্মাদনা 
এসেছিল, তা স্মরণ করে শিবনাথ শামী লিখেছেন, 

“১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত 
হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গ সমাজে তৃমূল আলোড়ন তুলিয়া- 
ছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে ধে সমাজকে এত দূর কম্পিত করিতে পারে 
তাহ? অগ্রে আমর জানিতাম না। নীলদর্পণ কে লিখিল তাহা জানিতে 
পারা গেল না। কিন্তু বাসাতে বাসাতে, “ময়রাণী লো সই,--নীল গেজেছ 
কই!” ইত্যাদি দৃশ্টের অভিনয় চলিল।.."হঠাৎৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে 
উদ্ধাপাত হইল। এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল কিছুই জানা 
গেল না । এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলস্ষিত রীতি রক্ষা করিল কি না, 
মে বিচার করিবার সময় রহিল না, ঘটনা সকল সতা কি না-_অন্রুসন্ধান 
করিবার সময় পাওয়া গেল ন', নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়। 
ফেলিল, তোরাপ আমাদের ভালবাস কাড়িয়া লইল, ক্ষেত্রমণির দুঃখে 
মামাদের রক্ত গরম হইয়! গেল, যনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি 
পাই অন্ত অগ্ত্র না পাইলে যেন দাত দিয়া ছি'ড়িয়। খণ্ড খণ্ড করিতে পারি 1৮৩৯ 

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'নীলদর্পণ” নাটক বাঙ্গালীর চিত্ত প্রদেশে যে 
স্বাধিকার অর্জনের স্পৃহা এবং জাতি-ধর্ম নিধিশেষে সমন্ত স্তরের মান্গষের মধ্যে 
নিবিড এঁক্যবোধ এবং সমব্দেনা স্ষ্টি করেছিল, শিবনাথ শাস্ত্রী তা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করেছেন । ভারতবর্ষে, স্বাধীনতা সংগ্রাথথ ও জাতীয়তাবোধ 
বিস্তারে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ” নাটক একটি উজ্জল আলোকস্তস্ত। দীন্বন্ধু 
ব্ক্তিহ্বাতন্ত্যবাদের প্রখর আম্মমর্ধাদায় অভিষিক্ত হয়েই বাঙ্গালীর হাতে 
'নীলদর্পণ” নাটক তুলে দেন। নাট্যকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও গভীর 
সহান্ুভাতির জন্যই নিশ্পেষিত মানবাত্সা বাণীর ম্পশ পায়। জাতির স্বাভিমাঁন 

ও আত্মমধাদাবোধের পুনঃ প্রতিষ্ঠা তার স্বাদেশিক চিত্তের প্রধান লক্ষণ ছিল 
বলেই, তিনি বাঙ্গালীর জীবন-ক্রন্দন ও মুক্তিপিপাসাকে নাটকের বিষয়বস্তু 
হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । 


দীনবন্ধু কোন রাজনৈতিক আন্দোলন স্থ্ট করবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্ঠ নিয়ে 


শাসকরা সন 


৩, রামতগ্জ লাহিড়ী ও তৎকালীদ বঙ্গসমাঁজ £ শিবনাথ শান্ত্রী ; পু. ২১ ও ২২3 





৮৮০ বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


এই নাটক লেখেননি, তবে কালক্রমে 'নীলদর্পণ, রাজনৈতিক নাটকের 
মর্যাদা লাভ করেছিল। সমকালীন মানুষের জীবনান্ছুভাবনায় ব্রিটিশ 
সরকারের প্রতি আনুগত্য ও ভাবানুরপ্জনের মোহময় বল্পনা বিনষ্ট হয়ে একটি 
অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ দান বেঁধে উঠেছিল; দেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে 
যে রাজনৈতিক চিন্তা পুষ্টিলাভ করছিল, তাতে সঙ্ঘব্দ্ধ গণতান্ত্রিচেতনা 
থাকলেও পুর্ন স্বাধীনতা অর্জনের কোন কথা তাদের উক্তিতে স্থান পায়নি । 
কেবলমাত্র স্বদেশ ও স্বজাতিকে সকল রকম ছুর্গতি থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা 
শিক্ষিত দেশবাপীর কর্মচিন্তার মধ্যে রূপায়িত হচ্ছিল। প্রকাশ্ঠভাবে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে বৈরী ভাবের অবতারণা না করে দেশবাসীকে আত্মসচেতন 
করার চেষ্টা ছিল সমকালের রাষ্ট্রচেতনার মূলতত্ব। ইংরেজ বণিকদের 
অত্যাচারের অবপাঁন ঘটিয়ে দেশের সমস্ত সম্পদ ও অর্থ কি ভাবে এদেশবাপীর 
উন্নতির স্বার্থে বিনিয়োগ করে প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, সেটাই ছিল নীল- 
বিদ্রোহের মূলকথা । নীলচাষী ও কতিপয় জমিদারগণ, ধারা নীলকরদের 
বিরুদ্ধে খঙ্গপানি হয়েছিলেন, তাদেরও উদ্দেশ্ত ছিল এটাই । দীনবন্ধুর 
'নীলদর্পণ” নাটকে এই ভ্ডাবটির পুর্ন প্রতিফলন ঘটেছে । দ্রীনবন্ধু ইংরেজদের 
অর্থশোষণের বিরুদ্ধে তরঙ্গ সংকেত করেন । নীলকরদেের অত্যাচারের 
প্রতিবাদ ও জাতির মর্ধাদাবোধ প্রতিষ্ঠা, তার জীবন ও কর্মের একমাত্র 
উদ্দেশ্ট ছিল বলেই, তিনি ব্যক্তি মনের মর্মবেদনাটি প্রকাশ করেন, “নীলকর 
বিষধর দংশন কাতর প্রজানিকর ক্ষেমস্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্?, 
অভিজ্ঞানের মধো | 

সর্বজনীন মর্মবেদনার সঙ্গে নাট্যকারের ব্যক্তিমনের অনুভূতি ম্বাভাবিক- 
ভাবে আদ্র হয়েছিল বলেই তিনি আপন স্বাদেশিক চিত্তে অন্ভাবনাটিকে 
সেবাধর্ষের নির্মোকে প্রকাশ করেছেন । 


নাট্যকার ও নাটক 


দীনবন্ধু মিত্রের স্বাদেশিকতার ভিন্তিভূমি হল, “সামাজিক অভিজ্ঞতা ও 
সবব্যাপী সহান্গতুতি' । এই ছু'স্সের বিচিত্র সংমিশ্রণের ফলে তার 'নীলদর্পণ” 
নাটক কালজয়ী হযেছে। নাট্যকারের একান্ত বাস্তব সচেতন জীবনানুভাবনা 
জাতীয়তার ম্থুরে এবং বিশিই যুগের ও জীবনের পরিঝেষ্টনীতে বরূপায়িত 
হলেও, একটি শাশ্বত জীবনসতা অবক্ষয় জীবনযন্ত্রণার মধো রসসিক্ত হয়েছে 
বলেই তার নাটক সমসাময়িক কালের আকাশপীমা লঙ্ঘন করেছে। 
'নীলদর্পণ” নাটক সেকালে আন্তর্জাতিক ব্াপ্তি ও খাঁতি লাভ করে ।* 
বস্কিমচন্্র এবিষয়ে মন্তবা করেছেন, 

"নীলদর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অজ্বাদিত ও পঠিত হইয়াছিল । 
এই পৌভাগা পা্গালার আর কোন গ্রস্থেরই ঘটে নাই 1৮৪, 

দীনধন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতার পিছনে আছে ঈশ্বর গুপ্তের অসামান্ত 
প্রভাব । তাঁর ম্বাদেশিকতার হাতেখড়ি "সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায়, 
অক্ষম়ধুমার দন্ত, রঙগলাল বন্দ্যোপাধায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ 
অধিকারী প্রস্ততি মনীষীদের সঙ্গে হয়েছিল। দীনবন্ধু তার সাহিত্যপ্রু 
ঈশ্বর প্রধ্যের কাছে সামাজিক অভিজ্ঞত1 "ও সহান্ৃতির ভাবাদর্শে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের গণসংযোগ সম্বন্ধে লিখেছেন, 

“তিনি যেখ!নে যাইতেন মেইখানেই সমাদর ও সম্মানের সহিত গৃহীত 
হইতেন | বাভারা তাহাকে চিনিত না তাহারা ৪ তাহার মিষ্টভাষীতায় 


% ইংলিশমান কাগজ ১৯০১ শ্রীষ্টাবে 11662৮2০318], কলমে পুবের বিরোধিতা! (১৮৬১) 
ভুলে গিয়ে লেখেন, +00. 879. 030069109 7'%1086808 6178. 01010 0700 আ911-0070 7) 60 
£১010708817 £599,093:5 19 [017001082001)0 011৮, ৮ 100 0019 0859 58810 659 00000512165 
চ%9 9087'091% 1169175, ত6 ৮০৮৪ “টি 1081080 1088:01770 609 09116105] 0190%৪8 
0 11101) 01৮. 13001900 01%99 8০ $706010861106 2387780156 110 00385 00০0] 8১006 8159 
18000070106 00597300৮06 1300891, ১১৪৮ 60819 8:61 108982£88 173 টব 109008 
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03081181702, &011] &, 1901. 

৪০ দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও সমালোচনা ঃ বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধায় ( বহুমতী সংস্করণ )। 

শু 


৮২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণস্থত্রে সকল প্রান্তের লোকের সহিতই 
তাহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইপ়াছিল।..'ভ্রমণকালে কোন 
অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে তীরে উঠিয়া পথে যে সমস্ত বালককে 
খেলিতে দেখিতেন, তাহাদদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বাটিতে 
যাইতেন .....বালকদ্দিগের অভিভাবকগণ শেষে ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় প্রাপ্ত 
হইস্সা যথাপাঁধ্য সমাদর করিতে ক্রাট করিতেন না ।”৪১ দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কেও 
তার অনুরূপ মন্তবা আমরা দেখতে পাই, 

“এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাহার আলাপ 
ও পৌহার্দ্য ছিল না? -.*এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? 
দাজিলিং হইতে বরিশাল পর্যান্ত, কাছাড হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে 
কয় জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুমধো গণা নহেন? কয় জন তাহার 
স্বভাবের পরিচয় ন। জানেন ? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে? দীনবন্ধু 
যেখানে ন। গিম়াছেন, বাঞঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে । যেখানে গিয়াছেন, 
পেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন । যে তাহার আগমন-বার্তা শুনিত, সেই 
তাহার সহিত আলাপের জন্য উত্স্ৃক হইত । যে আলাপ করিত, সেই 
তাহার বন্ধু হইত 1৮৪২ 

এমনিভাবে, গুরু-শিষ্ উভয়েই বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালীর বিশাল প্রাণের 
সঙ্গে পরিচি ত হয়েছিলেন | তাই একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবি, আর একজন 
খাটি বাঙ্গালী নাটাকাঁর। উভগ্নের মধোই বাঙ্গালীর শাশ্বত জীবন স্পন্দন 
ধরা পড়েছে । দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতার অন্যতম ফসল হচ্ছে, 
'নীলদর্পণ, নাটক। নাটকের পরিবেশ রচনা] ৭ ঘটনাবৈচিত্যে নাটাকারের 
সুগভীর অভিজ্ঞ হার স্বাক্ষর শিগ্ঠমান। তার কষ্ট চরিত্রগ্ুলি সামাজিক 
অভিজ্ঞতার জীবন মন্থদজ!তঙ লৌকফিকচেতনার অভিব্যক্তি । বাস্তবচেতনায় 
পুষ্ট হয়ে, মানবিক'ভাঁর আদর্শে তিনি আপনকালের স্ববিস্তৃত গণজীবনের 
যন্ত্রণার ও বিপর্নয়ের চিত্রগুলি নাটকাকারে বূপাফিত করেছেন । এইখানেই 
তার স্বাদেশিকতার ভিত্তিভূমি । মধুন্দন দত্তের মত তিনি মহাকাব্যোচিত 
বিশালত্তার অধিকারী হননি । বাক্তিগতত জীধনের অশান্ত ঘুিপাকের 
ভিতরে যে মহাসমর সংগঠিত হয়ে জীবনের সমস্ত মাধূর্ষকে নষ্ট করে দেয়, 


১১ ঈখরগুপ্তের কবিভাসংগ্রহ 2 ভূমিকা, বস্কিমচত্র চভোপাধায় ৬ বহমতী সংস্করণ )। 
১২ দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা £ বঙ্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় বেহ্মতী সংস্করণ) | 








দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ৮৩ 


তারও কোন চিহ্ন তার রচনাতে নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক দুর্দশায় ও বিচারের 
প্রহসনে লামাজিক জীবনে মানুষের অযুলা প্রাণ কি রকম নিষ্করুণভাবে ঝরে 
ঘায়, নীলকরদের অমানবিক অত্যাচারে 'সাধারণ নিরন্ন গ্রামবালীদের অশ্র- 
জল ও দীর্ঘশ্ব কিভাবে মনের আকাশকে খান্খান্‌ করে দেয়, অত্যাচারীদের 
কুটিরের অভ্যন্তরে শ্ঠামঠাদের প্রহারে রুধিরাপ্ুত শরীরের চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন 
€ প্রতিশোধ গ্রহণের অক্ষম প্রয়াস এবং সবোপরি গৃহাঙ্গনার স্থগন্বপ্প ও 
সতীত্ব, ব্যভিচারী ও পরপুরুষের কামাগ্নিতে আহুতিদান করে কিভাবে 
নিঃশেষ হখগে যায়, পপ কিহুই তিনি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছিলেন ।* 
তিনি কর্মহ্ৃত্রে নদীয়া, যশোহর ও অন্যান্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে 
অভিজ্ঞতা অন করেন । “তাই কল্পনার অন্ুমানে ধরিত্রীর মহাএকতান,, 
কোনদিন তাকে ভাববিলাপী করে তোলেনি। দেশের প্রতি আবস্তিক 
দাক্সিত্ব ও জনগণের কাছে কর্তব্বোধ পালন করার মহান তাগিদ থেকেই 
তিনি 'নীলদর্পণ” নাটক রচনা করেছি”লন | 

দীনবন্ধুর এই মানপ প্রবণতার পশ্চাতে বিশুদ্ধ জ্ঞানবাঁদ, সংস্কারমুক্ত মন ও 
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৮৪ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


মানবচেতন। কাজ করেছিল । তিনি নিজে হিন্দুকলেজের মেধাবী ছাত্র 
ছিলেন । হিন্দুকলেজের ছাত্রদের প্রত)য়-নিষ্ঠ বলিষ্ঠ যুক্তিবাদ, বস্তসচেতনা, 
বিজ্ঞানমনস্কতা, সত্যভাষণ ও সত্যাহুসদ্ধিৎসা এবং মানবহিতার্থে নিভীকভাবে 
সমস্ত কিছুকে পুনরূল্যাগ্নন ও প্রতিষ্ঠা, তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলেই তিনি ' 
সম্মখজগৎ থেকে কোন পলায়নী মনোবুত্তি গ্রহণ করেননি ৷ রায়তশ্জীবনের 
করুণ ঘটনাবলীকে দেশবাসীর সকল স্তরে প্রচার ও সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারকে 
প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনকেই তিনি জাতীয্ কর্তব্য বলে মনে করেন । তার 
নাট্যকল্পনা লাঞ্ছিত মানুষের অশ্র-রক্ত-দীর্ধশ্বাস থেকেই উপাদান সংগ্রহ 
করেছিল। এই জন্য তার নাটাচরিত্রগ্ুলি যেমন বাস্তবের গ্ররুভারে 
মন্থর, তেমনি জীবন যন্ত্রণায় অশ্রমঘিত। সমাজের সমস্ত অসংগতি, 
অত্যাচার, নিপীড়ন ভার সহান্তভৃতি আকর্ণ করেছে । দীনবন্ধুর সহান্ভূতির 
কথা বলতে গিয়ে, বস্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, 

“কেবল অভিজ্ঞতা কিছু হয় না, সহান্তভৃতি ভিন্ন হ্ষ্টি নাই । দীনবন্ধুর 
সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিম্ময়কর নহে-তীহার সহান্ষভৃতিও অতিশগ্ব তীব্র । 
বিন্ময় ও বিশেষ প্রশংশার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই 
তাহার তীব্র সহাগ্ভূতি। "*তাঁহার এই তীর সহান্থৃভৃতি কেবল 
গরীব-দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্বব্যাপী । : 'তীহার স্বাভাবিক সহাঁন্ভৃতির 
বলে সেই পীড়িত গ্রজাদিগের দুঃখ তাহার হৃদয়ে আপনার ভোগা ছুঃখের 
ন্যায প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উত্স কবিকে লেখনী-মুখে 
নিঃস্তত করিতে হইল 1৮৪৩ 

দীনবন্ধুর এই সহানুভূতির কথা! উল্লেখ করে তার পুত্র মন্তব্য করেছেন 
পরবত্তীকালে, 

“দীনবন্ধুর এই সহান্ুভণ্ি ও পরছৃঃখকাতরত।| কেবল ব্যক্তি বিশেষের জন্য 
দুষ্ট হইত, তাহা নহে। ইহ! দেশের ও দশের জন্য সর্বদাই জাগ্রত ছিল। 
দেশের ছুখ দেখিয়া তাহার প্রাণ কাদিয়াছিল---সেই ভ্রন্দনের ফল-_- 
'নীলদর্পণ” । "দেশের নিরক্ষর প্রজামগুলীর দুঃখে কাতর হইয়!, সেই ছুঃখ 
বিমোচনের জন্থ পিতাদেব নীলদপপণ রচনা করিয়াছিলেন 1১:88 

৪৩ দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা ঃ বঙ্িমচন্্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিঞেস 


্রস্থাবলী (বহ্মতী সংস্কবণ )। 
৪৪ দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থ(বলী ঃ ললিতচজ্ত্র মিত্র (বহুমতী সংস্করণ )। 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ট্ 


দীনবদ্ধুর এই বিশিষ্টতা পৃথিবীর অনেক বিখাত মনীষীর সমগোত্রীয় । 
জাতীয় সাহিতা জাতীয়তাবাদকে পু করে, জাতিকে কর্মপথের নিরেশ দেয়। 
“ভল্টেগ্রার, “রুশো, “লয়েড গ্যারীসন্, ও “থিয়োডর পার্কারের” সাহিত্য 
কেবল ফরাসী ও আমেরিকার সাহিত্যের মান উন্নত করেনি, সেদেশের 
জাতীয় ধিপ্রবে দিগদশিনীর কাজ করেছিল। একটি বিশেষ পুস্তক, দেশের 
মধ্ো প্রবল উন্মাদনা জাগিয়ে তুলে যে এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম, 
তার প্রমাণ মামরা পাই আমেরিকার মহিল। ওপন্যাসিক, হেরিয়েট বীচার 
গ্রোোএর 10701670705 08011 পুস্তক রচনাতে । আমেরিকার নিগ্রো- 
দাসদের নির্মম অত্যাচারের করুণ দৃষ্টান্ত তিনি যেমন প্রতাক্ষ করেছিলেন, 
সাহিত্য সঠিতে তার স্ুুনিপুণ লেখনী প্রবল সহানভূতিতে তাকে তেমনি 
প্রাণবন্ত করেছিল । তাই এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আলোড়নের 
সাঁড়। পড়ে যায় ও নিগ্রোদাসদের বন্ধন-মুক্তি ঘটে । দেশবাঁশীর উন্মাদন। 
সমালোচকের ভাষায় বাণীরপ পেয়েছে, “6 15 56775800109] 8100 6106 
0106 50170000165 15 29102018115 0061) 00 01101015100). 1015, 100/2৮6], 
» 9৮170090155610 01652770108 61010 0 1166 05 210 81610, 00090152120 
11)05175619% 1)017)217 ড010091...10 1795 50002 20200017601 116621215 
£752,07255 16000 81015615 5151]1.78৫ 

অনুরূপভাবে, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ, নাটকও তার পর-ছুঃখকাতর চিত্তের 
সহানুভূতি বিষিএ্র একবিন্দু অশ্রজল। তথ্যসত্য ও জীবন-সত্যের অরুত্রিম 
প্রকাশ ঘটেছিল বলেই, 'এই নাটক প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীতিজাগরণের 
এক 'হাগুব হাওয়া চতুদ্দিক থেকে বইতে শুরু করেছিল। জনগণের মধ্যে 
উৎখিত হয়েছিল প্রতিবাদের সুউচ্চ ক নিনাদ। এ ছাড়াও দীনবন্ধু বাঙ্গলা- 
সাহিত্যে একট নতুন স্থরের আলাপন তুলেছিলেন । তিনি গণপাহিত্য 
টির অগ্রদূত। উনিশ শতকের বাঙ্গলাপাহিত্ো দেব বি-নির্ভরতা দেখা 
দিলেও, দীনবন্ধু মিত্রের পুর্বে কেউ গণচেতনাকে সাহিত্যের বিষয়বস্ত করে 
তোলেননি। 

'শীলদর্পণ” নাটক উদ্দেশ্টমূলক রচনা । নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন এতে 
ভাষ| পেয়েছে । বু, সুল ও নিরাভরণ বাস্তব জগতই এই নাটকের বিস্তৃততর 


৪৫ 11৭60 01১ 48107811092) 116972609--. 73. 08008 % 9 5০:৮8, 1919, 
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৮৬ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


পটভূমি । নাট্যকার গুপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার যেমন প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন, তেমনি লক্ষ্য করেন প্রগতিমূলক চিস্তাপথকে রোধ করবার জন্য 
প্রশাসকের শ্বৈরাচার । তাই যারা ধ্বংসের পথে দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে, 
জীবনের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাদের রক্ষা করাই ছিল তার প্রধান 
দায়িত্ব। শাসন ও শোষণ পে সমদে বাঙ্গলাদেশে যে মধ্যযুগীয় নারকীয় 
পরিবেশ গড়ে তুলেছিল, তার অবসান ঘটানই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা । 
আর সে জন্যই 'নীলদর্পণ" ন1টকের মূলন্ুর-_-অতিবাস্তপবাদ, মহামুমুক্ষা, ক্ষুধা 
ও যন্ত্রণার আতি। আর দীনবন্ধু মিত্রের স্বাদেশি কচিত্বের বৈশিষ্টা এখানে | 
তিনি চেয়েছিলেন, পঙ্গবাসী-_ শিক্ষিত ও নিরক্ষর শ্রেণী ও ধর্ম নিধিশেষে, 
নীলচাষীদের উপর অত্যাচার প্রত্যঞ্চ করে অতাচারিতের প্রতি সহানুভূতি 
সম্পন্ন ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এন্যবন্ধ হয়ে উঠক। সে জন্যেই তিনি 
'নীলদর্পণে” নীলক্রদের অত্যাচার দ্বিধ।হীনচিত্তে তুলে ধরেছেন। দীনবন্ধু তার 
নাটকে দেখিয়েছেন যে, জাতির ধিপ্রবের জন্য প্রযে!জন জাতীয় শভ্যুতান | 
জাতীয় সংহতি না থকলে রাজনৈতিক শিক্ষা ও চিন্তার পুষ্টিসাধন ভগ না, 
আর যুক্তি আন্দোলনও পিছিয়ে পড়ে । তিনি দেশবাসীকে গণসংহণ্টির কথাই 
'নীলদর্পণ” নাটক প্রকাশ করে সর্বাগ্রে বোঝাতে চেয়েছিলেন । পিপাহী 
বিদ্রোহের ব্যথার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন 
বলে মনে করলে কিই অস্বাভাবিক হবে না। তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে 
সথবা বিংশ শতকের প্রথমার্বে, ভারতবাসীর জীবন-ভাবনা স্বাদেশিকতার 
ক্ষেত্রে যখন সঙ্ঘবদ্ধ হল, তগনই আবার “নীলদর্পণ' নাটক পুনরুজ্জীবিত হয়ে 
দিকে দিকে পূর্ণ স্বাধীন ঠা অর্জনের আবশুকতাকে দৃঢ়ভাবে প্রচার করতে 
লাগল । নাটক রচনা কালে দীনবন্ধ দেশবাপীকে কোন ক্ষণিক উত্তেজনায় 
উত্তেজিত করতে চাননি ! কারণ জাত্তি-গঠন ন] হলে দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম সত্য হয়ে উঠেনা। দীনবন্ধু সমাজ-কল্যাণযূলক আদর্শে তার সমস্ত 
চিন্তা ও নীতিকে প্রয়োগ করেন । তিনি ম্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে সংগঠন আদর্শে 
বিশ্বাপী ছিলেন । হিন্দুকলেজের ছা'ত্রগণ ও “তত্বপোধিনী সভার মনীষিগণ 
যে সংগঠন চিন্তাকে বরণ করে নিয়েছিলেন, দীনবন্ধুর মানপিকততাও এ মার্গকে 
অন্ুরণ করেছিল । বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন 
হিন্দুকলেজের ছাত্র । এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রের ইতিহাসচেতনায় 
দীক্ষিত ছিলেন । গণবিদ্রোহ হুষ্টির পূর্বে প্রয়োজন জাতীয় সংহতি । জ্ঞান, 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক. ৮৭ 


প্রেম ও কর্ম এই ত্রিতত্বে তারা জাতির সর্বাঙ্গীণ এঁক্য স্থাপনে ব্রতী 
হয়েছিলেন সর্বাগ্রে। দীনবন্ধুও ইতিহাসের অনুক্রমকে গ্রহণ করেছিলেন । 
তাই বিদ্রোহ অথবা গণ অভ্যুথানকে স্বাধিকার অঙজনের পরিণত রূপ 
হিসাবে স্বীকার করলেও তিনি দেশবাসীর চিন্তে মন্ষ্যত্বেরে বীজ 
বপন ও আত্মমর্ধাদার স্ফুরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন একাচেতনার মধ্য দিয়ে। 
তিনি সমস্ত জীবন ধরে দেশবাসীর শুভবুদ্ধির উদবোধন ঘটাতে ব্রতী 
হয়েছিলেন, আর এর জন্যে অনুসন্ধান করেছেন মনুষ্যত্বের উপাদান-_তীর 
স্বাদেশিকতার স্বরূপ এখানেই নিহিত আছে। নীলদর্পণ” নাটকে 
জাতীয়তার যে আবেগ, তার পরিচয় হচ্ছে, 40073908000 ট9000911900 
প্রচার কর। | দীনবস্ধু মিত্র হচ্ছেন, 4002500০61০ 29610791190. সেজন্যে 
তিনি প্রথমেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কোন তরঙ্গ সংকেত করেন নি 3* 
কেবল আবেদন করে নীলকরদের অত্যাচারের অবসান ঘটানই কাম্যবস্ত বলে 
প্রচার করেছেন । নাটাকারের অন্তরূপ মনোবাপনার পরিচয়টি পাই 
নাটকের ভূমিকাতে। 

“নীলকরনিকরকরে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম । এক্ষণে তাহারা 
নিজ ২ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তীাহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্থার্থপরতা- 
কলম্ক-তিলক বিমোচন করিয়! ত্পরিবর্তে পরোপিকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, 
তাহা! হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফ্লা, নিরাশ্রয় গ্রজী ব্রজের মঙ্গল এবং 
বিলাতের মুখ রক্ষা হয। হে নীলকরগণ ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে 
প্রাতঃম্মরণীয় সিডনি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বার। অলঙ্কত ইংর।জ 
কুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। ...এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা 
বিপুল অর্থলাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর..." তোমরা এক্ষণে 
দশমুদ্রা ব্যয়ে শতমুদ্রার দ্রবা গ্রহণ করিতেছ তাহাতে গএজাপুঞ্ধের যে কেশ 


* ইংরেজের] অবগ্য প্রথম থেকেই 'নীলদর্পণ'কে রাজনৈতিক চিন্তা প্রশ্থুত রচন। হিসাবেই 
গ্রহণ করেছিল। 

“91৮ ভা. ৬, 170069৮, 20 1015 09197025690. 13381015179 110015%10) 81122101791, 9115009 
০ 000 01513005610 19515] 11100195৪00. 01)891%95 (1080 8012)9 1199 & 001161081 
8101015091008, 80. 1081508 10381061020 বা] 10810%10+.--07015600 ০1 [09189 


10196908000 20 39209] 102) গ 101] 260০৮ 01 99] 10802100856. 107 ডে, 2৫162, 
2084. 


৮৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


হইতেছে, তাহ1 তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ... ..। তোষরা কহিয়া থাক 
যে তোমাদের মধ্যে কেহ ২ব্দ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং 
হ্থযোগক্রমে এষধ দেন এ কথা যদিও সতা হয়, কিন্ত তাহাদের বিছ্যাদান 
পয়স্থিনী ধেম্বধে পাছুকাদানাপেক্ষাও ঘ্বণিত এবং উষধ বিতরণ কালকৃটকুস্তে 
ক্ষীর বাবধান মাত্র । শ্তামঠাদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ তাপিন তৈল দিলেই 
যদি ডিম্পেন্সারী করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে উষধালয় আছে 
বলিতে হইবে ।* দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বপ তোমাদের প্রশংসায় 
তাহাদের পন্দ পরিপু করিতেছে," তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা 
করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা 





সি ক শাসিত 


* “৬০ দফা "****নীলকরেরা যে কহিয়। থাকেন যে তাহার। প্রজার অন্তান্তরূপে অনেক 
উপক।র করিয়৷ থাকেন তাহা জমিদার 'ও নীলকবের বাবহার মিলাউয়! দেখিলে এইমাত্র প্রকাশ 
হইবে যে, নীলকরের কিঞ্চিৎ মাধুযারূপে জরিপ জমাবন্দী করেন ও কখনো দ্ু এক প্রজাকে 
বিনা্ছদে টাকা কজ দেন। এবং আবগ্তক হইলে কাহাকেও বা উষধ প্রভৃতি দাঁন করিয়। অনুগ্রহ 
প্রকাশ করেন আমর শীলকরদিগের নিন্দ। করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু প্রজার চিরকাল পথান্ 
কুঠির দ্বারে বদ্ধ গাকিয়া এবং তাহার বম্মচারিদিগেব অপমান ও অভ্াচার স৷ করিয়া এবং চাষ 
আবাদে লোকশান দা তাহারা যে প্রক।র বিরন্ত ও জ্বালাতন হয় তাহ উল্লিখিত কিঞ্চিং 
উপকারের পরিশোধ ও ক্ষম| হয় না ভামাদেব সহকারী পাদ্রী মেসেল সাহেব কহেন যে ভয় 
দশাইয়া ঝ। উপকারের লোভ দেখাহয়া ঘে কলম সমাধা হয কোন দেশের লোক সে প্রণালীকে 
ভাল কহিবে না” - শীলকমিসনারদিগের রিপোটি পু. ৩১-৩২। 
1 কংলিশম্যান ছিল নীলকরদের স্বার্থ পরিপুণ্ক পত্রিক।। এই পত্রিক। সম্বন্ধে জান। যায়, 
0078 18200040678 9480 009 (001010001018] 48900196101) 1901:90 $279 [00189 
11:51)১015 0৫ 20৮ 8180 37966 6৮৪৮1001602 01 0006 11020181020870 50০ 5৪ 21] 
৪10808 1৮0 ৮000150169৮ 01 0000 11915 09901170601 111 [91018,00 ০ 100 08,109 01 
1১৮52106801 (08771981698 101. 138 1090/- 1100 0088 190810  %51)0 86159 
৪8০২ 69 079 7১02080 7020609:1১81569 1081 8%:19৩% 7080089 0€ 5110) 00378. 


চ196015 ০ 1720180 10152008009 30 7361758] 105 & 15] ৮610৮ 01 901 108105%18 
5889. 15. 0. 0016, 0, 8১, 


এই ঘটনার নাট্যরূপ £-.- 

"গোপানাথ। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, 
টাকাই জালা কাছে ঠাগ্ডাঁজলের কুঁজো। কিন্তু মংবাদপত্রটি হস্ছগত করিতে হুছুরদিগের 
নেক ব্যয় হইয়াছে।” 
 নীলকর উডের প্রতি উক্ভি, নীলদর্পণ, ৩য়। ১ম গভাঙ্ক] 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ৮৯ 


'তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য 
আকর্ষণ শক্তি ! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাম্পদ জুডাস, খুষ্ট-ধর্ম-প্রচারক মহাত্া 
যীজস্কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকষুগল সহস্র 
মুদ্রালোভ পরবশ হইয়। উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে 
নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি! কিন্ত “চক্রনৎ পরিবর্তুস্তে ছুঃখানি চ স্খানি চ,৮ 
প্রজাবুন্দের সুখ-হুযোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । ..-সধীর সুবিজ্ঞ 
সাহপী উদ্ারচরিত্র ক্যানিং মহোদশন গভরনর জেনারেল হইয়াছেন । প্রজার 
দুঃখে ছুঃঘী, প্রজার স্ৃখে সুখী, ছুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্রাণ্ট 
মহামতি লেফ,টেনেণ্ট গভরনর হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, 
নিরপেক্ষ, ইডেন, হা্সেল প্রস্ভীতি রাজকার্ধ-পরিচালকগণ শতদল-স্বরূপে সিবিল্‌ 
সারভিস্‌ সরোবধরে বিকশিত হইতেছেন । অতএব ইহাদ্বারা »্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে, নীলকর ছুষ্টরাহগ্রস্ত প্রজাবুন্দের অস্ত কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত 
মহাহভব্গণ যে অচিরৎ সদ্বিচাররূপ স্দর্শনচত্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার 
গচন] হইয়াছে ।” কশ্তচিৎ পথিকত্তয | 

ইংরেজদের শুভবুদ্ধির কাছে দীনবন্ধুর এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি । তবে 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলচাষীদের অভাব অভিযোগকে সংগঠিত করে 
প্রতিকারের উদ্দেশ্টে যে অগ্নিগর্ত লেখনী পরিচালন করেছিলেন, তাই 
কালক্রমে ইংরেজকে “ইণ্ডিগে। কমিশন গঠন করতে বাধ্য করেছিল। 
শিবনাথ শাঁশ্ীর কথায়, 'নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ হরিশের এক অক্ষয় 
কীক্তি।'৪৬ তার “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রিকার গৌরবময় কাহিনীর কথা স্মরণ 
করে পরবর্তীকালে লিখেছেন অপর একজন জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসিক, 
“ইংরেজের স্বৈরাচারের কথ! হিন্দু পোট্রিয়টে যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হইতে লাগিল এমনটি ৩খনকার কোন পঞ্সিকায়ই খাহির হইত কিনা 
সন্দেহ | যশেহরের শিশিরকুমার ঘোষ, কুষ্চনগরের মনোমোহন ঘোষ, 
কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মেত্রেয, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিদ্বার। 
'প্রেরিত নীলকরদের অত্যাচারের কথ] হরিশ্তন্দ্র যথারীতি পেট্রিয়টে প্রকাশ 
করিতেন এবং তাহার উপর টিগ্লনী ও মন্তব্যাদি লিখিতেন। একারণে 
কলিকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ী মহল ও ইংরেজ চালিত পত্রিকাসমূহ তাহার 
উপর খড়গহস্ত হইল ৮ কিন্তু ১৮৬০ সালে নিরীহ নীল চাষীরা যখন নীলকরদের 
৯৬ রামতনথ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ £ শিবনাথ শাস্ত্রী; পৃ. ১৯৯ 





৯০ বাঙ্গল৷ নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


বিরদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে জীবন যায় তাও স্বীকার তবু তাহারা 
লীল বুনিবে না এবং কলিকাতার “হিন্দু পেদ্রিয়ট' তাহা প্রকাশ করিয়া দিয় 
ইহার ন্যায্যতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীম! 
রহিল না। ইহার কল হরিশচক্জের নিজের পক্ষে'..বিষময় হইয়াছিল |. 
নীল হাক্গামার সময় হরিশ্চন্দ্রের গৃহ অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছিল । এই 
সময়ে পেট্রিয়ট এর নিয়মিত খরচ চাঁলাইয়া তাহার বেতনের যাহা কিছু 
অবশিষ্ট থাকিত তৎসমুদয়ই শীলচাষীদের সেবায় ব্যয়িত হইত 1৮৪৭ 
নীলচাধকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র কাশ্ট সংগ্রামে অবতীণ 
হন। তার ছিল সংবাদপত্র সম্পাদকের যুক্তিপঙ্গত ন্যায়-নিষ্ঠা। একদিকে 
অত্যাচার আর একদিকে লেখনী । একদিকে ক্রোধ আর একদিকে যুক্তি । 
তার সংবাদপন্রকে কেন্দ্র করে দেশবাসীর মধো যে একটি জাতীয় জাগরণ 
প্রজলন্ত বহিশিখার ন্যাস দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, ইংরেজগণ তাঁতে 
ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেন । কারণ, হরিশচন্দর বাঙ্গলাদেশে 
রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে সংপাদপাত্রের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক] 
'আছে, তা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকেই খাঙ্গলাদেশের 
সংবাদপত্র খরদীপ্তিতে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা "৪ ক্ষেত্র বিশেষে 
তীক্ষ সমালোচন। সক করেছিল । হরিশচন্দ্রের অকালমৃত্যু ধাঙ্গালীকে অশ্রস্নীতি 
করেছিল । জাতির মর্মপিদারী ক্রন্দন লে!ক-গাথায় অমর হয়ে আছে, 
“নীল বাদরে সোনার বাঙল! করলে ছারখার | 
অপমযে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার, 
প্রজার এবার প্রাণ বাচান দায়।” ্‌ 
প্রসঙ্গক্রমে বগ্ষিমচন্ড্রের নীল-অত্যাচার দমনের সংখাদও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয় । নীলকরের! তীর মাথার জন্য ১ লক্ষ টাক] পুরস্কার ঘোষণ। করেছিল । 
হরিশচন্দ্র, “হিন্দু পেট্রিয়টে ঘটনা ও বিবরণের মধা দিয়ে যা প্রকাশ 
করেছেন, তাকেই দীশবন্ধু তুলে ধরেছেন আপন নাটকে চরিক্র-চিত্রণের 
মাধ্যমে | 'নীলদর্পণ” নাটক আত্মপ্রকাশ কালে (১৮৬০) নাটাকার নিজের 
নাম গোপন রেখেছিলেন । আশ্রয় করেছিলেন, ছদ্মনাষের । অবশ্ত এর মধ্যে 
কোন মানসিক তুর্বলতা ছিল না। বস্ধিমচন্দ্র এ-বিষয়ে দ্বিধাহীন কঞ্চে 


মস রগ এস 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ৯১ 


“নীলদ্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল ন] বটে, কিন্ত গ্রন্থকাপের নাম গোপন 
করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ব করেন নাই । নীলদর্পণ প্রচারের 
পরেই বঙ্গদেশের সকল লৌকই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল 
যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা 1৮%৪ 

আপন নাম গোপনীয়তা দীনবস্ধৃকে সর্বদাই বিবেক-দংশন-কাতর 
করেছিল। পাদ্রী লঙের বিচারের সময় তিনি আত্মপ্রকাশ করতে 
চেয়েছিলেন । 

“010০ 11 70210800906 91 000 606 10010061660 16০0] [1১০ 
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নীলদর্পণ নাটককে কেন্দ্র করে ইংরেজ বণিকদের রোস্বপৃন্ধি মে প্রদীপ্ত হয়ে 
উঠেছিল, তাঁর কারণ নাট্যকারের এই নাটকে তখাপত্যের ভিত্তিতে কোন 
কল্পনা! ছিল না। পুঁজিবাদী অত্যাচারী নীলকরদের লোলুপতাস়্ কষ কশ্রেণীর 
জীবনের অবক্ষপ কোথায় এসে দাড়িয়েছে, তাঁর করণ কথাচিত্র তিনি 


নং দীনবন্ধুর আত্মগোপন সম্পর্কে লেখ। হয়েছিল ব্যঙ্ষ করে-:&৮ 80) 29 ০2 8৪ 
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৪৮ দীনবন্ধু মিত্রের জীব্নী ও কবিত্ব সমালোচনা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দীনবন্ধী মিত্রের 
গ্রন্থাবলী ( বনুমতী সংস্করণ )। 
8৯ 17061131) 2819 %00 1961৮০১ 001701010 11) 10019; 5812099 7০619089, 0, 65. 


৯২ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


এ'কেছেন নাটকের প্রতি পাতায় । “নীলকমিশনের* সামনে ও বিভিন্ন স্থৃত্রে 
ধারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ও প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, ঠাদের উক্তির সঙ্গে 
নাটাচিত্রের ব্ণনীগুলির এক গভীর সাদৃশ্ত আছে! 

নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের ছূর্শশা “নীলদপূণি' 
উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি ৫" পল্তনি দিতে জমিদারের বাধা থাকতেন, আর 
পন্নি নিলে গ্রামের কি অবস্থা হত তার বর্ণনা পাই নীচের নাট্যচিন্তে, 
রাষত সাধুচরণ ও জমিদার গোলকচন্দ্রের পরম্পর কথোপকথনের মধো । 

"সাধু । এখন তো! আর স্থখের বাস নাই । **তিন বং্সর হয়নি 
সাহেব পন্ুনি লয়েছে, এর মধে গাখান ছারক্ষার করে তুলেছে । দক্ষিণ 
পাড়ার মোডলদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি 
হয়েছে । তিন ব্গর আগে ছু বেলায় ৬* শান পাত পড়তো, ১০ 
খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন 
ঘোঁড়দৌড়ের মাঠ, মাহা! যখন আসধানের পালা সাজাতো। বোধ 
হতো! যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে । গোয়ালখান ছিল যেন 
একটা পাহাড় । গেল পন, গোগাল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি 
খেয়ে পড়ে রয়েছে । ধানের ভু'ষে নীল করেনি বল মেজো! সেজো 
ছুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল ? 
উহাদের খালাস করো মান্তে কত কষ্ট, হাল গোকরু বিক্রী হয়ে যায়। 
এ চোটেই ছুই মোড়ল গাঁ ছাড় হয়। ...তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে 
ভিক্ষে করে খাব ৩বু ও গায় আর পসত, করবো না। "-"সেদিনে 
সাহেব বললে, “যদি তুমি মামিন খালাপীর কথা না শোনে, আর চিহ্ধিত 
জমিতে নীল না কর, এে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে 
ফেলাইয়া দিব এবং ঠামাকে কুটির গুদাষে ধান খাঁওয়াইব 1” তাহাতে 
বড়বাবু কহিলেন, “মামার গতপনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে 
না দিলে এ পংসর এক বিঘাঁও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্বস্ত পণ, 
বাড়ী কি ছার 1” ( ১ম।১ম, গ. ) 

নবীনমাধবের পেদোক্রিতেও অঙ্গরূপ চিত্র পাই--( ৩।২য় গ. ), 

“নবীন | "ম্মীমার 'এমন সংসার এমন হইল! আমিকি 
ছিলাম কি হলাম ' আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাতি, আমার ১৫ 
«. ভারতসংস্কররক পত্রিকা । 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ৯৩ 


গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২* খান লাঙ্গল, ৫০ জন 
' মাইন্দার, পুজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ন, ব্রাক্গণ 
ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, টৈষুবের গান, 
আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থবায় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক 
শত টাকা দান করিয়াছি । আহা! এমন এঙ্ব্যশালী হইক্সা এখন আমি 
সী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা 1১, 
“নীলদর্পণ” নাটক বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর শুকিয়ে যাওয়া জীবনের করুণ 
কথাচিত্র। বাঙ্গলাদেশের অতীতরূপ 'ও বর্তমান চিত্র দীনবন্ধু নিপুণতুলিতে 
সাধুচরণ ও নবীনমাধবের জবানবন্দীতে এ'কেছেন । 
নীলকরের। বাঙ্গলাদেশে কৃষকদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল, তার 
বর্ণনা পটভূি বিচার পর্ধাযে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করেছি। এখন 
নাটকের মধ্যে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করব। দীনবন্ধু অত্যন্থ নিরাসন্ত ও 
নিস্পৃহ চিত্তে, বাহুল্য রর্জান করে, সংযত কলমে এ সমস্ত বনি! করেছেন । 
নীলকমিশনের সামনে সাক্ষাদানের সময় একজন মিসনারী খলেছিলেন, 
“এমন একট] বাক্স নীল ইংলগ্ডে পৌছয় না যেটা মানুষের রক্তে রঞ্চিত নয় 1৫১ 
এই জবানবন্দীতে বাঙ্গলার রাম়তদের ছু্দশী চিত্রিত হয়েছে । নীল- 
চাষীদের জীবন অণাচারের দাবপাহে যেন তামতপ্ত হয়ে উঠেছিল । 
বাঙ্গলার ইতিহাসে মধাযুগে একমাত্র পেমীম শাসকদের অত্যাচারে এর 
উদাহরণ পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের ইতিহাসে আমেবিকার নিগ্রোদের 
উপর অত্যাচার ছাঁড!, আর অন্য কোথাও অনুরূপ উদাহরণ নেই। একদিকে 
ঘরে কালাস্তক আমীন ও দেওর়ানদের অত্যাচার ও অপরদিকে নীলকুঠিতে 
নীলকরদের শ্টামগাদের হৃদয়হীন প্রহার, ফ্লাড়াশির চাপের মতো কৃষকদের 
ক অবরুদ্ধ করেছিল। বিশেষভাবে আমীন ও দেওয়ানদের স্বার্থলোলুপ 
মনোবাপন] ও নিষ্টরতার কথ! নীলকরদের মুখে 'নীল কমিশনের” সামনেই 
স্বীকৃত হয়েছিল । '“নীলদর্পণ” নাটক থেকে আমরা কয়েকটি নাট্যচিত্র উদাহরণ 
1হসাবে গ্রহণ করব। 
(ক) আমীনদের অত্যাচার । 
“বাইচরণ। (লাগল রাখিয়। ) আমিন হুমুন্দি য্যান বাগ, যে রোক্‌ করে 
মোর দিকি আস্চিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা 
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কোন মতেই শোন্লে না। জোর করিই দাগ মার্ূলে। সাঁপোলতলায় 
৫ কুড়ে! ভূ'ই যদি নীল গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি। 
কাদাকাটি করো্য দ্যাকৃবো যদি না ছাড়ে তবে মোর কাযিই দাশ. ছাঁড়ে 
যাব। **“দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। 
খাঁৰ কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে । আহা জমি তো না, যান পোনার 
ঠাপা । -.*না খাতি পেম়ে মরবো, আরে পোড়া কপাল, গোডার নীলি 
কল্লে কি 1? 

সাধুচরণ। এক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই ঘদি গ্যালো, তবে 
আর এখানে থেকে করুবো কি। -""তুই কাদিস্নে, কাল হাল গরু 
বেচে গার মুখে বাঁাট| মেরে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পাল্য়ে যাব |." 

সং সং বাঁ ক 

আমিন | বাদ, রেয়ে শালাকে বীদ্‌। .*"( সাধুর গ্রতি ১: তোরও যেতে 
হবে। দাদন লওয়। রেয়ের কর নয়। ঢ্যারা মইতে অনেক সইতে 
হয়। তুই লেখা পড়া জাশিপ, তোকে খাতায় দস্তধৎ কর্যে দিযে 
'আপতে হবে । :+-( ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে ব্বগত ) এ ছু'ড়ি তো 
মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে আপনার 
বুন দিয়ে বড পেস্কারী পেলাম, তা এরে দিয়ে পাঁবো-তবে মালটা ভাল, 
দেখা যাক ।:-' 

গং ক নং ক 

রেবতী । ওষে এটট্ু জলখ্যাতি চেয়েলো, ও আমিন মশাই তোমার কি 
মাগ ছেলে নাই, কেব্ল লাঙ্গল রেগেছে আরু এই মাবপিট ।.""না খেয়ে 
সাহেবের কুটি যানে কেমন করে, সে যে অনেক দূর । "কি করবো, কি 
পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম' | ( ১ম/হয় গন) 
(খ) নীলকরদ্ধের অত্যাচার। 

উড । এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন? 

গোপী। ধশ্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর র!ইপ্নত, কিন্তু নবীন ধসের 
পরামর্শে নীলের ধ্বংসে গ্রনৃত্ত হইস্নাছে । 

সাঁধু। ধন্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই,...করিবার ক্ষমতাও নাই, 
ইচ্ছায করি আর অনিচ্ছায় করি নীল কবিছি, এবারেও করিতে গ্রপ্তত 
আঁছি। ..'আমি অতি ক্ষুদ্ধ গ্রজ1, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ৯৫ 


বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাজেই চটুতে হয়। 
তা আমার চটায় আমিই মরবো, হুজুরের কি! 

গোপী। সাহেবের ভন্ম, পাছে তুমি সাহেবকে তোমারদের বড়বাবুর গুদামে 
কয়েদ কর্যে রাখ । 

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাড়ার ঘা কেন দেন। আমি 
কোন্‌ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী-_ 

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষ। রাঁখ,, চাঁষার মুখে ছাল শুনায় না, গায় যেন 
ঝাঁটার বাড়ি মারে-_ 

উড । বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে | 

আমিন। বেটা রাইযতদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল 
করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন “প্রতাপশালী”-_ 

গোপী। ঘু'ঁটেকুডানীর ছেলে সদর নায়েব ।-_-ধশ্মাবতার ! পলীগ্রামে 
স্কুল স্থাপন হুপ্য়াতে চাপালোকের 'দীরাত্ময বৃঁড়িয়াছে 1... 

আমিন । বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়। 

উভ | ' সাধুচরণের প্রতি ) তুমি শাল! বড় বজ্জাত আছে । তোমার যদি 
২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা 
নৃতন করিয়া ধান কর না। 

গোপী। ধন্মাধতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘ। 
কেন ২০ বিঘা পাট্রা করিয়া দিতে পারি । 

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান! শু'ডির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশে ) হুজুর, 
যে ৯ বিঘা নীলের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে, তাহ যদি কুটির লাঙ্গল, গোক 
ও মাইন্দার দিশ্বা আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নৃততন করিয়া 
ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে 
হয়, তার চারগুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও 
৯ বিঘা আমার চাপ দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাকবে, তা 
আবার নৃতন জমি আবাঁদ করবো । 

উড । শাল! বড় হারামজাদ1, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে 
আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গঁতা প্রহার) শ্যামাদকা সা 
মূলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌্কি সব ছোঁড় যাগা। (দেয়াল হইতে 
হ্যামঠাদ গ্রহণ ) 
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সাধু। হুঞ্জুর, মাছি মেরে হাত কালকরা মাত্র, আমরা-__ 

রাই। (সক্কোধে ) ও দাদা, তুই চুপদে, ঝ। ম্যাকে নিতি চাচ্ছে হ্যাকে দে, 
ক্ষিদের চোটে নাঁড়ী ছিড়ে পড়লো, সার] দিন্ডে গ্যাল, নাতি ও পালাম 
না] খাতিও পালাম না। 

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কবৃলি নে! (কান মলন ) 

রাই । (হাঁপাইতে ২) মলাম, মাগো! মাগো । 

উড | ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চখ কো । ( শ্াম্টাদাঘাত ).- 

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল 
২ চার পিঘাতে মাক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে 
কয়খান ভাল জমি ছিল তাহাঁতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন । আমার 
অমতে জমি নিদ্দিই্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমিক্বীকার 
করিতেছি বিনা দাদনে নীল করো দিব। 

উড । আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, পজ্জাত, বেইমান (হামটাদ 
প্রহার )...গোলাম কি গোলাম ; দেওয়ান, দপ্তর খানাষ লইয়া যাও, 
দস্তর মোতাবেক দাদন দেও।” ( ১ম/৩য় গ. ) 
কেবল নীল চাষের জন্য নন, আদালতে মিথ্যা! সাক্ষ্য দেবার জন্ত্ে নীল" 

করের। রায় তদের কুঠিতে ধরে রাখতেন । সরাসরি তার! আদালতে সাক্ষ্য 

দিতে রাজী না হলে অত্যাচারের সীমা থাকত না তাদের উপর | নিম 

উদ্ধৃত নাট্যচিত্রটি তারই বাস্তব প্রমাণ, 

গোগী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে । এই নেড়ে বেট। ভারি হারামজাদ।, 
বলে নেমকহারামি করিতে পারিব না। 

তোরাঁপ। (ম্বগত) বাবারে ! যে পাঁদ্না, আকন তো! নাজি হই, ত্যাকন বা 
জানি তা করুণো। ( প্রকাশে ; দোই সাহেবের, মুইও সোঁদ। হইছি । 

রোগ । চপরাও, শুগার কি বাচ্চা । রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে। 
(রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গত ৩1) 

তোরাপ। আল্লা ! মা গে। গ্যালাম, পরাণে চাচা, এট্ট্র জল দে, মুই পানি 
তিপেয় মলাম, বাবা, বালা, বাবা 

রোগ । তোর মুখে পেপাৰ করে দেবে না? (জুতার গুতা ).."আঁজ 
রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ) আদায় না হোলে 
কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেক্ার সঙ্গে যাবে__ 
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গোগী। কেমন তোরাপ প্যাজ-পয়জার ছুই তো হ”লো। 
তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্র, পাঁপি দিষে বাচাও, মুই মলাম। 
গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার থর, ঘাম ছোটে জলও 

খাওয়ায়***1” (২1১ গ.) 

নীলকরদের অত্যাচারের কথা যাতে বাইরে প্রকাশ না হয়ে যাঁয় সেজন্ত 
বন্দী রায়তদের কোন নিদিই্ কুঠিতে বেশিদিন রাখা হত নাঁ। এ সম্পর্কে 
যে বিবরণ আমর] পাই তা এই, 
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নবীনমাধবের উক্তিতেও এর সমর্থন আছে, 
নবীনমাধব। "উপায় আর কিছু «“পখিনে, পাচজনের একজনও হস্তগত 

কারতে পারিল!ম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে-*- 1৮ (২।৩ গ.) 
আবার, “হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্ধশাশের জন্যেই এদেশে 

এসেছিলে--আহা? এফন্ত্রণা যে আর সহা হয় না, এ কান্পারনের 
আর কত কুট আছে না জানি, দেড মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল- 
খেলেম এখন কোন্‌ কুটিতে আছি তাঁও তো জানিতে পারিলাম না, 
জানিবই বা কেমন করে, রাক্রিযোগে চক্ষুবদ্ধন করিয়া এক কুটি হইতে 
অন্য কুটি লইয়! যায়” **( ২।১ গ. ) 

নীলকরদের হৃদয়হীন অত্যাচারের দোসর ছিল দেশীয় দেওয়ান ও 
আমিনরা | এদের স্বার্থপরতা ও অর্থগৃপ্,তার কথা শীলকমিসনের সামনে 
তুলে ধর] হয়েছিল । 
একজন এতিহাসিক এদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, 

. “নীলকরদের অধীনে কয়েকজন দেশী কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে 
প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান । উহার বেতন ৫* টাকা । সে আমলে 
উহ্বাই উচ্চহার। নায়েবের অধীনে থাকিতেন গোমস্তা। রাইয়তদের 
হিসাব পত্রের মহিত উহাঁদেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। এজন্য তাহার! প্রকাশ্ঠ, 


৫২ [7167 5097৪ 42০: 1087) 2196582100১ ০815, 1905; 47270 0108001% 
01791010597, 
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বা অগ্রকাশ্ভাবে দস্তরী বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ ছু পয়সা আয় 

করিতেন । সাহেবদিগের অবোধ্য অশ্ীল গালাগালি এবং সময়মত বুটের 

আঘাত উহার! বেশ হজম করিতে জানিতেন, এবং কোন প্রকার মিথ্যা 
গ্রবঞ্চনা বা চক্রান্তের পশ্চাদপদ না হইয়া ইহারাই অনেকস্থলে দেশীয় প্রজার 
সর্বনাশ ও মর্ষান্তিক যাতনার হেতু হইস্া দাড়াইতেন |৮৫৩ 

সমপাময়িককালের এক পত্রিকাঁতেও লেখা হয়েছিল, 
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দীনবন্ধু “নীলদর্পণ' নাটকে এইসব উপনিবেশ স্থাপনকারীদের সেবাদাস 

ও নীলকরদের অন্যায় কাঁজের সমর্থক, দেশদ্রোহী-আমিন ও 
দেওয়ানদের মত্্যাচারের নগ্নকূপটি পোজান্নজি চিত্ররূপে পরিণত করেছেন । 
কেবলমাত্র স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও মমত্বধোধ প্রদর্শন 
করলেই জাতীয় হিতবাদী ব্যক্তি হওয়া যায় না। যা কিছু জাতির 
পক্ষে অকল্যাণকর, দেশোন্নতির পরিপন্থী, তাকে প্রকাশ্ভাবে অসঙ্কে'চে 
সমালোচনা করাও ম্বাদেশিক বাঁগনার অন্যতম ধর্ম। দীনবন্ধু নীলকরদের 
নির্ধাতনকে যেমন নিরাভরণভাবে তুলে ধরেছেন, তেমনি দ্বিধাহীন চিত্তে 
প্রকাশ করেছেন আমিন ও দেওয়ানদের হৃদয়বিদারী অত্যাচার | 
দেশ ও জাতির পপ্রত্তি তার দায়িত্ব ছিল নৈতিক, তাই দেশ ও জাতির 
গলিত ক্ষতের উপর অক্ষোপচারের সময় তার হাত কাপেনি। কঠোর 
সত্যভাষণ দীনবন্ধুর শ্বাদেশিক চিন্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তিনি 
নীলকরদের 'অক্যাচারের পাশে দেশীয় পাক্তিদের নিপীজনকে সমান মাজায 
এঁকেছেন । আগের কয়েকটি নাটাচিত্রের সঙ্গে এই উদ্ধতিগুলিও আমর 
পাঞঙাহে লক্ষ্য করব- 

(ক) পদী। “মামিন আাটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি 
সাধ, কচি * যেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি 
কুডুল মারি? "মাগো কি দ্বণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, 
বুনোর বিছানা ছুঁতে হলো.'"যাই আমিন কালামুখরে বলিগে, 
আমারে দিয়ে হবে না, 1৮ (২1৩ গ,) 


৫ যশোহর খুলনার ইতিহাস ই সতীশচন্ত্র মিত্র; পৃ. ৭৬২ 
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€খ)ট গোপীনাথ। *(নীলকর উড সাহেবকে ) ধশ্বাবতার, যদিও বন্দ। 
_. জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্ধ্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ণ দিতেছে । 
মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলক বসের সাতপুরুষের 
লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি 
যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাগট কি চামারেও পারে না, 
তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই। "হুজুর ভয় 
পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন 
ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্ধাদার মাথা খাইম্াছি, গো-হতা, ব্রহ্ম-হত্যা, 
স্ত্রী হত্যা, ঘর জালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা 
শিওরে করে বসে আছি ।” (১1৩ গন.) 
নীলদর্পণে যে চিত্রটি বিশেষভাবে বার্গালীকে চঞ্চল করেছিল, তার মূল 
ঘটন] সমকালের এক বিবরণীতে প্রকাশিত হয় ।ণ* “হিন্দু পেট্রিয়ট” কাগজে 
সংবাদটি প্রথম ধরা পড়ে । শীলকমিশন ,মিটির? কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় 
নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্রেট 'হার্সেল' এই ঘটনাটিকে অন্বীকার করতে পারেন 
নি 1৭ দীনবন্ধু, 'হরমণি” ও আচিণন্ড হিলের? খটনাটি গ্রহণ করে 'নীলদপপশ। 
নাটকে “ক্ষেত্রমণি' ও 'রোগ সাহেব এর বূপকে চিত্রিত করেছেন । একদিকে 
বঙ্গললনণর স্বভাবন্থলভ ধর্জবৌধ এবং সংস্কারচেতনা অপরদিকে উন্মত্ত জৈব 
তৃষ্ণজাকে চরিতার্থ করবার ছুনিবার প্রয়াস, উভয়ই দীনবন্কুর মানবিক তুলিতে 
অনপদ্যভাবে শ্রকাশ পেয়েছে । “নীলদর্পণ” নাটক অভিনগ্নকালে এই দৃশ্য 
দেশবাসীকে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে উত্তেজিত করত 1* 
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* কথিত আছে ঈথরচত্্র বিগ্তাসাগর এই দৃগ্তটির অভিনয় দেখতে দেখতে আয্মবিস্থৃ 
হয়ে নিজের পায়ের চটি অভিনেতাকে লক্ম্য করে নিক্ষেপ করেছিলেন। অভিনেতা 
ছিলেন নট-চূড়ামণি অর্দেন্দুশেখর মুস্তাফি। অর্দেন্দুশেখর চটি জুতোকে মাথায় নিয়ে বলেন, 
“এটাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার? । বিদ্যাসাগরের এই আচরণ বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিবাদের 
প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত কর যেতে পারে। অবপ্ত এ ঘটনাটির লিখিত কোন প্রমাণ 
নেই। --লেখক। 


১০০ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


নীলকরদের অন্যায় জোর জুলুম নীতিকে সমর্থন করে ইংরেজ সরকার 
১৮৬০ খ্বীষ্টান্বের ৩১শে মার্চ 4০৮ 0 0£ 1860 নামে এক আইন পাশ 
করেন । এই আইনের বলে নীল কুঠিয়ালরা রায়তদের নামে যিথ্া 
চুক্তিভঙ্গের অপরাধ রুকু করতেন ও নির্যাতন চালাতেন। কেবল, 
রায়তরা নয়, জমিদারগণও্ এই আইনের কবল থেকে মুক্তি পেতেন 
না। এক দিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের নিয়ম-নীতভিতে পক্ষপাত্তিত্ ও 
অপরদিকে এই আইনের প্রচলন নীলকরদের পক্ষে পোনায সোহাগ! 
হয়েছিল। দীনবন্ধু নীলকর উডের মুখে পেই আনন্দাতিশয্যের পরিচস্টুকু 
দিয়েছেন । উড সাহেব, দেওয়ান গোপীনাথকে বলেছেন, 
উড | “মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিষ্টেট বড শাল লোক আছে। 
দেওয়ানী করলে পাচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ োবে না। ম্াজিষ্টেট 
আমার বড় দোস্ত । দেখ তোমার সাক্ষী মাটোব্বর করো নতুন আইনে 
চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনট] শ্যাযটাদের দাদা হইয়াছে ।” 


(৩১ গ. ) 
অপর দিকে বাঙ্গালীর হতাশাক্রিষ্ট রূপটি দেখি নবীনমাধবের উক্ভিতে,__ 
“কি নিষ্টুর আইন প্রচার হইয়াছে । ..এই আইনে কণ্ত বান্তি 


বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে-__তাহাদের শ্রী পুত্রের দুঃখ 
দেখিলে বঙ্ষঃ বিদীর্ণ হয_উনাঁনের হাড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের 
ধান উঠানেহ শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে__ ক্ষেত্রের 
চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেঞ্জে বীজ বপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস 
নির্মল হল না, বংসরের উপায় কি--কোঁথা নাথ, কোথা তাত শবে ধৃলায়' 
পতিত হইয়! রোদন করিতেছে ।” (৩২ গ.) 

নাহি জানে কার দ্বারে দাড়াইবে বিচারের আশে'_-এই ছিল 
নীলচাষী ও গ্রামীণ জমিদারদের প্রকৃত অবস্থা । দেশে আইন ও নিয়ম 
নীতির কোন বালাই ছিল না। যে আইন, মানুষের 'প্রথর নীতিবোধ 
ও জাগ্রত মানবতাধাদ থেকে জন্মলাভ করে, তার কোন মূল্য ছিল না। 
ধর্মাধিকরণ ছিল স্বেচ্ছাচারিতার আড্ডাখানা। নীলকরদের অত্যাচারের 
কোন সুবিচার এ দেশীয় লোকের। শ্বেতাঙ্গ বিচারকদের কাছ থেকে পেতেন 
না। নীলকর ও ম্যাজিষ্রেটদের স্বার্থ ছিল পরম্পর সংগ্রিষ্ট | ফলে সমর্থন 
ছিল প্রকাশ্ত ও অসঙ্কুচিত। পরস্পরের স্বার্থপুষ্ট হৃগ্তাঁকে আক্রমণ করে: 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১০১ 


পমকালে বনু পত্রিকায় বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশিত হত ।ধ দীনবন্ধু মিত্র তার 

' 'নীলদর্পণ” নাটকে তারই চিত্রন্ূপ একেছেন । 

দারোগা | “ম্যাজিষ্টেট সাহেবের আজ আসিবার কথ। আছে না? 

জমাদ।র। আজ্ঞে না, তার আর চারদিন দেরী হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের 
কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্‌ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড 
সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, 
আমি যখশ আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি । উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, 
একখান চিটিতে এ গোরীবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন 1”* 
(৪1৩ গ. ) 
ইংরেজদের শাসননীতি এম্পর্কে একশ্রেবী উচ্চ ধারণ। পোষণ করতেন । 

কি প্রকৃতপক্ষে দেশের বৃহত্তম জনসাধারণ দুর্নীতিগ্রন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক- 

কুলের কাছে লাঞ্চিত হতো । দীনবন্ধু অত্যন্ত নিরাসক্ত মনোভাবে এই 

ঘটনার মাট/ারূপ দিচমছেন, 

পাবিকী। “মগের মুগুক আর কি!_-ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর 
০দ্গ দেষে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে । 

রেবতী । মা,চাসপার ঘরে সবপারে। মেয়েনোক ধরে মরদদের কায়দা 
করে, মীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, 
জান না, নয়দাঁর রাজি নাম দিতি চাইনি বল্যে ওদের মেজ বউরি ঘর 
ভেঙ্গে ধর্যে নিয়ে গিয়েলে! । 

গাবিভ্রী! .*.-৩বে যে বলে সাহেবর। বড় সুবিচার করে:.” (১1৪ গ.) 
বিচারের প্রহসন সম্পকে সরকারী নথিপত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, 
“19617511005 30170010060 05 002 70912100615 516 81005 10) 

00610 আ1)116 0০৩101176 08565 200 00011 15 01006] ড/10]) 


/৮117195 21)0 0172 71010615 01 0102 019100915,”৫৬ 


1 7410. 000৭7 ১1587574698 060910 60£09%01) 20011110278, 101) 00005 09107)09 
09136 6176 10923008602) 01 0100106 ড10 00917010806918, 8220 01810 100 01091 
91৬6৯ 2110 0120011111 51৮] &76)00, 171001১0010, ঞা)] 4, 1860. 


* এই' অংশটি 'নীলদর্পণ' নাটক মামলায় বিশেষ গুরুত্ব পায় । [9800 [ন.১109:8 %700002100]- 
)1%] 498061:50101) 01 137361517 1003% এই অংশটির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেন। বিচারক 
$00:9%120 ছ0115 এই অংশটিভক 1০৬] 900. 7786586108 1106]. বলে মন্তব্য করেন । -লেখক। 

৫৬ নীলদর্পণ ঃ শশাঙ্কশেখর বাগচী সম্পাঁদীত ; পৃ. ১২৩ 


১০২ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


অনেক সময় আসামী পক্ষের অন্ুপস্থিতিতেই নীলকর সাহেবের 
সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও জবানবন্দী গ্রহণ করা হতো । প্রতিবাদী মোক্তার 
আপত্তি জানালে তা গ্রাহ হতো না। বিচারক, আসামী ও ফরিয়াদী 
উভয়ের বক্তব্য শুনে যথার্থ সত্য উদ্ঘাটনের -কোন চেষ্টা করতেন না। 
মানুষের সভ্য সমাজের নিদাকণ কলঙ্কের কথ! দীনবন্ধু প্রচার করতে কুগ্ঠাবোধ 
করেননি বিশ্ববাপীর কাছে । তার স্বাদেশিকচেতনা ছিল সোনার মত 
খাটি ও ইম্পাতের মত কঠিন। ইংরেজদের বিচারের নামে প্রহসন স্থ্টির 
চিত্রটি সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন তৃলেছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ ইংরেজদের চরিত্র 
কি রকম কলুষ ও কালিমালিপ্ত হয়েছিল, তারই চিত্রটি দীনবন্ধু নাটকের মধ্যে 
তুলে ধরেছেন । আলোচনার স্বার্থে চিত্রটি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা 
হলো। 
সেরেন্তা। «আসামীর এবং আসামীর মোক্তীরের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর 
সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে- প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে 
পুনর্বার হাজির আনা হয়। 
বাদীমোক্তার। -**্ধশ্বাবতার মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা । কিন্ত 
নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে প্রতারণা হইতে পারে না। 
নীলকর সাহেবেরা খরীষ্টিয়ান-_খ্রীষ্টিয়ান ধন্মে মিথ্যা অতি উতৎকট পাপ 
বলিয়৷ গণ্য হইয়াছে, পরব্্রব্য অপহরণ, পর নারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি 
জধন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান ধন্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্ীষ্টিয়ান ধশ্মে অসৎ কর্ম নিপ্পন্ 
কর] দুরে থাক, মনের ভিতরে অসৎ অভিসদ্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে 
দগ্ধ হইতে হয়। করুণ, মাঞ্জনা, বিনমব, পরোঁপকার খ্ষ্টিযান ধশ্মের প্রধান 
উদ্দেশ্ট, এমন সত্য সনাতন ধশ্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেওয়া কখনই সন্ভবে না। .."পত্যপরায়ণ সাহেবেরা ন্ুচাগ্রে 
চাঁকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি দান করেন। 
“কুটির আমীন মজ্জুকুর-...."রাইয়তের দাদনের টাক। রাইয়তকে 
বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দযাঁশীল সাহেব উহাকে কর্মচ্যুত করিয়াছেন 
এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়। প্রহারও 
করিয়াছেন । ...আইনকারকের। বলিয়াছেন, “বিচার কর্তা আপামীর 
আযাডভোকেট ম্বরূপ,”...আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল তাহ। হুজুর 
হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুধর্ধার আনয়ন করিলে 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১০৩ 


আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই'."চাসারদিগের 
একদিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ 
জেলার রাইয়তদের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বসরের পরিশ্রম 
বিফল হয়... 


ম্যাজিছ্রেটে । কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামশ) 


আবশ্যক হইতেছে না। 


প্রতিবাদী মোক্তার | হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে 


বা, 


স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাপীর সমভিব্যাহারে নীলকর 
সাহেব, অথবা তাহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমন পূর্ববক 
উত্তম ২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়। 
আইসেন, পরে জঙিয়াঁতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া 
আনিয়া বেওগরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া 
রাইয়তেরা কাদিতে ২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন 
লইয়! আইসে সে দিবস পে রাইয়ত্ের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে ।-"" 
একবার দাদন লইলে রাইয়তের! সাত পুরুষ ক্লেশ পায়।...রাইয়তেরা 
পাচজন একত্রে বসিলেই পরম্পর নিজ ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং 
ভ্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলাপরামর্শের আবশ্তক করে না, 
আপনারাই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল 
যে তাহারদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল কেবল আমার মকেল 
তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাষ 
রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা । "*ধম্মাবতার 
যে 9 জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন 
পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা দাই, গোর নাই, গোয়ালঘর 
নাই, সারেজমিনে তদারক হুইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার, 
ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, 
সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি তাহারদের 
পুনর্বার কোরে আননের প্রার্থনা করি" 

মোক্তার। হুজুর, এসময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে 
তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়," অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা 
এদেশে আসিয়া গুঞ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতে- 
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ছেন, রাজকোষের ধনবুদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত 

হইতেছেন**ত। 
ম্যাজিষ্রেট । (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি! ”(উডের সহিত 

পরামর্শ) বিবি উড.কা পাস্‌ দেও-_খানসামাকেো বোলো বাহারকা 

সাহেবলোক আজ জাগা নেই । 

সেরেস্তা | হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়। 

মাজি। নথির সামিল থাকে । 

সেরেন্তা। (লিখন ) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে । (ম্যাজিষ্ট্রেটের 

দস্তখৎ ) ধশ্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই__ 
মাজি। পাঠ কর। 
সেরেস্তা । ভুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০* শত টাকা তাইনে 

২ জন জামিন লওয়। হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিন। 

জারী হয়।” (মাজিষ্টেটের দস্তখৎ) ( ৪।১গ.) 

এই বিচার গ্রহসন চিত্রটি রীতিমত নাট্যিক উপাদানে ভরপুর । দীনবন্ধুর 
বস্তধমী নাট্যচিস্তা বাঙ্গ-বিদ্রপের ফোয়ারা হুষ্টি করে, বিচারের নামে প্রহসন 
স্ট্টি করার যে অসংগতি, তাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন । নাট্যচিত্রের 
মধ্যে মাঝে মাঝে তার যে ইংরেজ "গুণগান তা প্রকারান্তরে বাজস্তুতি ছাড়। 
অন্ত কিছু নর । দীনবন্ধুর 98617 চিন্তা ছিল, «2. 170621)5 /1)61610% 11010, 
11010012) 9100 591:0850) ৪16 01920 60 2300952 (18215) ৮1০০১ 10115 
270 50৮010165 $ ৪180 01021605 58016 020012055 ৪& 510160০0 (0 
£68110%”৭ আর এই বিচার দৃষ্টি এই অন্ুভাবনাতেই অঙ্কিত । 

অতএব আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি স্বাদোশিকচেতনা বিস্তারে 
দীনধন্ধু কি রকম খ্রুতপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । সযত্বে এটে রাখা 
মুখোশ তার তাঁক্ষ ব্যঙ্গ-পিদ্রপণ বাণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছিল বলেই, “ইংরেজি 
নীলদর্পণ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ সমাজ একসঙ্গে পোচ্চারে প্রতিধাদ 
মুখর হয়ে উঠে। অকপট সত্ানাষণকে তারা সহ করতে পারেননি । 

নীলবিদ্রোহের সাফল্যের মূলে রয়েছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের 
আন্তরিক সমর্থন । প্রসঙ্গক্রমে. আমরা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার 
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ঘোষের কর্মতৎ্পরতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি। স্বদেশের প্রতি 
গভীর আন্গত্য ও মমত্ববোধ প্রথমে মধ্যবিস্ত বাঙ্গালী চিত্তে জেগে উঠেছিল? 
তাও পটভূমি বিচারে আলোচনা করেছি । স্থতরাং ভারতবর্ষে জাতীস্ব 
আন্দোলন যে ভারতীয় মধাবিত্তেরা পরিচালনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহ 
নেই। এট] এঁতিহাপিক পত্য। রামমোহন রায় স্বপ্ন দেখেছিলেন, 
ইউরোপীয় শিক্ষা-স-স্কৃতির সংস্পর্শে এনে বাঙ্গালীর মানস বিপ্লব ঘটবে; 
আর সে বিপ্রবই হবে জাতীয়তার প্রথম পদক্ষেপ। তার সে আশা পুর্ণ 
হয়েছিল, ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলন 
পরিচালনায় । মধ্যবিত্ত শিক্ষি বাঙ্গালী জ্ঞানে যুক্তিতে বলিয়ান হয়ে 
বিদেশিদের অত্যাচার ও শোষণ পরিকল্পনাকে বহুলাংশে ব্যাহত বরেছিলেন। 
স্বদেশ এন্বজাতির প্রতি মান্তরিক নিষ্ঠাই যে জাতির উন্নতির একমাত্র কারণ 
তা প্রমাণ করেছিলেন বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের । বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে 
তাদের একমাত্র হাতিয়ার ছিল লেখনী । বাঙ্গলা নাটক রচনা ও বাঙলা 
সংবাদপত্র ( বুহৎ অর্থে "ভারতীয় ভাষায় লিখিত প্রাদেশিক সংবাদপত্র) 
পরিচালনা ছিল, স্বদেশহিতবাদী মানপচিন্তা প্রকাশের প্রকৃত পটভূমি । 
ইংরেজের! বাঙ্গালীর নাটকরচনার প্রয়াসকে কি রকম সন্দেহের চোখে দেখতে 
শুকু করেছিলেন, প্রথম থেকেই বাঁধাদখনে সচেষ্ট হয়ে নানা নিন্দা ও সঅমা- 
লোচনায় মুখর হসেছিলেন, তাঁর পরিচয় আমরা পেয়েছি ! পরবর্তীকালে 
আমর] দেখতে পাব যে, বাঙ্গলা নাটক ম্বাদেশিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কি 
রকম ভৈরব যৃততিতে আবিভৃঁ৩ হয়েছিল ও ইংরেজ সরকার মনে-প্রাণে প্রমাদ 
গুনেছিলেন এবং বাঙ্গলা নাটকের আত্মপ্রকাশ ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে তার 
কগরোধ করেছিলেন । এমন কি বাঙ্গালীর সংবাদপত্র পরিচালনাকেও ইংরেজরা 
সহ্য করতে পারেননি । ধিশেষভাবে ম্বাদেশিকতার প্রতুাষপর্বে বাঙ্গালীর 
মাংগঠনিক-চেতন1 সংবাদপত্রকে আশ্রয় করে পল্পবিত হয়। তাই সংবাদ- 
পত্রগুলিন্ ক্রমান্ুপাঁতিক মাত্মপ্রকাশ তাদের পক্ষে ভীতি ও আতঙ্কের কারণ 
- হয্েছিল। মধাবিত্ত বাঙ্গালীর সংবাদপত্রাশ্রয়ী মনোভাব যে কত গুরুত্বপূর্ণ 
পাত্রী লু, নীলকমিশনের সামনে তা তুলে ধরেছিলেন । পান্দ্রী লঙ, কালতরঙ্গ 
গণনা বরতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি প্রথম ভবি্ষ্িতবাণা করেন যে, 
ইংরেজদের পায়ের তলায় আগ্রেয়গিরি গড়ে উঠেছে, এবং অচিরেই তা বিস্কুরিত 
হয়ে ভারতের আকাশকে কষ্*ধূমে আচ্ছন্ন করবে। তিনি বলেছিলেন, “মু, 
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বাঙ্গলাদেশ তথা ভারতবর্ষে সংবাদপত্র কিরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে দিকে দিকে গণচেতনাকে সমৃদ্ধ করছে এবং সিপাহী 
বিদ্বোহের ফলশ্রতি এদেশীয়দের মনে কোন্‌ প্রভাব বিস্তার করেছে, উভয় 
সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! করেছিলেন । 
আলোচনার স্বাথথে আমর] তার মন্তব্যটি উদ্বাহরণ হিসাবে গ্রহণ করব। 
বাঙ্গালীর স্বাদেশিক চিন্তাধারার পরিণত রূপ ও গতিবেগ উভয়ই এতে ধরা 
পড়েছে । 

“গত ১৬ বছর ধরে আমি দেশী ভাষার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলির 
নিগ্নমষিত পাঠক । এইসব পত্রে নীলচাষ সম্বন্ধে নিয়ত যে আলোচনা 
চলেছিল, সেগুলো থেকেও আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি । .. সিপাহী 
বিদ্রোহে নেটিভদের হ্থপ্তমন জেগে উঠেছে । -**জনসাধারণের মনে যে 
স্বাধীনতাবোধ জেগেছে তার ছু'টো কারণ আমার নজরে পড়েছে । **- 
প্রথম ইংরেজি শিক্ষা । ন্থখের কথা, নেটিভদের মধ্যে এই শিক্ষা প্রসার হচ্ছে । 
এতে স্বাধীনতার বোধ তাদের হচ্ছে, ন্যায়্-স্থবিচার সন্বদ্ধে তাদের মন সজাগ 
হচ্ছে, আর তাদের মনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজি ধাঁচের দ্বণাবোধ 
জন্মাচ্ছে। এই শিক্ষা বিভিন্ন প্রেসিডেন্দীর নেটিভদের একদেশভক্তি গো্ঠীতে 
পরিণত করেছে। ভারতীয় ব্যাপারে তাদের সমবেত বুদ্ধি এক হয়ে 
দাড়াচ্ছে। ..-কলকাতার বোম্বাইএ নেটিভর1 
ইংরেজিতে সংবাদপত্র পরিচালনা করে। এইসব সংবাদপঞ্ে শিক্ষিত 
নেটিভদের মতামত অভিব্যক্ত। ...ছুঃখের বিষয় এসব পত্রিকার ধমক ও 
খবরদারী ইউরোপীয় সম্প্রদায় একটুও গ্রাহ করছে না। .."রাজনীতিক 
বিষয়ে যেসব বই প্রকাশিত হচ্ছে তার ক্রয় আগ্রহ থেকে বেশ বুঝা যায়, 
এইসব দেশীয় সংবাদপত্রের প্রভাব কেমন। *.*এইভাবে ইউরোপ ও 
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ভারতের সব রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নেটিভমনের বেশ পরিচয় 
হয়েছে, আংলো ইত্ডিয়ান সম্প্রদায় সাধারণতঃ যা মনে করেন তার চাইতেও । 
বাংলা সংবাদপত্রে সাধারণতঃ কি দেওয়া হয়, নমুন! স্বরূপ গত বৃহস্পতিবার 
ভাঙ্করের কথা উল্লেখ করেছি । এতে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ--আয়কর 
সম্বন্ধে। এই প্রবন্ধে লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড উইলিয়াম বেট্টিক, লর্ড হাঁডিগ, লর্ড 
ডালহোৌসী এবং রণজিৎ সিং-এর নীতির আলোচন] কর! হয়েছে। তারপর 
লর্ড ক্লাইভের ভারতত্যাগ সম্পর্কে সম্পাদকীয় । এর পর সার চার্লস ট্রেভেলিয়ান 
ও বর্ধমানের রাজার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। তারপর চীনের সংবাদ, নীল- 
কমিশনের সংবাদ '....। .* এইসব পত্রিকার নিত্য সমালোচনার বিষয় 
হল আদালতের আমলাদের কথা, পুলিশের অবস্থা আর ম্যাজিষ্টেটের 
প্রকৃতি । মনে পড়ে ১৬ বছর আগে পড়েছি, “ভাস্করে' আদালতের দুনখতি 
অতি তীব্র ভাষায় ধাক্ত করে কতকগুলো শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। 
একথা আমি ভালোকরেই জানি যে, গেল ১৬ বছর ধরে, নেটিভদের এসব 
সংবাদপত্রে নীলচাষ অবিরাম আক্রমণের বিষয় হয়ে আসছে । এসব সংবাদ- 
পঞ্জরের মতামত জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসেছে । এমন সব পথে 
মেটিভদের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যার খবর ইউরোপীয়রা সামান্যই 
রাখে । এইভাবে সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রায়ই, গভর্ণমেপ্ট কোন সংবাদ 
জানার আগে বাজারে সে কথা প্রচারিত হয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ আমি 
১৮৬০, ২১শে মে তারিখে 'সোমপ্রকাশ থেকে 'নীলকরদের ধর্মবুদ্ধি” 
শিরোনামায় একটি প্রবন্ধের অনুবাদ দাখিল করছি । ..এখানে আমি বাঙ্গল। 
ভাষায় প্রকাশিত একখানি পুস্তিকা দাখিল করছি। এর প্রচার খুব ব্যাপক । 
পুক্তিকার নাম. 'নীলকরদের অত্যাচার” । এতে এমনসব গান আছে যা 
নেটিভদের মধ্যে ব্যাপকভাবে গীত হয়। এইসব গানের কতকগুলোর মর্ম এই 
-নীলকরের দাদনের স্থ্দ তিন পুরুষ ধরে জমে, পাটা বিক্রি করলে তা আর 
গঙ্গা পেরোয় না, অর্থাৎ নীলকরদের হাত থেকে রেহাই পায় না, নীলকরের। 
রায়তদের কাছে প্রথমে ভিথারীর যত এসে নীলচাষ করবার খোসামুদি 
করে, কিন্ত তারপর রায়তদের হাড়ে দুবা গজিয়ে দেয়, নীলকরের! স্থ'ই 
হয়ে সেঁদোয় আর ফাল হয়ে বেরোয় । তারা পঙ্গপালের মত বাঙ্গল ছারখার 
করছে, প্রজা ডুবে যাচ্ছে আর ওর] চেয়ে চেয়ে দেখছে, সব গেল সব গেল, 
সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে ছাড়! আর কাকে বলব, রাতে চোখ বুজলে 


১০৮ বাঞ্চল৷ নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


দেখি সাদামুখগুলে৷ চোখের সামনে, আর ভয়ে আমাদের প্রাণ খাঁচ। ছাড়া 
হয়, বেদনার জলম্ত আগুনে আমাদের মন প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে। (অন্গবাদ ও 
যূল দাখিল করা হল।) .'একথা আমি কমিশনারদের নিশ্চিতভাবে 
বলতে পারি যে নীলচাষ সম্বন্ধে, নেটিভ নরনারীদের মনে যে ক্রোধের আগুন 
জলছে তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই । এ সমন্যার একটা ন্যাষ্য ব্যবস্থা হওয়া 
দরকার, নৈলে ভারতের ভবিষ্যত শান্তির কথা ভেবে আমি সত্যি সত্যি 
শঙ্কিত । কোন না কোন মফম্বল জেলায় এই ভাবই জাগছে যে সরকার আর 
সরকারী কর্মচারীরা নীলকরদের পীড়ন দেখেও দেখে না । নেটিভর1 বলছে, 
মূপলমান আমলেও এমন নির্মম অত্যাচার হযনি । এই ভাব দেশময় ছড়িয়ে 
পড়ছে। ..সম্প্রতি নেটিভর1 বলছে, অন্য বিদেশী শাসনে এর চাইতে আর 
কিখারাপ হবে? 

নীলকরদের বিরুদ্ধে এইভাৰ যে মাত্র খাঙ্গলার নেটিভদের ব| নীচুস্তরের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। অনেক শিক্ষিত নেটিভ জানে, যে ফরাপী সংবাদ- 
পত্রগুলি নীলচাষের ব্যবস্থাকে ইংরেজ শাসনের কলঞ্ক বলে বলেছে 1৫৯ 

নীলকরের1 কিন্তু পান্রীদের সময়শাসনকে প্রীতির চোখে দেখেননি । 
তার] মিশনারীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী এবং নীল- 
চাষীদের সমর্থক বলে অভিযোগ আনেন । পাত্রীদের কার্--কলাপের নিন্দা 
করে, নীলকরদের মৃখ্য পত্র-পুষ্তিকা 48181710105 81008118195 লেখা 
হয়েছিল, 
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৫৯ মাসিক বন্থমতী 2 ৩২ শ বর্ম, শ্রাবণ, ১৩৬০ 


দীনবন্ধু মিত্র ও দীলদর্পণ নাটক ১০৯ 
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ইংরেজ মিশনারীরা নীল অত্যাচারের বিরোধিতা করে নীলকমিশনের 
সামনে সাক্ষা দিয়েছিলেন, সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধও লিখেছিলেন | 
তবে তারা নীল অত্যাচারকে সমর্থন না করলেও, ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা যাতে 
ভারত্তবর্ষে দুঢ়ভাবে কায়েম হয়, সে বিষয়ে তারা আন্তরিক সমর্থন ও গচেষ্টা 
চালাতেন । পানী লউ., 'নীলকমিশন'-এর সামনে সাক্ষ্য দান কালে 
বলেছিলেন, 

“গভর্ণমেণ্টের প্রতি নেটিভদের আকর্ষণ জন্মিয়ে দিয়ে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা 
করবার জন্তে আর খ্রীষ্টানী আদশ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সাধারণকে শিক্ষিত 
করতে ও একদল বুদ্ধিমান কৃষক হুষ্টি করতে আমি চাই। এরই জন্য এ বিষয়ে 
আমার মনোঁষোগ আক না হয়ে পারেনি ।৮৬১ 

নীলকমিশনারদের রিপোর্টে মিশনারীদের কাজকর্মকে সমর্থন করা 
হয়েছিল। এতে লেখা হয়, 

৮১২০ দফা । ...শাস্তি, সাধনা ও স্থুনিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত 
যে মিশনারী সাহ্বোনদ্দিগকে দেশে দেশে পাঠান গিয়াছে, সেই মিশনারী 
সাহেবদিগকে গোলমালের স্থত্র বিবেচনা! করিয়া তাহাদের প্রতি নীলকর 
সাহেবের] অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিয়াছেন । কোন অত্যাচারের বিষয় 
শুনিবার মাত্র তাহা অনাদর করাতে এবং নিরাশ্রিতদিগকে আশ্রয় 
দেওয়া উপযুক্ত বিবেচন1 করিয়া অগ্রর হওয়াতে যগ্যপি কোন দেশের 
গোলমালের কারণ অথবা স্বত্র হইয়া থাকে তবে আমরা নিশ্চিতরূপে 
বলিতে'ছ যে চার্চ মিশনারী সাহেবানেরা এইরূপ করিয়াছেন । কিন্ত 
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* জার্মান পাত্রী সি বমভাইটস-_ হিন্দূপেট্য়ট (২৮শে এপ্রিল, ১৮৬০) : 'ইতিয়ান ফিল্ড 
(৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬.) কাপাস ডাঙ্গার পাদ্রী ঃ ফ্রেডারিক সুড--ইপ্ডিগো কমিশন রিপোর্ট, 
পৃ. ৬৩ ৬৪। | 

৬১ মাসিক বহুমতী : ৩২ শ বধ, শ্রাবণ, ১৩৬০ 


১১০ বাঙ্গল৷ নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


তাহাদের নিজের কোন উপকারার্থে কিম্বা অন্যকোন ফলভোগ করিবার 
নিমিত্ত যে তাহারা এইরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহ] নয়, কেবল চাষ 
সম্পকীঁয় লোকের অর্থাৎ প্রজাদের সুখ ও স্থনিয়মের নিমিত্ত করা 
হইয়াছিল। 

১২১ দফা । এই সকল ভদ্রলোক হইতে আশ্রয় এবং পরামর্শ গ্রহণ করা যে 
প্রজাদের প্রতি অত্যাবশ্তঠক তাহা আমাদিগের বিবেচনা অনুসারে যথার্থ 
এবং স্বভাবসিদ্ধ বোধ হয় কারণ মিশনারী সাহেবানের। প্রজাদিগের ভাষা 
বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন তাহারা লোক সমাজে সহজে মিশিতে পারেন 
তাহারা মন্ুষ্যেরে আবশ্টকীয় প্রধান ২ বিষয়ে তাহাদিগের সহিত 
কথোপকথন ইত্যাদি করিয়া থাকেন, এবং তাহারা অন্যান্য ইউরোপীয়ান 
সাহেবদের ন্যায় কোন বিশেষ কর্ষে অথবা বাণিজ্য বিষয়ে ব্যস্ত আছেন 
বলিয়া লোৌকদিগকে সত, পরামর্শ ইত্যাদি আবশ্তক মতে দিতে বিরক্ত 
প্রকাশ করেন না। মাষ্টার ব্রুমহাট এবং তাহার সঙ্গী অন্যান্ত মিশনারীগণ 
যছ্যপি প্রজাদের নালিশের প্রাতি অমনোযোগ করিতেন তাহা হইলে 
তাহারা অত্যন্ত নির্দয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বিশেষতঃ যখন এ 
সকল নালিশ ইত্যাদি তাহাদের মিশনারী সম্পর্কীয় কর্মের ব্যাঘাত স্বরূপ 
বিবেচনা করিয়াছিলেন । 

১২২ দফা । আর এই পাদরি সাহেবগণ ুষ্পষ্টৰূপে অস্বীকার করিয়াছেন যে 
তাহারা কোন কথার দ্বারা কিম্বা কোন কন্মের দ্বারা এই উৎসাহ প্রজ্বলিত 
করেন নাই, বরং তাহারা রাইয়তদিগকে আইনের অন্ুবর্তী হইত্তে ও 
আইনের বিপরিতাচরণ না করিতে আর এ ব্সর নীল রোপন করিতে 
এবং যদ্যপি উপন্দুবিত হু তবে উচ্চ আদালতে আগীল করিতে পরামশ 
দিয়াছেন এবং সহজে অন্য ধারণ। কর] যায় না যে খুষ্টানীয় কিন্বা 
সত্পথালম্বী কোন ব্যক্তি আর কিরূপে বশ্ম করিতে পারিতেন, বস্তুত পাত্রী 
সাহেবদের উপদেশে যে রাইয়ঙগণ নীল বুনিতে অস্বীকার করিয়াছে, 
এ মত যে কথিত আছে তাহার সত)তার বিষয় সম্পূর্ণ অযূলক1-.. 

১৩০ দফা । পাত্রী সাহেবের..." প্রজার্দিগের এই মাত্র কহিয়াছিলেন যে 
প্রজার] স্বাধীন ব্যক্তি এবং কাহারে! গোলাম নহে, এই কথা কহাতে 
নীল আবাদের প্রতি যে হানিকর হইয়াছে তাঁহ। আমর! বিশ্বাস করি 
না, নীল আবাদের বর্তমান প্রথার প্রতি প্রজাদিগের মনে, বহুকালাবধি 
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বৈরক্তা জন্মিয়াছে এবং এই ক্ষণে তাহারা ইচ্ছা করিলে নীল বুনিবে এবং 
ইচ্ছা না হুইলে বুনিতে হইবে না জানিতে পারিয়া এককালে নীল 
করিব না প্রতিজ্ঞা করিলেক, অতএব ইহা ম্পইই দেখা যাইতেছে যে 
প্রজাদিগের মনের বিরক্ত এই গোলম!লের প্রধান কারণ এবং তাহার! 
যে স্বাধীন ব্যক্তি তাহা জ্ঞাত হওয়া কেবল উপলক্ষ্যমাত্র হইয়াছে ।”৬২ 
কিন্ত বাঞ্গালী রায়তরা পাত্রীদের প্রীতির চোখে দেখেনি । শ্বেতাঙ্গ 
ভীতিই এর একমাত্র কারণ। ইংরেজদের অত্যাচার দেখতে দেখতে তারা 
এমন দিশাহারা হয়েছিল যে শ্বেতচর্ম বিশিইই কোন ব্যক্তিকে দেখলেই “শীল 
মামদে” বলে চারদিকে ছুটে পালাত। এই আতঙ্ক ছিল অনেকটা ভূত 
দেখার মত। রায়তদের মাতঙ্কের ছবিটি নীলদর্পণের পাতাম়্ আকা আছে । 
ডাক্তার । “পারি সাহেবদের মুখে আম প্লান্টাবু সাহেবদের কথা শুনিয়াছি 
এবং আমিও দেখিল। আনি মাতঙ্গ নগরের কুটি হইতে আগিল, একটি 
গ্রামে বসিয়াছে, আমার পান্ধী নিকট দিয়া ছুইজন রাইয়ত বাজারে 
যাইল, একজনের হস্তে দুগদে! আছে, মামি ছুগ দে কিনিতে চাহিল, 'এক 
র/ইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্িংৎ করে বলিল “নীলমামদো, নীলমামদে” 
ঢুগ দে] রাখিয়া দৌড দিল। আমি আর একজন রাইয়তবে, জিজ্ঞাপা 
করিল, সে কহিল রাইগ্মত ছুইজন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে। আমি 
দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে । আমি 
বুঝিলাম আমাকে ান্টার লইপ্রাছে। রাইযতদের হস্তে দুগদে। 
দিয়া আমি গমন করিল । 
ডেপুটি । ভ্যালি সাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব 
যাইতেছিলেন রাইয়তের1 তাহাকে দেখিয়া! "নীলভূত বেরিয়েছে, নীলভৃত 
বেরিয়েছে” বলিম্না রাস্ত। ছাড়িগ্রা স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল ।” 
(৪।৩ গ.) 
রায়তদের নীলচাষ ভীতির সঙ্গে পাদ্রীভীতিও ছিল প্রচণ্ড। পাত্রীর! 
: সকলেই উদার মনোভাবের পরি5য় সব জায়গাতে দিতেন না। বিশেষভাবে 
প্রকান্টে হিন্দুধর্সের প্রতি তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও ক্ষেত্রবিশেষে লোভ অথবা 
জোর করে ধর্মাস্তরিতকরণের চেষ্টা সাধারণ রায়তদের মনে জ্রাসের সৃষ্টি 


৬২ নীলকমিসনারদিগের রিপোর্ট : পৃ. ৫৩-৫৭ 


১১২ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


করেছিল । সমকালের একটি পল্লীগাথায় গ্রাম্য বাঙ্গালীর মনোভাব বাধ 
পড়েছে, 
“জাত মাল্লে পাপ্রী ধরে। 
ভাত মাল্লে নীল বাদরে ॥ 
ব্যারাল চোকো হাদা হেমদে। 
নীলকুটির নীল মেম্দো |” 
তবে, নাটাকার দীনবন্ধু পাত্রীদের মানবিক ও উদ্ারনৈতিক কার্ধ- 
কলাপের সংবাদ সম্পর্কে যে অবহিত ছিলেন, তার পরিচয় তিনি নাটকে 
রেখেছেন ৷ দুই শ্রেনীর খ্রীষ্টিয় ধর্ম-যাঁজকদের চরিত্র সমান নিরাপক্তিতেই 
তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন । আমরা দেখেছি পান্রীদের কাজে নীলকর ও 
তাদের অন্ু্গামীরা একেবারে খুশি ছিলেন না। '“নীলদর্পণে” দেখি 
দেওয়ান গোপীনাথ নবীনমাধবের জনসেখাকে ব্যঙ্গ করে বলেছে, 
«*..বেট] যেন পাদরি হযে বসেছে ।” (১৩ গ.) 
অন্যদিকে মিশনারিদের জনহিত্বাদী কাজ যে অনেক রায়তকে সন্তুষ্ট 
প্রদান করেছিল, তারও প্রমাণ নাটচিত্রে পাই, 
ডেপুটি । “* কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্তঙা, বিনয় এখং ক্ষমা 
দর্শন করিয়া রাইয়তের] বিস্মধীপন্ন হইপ এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্ের 
দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহার 
তাহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর ধলাবলি, 
করে, “এক ঝাড়ের বাশ বটে_কোনখানায় ছুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় 
হাঁড়ির ঝুড়ি।” (৪1৩ গ.) 
নাট্যকারের এই বক্তব্যের সঙ্গে নীলকমিসনারদের রিপোর্টে সাদৃশ্। খুঁজে 
পাওয়! খায়। 
আমরা জানি “নীলদর্পণ* নাটকের পিছনে দীনবন্ধুর কর্তব্য মনের তাগিদ 
কাজ করেছে । নীলকরদের নিধাতন, ফিরিঙ্গীতোষধক দেওয়ান ও 
আমিনদের অত্যাচার এবং অর্থলিপ্া, ম্যাজিষ্ে্টের বিচার প্রহসন ও সঙ্গে 
সঙ্গে মিশনারীদের মানধহিতবাদী কর্মতৎপরতা, সমস্ত কিছু জাতির স্বার্থে 
তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ও নিরপেক্ষ মনোবাসনায় তুলে ধরেছেন । দীনবস্ক 
মানুষের বিবেকের কাছে, শুভকল্যাণ চিস্তার কাছে আবেদন করেছেন, নীল 
অত্যাচারকে প্রতিরোধ করে বিশ্বমঙ্গলকে স্থাপন করবার জন্। তিনিই 
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সর্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটকে যথার্থ স্বাদেশিকতার নান্দী পাঠক । জাতীয়তার 
ক্ষেত্রে, ম্বাধিকার অজন করবার পূর্বে দেশবাীকে শ্রেনীবিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য 
ভুলতে বা দূর করতে হবে, একথ। দীনবন্ধু দেশবালীকে স্মরণ করিয়ে দেন। 
এরই ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিবেগ 
অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বুদ্ধি পায়। “ভারতবরীয় সভার সভ্যাগণ যখন 
দেশবাসীকে রাষ্ট্রচেতনায় দীক্ষিত করছিলেন, তখন দীনবন্ধু তার নাট্যচিত্রে 
প্রকাশ করলেন ম্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে জাতির সর্বাধিক প্রয়োজনীয় তথাটি-_ 
আত্মমর্ধাদার সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনার কথা । কেবল হতাশা 
বা আর্তনাদের চিন্রচিত্রণ নয, পৌকুষ চৈতন্তকে আশ্রয় করে ইংরেজের 
অত্যাচ।রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্টভাবে রুখে দাডাবার বলিষ্ঠ জীবনাদর্শটি তিনিই 
বাঙ্গালীকে বললেন পকলের আগে । 'নীলদর্পন' নাটকে কোথাও প্রকাশ্ঠভাবে 
ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুর্ঘনিনাদ নেই, তবু এই রচনাটিকে ইংরেজরা 
রাজনৈতিক নাটক হিপাবে গ্রহণ করন । এই নাটক বাঙ্গালীর যোহমুক্তি 
ঘটিয়েছিল এবং এই সময় থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্ট বিরোধিতা 
শুরু হরে যায়। তাই পুর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন হ্ুষ্টির প্রথম 
স্থতিকাগার দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ? । 

পরবর্তীকালে একমাত্র বহ্কিমের “আনন্দমমঠ” উপন্যাস ছাড়া আর কোন 
সাহিত্য বাঞ্গালীকে এমনভাবে জাতীয়তাবাদে উদ্দীপিত করেনি । কিন্তু 
রচনার প্রসাদগ্ুণ বিচারে দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” বঙ্কিমের 'আনন্দমমঠেরঃ 
তুলনায় শিথিল হলেও এই নাটক নিয়ে বাঙ্গলাদেশে স্বাদেশিকতার যে প্রাবন 
এসেছিল, “আনন্দমঠ” নিষে ঠিক অতখানি হয়নি । গ্রামের সাধারণ 
সন্প্রৰায় থেকে শুরু করে শহরের শিক্ষিত জনগণ, এমন কি বিদেশের বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকাদিতে আলোচনায় সমালোচকগণ যে রকম উত্তাল মুখর হয়েছিলেন, 
“আনন্দমঠ* প্রকাশের সময় ৫সরকম বিক্ষোভ তরঙ্গায়িত হয়নি । স্বদেশী 
আন্দোলনের সময়ও ইংরেজ সরকার “বন্দেযাতরম্* গান ছাড়া “আনন্দমঠ, 
উপন্যাসকে নিয়ে কোন বিব্রত বোধ করেননি । কিন্তু 'নীলদর্পণ” নাটকটিতে 
তারা বিশেষভাবে বিব্রত হয়েছিলেন । সেজন্য দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ? বাঙ্গালীর 
স্বাদেশিক সাহিত্যপাধনায় অনন্য মহিমায় প্রতিঠিত । 


৪ 
নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ ও বাঙ্গালীর সঙঘবদ্ধ জাতীয়চেতন। 


'নীলদর্পণ” নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ও প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্ 
একাকী বহন করেছিলেন মানবপ্রেমিক পাত্রী লঙ | অন্রবাদক হিসাবে 
মহাকবি মধুস্ছদন দত্ত বিশেষভাবে পরিচিত হলেও প্ররুতপক্ষে তিনি 
“নীলদর্পণ” নাটকের অনুবাদক ছিলেন না। অন্তুবাদকে আশ্রয় করে কোন 
সাহিত্যের প্রাণলোকে সহজে অনুপ্রবেশ করা সম্ভব কিনা, অথবা মৌলিক 
সাহিত্যের প্রাণধর্ম অনুবাদে কতখানি বজায় রাখা সম্ভব, এ নিয়ে অনেক 
তর্ক ও বিবাদ করা যেতে পারে। তবে, মৌলিক ও তর্জমার সমতা ও 
সাধুজ্যের বিবাদ না তুলে আমরা পহজে উপলব্ধি করতে পারি যে, মননশীল 
পাঠকের সজাগ কল্পন। ও স্ততীক্ষ বিচারবোধ অনুদিত সাহিত্যের অন্তরালে 
প্রবহমান অনুভূতিটকুকে সহজে উপলব্ধি করে নেয়। আর এইটুকু সম্ভব 
হলেই অন্ুবাদকের রুতিত্ব ধরা পড়ে । “নীলদর্পণ” নাটকের সার্থকতা এই 
খানেই। তর্জার দুর্বলতার মধ্যেও অন্তবাদক যূল নাটকের প্রাণধর্ষ 
বজায় রাখতে পেরেছিলেন বলেই "ইংরেজি নীলদর্পণ” প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে স্বদেশে ও বিদেশে সমর্থন ও প্রাতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। অবশ্য 
প্রচারের সমস্থ দায়িত্ব যিনি বহন করেছিলেন, সেই পাত্রী লঙের মহান কর্ধের 
কথা আমাদের প্রসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণ রাখতে হবে। 

'ইংরেজি নীলদর্পণ” সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, 

“৬০ 10681 আ101 50005 166015 50010115601 002 25090101085 
50159201010 0162,0০0 10 32778981 210 0015 25020181]5 10) 08100068 
০5৮ 00০ 11 10010910,1050166 01 91] 672 01592009895 0৫ £& 
78175180018 10 15 ০৬1061005 1002) এ) 21200 10 006 
01151251160 00050 08৮2 068660 2 005৮6160] 11066155010 006 


080৮6 601201001018165 ,৮ ৬৩ 
অনুবাদ কতখানি সার্থক হয়েছিল তার পরিচয় এই উদ্ধৃতির মধ্যে 


৬5 75800 01 10019 £ 11529101082) 51013600500 ট্]ানে, শানানিিতোছ 
[00150 10795907097009 120 1391089], 101) & [21] 2000৮ 0৫ 296] 10810090) 098০,৮ 00. পথ, 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১১৫ 


চিহ্নিত হয়ে আছে। ইংরেজি অম্ুবাদ প্রকাশের সময়ে নাট্যকার ও 
অন্ুবাদকের নাম প্রচার করা হয়নি । কেবল লেখা হয়েছিল, 

দব।] 10472707006 [00180 718700006 1210701 8 09108 
0:81851590 170100 006 0209816 205 2 1780156.% 

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে অন্বাদকের 
একটি পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তার পধটন লিপিতে লিখেছেন, 

“[) 1899 160] ৪5 1) [95091901210 061915 ( 11817) তি৩৬, 
দ0আ210] 95810, 0062 75001) 20৮915060 17) 52915, ৪5 006 
8151)00 01 [509090, ০ 0560. 00 061] 106 170৬ 1)2 800 
২০৮. 18763 1,006 56160. 101 0106 70229215910 0036 £0680 
[19015012170] 0856, 076 0010 106 090 2৮7৮ 1001001চ 11 
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006 ০0৫ 1015 2091)060 50:301065,1080060. [২20001)8170108, 
9151800 006 11-10910510) 1000 77781050 800106 01005611 
1551560. 6102 180608267৬৪ 

'ইংরেজি নীলদর্পণ, নাটক এচারে নীল কমিশনের সভাপতি, ডবলিউ, 
এস. িটন্কার বিশেষ সাহায্য করেন । বাঙ্গলা নাটক ইংরেজিতে অন্গবাদিত 
হ'লে পাত্রী লঙ. ইংলগ্ডে নীলকরদের অত্যাচারকে তুলে ধরবার জন্য অনেক 
“কপি” (0905) মেখানকার বিশিষ্ট বাক্তিদের কাছে প্রেরণ করেন।* এতে 
বাঙ্গলাদেশে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ক্রোধে অগ্নিশর্মী হয়ে উঠেন । নীলকমিশনের 


পপ শশা পদ পদ শপে সপীপিপাীশ সিসি 


৬৪ 80016018100 0 01101080]1 015010050000 800 1)110205001)0 01192, 
11019613091 13960 1056৮, 0০0, 9398, 

৮. 0156 10110955110, 219 (0159 2080069 ০0 61)6 097190195 110 (106 1196 00৮ 1] 609 008৮ 
25 03010310188 0 & 01. 

[ব০. 1. 01. 10065 01500৮96302 138৮ 96160809301 40112175995 10106996192 
)০০10%5 ; 890:058:/ 7880০ 9919৮ ; 2০৬৭ 0:08. 569৮ 7 190] 01 41109700109 5 
09. ডা. &0000 (9519592 0101981010. 70986 )7 79, 8, [00091071117 990:98915 
)808156 11158058829 9001965 ? 7. 82101060050. 01,5১0 95099010585 30555 % 
1819 9015 0 07%01008706 7 1. নত 7. 0)? 15796]1 7 00, স920885 15:019880, 4৮0, 
১, 01190860709 7 13:03. 4. 10000109170, 86, 809 681 7 28980906159 01920010928 
99001] 10 10019 এ. 0. 00875171090 7 1002) 6 6৭. 73801796 ১০617 7), 


১১৬ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


সামনে সাক্ষাদান কালে অনেক ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী 
প্রকান্টে সমথন করেন | এদের মধো অনেকেই ছিলেন প্রশানক সম্প্রদায়ভুক্ত । 

নীলকুঠিয়ালদের এই সমালোচনা সহ্য করা ছিল একেবারেই অসম্ভব । 
ইংরেজ সিভিলিয়ানদের আক্রমণ করে তার! লিখেছিলেন, 
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10311110705 01 1711000501021) 21] 0০0৮/০০0 01)200521583 00 016 0050 
70910161010. 17765 85 090])6 8100 100৮ 9001) 15 58101) ৪ 16550) 
15 168117)0 00  00105106] 1)1005616 ৭ 51101006 06176 00 01052 
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[)11910100101001) 71079105095 2170 781002৬১০০০) 15১1)1)11)71700. এ, 
$/91021959 । 70777)0911 1১172090001. 509 1317, 00111000 1725105% 0, 9৮৭868৮0 , 
317. 51))08 0901%117 . এ. ৬. 1011501010১ 11, 1600101665১ 1019984000 1206৮, খত ৬, 
ভিড, ৭0. তা, 078/101055 , এ 10101910907), ৮. 99060805569 8108 10011) 1091011)) 
3০০1915 , 71. 11010190100 , 9৮, 2005] 1790৮ 0), ড800516627%5 19901 এ, 05017, 
7550. 15010 &0০৮1৮18৭ ১ 910 ৩, 709%6152) 5 থু. 0. 10101101006 উঠত 09715 0), 
9৫510109005 1730. 1 1১, 1. 99. 01আ৯1010, 1, 1১১75000 018105100৮0 ১ টিতে 
10891011000) 5 910 শত 11905010015 চিত ৬1005 2 35 নত 01800100691) 5 নত এ, 
801191 ,71.. 01. ১৮705 916, ডি দা0৫0৪ক9 টি 11015091১50], 

[00115187010 :71108115 ০৮৪. 10001002))15৮5, ১৮10%৬ ৮16৮, 

11701181 70010108 :- 130108% 01121165. 1401)6006 01719021019, 815075 970০০05$0০, 

1০253311160, 

৬17০.--]070 [00500৮91099 তব 1)070%0 16৮ 079 9৮806 20181 01 008 185, এ. 

10776) 01011481211 01193100025 90০39 ৮, 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১১৭ 


40106 01 016 1762৬ 218-90170. 402 ভিজ 0855 06 50001010965 
01006 10) 2 981915 £16201 0108) 0080 0£ 0065 £55 16806 
08117715061 11) 10010181 09095101018 26 100106, 136 02082177617) 50106 
917-8৬/25 0:0৮11702, 606 01000105900] 01 £15210 50৬ ০1:6110 00100170810 - 
115 1050. 100 10101508601 19৬, 21010611015 01105656015 01 15 
0180006, 556 156 556 117 10086017061) 017 00০ 20011110105 01 1081)]01180. 
৪170 0172 11801810 110025 61৩ 17155010015. 706 1076৬ 11006. 
6 20050101706, 01 00০ 01010051016 01 ?081)06, 566 106. 200011015051 50 
0110 91390065 25 ড/6]] 75 06 109010171] 001)0060179 01 006 
010511)06. 1716 95 15101910006 0100 1791015, 2100 00500103501 
176 70609010, 8100. 17617802081 5008. 06511176 016 08611 19708055, 
9০৮ 1015 570 25 01906108115 10006 8070581 10 ৪11 9569, 
11017) ও 50100550 0565261) [5০ 19101215 00 01)০ ০01)1150801019 04 
61) 7009956255101) 0£€ 210) 7100161)0 111) 0 01110565. 1065 ৪5 
111651010511016. 70 ০1106, 100৬6৬61, £586, 50810 ০৮০] 102 
[0170৮০0 9£911)50 1১100. ]1) 00০10150015 01 006 0007301081)5, 01)016 
75 508৪,102]% 81) 11)5021)06 01 2 45615101 77611)91)6 03 ৪0011600017 
17851105061 003011015 ০017 011৮20615 015015560 11029 
521%106.” ৬৫ 

'ইংরেজি নীলদপণ” নাটক অদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারীর 
স্বাক্ষর ও সীল-মোহরে প্রকাশিত হলে স্বার্থান্বেষী শ্বেতাঙ্গ সমাজ ধৈর্যহারা 
হয়ে উঠে । নীলকমিশনের সভাপতি ডবলিউ. এস. সিটন্কার এই সময়ে 
প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরেজদের কু-কাজের অন্ধ 
সম্ক “ইংলিশম্যান” পত্রিকা ও ত্রিটিশ ভারতের জমিদার ও ব্যবসারী 
সমিতির সেক্রেটারী “মিঃ ফারগুসন্ বঙ্গীয় সরকারের কার্যকলাপের মিন্দা 
করে ঘটনার জবাবদিহি করতে বলেন। তাদের পত্রে আক্রমণের ভাবা 
ছিল অত্যন্ত রূঢ় ও কর্কশ । 


৬৫ 13751001010 8100 1821851)5 5 


[11 1091080--10901690 05 90101) চ1808%7), 019 ( [06:00 50610 ), 


১১৮ বাঙ্গল! নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 
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৪170 019801)65 01 01১০ [068:0০, 05 51৮61) 00 05 11) 01021 0780 006, 
ঘ0এড 06 01095600020 510 0155 6009১৮01808] 01 0102 1ম. 
€07810005, 1 108৬৮6 006 1)009] 00 0৫ 
৮0০ 2500 785, 186]. ০11, 
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১৫./ ৬৬. ঢু. হা7০0১১০]ট 
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এই চিঠির পর তারা বাঙ্গলা সরকারকে আরও একখানি পত্র লেখেন ।* 
* গরিশিষ্ট--€ ক-১) দ্রষ্টবা। 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১১৯ 


কিন্তু, বাঙ্গলা সরকারের তরক থেকে যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তা বণিক 
সমিতির মনঃপুত হয়নি | তারা নাটাকার ও অনুবাদকের নাম না জানতে 
পেরে মুদ্রক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মানহানী মামলা দায়ের করেন । প্রকাশক 
সি. এইচ ম্যানুয়েল (0. নু, 2871) বিচারে অপরাধী প্রমাণিত ন। 
হ'লেও তার দশটাকা জরিমান। হয়। অবশ্য শোনা যায় তিনি পাদ্রী লঙের 
অন্ছমতিক্রমেই তার নাম প্রকাশ করেছিলেন । পান্রী লঙের নাম জানতে 
পেরে নীলকরদের চিত্ত হে পূর্ন হয়। এ প্রসঙ্গে “হিন্দু পেট্রি্ট? লিখেছিল, 
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01095 1880 21) ০০০০91:6016৮ 01 ড199011)5 ৮6206210০2 0000 ৪ 
17061019217 06 2৪ 01995 10101) 18580 10227 01716115 11750072109] 
1 07920105 01) 150০5 6৮০9 00 0196 25018901009 060200101. 0৬ 
11101), 010090£1 10 2]1 1590905 2  1661021, 172 1080 06210 
০10911)60 60 02 5011 952. 21:৬৬ 

পিভিলিয়ান ডবলিউ. এস. স্িন্কারকেও (৬৬. 5. 96697 21) 
'অভিযুক্ত ক'রে নীলকরদের তাবেদার পত্রিকা “বেঙ্গল হরকর]” লিখেছিল, 

+৬৬০ 0042159900 0080 1, 9৫600 2211 2৬০৬৪ 0158০ 16 525 
05 1015 01061, 00০ 02001126 আ৪5 011০0189060 9130 2 01050 
60970 100 650101710911055 11] 01561001015 0911)8 09105600094 
1) 0106 50170161002 0010 8100 01520 1)0 8152 66006128655 01: 0001 
9৬০৮1 17028 12909 10100 000 06106 01520155270 0080 561৮106 
10101 15 19985 5০ 60911501568 060. ৬৭ 

কিন্তু প্রকাশনা ও অনুবাদের দায়িত্ব পান্রী লও. এক! গ্রহণ করলে তাদের 
সমস্ত আন্ফালন বৃথা হয়ে যায়। নীলকরেরা ও ইংরেজি পত্রিকা 'ইংলিশম্যান" 
পাত্রী লঙের বিরুদ্ধে মানহানির* যে সমস্ত অভিযোগ এনেছিলেন, তা ছিল 


1 পরিশিষ্ট (ক-২) জষ্টব্য। 

৬৬ 11755015০01 [00180 7018010080008 10 13970891, 54161) 9 1011 160০: ০£ ৩91 
1)90081) 0858, 108 0. 31100, 0796, 

৬৭ 1115691 01 100160 1)196011)87109 17) 1381)85%1, 91181) 9 [011 1909৮ 01 26০] 
1081010088৩, 10, 0. 011৮0, 00. 90. 

* পরিশিষ্ট ( ক-৩) দ্রষ্ঠব্য। 


১২০ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষপ্রন্থত | ফরিয়াদী পক্ষের 'প্রসিকিউটার” পাত্রী লঙ্‌কে 
অভিযুক্ত করে বলেন, 

“ [5 01016065581 10119110000 061] 00210 0080 006 0856 
৮25 01076 016 00০ 81520 10000105106, [506 81010600106 09810100191 
11015108981 1010 106 75055610060 70095 29600106016 1015 
(01011561817 ০0100010101 2018126 --11015 08100101660 আ৪5 0016 11617 
101) ৪ ৬16৬ 01 56001 10106118106 0 01 00617901175 0০ 
০1501159905 0£ যা101915 7 10 9৪ 1100) আ$0। ও ৬16৬ ০0? 
5০005 1906 8£917050 1705 010০ চ0700631) 8591056 015 90৬০.১৬৮ 

তাছাড়া, তাঁরা 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকার নিদিষ্ট অংশটুকু ৭ তুলে ধরে 
সমালোচনা করে বলেন, 

“1791776 1]) ৬15তআ 0105 0910115127৪.) 1015 581117)5, ০0014 
00612 02 21050171176 10015 061১1551001 2 058.01)০ 01 
1১115012015 00 ও (01)0150917 00100 010৪0 006 0010109 115017) 10) 
18095 [5০871106016 060৪6] 01 0 98৬100172 4১070 158 1175 
07০ 01011512810 ০16102106 00 01 ৬12, ০০০1০] 81) 00105 06০ 00012 
0821551০ 60 ৪1] 1)0100018012 66611706 01)20 0106 00700096907 01 
0156০ 50816 01 70011010951 076600]) ৬101) 006 50816 05 005 0:91001 


101 60056 €510৮ 016065 01 51121? 00৮] 21)901)1106 06, 6০ 


শেপ শা পাসপপসপসিতপাশি পাশ পদ পপ স্পা পা িস্পি 


৬৬ 11719] 01 0119 16৮, 11055150116 01 (110 01091) 40185102090 939039৮% 10৮ 
11091. 70. 4-5. 

1 00)9 1597095916০ 18715 06520810615 21০ [12200 ৮0050 35522005 চা2৮1) 
9০21 10781507210 1706 659200009105901]9 22 60)7)0, ১০9 200৮] 010)0% 
[19990161701 36, ২006 01) 151)05/ 1011) ৮1) 98590 01 ৮0912 8০ 00178. ৬7791 
2১011015106 0০0৬৮81 01 9/৮৮০০০০9২১ ১31৮9] ])%৭ 2 গা) 090980%01৩ 90488 089 6109 
8109৮ 1১795501098 97 009 00156122010118)020, ৪২০৪১ 12760 1109 108213590£ 09970নি 
1১018691091 609 88৮৩ 0? 01087৮51000965 ১ 4081 ০9006 90015511006 01007195915 
০10৮0 10030080001, 70900100110 91051850019 0006 10009 01 £5%1130105 0759 01009089180 


[711)908, 121)0৬/ 00011 10910016535 0901016 ০01 51015 18170 100 09 09£10019 £7%81) 01 50৮ 


- 00010002010 2 বব 10000007106 100160 1151061706 01008, (595699 05 
71301037 1275020, 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১২১ 


261) 01 10151) 66611776 2170 92107910156 1)0100107 00016 1115]15 00 
16৪0 (0 981065 68151065002 19৬ 1000 00617 0৬121021905, 01801) 
019৪5 212 01805 008116160৪3 96111106601 50 0816৮ ৪ 01196, 006 
40856 016 006 আ০৪, 8130 5106106 006 0181565 0£ 0056 [10180 
[719100615, আ1)0, 16 0016 015890০ ০1৪ ৪2001106000 ৪. 11001, 1790 
০850 91) 6৬61 18501106 50981]71) 07 01067051151 08006.) ৬৯ 

১৮৬১ সালের ১৯, ২০ এবং ২৪শে জুলাই কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে এই 
মামলা চলে । বিচারের সময় শিক্ষিত ও খ্যাতনামা বাঙ্গালীদের সঙ্গে 
সরকারী, বে-সরকারী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ বাক্তি সকলেই একসঙ্গে 
আদালতে উপস্থিত থাকতেন । নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও বিচারের সময় 
উপস্থিত ছিলেন । ২৪ জন বিশেষ জুরীর মধ্য থেকে ১৭ জনকে এই বিচারের 
পময় ডাক হয়েছিল; আর এর মধ্যে কেবল একজন মান্র ভারতীয় ছিলেন। 
তার নাম যাশিকজি রুস্তমজি। নীলকরদের 'প্রসিকিউটার* ছিলেন, 
পেটারপন্‌ ও কাউই, এবং পাদ্রী লঙের পক্ষে ছিলেন এগলিংটন ও নিউমার্চ। 
জেরার লময় 'ইংলিশম্যান? পত্রিকার সম্পাদক ব্রেট স্বীকার করেন যে, তিনি 
প্রতি ব্সর একহাজার টাকার বেশি নীলকরদের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন |, 
এই মামলার অযৌক্তিকত! সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রতিবাদী পক্ষের আঁইনবিদ 
এগলিং্টন মন্তব্য করেন, 

"11 0015 ৪95 ৪ 11021, 00611102506 110515 0012 01 91001661700 9170 
[00006] 01006500850 02 51000 000. 1,001 ৪6 1$0116165 ড৮০01]3 : 
£175% 216 0000 521169 0 ড6102000015 59110900165 01 0102 016159 
1] 10260808] 19101559100 :-'* 10011৬67150) 007 65810016, 
৬1101) ৪৩ ড1100610 101) 005 5016 11102100200. 00100565০01 
4011)8 ৪৬৪ 161) 0006 ০]: 130056 5550600 25 10117761]% 09177160 
40005 10 1580 06610 57150695860]. £৯0001০] ৮010 0 005 5810)6 
20001 10000155 ১10101605+ আ2.9 100615060 00 65%00936 8150 ০1951) 

৬৯ 118] 0£ 0200 19৮. 981]1895 150206 01 00০ 010 5702) 000759807051/ 90019 102 
11৮6], 0. & 

৭০ 17119607য 01 1109380 1)15691087009 10] 5360691, 160 & [1] 19017 01 2991 
1)81057) 0888 , 1. 0৮ 21709, 0,190, 


১২২ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


6156 82100156510 %0705812 50150015, ৬৬০1: 215 12581 01090689100£5 
11150601060 85810501401. 10101521095 ?”5১ 

বিচারের রায়ে বিচারপতি স্যার মরডাণ্ট ওয়েলস্-এর উক্তি ছিল 
নীলকরদের প্রতি পক্ষপাত পুষ্ট ।%* বিচারের নামে প্রহসন স্বদেশে ও, 
বিদেশে এক আলোডন তুলেছিল। তিনি আসামী পাত্রী লঙের বিরুদ্ধে 
মন্তব্য করে বলেন, 

দ“নু1)০ 0015, 0105 01৬11190059, (10০ 5010101১ 200 17701019005 11) 
01515 ০0100521116 17080 010০1 00100001) 011517 0100 0086 ০01 
10010016 01995 ড৮1)096 09051106175 212 17265 50  51398100600115 
17981161720. 01)650 1201695 ০2006 60 11015 ০001) 00 81729108112 
0£ 6011 2150 15817051019 আ100 011 0015091005,৮৭ 

পান্রী লও এ-বিষয়ে প্রতিবাদ করে বলেন, 
১১২০৭ [ 200 01125০0 101) 51900011775 7051151। আ 00061) 10) 0])6- 
11 10017090. 0৬ /91৮17)5 606 00106 0080 15 01015 79191700615 
1৮25 002 ০01৮০ 2001001 1966515 00, 1 00591 105116৮2 019176618 
1৮০৪5 212 25 012505 85 210 00061: 12100912501 [2061151) ১০০1০ 
॥) [0019, 2170 10 ৪5 00% 10019559101 01390 6102 20610: 0015 
12661160 00 50006 9%590010091 58525, 1000 £1116 06100 95. 
50201076105 0 2. ০1355 0 15009125. 10112 ৮15৬ 6086] 81070. 09010615, 
10 1070 010162281 1106, 108৮6 08052 01 0015 0816 16156105 6০, 
12109169 1510 £1565 0102 17857617108 10101700112 1151) 10091109805 
01 21) ভ/ 02021) আ1)0 2য:00565 1061 6802 17) 0019110 0111055 0৮0 
17) 00100170805 99101) 2 5০100120091). 1172৮215681 ৪001) 1009.115 
00202 ০0£ 005 0) আ1০, ০৪০ [ 02206060610) 95 7. 306010061% 0 
ড1118£0. 15010121002.৮৭৩ 


৭১131560715 01 1810150 10890910800 1) 80108], ৮1৮) & 1011 180০৮ ০ ০9৮ 
[08000 0899 ৯ 14. 0. 8116০) 0, 144. 

* পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য। 

শ২ [168 01 81950061956 [1 7 3901:89 98100, 0. 155, 


৭৩ 480.01:085 ০01 180৮, 1008 6০ ৮109 09০091৮7 ৈ1] 709 25501690105 97:51840 
1০100, 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১২৩ 


কিন্তু জুরীরা লঙকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তার এক হাজার টাকা 
জরিমানা ও একবছরের জন্য জেল হয়। তাঁকে পাধারণ জেলে রাখ 
হয়েছিল। বিচারকের রায় প্রকাশ হবার পর পান্রী লঙ নিভীকভাবে 
বলেছিলেন, “আ1)8% [1১৪৮০ 00186 17১0৭, [ আ11130 2597,.”৭8 জরিমানার 
টাঁকা স্থপাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন। রাজ! প্রতাপ- 
চন্দ্র সিংহ উকিল খরচের দায়িত্ব বহন করেন। নাটাকার দীনবন্ধু মিত্রও 
মামলার সমস্ত বায় বহন করতে রাজী হয়েছিলেন । 

পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে '“নীলদর্পণঠ বিচার এক গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা । একটি নাটককে কেন্দ্র করে আলোড়নের এমন উদাহরণ 
বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি নেই । 'নীলদর্পণের” রাজনৈতিক ভূমিকার 
কথা উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল, 

“1515 11091215 ০৪001 06110765012 6501016 280015 ৪5 
521290 200 ০1020. 2£211050 8111151) 5600]15."---* 

[07025 02 5210. 0080 50101) 00005 85 005 11 109108 
8০6 25 217 21801006 00 106 105 21010107516 10 15 20095 
[60015152 00100, 280 0005 51৬০ 00 006 100017815 0£ 50016 £ 
1)69161)5 €012.৮৭৫ 

ইংলগ্ে, গ্ার মরডাণ্ট ওয়েলস-এর বিচারের নিন্দা করে যে সমস্ত পত্রিকা 
পোচ্চার হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 4008115 টি5ড5+, 
"১০০০0906০91, '5860108% 1২6৮1০৬/+, 41,0150010 [:০৮16৮/ ও 4130206 
িও্স৩,। আলোচনার স্বার্থে আমর] ছু"টি পত্রিকার মন্তবা গ্রহণ করলাম । 

(১) 108911% ০৬৪ (1.0107001) ) 

“6 25 [2 0০০ 25 16 00০ 50600101008 010956০0060 14011612 
01 :01)০ 0108510106 5০15001 108502155, 006 200001201 10100195 
1০81905 0: 002 ১০৪০১০া) 10120650062 90000: 0 07016 
[00015 08011. 400 0015 6%005006 ৬16ডা 01 0065 01381980061 
06 02 70116 85 80099060 105 00০ 01251011756 10086 ১11. 





98 1[113007 ০01 1730180 101960109008 1) 1382651, ৮18) & 101) 19001 01 9৪৪ 
7081090৩৪৩৩, 1. 0. 00169) 0,330. 
৭৫ 0%109%69 29559% 7 0100 1891, 0, 966. 


১১৪ পাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


৬৬১]]5,111)15 01996096801 15 9 91502 016 01511151) 15৬51782. 
[7176 [10160 012710015 108৬০ 81160 17 00611 26066000500 001516294 
01৩ [70006 000110 017 5178]05 0106. 91001106555 ০0 [176 :1301276 
(0৮211000210, 50 01)5% 5০21 2:00 9190 117 00০ 7095510105 01 1001)- 
0018] 50201001815 01 09100667 01210069805 01 5011].1176 0192 01 2 
09০৮ 01 106) ৮100 178৮০ 10961) 00911)1% 17900106109] 11) 
€19]161) 02101175006 31051) 10201010 155950016 07617 1519 0010 আ101) 
01)2 15০00, 1015 70001) 60 06 19610650650 00৪6 0025 815 50502595101. 

1 8]] 081900 ০12 61002176112 ৪59 95 )01%, 006 ৮2110 
৮০910 1001 05159018045 6102 11051151) 00101100086 ও 62171010817) 00176 
017 91210021116 2170. ৮1115105 2 আএ০৪1010% 2100 700%6160] ০1953 ০01 
115 ০0000910610 আ০৩]0 5010 8 01 21)0 9101) 11061 00 00 17২০৬. 
8910050 09০] ৪704 602 ৮৪11 06 9158£0555015 01 0817 &, 
02110260075 01 096 11)0191) 019] 116 95 ৮৫110109101 511 
€01)91155[5৬০]591, 1,010 :১০916% আাওণ্ 006 5011 01 
[0101000109051), 0152 10616 61000000198 01010 01 0106 [51501)5 5616009৫ 
85 16010161000 01)2 00810518050 01909, 91)0/5 0120 0010165 
ড/15 56100 17) £0990 12101) 00 8০042811)0 0)052 ৬10 17 0106 
০০০এ1)0% 08510700956 80661701070 00 1100197 501016065, 410) & 
১870001910 017061005 8130 01151606616 [86৬০ 120100. ৬/০ 
06]16৮6 01726 01855 ড51]] :15609৮61 061015 01065 708.11191006])0 
[05565 01020 11/ 17501000106 006 018] 0065 108৬2 2. 92110705 
001503102.7??৬ 

(২) 1015001 7২০৬16€/ :-- 

+1701295 ৪, 215 010611)00010901 0৩ £$ড00) 00 0106 ০2052 1 
15 [01817 01990 1390102 ড/1]] 1000 065 58015260 7% 8 1552৪] ০0: 
[110 46015101) /101)0006 0155 05001559101 00065 10056. ০1)8166 


[0 006 রাগ 204 ড1)096 520021006 07 [1)6 06106009810 91005 ৪ 


৬. বি: 1৮081) 2 450, ১0020477598, 80090৭15 96০9০), 


দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১২ 


501110 06 021:01291091010 আ 10101 15 106০1 আ1006552৫4 01 0106 921501) 
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তবে বাঙ্গালী কাগজ “হিন্দু পেট্রিয়টে” প্রতিবাদের স্থর ছিল খুব কড। 
আপোষহীন । ইংরেজ সরকারের নীতিহীন বিচারকে তীব্রভাবে আক্রমণ 
করে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছিল । বাঙ্গালীর সদ্দাজাগ্রত জাতীর 
চেতনার স্বাক্ষর এর সধাঙ্গে মুদ্রিত হয়ে আছে। সংবাদপত্রের সাহাযা 
বাতীত স্বাদেশিকতার প্রচার ও স্বায়ত্তশাসন অর্জন অসম্ভব, নির্ভীকতার 
প্রতিযূত্তি হরিশচন্দ্র অতান্ত ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে একথ। প্রচার করেছিলেন । 
তাই ইংরেজ রাজত্বের অন্যায় নীতির সমালোচনা করতে তিনি দ্বিধাটিও 
হননি 1* তিনি লেখেন, 
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১২৬ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 
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বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাসমিতিতে বাঙ্গালীর সজ্ঘবদ্ধ শ্বাদেশিক চিস্তার 
প্রকাশ দেখ! যায়। পাত্রী লঙ, ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার ও দাবীর 
মূল তথ্যগুলি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছিলেন বলেই সমকালীন শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর। এক ম্মারকপত্রে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । রাজা রাধাকাস্ত 
দেববাহাদুর, রাজা কালীকুষ্ত বাহাছুর, রাজা নরেন্দ্রকষ্চ বাহাছুর, বাবু 
রমানাথ ঠাকুর এবং তেতাল্লিশ জন শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্মিলিত হয়ে লেখেন, 
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১২৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


পাদ্রী লঙের বিচার কালে বিচারপতি মরডাণ্ট ওয়েলস্‌, ভারতবাসী 
বিশেষভাবে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে অন্যায় মন্তব্য করেছিলেন, তাতে জাতির, 
আত্মমর্ধাদা আহত হয়েছিল। ফলে, সেই সময়কার শিক্ষিত এবং অল্লশিক্ষিত 
বঙ্গবাসী একত্রিত হয়ে বিচারপতির পদত্যাগ দাবী করে। ১০৬১ খ্রীষ্টা্ধের 
২৬শে আগ তারিখে রাজ] রাধাকান্ত দেববাহাদুরের সভাপতিত্বে 
'নাট্যমন্দিরে' এক বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল । সর্বস্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে 
রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা কালীক্ৃষ্ঃ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন 
সিংহ, রমানাথ ঠ।কুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি যশম্বী 
খ্যক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন । এই জনস্ভায় প্রায় হাজার লোক সমবেত 
হয়েছিল । গুহীত প্রস্তাবের যূল কথা ছিল, 
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সভাপতি তার ভাষণে জাতির আবশ্বিব কর্তব্যের উপর জোর দিখে 
বলেন, 
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বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় একাচেতনার প্রশংসা করে “সোমপ্রকাশ, 
লিখেছিল, 

“লঙ, সাহেবের বিচারকালে স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েলস্‌ যাবতীয় বাঙ্ষালীকে 
গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশী সমুদয় প্রধানলোক একত্র হইয়া 
শোভাবাজারের রাজা রাধাকাম্তদেবের বাটীতে এক সভা করিয়! স্যার মডডাণ্ট 
ওয়েলসের ছুঃশ্বভাবের বিষয় ই্রেটু সেক্রেটারীর গোচর করিলেন । প্রায় 
২০০০ লোক এ আবেদনপজ্ে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই 
আবেদনপত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থে প্রায় একমাস চতুর্দিকে প্রেরিত 
হয়, "ইংলিশ ম্যান” ও “হরকরা" সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে 
চাহিয়াছিলেন। এরূপ একত' হইয়াছিল যে তথাপি কেহ একখও দেন 
নাই! স্যার চার্পপ উড. আবেদনের উত্তর দান কালে মঞ্ডাণ্ট ওয়েলস্কে 
সাবধান করিয় দিলেন 1৮২ 

“সোমপ্রকাশ” পত্রিকার সংবাদ থেক সেকালের বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার 
প্রত রূপটি উপলদ্ধি কর] যায়। ন্যায় ও নীতির সমর্থনে বাঙ্গালীর জাতীয় 
এক্াবোধ, যা! পরব্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসার লা করেছিল; তার 
স্থচন1 দেখি এই সময়ে । বিশেষভাবে নীলবিজ্রোহ" ও 'নীলদর্পণ* নাটকের 
মামলা 'ভারতবাপীর রাজনৈতিক জাগরণের প্রতাষকাল। উত্তরকালে, 
রাষ্গুরু স্থরেন্্রনাথ “এক ভারত” গড়বার ঘে আন্দোলন সমস্ত ভারতবাপীর 
চিন্তে জাগিয়ে তুলেছিলেন, বাঙ্গালীর এই গণ-জাগরণই তাঁর ক্ষেত্র গ্রস্ত 
করেছিল । 

কিন্তু পাদ্রী লঙের মানবহিতবাদী কার্ধকলাপ যত্তই এদেশে জনসমর্থন 
লাভ করুক ন। কেন, তার ও অন্তান্ত ইংরেজদের বক্তব্যের মধ্যে বিশ্লেষণী দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে বে, তারা কেউই ভারতপ্রেমিক ছিলেন না। 
তাদের কাজের উদ্দেশ্তঠ ছিল স্বতন্্ব। পাড্রী লঙ. ও অন্যান্ত শ্বেতাঙ্গ 
রাজপুরুষেরা চেয়েছিলেন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব চিরস্থায়ী হোক্‌--তবে তা 
মানবিক বেদীতে । নিষ্ঠুর শোষণ ও নিরষ্কুশ অত্যাচার কোন জাতিকে 
চির পদানত করে রাখতে পারে না। ক্রমাগত আঘাত মনের মাটিকে 
শক্ত করে দেয় এবং পরে তার উপর আরও আঘাত করলে প্রতিবাদের 


৮২ সোমপ্রকাশ : ১৪ই এপ্রিল, ১৮৬২। 
৪টি 


১৩০ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


'অগ্রিকণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; এবং বিদ্রোহ ও স্বাধিকার অর্জনের 
মনোবাঁসনা আন্দেলনের ৰপ নিয়ে রক্তকেতন উড়িয়ে চতুদদিকে দেখা দিতে 
থাকে । ইউরোপের বিভিন্ন গণ-জাগরণ থেকে তারা এই শিক্ষা লাভ করেন । 
বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান জাতীপচেতনার উন্মেষ, এ্রক্যবোধ ও আম্মমর্ধাদ। 
রক্ষার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম এই শ্বেতাঙ্গ শ্রেণীকে বিশেষভাবে চিন্তিত করে । 
বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক ও শাসনকার্ধে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে নিয়োগ করে 
এদেশে ইংরেজ শাপনকে বিপদমুক্ত করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্ত। এই 
শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্কে ইংরেজদের করতলে 
রাখতে হলে এদেশের অধিনাপীদের মন ও চিন্তার গতিনিধি সম্পর্কে 
সরকারকে একান্তভাবে অবহিত হতে হবে। শাসিতের মনন-চিন্থন, 
অভাব-অভিষোগ এবং প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীনতা ও অনবহিতা ইংরেজ 
শাসকের শাপন ব্যবস্থায় ব্যর্তাঁর অন্যতম কারণ হয়েছে । তাদের রাজনৈতিক 
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মিঃ. ডবলিউ. এস. সিটন্কারের বক্তব্যে । 'নীলদর্পণ” নাটকের অনুবাদের 
প্রয়োজনীয়তা] সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, 
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পাদ্রী লঃ "ইংরেজি নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকায় নীলকরদের অত্যাচার 
ও নীল চাসীদের দুদ্শার থা বলতে গিষে লিখেছিলেন, 
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পাদ্রী লঙ, পরিষ্কারভাবে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ধ ব্রিটিশের স্থায়ী 
উপনিবেশে পরিণত হোক। তবে, পূর্বেকার চগড শোষণনীতি পরিহার 
করে এদেশে সহনশীল শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। ক্রমবর্ধমান দারিত্য, 
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১৩২ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিদারুণ উপেক্ষা এবং ক্রমাগত উত্গীড়ন ভারতীয়দের 
মনে-প্রাণে বিদ্রোহী করে তুলেছে । ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভাতার 
সংস্পর্শে এসে ভারতপাপী বিশ্বমুখী হয়ে ক্রমশঃ আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। 
আর সেজন্যেই দাবী জানাচ্ছে স্বাধিকার ও স্বায়ন্ত শাসনের । তিনি 
'নীলকমিশনে*র সামনে ও “নীলদর্পণ” নাটক মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের 
সময় নানাভাবে একই কথা খারবার বলেছিলেন। তার নিশ্চিত বিশ্বাস 
ছিল, ভারতবাসীর চিন্তা ও বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আন্ুগতা, সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা দান ও ইংরেজ রাজকর্মচারীদের তত্বাপধানে ভারতবানীর শাসন 
কাধে নিয়োগ, এদেশে ইংরেজদের স্থাগ্সিত্বকে বহুলাংশে নিরাপদ করবে। 
সঙ্গীণ উচিয়ে ও ভয় দেখিয়ে ভারতপাসীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। 
বাঙ্গালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাখোধ, দূরদশী ইংরেজদের কঙখানি 
চিন্তিত করেছিল ত। লঙের উক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতধাসীর 
স্বাদেশিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষণগুলির গুরুত্ব অতান্ত যূল্যবান। 
আমর তার বিভিন্ন ভাষণের অংশধিশেষ আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করব। 
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পাদ্রী লঙের বক্তব্যের সর্বাঙ্গে আতঙ্কের ছাপ গভীরভাবে মুদ্রিত হযে 
'আছে। তিনি অনাগত কালের পদর্ধবনি শুনতে পেয়েছিলেন লে সময়মন্ত 
শাঁসকবর্গকে সাবধান করে দিয়েছিলেন । তিনি আশঙ্কা করে বলেন, 
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পাত্রী লঙের অন্তযান সত্য হয়েছিল। ভার পুনঃপুনঃ সাবধানবাণী ও 
সকাতর অন্ররোধ ইংরেজ শাসক শোনেনি । তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
19 জনমতের মপাদাদানের খে কথা বুভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, তার কোন 
গুরুত্বই দেয়নি সে সমম্নকার শ্বেতার্গ সরকার । “প্রেস আইন” (১৮৭৮) 
বিধিবদ্ধ করে দেশীগ ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের ক%রোঁধ করা হয়েছিল । 
এই সময়ে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক চিন্তার অন্যতম বাহন নাটক, যাত্রা ও 
লোকাভিনম্ন প্রভুতির উপর ফিরিঙ্গী শাসকদের উদ্যত খড়গ নেমে আসে । 
'অবশ্থ এ ইত্ডিহাস পরণত্ীকীলের । জীপনবিকাশ ৪ মননচিন্তার সমস্ত পথ 
রুদ্ধ হয়ে মাওশায় পাঙ্গালীর স্বাদেশিক জাগরণ কালবৈশাখীর ভৈরব নুত্ো 
মেতে উঠেছিল । এবং এই আন্দোলনের প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন র্াষ্টগুর 
সরেক্রনাথ | 

সমকালে, নাটকই প্রধানতঃ জনচিত্রের সঙ্গে নিবিড আত্মীয়ত! স্বাপন 
করেছিল। নাটক প্রধানতঃ '“দৃশ্ঠকাব্য” হওমার জন্য স্বাদদেশিকতার বিভিন্ন 
মতবাদ ক্ষিগ্র গতিবেগে দেশবাসীর মনে অন্্বিদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল । 
নাটাকার দীনবন্ধু মিত্র তার জাতীয় হিতকামী চিন্তা 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে 
যেমন সহানুভূতির তুলিতে তুলে ধরেছিলেন, তেমনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের 
ক্রমাগত্ত সাফল্যে নাটকের তাৎপ্য হয়েছিল শদূরপ্রসারী । ্যাশন্তাল 
থিয়েটারে, (১৮৭২) 'নীলদর্পণের জাতীন্বত্তাবাদী ভূমিকার কথা বিপিন- 
চন্দ্র পাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেছেন, 

“ইংরাজ-বিদ্বেষ সে যুগের দেশ-ধর্ষের বা পেট্রিয়টিজ,মের মূল প্রেরণা 
ছিল। বাংলার নূতন নাট্যকলায় এনং রঙ্গমঞ্চে এই বিদ্বেষ ভাবটা খুব 
ফুটিয়া উঠে। ইহ প্রথম প্রকাশ পায় দীনবন্ধুর “নীলদপণে | 

,..“নীলদর্পণ”ই সংক্ষাত্ভাবে ইংরাজ কুঠিয়ালদের অত্যাচার এবং তার 
সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজপুরুষদের পক্ষপাতিত্বের ছবি ফুটাইস্লা তুলে। কিন্ত 
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নীলকরের অত্যাচারে দেশে যে তুমুল আন্দোলন জাগিয়াছিল, তাহা একটা 
বিশেষ এঁতিহাপসিক ঘটনা । .*"সাধারণভাবে ইংরাজ-রাজের বা ইংরাঁজ- 
রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে 'নীলদর্পণে” স্পষ্টভাবে কোনও কথা বলা হয় নাই। 
তবে নীলকরদিগের "্মত্যাচারের ছবিতে কেবল নীলক্রদের বিরুদ্ধেই যে 
লোকের মনে একটা বিদ্বেদ জাগাইমশাছিল, তাহী নহে; সাধারণভাবে 
সকল পিদেশীয়ের এবং পিদেশী প্রভূশক্কির প্রতিকলেও একটা বিরূপ ভাব 
জাগাইয়াছিল।”৮৬ 

উনিশ শতকের দ্বিতীগার্দ ছিল বাঙ্গালীর স্বাদেশিকচেতনার স্বব্ণযুগ | 
একদিকে “হিন্দুমেলার সংগঠন ও পমন্বয়ধমী জাতীমচেতনা, হেমচন্দ্রের 
'ভারত সংগীত", সত্যেন্্রনাথের “গাও ভারতের জয়”, গোবিন্দচন্দ্রের “কতকাল 
পরে ভারতরে" কিবা নির্শল সলিলে' প্রভৃতি দেশাআবোধক কবিতা ও 
সংগীত এসং অনাদিকে স্রেন্্নাথের 'ভারতসভা" ও বিভিন্ন রাজনৈতিক 
সমিতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কার্ধাপলী ঘশস্ত কিছ একত্রযোগে বাঙ্গালীচিত্তে 
রৌদ্ররদের পঞ্চার করে। পরাধীনতার তীর মাত্মগ্রানি পাঙ্গালী নিদাধের 
দাধদাহের মত মন্রভন করে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে পাঙ্গালীর সঙ্গে 
ইংরেজের প্রকাশ্ত সংঘাত শুরু হযে যায় । ফলে 'নীলদর্পণ” নাটক বাঙ্গালীর 
কাছে 00111015008 010120115৮-এর উপহার হিসাবে গৃহীত হয়। যুগের 
পট পরিবর্তনের জন্যই এই ঘটনা! ঘটে । 'নীলদপণে”র তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় 
গর্ভাঙ্কের দুশ্ঠ দেশবাসীকে বিশেনভাবে উত্তেজিত করত ? মার অপরদিকে এই 
দৃ্ত ছিল ইংরেজদের কাছে একেবারে অসহনীয়। নটী বিনোদিনীর, “আমার 
অভিনেত্রী জীবন” মাজ্লিপিতে এই ছুই মানপিকতার বাণীচিত্র আছে। 
ন্যাশনাল থিয়েটার" ভারতবাপীর সক্গলম্তরে জাতীয়তা অগ্রিবাণী ছড়িয়ে 
দেবার উদ্দেশ্তে শীলদর্পণ' নাটক নিছে পশ্চিম ভারতে নাট্য পর্যটনে বেরিয়ে 
ছিল। লক্ষৌতে খিষেটার প্রদর্শনের সমন্্রে শাক শাসিতের মধ্যে 
চিরন্তন বিদ্বেষ ভাবটি উপ্রমৃত্িত্ে আত্মপ্রকাশ করে ।% 


৮৬ নবযুগের বাংলাঃ বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ২৫৪--২৫৭। 

* “পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নেমন্তন্ন করে আসা হল। যত সব বড় বড় সাহেব মেম ও 
ওখানকার ঘত নব বড়লোক, সবাই সে-দিন থিয়েটার দেখতে আসবেন। তাই স্থির করা হ'ল, 
'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটকখানির অভিনয় সবচেয়ে সুন্দর হত, সবচেয়ে 
ভমত। সে নাটকখানি অঙিনয় করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা !... 


১৩৮ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


'নীলদূর্পণ” নাটক প্রথম সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল ঢাকায় ।ঞ* 
কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণের অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হলে 
শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ এই জাতীয়তাবাদী নাটককে অভিনন্দন জানায় । 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 'নীলদর্পণ নাট্যাভিনয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে। তবে 
অমৃতবাজার পত্রিকার উষ্ণ অভিনন্দন উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে । 

“নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কম্ম সম্পাদন 
করিতেছেন ৷ .আর এরূপ অভিনয়পঘাজ দেশে প্রতিষ্টিত হওয়াতে আর 
একটি মৃহৎ্ ফল কলিবে ।--. 

নীলদর্পণ নাটক দেশপ্রসিদ্ধ । -'শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতিত্ব ও অত্যাচার 
অনেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন, কিন্ত তথাপি সেই সকল কার্য রঙ্গভূখিতে 
অভিনীত দেখিলে এককপ অপকপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে 
থাকে । 'নৃত্তন ফৌজদারী কারধ্পিধি আইনের ফলাফল বিচার অনেকেই 
করিম্না মনে মনে ক্রদ্দণ করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে ঘখন নবীনমাধব 
বলিলেন যে. “আবার যে নৃতন আইন চলিবে শুনিতেছি, তাহা হইলেই 
সর্বনাশ” বাকা কয়েকটি উচ্চারিত হইবামাত্রেই দর্শকমণ্ডলী মধ্যে যে কোলাহল 
উপস্থিত হইল. তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিণ না। "'নীলদপণ একবার 


সেদিন বাঙা একেবারে দোতক ভরে গিয়েছি । বড় বড সাহেব মেম অনেক এসেছিণেন, 
তাদের সংখ সবচেষে বেশা, মামনে তাকালেই খালি লালমুণ। মু্ধলমান অনেক ছিলেন, 
"হবে বাঙ্গাণা খব কম ১ কমে সেও দৃঢ। অপ, বে।গসাহে দেত্রমণিকে ধবে পাউন করছে, আর 
ক্ষেএরমএ শিজেব পন্মবঙ্লার ভগ্তে কাতর আপে ঢাকার কবে বলছে "ও সাহেব, তুমি আমার বাবা, 
মুই তোর মেয়ে, ছেড়েদে আমষ ছেছে দে । তারপর তোরাব এসে রোগ সাহেবের গলা টিপে 
পরে হাটুর গুতো দিযে কিল মানতে আরস্ত হয়েছে, অমনই সাহ্বদশকদের মধ্যে একট। হৈ চৈ 
পড়ে গেল । নব গাঠেবেনা উঠে দাড়াল, প্েহন খেকে নব লোক ছুটে এসে ফুটলাইটের কাছে জম। 
হন্ডেলাগল নে একঢা ক কাণ্ড' কতকগুলো গালমখে। গোর] তরওয়ান না খুলে ষ্েজের ওপর 
লাফিয়ে পড়তে এল । আব পাচনে তাদের ধবে রাখতেপারে না। নে কি হুড়ে!ভ্ড়ি, কি 
ছুঠোছুট ! উপ তে ৩এশহ ফেলে দেওয়া হ,...মা।জিছ্রেট তখন কেলায় লোক পাঠিয়ে একদল, 
সৈন্ত নিয়ে এলেন ...না!জিত্রেট স।হেব বলে দিলেন, এখানে আর অভিনয় করে কাজ নেই... 
নাহেবের। ভরি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই ৮ 

- বঙ্গায় পাটাশালার হত্হাস ও ত্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় $ পৃ. ১৬৫_-১৬৭ | 
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দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ নাটক ১৩৭ 


কষ্ণনগরে, যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা এ 
সকল জেলার ধনবান্‌ জমিদারগণকে অনুরোধ করি যে. তাহার) এই 
অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয করাউন। 
আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর নিম্পীড়ন আর নাই মনে করিয়া উপেক্ষা 
করিবেন না। মফংম্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব ।...এটি একটি 
সামান্য কথা নহে । দেশের একটি প্রকৃতির স্কুপ্তি পাইতে চলিল। এমন সকল 
কাধ্যের আমর নিয়ত মঙ্গলাকাজ্ষী । অভিনয়সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং 
দিন দিন উন্নতি লাঁভ করিতে থাকুক 1৮৮৭ 

নবগোপাল মিত্র তার ন্যাশনাল পেপারে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের প্রশংসা 
করেন । তিনি এই নাটকাভিনয়কে 70156 ০৮606 15 0£ 738610179] 
100001080, বলে অভিহিত করেছিলেন ।৮৮ কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা 
বাঙ্গালীর এই উদ্দীপনাকে গ্রীত্তির চোখে দেখেননি । 'নীলদর্পণ” নাটকের 
ক্রমাগত অভিনযসাফল্য তারের আতঙ্কে কারণ হয়ে উঠে। ফিরিঙ্গীদের 
মুখপত্র 'ইংলিশম্যান” সম্পাদকীয় স্তম্তে উল্লেখ করে যে, এই নাটকাভিনয় 
ইংরেজ শাসকবর্গের কাছে অত্যন্ত মাঁনহানিকর, অতএব নাটকটির অভিনয় 
বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন ।৮* কিন্তু ইংরেজদের রাজরোষকে উপেক্ষা! করে 
'নীলদর্পণে”য় অভিনযখ্যাতি ক্রমাগত বেডে ই চলে। 

উত্তরকালে বাঙ্গালী নাট্যকারদের উপর দীনবন্ধুর প্রভাব ছিল অসামান্য । 
তিনি যুগশ্রষ্টা না হলেও যুগচিন্তাকে নাটকে যে ভাবে চিত্র ও চরিত্রস্ষ্টির 
মাধ্যমে ধরে রেখেছিলেন, তাই পরবততীকালে নাটক রচনার উপকরণ হিসাবে 
গৃহীত হয়েছিল। তিনিই সর্ধপ্রথম বাঙ্গল| নাটকে সজ্ববদ্ধ স্বাদেশিকতার 
জনক ( চ৪00০1 0£ 00056000052 96101091190) )। জাতির অভাব- 
অভিযোগ তুলে ধরে শাসকবর্গকে সচেতন করা৷ ও প্রতিকারের উপায় 
প্রার্থনা করা তার নাট্যচিন্তার একমাত্র বিষয় ছিল নাঃ দেশবাসী যাতে 
আত্মসচেতন হয়ে এঁক্যচেতনায় ত্বনির্ভর হতে পারে তার প্রয়াসই তিনি 
নাটক রচনাতে করেছিলেন । দীনবন্ধু গ্রথম জাতীয়তাবাদের স্বর্ণ দেউলের 
ছার উদ্ঘাটন করেন। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিক্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ দাস ও 


৮৭ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস £ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । পৃ. ৮৮-৮৯ 
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আরও পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল 
রাম, ধারা সধবিষমে জাতির প্রয়োজনটিকে তুলে ধরে প্রেম, ত্যাগ ও কর্মে 
্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র প্রচার করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই জাতীয় 
সাধনার সমিধ,. সংগ্রহ করেন 'রঙ্গালয় অঙ্টা” দীনবন্ধু মিত্রের কাছে। 
দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ, নাটকের অনুকরণে উপেন্ত্নাথ দাস "শরৎ 
সরোজিনী' ও “চরেন্্ বিনোদিনী; নাটক রচনা করেন । তবে ছুই নাট্যকারের 
ষ্টিভঙ্গীতে মূলগত পার্থকা আছে । দ্রীনবন্ধুর নাট্যরচনার মননে কোন 
বৈরিতা ছিল না। নীলকরদের অত্যাচারে পধুদস্ত বাঙ্গালী কৃষকদের 
রক্তাক্ত জীবনকাহিনী, তাদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের বিভিন্ন ঘটনাকে 
নাটাকপ দিয়ে প্রতিবিধানের জন্ত প্রাথনা জানিয়েছিলেন তদানীস্তন ইংরেজ 
শাপকবর্গের কাছে । কিন্ছ, পরব্তীকালে দাঙ্গলাদেশে নীলকরদের অত্যাচার 
বৃভলা'শে স্তিমিত হলেও শাসকদের শোধণ ও নিপীড়ন ক্রমশঃ বাড়তে 
থাকে, এখং বাঙ্গালী প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। এই 
পটতৃমিকাগ্ 'নীলদপণ' নাটকের মধ্যে শাগকধর্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত- 
দুখাগুলি পাঙ্গালীকে গভীরভাপে আকপণ করে । এবং এরই ফলে নীলদর্পণ। 
নাটকের অর্থান্থর ঘটে। উপেক্রনাথ দাসের "শরৎ সরোজিনী? ও 'ম্থরেন্দর 
বিনোদিনী” এই চিন্তারই শষ্টরূপ। উপেন্্রনাথ দাস 'নীলদর্পণ' নাটকের 
কাঠামোকে গ্রহণ করেছিলেন, কেবলমাত্র আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
প্রয়োজনাথে। কারণ, ফুগের চিন্তাস্োত অতীত ভূখণ্ড পরিত্যাগ করে 
তখন নতুন চত্বরের উপর দিযে প্রধাহিত হতে শুরু করেছে। “বঙ্গভঙ্গ? 
মান্দোলনের পমযে 'নীলদর্পণে'র দ্নিবার প্রভাব ইধরজদের কাছে 
মাতস্কের কারণ হগেছিল। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার 'নীলদর্পণ, 
নাট্যাভিনয় "অভিনয় নিয়ন্ত্রণ মাইন” (১৮৭৬) বিধিবলে বন্ধ করে দেন। 
মাপুনিককাল পর্যন্ত এই নাটকের আবেদন বাঙ্গীলীর ক্কাছে সমানভাবে 
বর্তমান । স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ৪ স্বাদেশকতার বিশাল চিন্তাভূমিতে 
নীলদর্পণ নাটক অক্ষয়বটের মহিমা নিয়ে স্বগগৌরনে বিরাজ করছে । 


দ্বিতীয় ভাব 
বয়ওসান্ধ পর্ব ৫ ৯৮৬৯-১৮-৮৪ শ্রীঃ অ) 


চার 


প্রাক কথন 


'নীলদর্পণ, নাটকেই বাঙ্গালীর আম্মজাগরণ, প্রতিরোধ স্পহা এবং 
ইংরেজ বিদ্বেষ প্রথম শোন গিয়েছিল । অবশ্ত সমকালে বিভিন্ন লোকাভিনয়েও 
ইংরেজ বিরূপতা দেখা দিতে শুরু করে । পাদ্রী লঙ, 'নালকমিশনে”র কাছে 
সাক্ষাদানের সময় বলেছিলেন, 

“নেটিভ জনমত নির্ণয়ের আর এক সুত্র ওদের পভাসমিতি | হিন্দুরা 
অভিনয় অর্থাৎ যাত্রা! খুব ভালবাসে । যাত্রায় সের রসিকতা খুব । এসব 
যাত্রায় কুলীনদের বহু ধিবাহকে নিন্দা করা হয়। ইউরোপীয়দের শোষণও 
ওদের এড়ায় না। প্রায় ছু'বছর আগে আমার এক বন্ধু এক যাত্রায় উপস্থিত 
হয়ে শুনেছিলেন, ইউরোপীয়দের টিপ করা হচ্ছে, ইউরো গীমদের 
ছোটলোক্ভাষা “কার্ড, নিগার, আর ্পিড, এ্যাস্* পর্বস্ত উচ্চারিত 
হয়েছিল ।”১  (অনুবাদিত) 

“এদেশ আমার, ম্বজাতির কলাযাণেই শ্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ? ; “্যঃসদ্ধি 
পর্বে বাঙ্গালীর এই আত্মপমীক্ষার মূলে আছে প্রধানতঃ বাঙ্গলার নাটক ও 
নাট্যশালার প্রভাব । 

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বাঙ্গালীর মোহভঙ্গের উত্তিহাপই ম্বাদেশিকতার 
বয়ঃসদ্ধি পর্বের গ্রকূত কাহিনী । এই সময়ে বাঙ্গালী, বিদেশী শাসকদের 
সবার্থপুষ্ট, অর্থগৃর, রূপটি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে। শাসকদের ভ্রমাগত 
গীড়ন ও প্রতিশ্রতিভঙ্গ বাঙ্গালীকে ম্বাধিকারবোধে প্রতায়নিষ্ঠ করে তোলে । 
বৈতপীবৃত্তি গ্রহণ না করে কি ভাবে সমস্ত স্বদেশবাপীকে স্থদৃঢ, প্রতিরোধে 
শক্তিশালী এবং সংগঠনে এঁক্যবদ্ধ করা যায়, শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এই মর্ষে 
সর্ববিধ প্রয়াস চালিয়েছিলেন । পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের দাবি এসময়ে সক্রিয় 
ন1 হলেও রাষ্্িক অধিকারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন, 
নিয়মনীতি নির্যাণ ও সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে বাঙ্গলাদেশের 


[00160 00101089910109 08107; %9৮* 14020815 9696920020, 0109 12, 1860, 
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বহু অংশে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালী রাষট্রচিন্তার যৌবনদীপ্ত 
রক্তরাগের যে আল্পনা একেহিল, তার প্রস্ততি ঘটে এই পর্ধে। যৌবনে 
শারীরিক শক্তির যে খরদীপ্ি প্রকাশ পান, কৈশোরে হয় তার আয়োজন; 
এবং বয়:সন্ধি পর্বে ঘটে পূর্ন প্রস্ততি । বয়ঃসন্ধি পর্বের সার্থকতাঁও এখানে | 
রাষ্্নৈতিক্ বিচিন্তাতে বাঙ্গালা পরবর্তাালের রাষ্থরিক স্বাধিকার অঞনের সমস্ত 
আয়োজন এই সময়ে শেষ করে অথণ্ড সংগঠন চেতনায় দৃপ্ধ হয়েছিল । 
ইংলপ্ীয় দ্বৈপায়ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙ্গালীর আহত বিশ্বমুখীনতা এই 
অধ]াত়ে জাতীযত্তাবোধের স্বাথে অনুশীলিত হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ৷ 
বাঙ্গলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে বঙ্গবাপীর রাষ্নৈতিকচেতনা 
ভারতধধের অন্যাগ্ প্রদেশে প্রনারিত হয়েছিল। এ কথা গবের সঙ্গে 
স্বীকার করতে হবে যে, ভারওবাপাকে হাতে কলমে রাষ্ট্রনীতিতে দীক্ষা 
পাঙ্গালীই দিয়েছিল সর্বপ্রথম | ব্রঞ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের, “এক ধর্ম, এক 
সমাজ, এক সতানীতি' প্রচার, বন্কিমচন্দ্রের কোমতীয়” বিচারাদশে হিন্দুশাপ্রের 
টৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! এবং মুশ্নয়ী দেশমাতৃকার চিন্ময়ী রূপধন্দন1, রাজনারায়ণ 
বন্থুর “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা ব্যাথ)”, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'যত মত ৩ত পথ, 
মতবাদ, ম্বামা বিবেকানন্দ ও বিজয়কৃঞ্ণ গোস্বামীর বেদান্ত শাস্ত্রের সরল এবং 
হদয়-গ্রাহা ধ্যাখা। ও বিশ্বময় প্রচার, যেমন নানা্দিক থেকে বাঙ্গালীকে 
দেশধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নিভরযোগ্য আস্থা ও গৌরবজনক স্বাভিমানে 
জাগিয়ে তুলেছিল, তেমনি রাজনৈতিক নেতার] শাসনকাধে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকারবাসনার দাবিটি উচ্চগ্রামে তুলে দেশবাপীকে অধিক পরিমাণে 
একচেতনায় সক্রিয় হত আহ্বান জানিযছিলেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের 
মাধ্যমে । হ্বাদেশিক পংগঠনচিন্তা। ও পরিকল্পশ। এই সময়ে বাঙ্গালীর ধর্ম, 
সমাজ এবং রাষ্ট্রচিন্তায় একই সঙ্গে ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছিল । নবগোপাল' 
মিত্র, মহাতজ্স। শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বন্ধ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং তাদের উপযুক্ত সহযোগীর। দেশবাপীর মুক্তিকামনার উদ্দেশে ভারতবর্ষের 
জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নিবিশেষে এক এক্যবোধ গড়ে তুলেছিলেন । দেশবাসীর 
চিন্তা ও কর্মভাবনাকে সুশৃঙ্খলিত করবার উদ্দেশ্টে প্রচার করেছিলেন পৃথিবীর 
বিভিন্ন মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী, মুক্তিনেতাদের নিরলস সংগ্রাম ইতিহাস ও 
ত২্কালীন দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতার রোমাঞ্চকর বিবরণ । এই মর্মে 
স্থরেন্্নাথ ইতালীর ম্যাটসিনী ও গ্যারিবন্ডীর প্রজ্ঞলন্ত স্বদেশগ্রেম ও উচ্চ জীবন 
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চিন্তাকে ভারতবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। এর ফলে সমস্ত জাতির 
জীবনচেতন। অথণ্ড এক্যবোধে ইম্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠে। 

বাঙ্গীলীর স্বদেশচিস্তার উত্তাল তরঙ্গ বাঙ্গল। নাটক ও নাট্যশালার বুকে 
আঘাত হানে অত্যান্ত তীব্র ভাবে । বাঙ্গালী নাট্যকারের। অনুকূল আবহাওয়ায় 
জাতীয় গরিমাসমুদ্ধ নাটক রচন1 করে দেশবাসীর স্বাধিকার বাসনাকে আরও 
ক্ষিপ্র করে তুললেন । ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরব কাহিনী 
সমকালীন বাঙ্গালী কবি ও নাট্কারদের গভীরভাবে আকধণ করেছিল । 
নাট্যকারের ভারতের পুরাণ ও ইতিহাসের এঁতিহ্যময় ভাগার থেকে 
উপাদান সংগ্রহ করে আত্মবিস্বত বাঙ্গালীর চোখের সামনে তুলে ধরলেন 
অতীতের শোর্বকাহিনী এখং আত্মত্যাগের অক্ষয় গৌরব । পরাধীন 
জাতির মানপিক সংবিত্তি কখনও স্প্থ থাকে না, নাটাকারেরা এই মহাসত্যটি 
আন্তরিকতার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন 1 তাই জাতির পরাধীনতার দিনে, 
তার] স্মরণ করেছেন অতীত ভারতের ঘহান আদর্শকে, স্বাদেশিক বীরদের 
আত্মতাগের কাহিনীকে », এবং প্রচার করেছেন আত্মগরিমার স্পর্ধা ও 
পরাধীনতার জীবনযন্ত্রণাকে । নাট্যকারের স্থির উপলব্ধি করেছিলেন যে, 
ভারতের ইতিহাসের মধ্যে এমন অনেক কথা-কাহিনী আছে, যা কালাস্তরের 
ব্যাপ্তিতে রূপান্তরিত অথবা প্রত্যাখ্যাত হয় না। পেখানকার আদর্শ 
বিচিন্তার এমন কিছু করবত্ব আছে যা বিশ্বজনীন ও সমকালের যুগ-ভাবনার 
পটভূমিতে সমানভাবে ক্রিয়াশ্রয়ী। জাতি সংগঠনের দিনে পুনঃপ্রয়োজন 
হয এইসব কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণের। তাই জাতীয়তাবোধের পুর্ন 
প্রতিষ্ঠার জন্ত নাট্যকারের৷ জাতীখ বীরের মন্ুপন্ধান করেছিলেন ভারতবর্ষের 
পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে। ধাদের দেশপাঁপীর চিক্ত-সিংহাসনে স্থাপন করা 
হয়েছিল, তারা প্ররুতপক্ষে ছিলেন স্বাদেশিকতার বিমূর্ত বিগ্রহ । 
দেশবাসীকে দেশপ্রেমে অভিষিক্ত করবার সচেতন প্রয়াস নিয়েই নাট্যকারের। 
ইতিহাসের ধুলি-ধূসর পাগুলিপি ঘেটেছিলেন। দেশকে নাট্যকারের1 মনে 
প্রাণে ভালবেসেছিলেন বলেই তাদের কবি-কল্পনা1 অনেকাংশে এতিহাসিক 
৩থ্য-সত্যকে অস্বীকার করেছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে রাষ্ট্রচিন্তার 
যূলকথা ছিল-উচ্চ-নীচ বৈষম্য দুরীকরণ, বিভিন্ন ধর্মমতে শ্রদ্ধা, 
আধিক বৈষম্য হ্থাস -ও কর্মযোগের সম্প্রপারণের মাধ্যমে আন্মশক্তির 
উদ্বোধন এবং জীবনগঠন । নাট্যকারেরা মনেপ্রাণে ম্বাদেশিক ছিলেন 

১৩ 


১৪৬ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


বলেই নাটক রচনার সময়ে এই আদর্শকে তীরা সামনে রেখেছিলেন 
এবং অত্যন্ত নিষ্টা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। কেবলমাত্র নাটক 
রচনা] করেই নয়, তারা “সাধারণ নাটাশাল1” (১৮৭২) স্থাপন করে 
শ্বাদেশিকতার আদর্শকে জাতির মনোভূমিতে সুদৃঢ় করতে প্রয়াসী হন । এবং 
এই কারণেই বিভিন্ন বঙ্গীয় নাট্যশালায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকগুলির 
অভিনয় ভারতের হিন্দু, মুসলমান এবং অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা একসঙ্গে 
পাশাপাশি বসে দেখতেন ও ব্বদেশপ্রেমের চিন্তাদর্শে অভিষিক্ত হতেন। 
বাঙ্গলার নাট্যকারের1 পরাধীনতার মর্মজাল] অত্যন্ত স্থনিপুণভাবে চিত্রিত 
করেছিলেন বলেই রাজনৈতিক নেতার সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলন 
অচিরে গড়ে তুলতে সফলকাম হয়েছিলেন । এছাড়াও জাতীয় হিতবাদী 
নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে শহর ও পল্লীর সাংস্কৃতিক এঁক্য ও মানসিক 
সংযোগ হয়েছিল অত্যন্ত গভীরভাবে । নাট্যকারেরা প্রকাশ বন্তৃতা দিয়ে নয়, 
নাটক ও নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বুহৎ কর্মটি যথাযথ মর্ধাদার সঙ্গে 
সম্পন্ন করে গেছেন । এর ফলে কেবল জাতির “নেশন, তত্বই গড়ে উঠেনি, 
নাটক ও নাট্যশালাও বাঙ্গালীর চিস্তাদর্শে হয়ে উঠেছিল প্ররুত “ন্যাশনাল? । 
ছুই রাজনৈতিক নেতা, আনন্দমোহন বস্থ ও জ্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাষ্ট্রীয়কর্মে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার পশ্চাতে ছিল বাঙ্গলা নাটক ও 
নাট্যশালার বৃহত্তর অবদান। এই মহাসত্যটি ন্বাদেশিক আন্দোলনের 


অন্ততম নেতা বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজি আত্মজীবনীতে স্বীকৃতি পেয়েছে । 
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নাট্যকারের৷ জাতির জীবনভূমিকে কর্ষণ করে স্বাদেশিকতার উপযোগী 
করে তুলেছিলেন বলেই সহজ হয়েছিল রাজনৈতিক নেতাদের কর্মসাফল্য । 
বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালা সাংস্কৃতিক এঁক্য সৃষ্টিতে একক গৌরবের 
অধিকারী । এখন আমাদের দেশবাসীর স্বাদেশিক ভাবনা কিভাবে প্রতিরোধ, 
প্রতিবাদ ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে আপন লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল, তার 
সম্যক পরিচয়টুকু গ্রহণ করতে হবে। 
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পাচ 
বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার 


জুচনা 


১ 
“সিপাহী বিদ্রোহ" ও 'শীল বিদ্রোহের পর শিক্ষিত মপাবিন বাঙ্গালীর 
মনোবেদনার কথা ধরা পড়েছে রাজনারাষণ বন্থর জীপনস্মত্তির পা'তাখ। 
তিনি লিখেছেন, 

“বস্তুত জগতশুদ্ধ লোক কি কখনও কেরাণী বা গুল মাষ্টার হইতে পারে ? 
-***-*শিল্পধাণিজ্যের প্রতি অমনৌযোগের জন্য দিন দিন আমরা দীন হইযা 
পড়িতেছি । ইংলগ্ডের উপর আমাদের নিতর দিন দিন বাডিতেছে। 
কাপড় পরিতে হইবে, ইলগু হইতে কাঁপড না আনিলে আমরা পরিতে 
পাই না। ছুরি, কাচি খাধহার করিতে হইবে বিলাত হইতে প্রপ্তত না 
হইয়া আইলে আমরা বাপহার করিতে পাই না। এমন কি বিলাত হইতে 
লবণ না আইলে মামরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্যান্ত 
বিলাত হইতে প্রস্তুত হইখা না আসিলে আমরা আগুন জালিতে পাই না। 
দেশ হইতে কিছু হইতেছে না”) 

অবাধ বাণিজ্যের অডিশাপ কিভাবে বাঙ্গলাদেশকে অন্তঃসারশূন্য করে 
তুলেছিল তার চিত্রটি লেখকের বক্তব্যের মধ্যে ধর! পড়েছে । আত্মনির্রতার 
অভাববোধ ৭ আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্রযোগ্য স্থানাভাব এমশহ বাঙ্গালীকে 
আত্মসচেতন করেছিল। অন্ুক্প সময়ে “হিন্দুপেট্রিয়ট” পত্রিকার সম্পাদক 
রুষ্দাপ পাল ও 'সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নান। 
বূল্যণান প্রবন্ধ লিখে জাতির কতব্য-পখের নিদেশ দিয়েছিলেন । এছাডাও 
সমকালের ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঙ্গালীর 
চিন্তাশক্তিকে শাণিত করেছিল । প্রথম যুগে হিন্দু কলেজের ছ?জ্রেরা যেমন 
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম "ও ফরাী ধিপ্রবের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে 
মানবতার উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী হয়েছিলেন, এযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর! - 


1 পক ৮৯০0 পা শপে পপ সীল 


১» সেকাল ও একাল 2 রজনারায়ণ বশ, প্র. ১৪5 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিন্তার বিস্তার ১৪৯ 


ইংলগ, ফ্রান্স ও অন্রিয়া প্রভৃতি দেশের সমর ও সাম্রাজযলিগ্লার তাগুবনৃত্য 
প্রত্যক্ষ করে যান্টষের স্বাধিকার রক্ষা ও অর্জনের প্রতি আগ্রহান্থিত হয়ে 
পড়েন। সমকালীন ইউরোপীয় রাজনৈতিক 'ান্দৌলনের গ্রভাবের কথ 
বলতে গিয়ে, বর্তমান কালের একজন এঁতিহসিক মন্তবা করেছেন, 
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মান্থজাতিক পটভূমিতে বাঙ্গালীর শ্বাদেশিক মনোভাব দুঢ় ও এ্রতায়- 
নিষ্ট হযে উঠেছিল । এই সমযে পাঙ্গ'লীর চিন্তারাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন 
ঘটে । বঙ্গদেশে পাশ্চাতা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত 
শন্প্রদাষের মধ্যে দে উচ্ছুঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, তা ক্রমে ক্রমে স্থির হয়ে 
আসে। জাতির প্রচলিত সংস্কার মাত্রই যে কু-সংস্কার নয়, দেশবাসীর 
নিজন্ব সংস্কৃতির যে বিশেষ মূল্য 'মাছে এবং সমাজের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে তার 
স্বাষিত্ব দরকার, এই রকম এক বিশ্বাস শিক্ষিত শ্রেণীর যধ্যে জেগে উঠে। 
আর তার ফলেই তার] ' ভারত-সংস্কৃতির এক নতুন মুল্যবোধ প্রতিষ্িত 
করেছিলেন বিভিন্ন কর্মচিন্তাতে এবং জ্ঞান ও কর্ষের সমন্বয়ে সত্যের 
অনুসন্ধান করেছিলেন দেশের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে । দেশবাসীর 
অথনৈতিক মানোন্নম্বন, আপন সংস্কৃতির প্রর্ডি অবিচল নিষ্ঠা ও মর্ধাদাবোধ 
জাগিয়ে তোলবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত করেছিল “হিন্দু মেলা” 
(১৮৬৭)। শ্বদেশবাঁপীর সকলস্তরে সবাঙ্গীণ কল্যাণকল্পে “হিন্দু মেলা”, “সিপাহী 
বিদ্রোহের দশ ব্পর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই দশ বৎসরের ইতিহাস 
বাঙ্গালীর মানস পরিবর্তনের ইতিহাস, আর এর গতিমুখ ছিল ন্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠার দিকে । 
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হিন্দু মেলা! 


চর 

জাতীয় গৌরব প্রচারে বাঙ্গলা নাটকের অনন্য ভূমিকার পশ্চাতে 
“হিন্দু মেলা*র অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বাঙ্গালী নাট্যকারেরা জাতি জাগরণের 
চিন্তাসমিধ, “হিন্দু মেলা”র অঙ্গনতল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন । ভারতবর্ষের 
ইতিহাস ও শাস্ত্র এতিহে একান্তিক শ্রদ্ধা, শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ নিধিশেষে নিবিড এঁকা- 
স্বাপন, অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও মমত্ববোধ 
স্টটি, বিদেশী শিল্পসামগ্রীর প্রতি অনীহা এবং আত্মনির্ভরতার আদর্শ; যা 
নাট্যকারেরা প্রচার করেছিলেন অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে--তার মহামন্ত্রটি 
“হিন্দু মেলা”র মহান যজ্ঞশালায় উচ্চারিত হয়েছিল। বাঙ্গালী নাট্যকারেরা 
দীক্ষিত্ের মত অভিষিক্ত হয়েছিলেন বলেই তাদের কর্মচেতনা দেশবাসীর 
চিত্তে বিছ্যুৎ্সঞ্চরী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। নি করেছিল । 

“হিন্দু মেলা'র আদর্শগত চিন্তা খষি রাজনারায়ণ ধস্থর মনোলোকে প্রথম 
জন্মলাভ করে। শ্বদেশবাসীর উন্মার্গগামী চিত্তকে স্থিতধী করবার উদ্দেশ্যে 
তিনি, "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা” নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন । 
১৮৬৬ খ্রীষ্টান্বে “0:056905 0£ 5৪ 9001665 201 6১৫ 010000007 0£ 
[5001081 656110% 2100776 60০ ০000০2650 190৮65 0 82175981, নামে 
ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন । পুস্তিকাটির অনুষ্ঠান পত্রের 
ভাষণ “তত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা ছিল, 

"অধুন ইউরোপীয় জ্ঞানালোক বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এতদ্েশীয় জনগণের 
মনকে চিরনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে । বঙ্গীয় সমাজে অবিশ্রাস্ত 
আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্তন ও উন্নতির স্পৃহা সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে । 
নব্যসম্গ্রদায় প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিতে বীতরাগ হইয়া স্মাজ সংস্কারার্থ একান্ত 
উৎস্থক হইতেছেন | ...আমরা পূর্বরপুরুষদিগের নিকট হইতে যে সকল স্থুরীতি 
ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্তনের শ্রোতে ভাসিয়া যায় 
আশঙ্কা হইতেছে ।..'যাহাতে শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত 
হইয়া এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং সমাজের সংস্কার সকল জাতীয়, 
আকার ধারণ করে তন্মিমিত্ত এতদেশীয় প্রভাবশালী মহোদয়গণ একটি সভ। 


বাঙ্গালীর ত্বদেশচিন্তার বিস্তার ১৫১ 


স্থাপন করুন ।-.*জাতীয় গৌরবেচ্ছার উন্মেষ ব্যতীত কোন জাতি মহত্ব লাভ 
করিতে পারে না ।”৩ 
রাজনারায়ণ বস্থ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির সমস্ত 
কিছুকেই পরিশ্ুদ্ধাকারে পুনঃপ্রবর্তন, সংরক্ষণ ও পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন । 
অনুষ্ঠান পত্রটি হচ্ছে ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিক চিন্তা সম্পর্কে এক 
যূল্যবান দলিল । একে ন্বদেশপ্রেমের “চার্টার” বা সনন্দ বলে অভিহিত করা 
যায়। জাতির সাহিত্য, ভাষা, শিক্ষা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পোষাক- 
পরিচ্ছদ, কায়িক পরিচর্যা এবং তার সঙ্গে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, 
পরিবর্ধন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশবাঙ্সীকে আত্মনির্ভর ও নিয়মনিষ্ঠ হতে 
আহ্বান জানিয়েছিলেন এই জ্ঞানতপন্বী। বাঙ্গালীর কাছে তার আবেদন 
সার্থক হয়েছিল। কারণ, বঙ্গবাসী রাজনৈতিক নিপীড়নের ভিতরে জাতীয় 
এক্য স্থষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিল । বেশতৃষা, সাহিত্য- 
চিন্তা, সৌজন্য বিনিময় সমস্ত কিছুই জাতির জীবনাহ্ছগ করবার পরিকল্পনাও 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন । দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যকার 
মনোমোহন বন্থ ও নবগোপাল মিত্র তার এই চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
হশ্লি্ট ছিলেন । নবগোপাল মিত্র, ন্যাশনাল পেপারের মাধ্যমে জাতির 
স্বাদেশিক আদর্শকে সকল শ্রেণীর মধ্ধে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন । 
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৩ তথ্থবোধিনী পত্রিকা , চৈত্র, ১৭৮৭ শক। 


১৫২ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


18,100 01106 11) 002 0০ 01 10206106115 105০ 00102, 006 ৬৪605 
12065 2170 01065 06 02 0650016, আ1)0 00010810 11৮06 10 022 
০0101077011 901], 178.৬11076 006 500300010 11)651680, 6521 (10217159125 
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--2 1070৬917061 00912 210. 1)015.5 

“হিন্দু মেলা” এই চিন্তারই অভিব্যক্ত রূপ। বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যের 
যহানদীতে স্বাদেশিকতার যে জোয়ার এসেছিল, তাতে প্রারদেশিকতা বা 
সংকীর্ণতার কোন ঠাই ছিল নাঁ। “হিন্দু শব্দের নির্মোকে সমস্ত জাতির মঙ্গল 
চিন্তাই বাধা পড়েছিল।* “হিন্দু মেলা'র প্রথম বছরে যে কার্ধবিবরণী 
প্রকাশিত হয়েছিল তাতে লেখ। ছিল, ( চৈত্র সংক্রান্তি, শনিবার, ১৭৮৯ শক ) 

“-..দেশীয় লোক মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন এবং দেশীয় লোক দ্বারা স্বদেশীয় 
সৎকার্ধ্য সাধন করাই ইহার প্রধান উদ্দেন্ঠ ।--.কিস্তু যদি এই জাতীয় মেলার 
উৎসাহ কেবল ক্ষণকালের নিষিত্ত হয় এবং অস্মদেশীয় দিগের মধ্যে সকলশ্রেণী 
ও সকল সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে একটি অটল উৎসাহ ও যত্বু স্থাপনের উপায় না 
করা হয, তাহা হইলে আমাদিগের এই উদ্দেস্ট সম্পূর্ণরূপে সফল হইবার 
ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের দেশীয় কতিপয় ভদ্র ও সম্ান্ত 
বাক্তিকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে ।---ইহারা সকলেই স্ধ স্ব 
নিদিষ্ট কার্য সাধন করিয়া সাধারণ কার্ধ্যের প্রাতি যত্ব করিবেন । যেরূপে কার্য 
নির্বাহ হইবে, তাহ! নিষ্ে প্রদশিত হইল। 

১। এই শ্ণীভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্বাপিত হইবে, তাহারা 
সমুদাস্্ হিন্দুজ!তিকে উপরোক্ত লক্ষা সকল সংসাধন জন্য অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় 
লোকগণ মধো পরম্পরের বিদ্বেষভাব উন্ম,লন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ 
কার্ধো নিয়োগ করত এই জাতীষ মেলার গৌরব বুদ্ধি করিবেন । 

২। প্রতোক ব্সরে আমাদের হিন্দুসমাজে কতদূর উন্নতি হুইল, এই 


৪. ব2107191 1১751)07 : টঞল। 00081 স11৮%৮ 7 ৯৮০0 90, 1668. 
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বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৫৩ 


বিষয়ে তত্বাবধারণ জন্ত চৈত্র সংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে তাহার একটি 
ক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে । 

৩। অম্মদেশীয় যে সকল ব্ক্তি স্বজাতীয় বিদ্যান্ুণীলনের উন্নতি সাধনে 
ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদিগকে উৎসাহ বদ্ধন করা যাইবে । 

৪1 প্রতি জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও 
শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইগ্না প্রদশিত হইবে । 

৫। প্রত্তি জেলার স্বদেশীয় সংগীত নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ খর্ছন করা 
হইবে। 

৬। ধাহারা মল্লবিদ্ায় স্রশিক্ষিত হইয়া! খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি 
মেলায় তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক ও সন্মান প্রদান 
করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্য বায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে 
হইবে 1৮৫ 

“হিন্দু মেলা'র প্রকৃত উদ্দে্ট ছিল জাতীয জীবনের সংস্কার, সংগঠন এবং 
শ্রীবৃদ্ধি। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মেলার প্রকৃত উদ্দেখ্ট পর্ণনা করে বলেছিলেন, 

“এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্ট, বসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা । 
আমাদের পরম্পরের মিলন ও একত হওয়া যে কত আবশ্যক এ তাহা 
যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হম কাহারও অগোচর নাই। 
--.আমাদের এই মিলন সাধারণ ধণ্মকন্মের জন্তা নহে, কোন বিষয়স্ুখের 
জন্য নহে, কোন আফোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা শ্বদেশের জন্য--ইহা 
ভারতভূমির জন্য । 

ইহার আরো! একটি মহৎ উদ্দেশ আছে, সেই উদ্দেশ্ত 'আত্মনিভর, 
আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবুত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই 
আত্মনির্র কহে । ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল 
কশ্মেই আমর] রাজপুরুষগণের সাহাযা যাচঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার 
বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্ক নহি ?.".অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর 
ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়_-ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহ! এই মেলার দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য ।৮৬ 

৫ হিন্দুমেলা 2 যোগেশচন্্র বাগল ; মাসিক বশ্রমতী, ৩১শ বর্ষ, চৈত্র.১৩৫৯ বঙ্গাব্দ । 

৬ মুক্তির সন্ধানে ভারত £ যোগেশচন্্র বাগল , পু ৮৪--৮৫। 


১৫৪ বাঙ্চল৷ নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই “হিন্দু মেলা'র আদর্শ প্রচার ও কাধ 
পরিচালনাতে সংযুক্ত হয়েছিলেন । তাঁদের মধো কমলকুষ্ণ বাহাছুর, রমানাথ' 
ঠাকুর, দিগপ্বর যিজ্র, ছুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাপ পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ বন্থ, 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, রুষ্ণকমূল ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্ত্ 
শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব, তারানাথ তর্কবাচম্পতি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধাস্ত, 
সালিকরাম, ঈশ্বরচন্ত্র ঘোষাল, দুর্গাদান কর, গোপাললাল মিজ্র, অস্বিকাঁচরণ 
গুহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

“হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠাকালে পরাধীনতার কু-কল ধীরে ধীরে প্রত্যেককেই 
সচেতন করেছিল । বিদেশী পণ্য দ্রবোর প্রতি বাঙ্গালীর অনিচ্ছা ক্রমশঃ বুদ্ধি 
পেয়ে আত্মনির্রতার দিকে অগ্রপর হচ্ছিল। সেকালের বাঙ্গালী সাংবাদিক 
ভোলানাথ বস্থ, বিদেশী পণ্য দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, 

“দৃহিক বল প্রয়োগ না করিয়া, রাজশক্তির বিরোধিতা ন] করিয়া 
(বিদেশী রাজার ) আইনের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া ভারতের প্রনষ্ট গৌরব 
পুনকদ্ধার করা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের দ্বারা জস্তব। আমরা ইংলগ্ডের পণ্য 
ব্যবহার করিব না, এই সংকল্প করিতে পারি, ৭.৪ 85708156৪56 0£ 0715 
0০962190 2৪000 (050181 19095961115 ) 175 19501৮106 00 1000- 
001950106 0106 £09045 01 [217618)0.৮5 

অবাধ বাণিজ্যনীতি দেশের অর্থনৈতিক জীবনে যে ঘুণ ধরিয়েছিল, 
নাট্যকার মনোযোহন বস্থ বিরচিত একটি ধ্লীতিতে তা প্রকাশ্তভাবে ধরা 
পড়েছে । “হিন্দু মেলা”য় এই সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়েছিল । গানটির কিয়দংশ 
এইরকম (১২৮০ সালে বারুইপুর “হিন্দু মেলা” গীত ) £__ 

“তাই বলি, বল ভাই, হিন্দু মেলার জয় জয়! 
দেশের হূর্গতি দেখ চচয়ে, যত সব পুরুষ মেয়ে, একি হলো হায়, 
ক্রমে বিলাতির গৌড় হলো সমুদয়! 
জুতো কাপড় ছাতি,সকল বিলাতি,অনেক ঘুচেছে খাওয়া বসার লাবেক রীতি " 
আমর] সভাতার গ্যাদার চোটে, হায় মরি কদম ফুটে, একি হলো হায়! 
তবু আপনাদের নিজের খস্ত কিছুই নয় ' 


৭ মাসিক বহ্গমতী 2 ৩১ ব্্ধ, চৈত্র ১৩৫৯ ব্ঙ্গ|ক. 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৫৫ 


তাতি কামার সবার, অন্্ মেলা ভার, করে হাহাকার, 
এ দুখে আর কে করে পার? 
চি ধু ক সী 

ঘরে প্রদীপটা জ্বালতে হ'লে, বিলিতি বাকৃস খুলে, জালতে হয় গো হয়! 

আবার বিলিতি ছু'চ হতো বৈ সেলাই নয়! 
গেল সকল মজে, হিন্দুসমাজে, পেয়ে আদেখ,লে ভুলিয়ে খেলে ইংরেজ রাজে ! 
দেখে ছুখে তাই মেলার ঠাটে, ভাই বন্ধু সবাই জুটে, এস এসে, 

খুলি সুখের হাট, দ্রিশী ঠাট যায় বজায় রয় 1”৮ 

বিদেশী পণ.দ্রবাকে অবজ্ঞা করে দেশবাসীকে আত্মনির্ভর করার মহান 
ব্রতত নিয়েছিলেন “হিন্দু যেলা”র কর্মকর্তাগণ । তীরা৷ সমস্ত স্তরে দেশী শিল্প- 
বাণিজোর প্রসার চেয়েছিলেন । দেশের সকল শ্রেণীর কর্মীকে আহ্বান 
জানিয়ে নাটাকার মনোমোহন বস্থ বলেছিলেন, 

“*---*" হে স্বদেশস্থ ভ্রাতুগণ । আন্মন আমাদের পরম হিতের জন্য, 
জননী জন্মভূমির জন্য,-*-শিল্প-বিজ্ঞান জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আস্থুন 
আমরা সকলে একত্র মিলিত হই ! * যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের 
তন্তবায়গণ, কাশী ও কাশ্নীরের কারুগণ, জয়পুর লক্ষৌয়ের ভাস্করগণ, 
চগ্ডালগড় ও কুমারট্রলির কূমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে উত্তর ও দক্ষিণের, পূর্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী, এবং 
সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্রমেলার রঙ্গভৃমিতে আপনা হুইতে আসিয়া পরম্পর 
প্রতিযোগিতা -যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে...মেলাকে স্বজাতীয় গৌরব্ভূমি বলিয়া 
সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নব-রোপিত বুক্ষের ফল লাভ 
হইল । সেই শুভ ফলন আপা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক 
_ ধৈর্যধারণপূর্ববক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক 1” 

কেবলমাত্র জাতীয় এঁক্য ও অর্থনৈতিক ্বনির্ভরতা নয়, দেশবাসীর 
পৌরুষ-চৈতন্যকে জাগরিত করার উদ্দেশ্টে হিন্দু মেলা*য় দেহচর্চ। ও ব্যায়াম 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল । ক্ষুদ্র এক দ্বীপের অধিবাসীর কাছে পরাজয় স্বীকার 
বাঙ্গালীকে মনে-প্রাণে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। বাহুবল হীনতার দীনতা৷ 

৮ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪*--১৯৭৫ ), দ্বিতীয় খণ্ড, 'তত্ববোধিনী পত্রিকার 


[চনা সংকলন, বিনয় ঘোষ পম্পাদিত ও সংকলিত, পৃ. ৬৩৩--৬০৪ 
»* মুক্তির সন্ধানে ভারত; যোগেশচন্ত্র বাগল, পৃ. »* 


১৫৬ বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


নবগোপাল মিত্রকে একান্তভাবে শক্তিকামী করে তোলে । “হিন্দু মেলায় 
“আখড়া; স্কাপন করে ছাত্রদের লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, বন্দুক ছোড়া 
প্রভৃতি শিক্ষাদানের বাবস্থাও করা হয়েছিল। জ্যোতিরিন্ত্রনঠথ পরবর্তীকালে 
শিকার, ভ্রমণ ও আগ্রের় অস্ত্রর্চায় যে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তার যূলে ছিল 
'হিন্দু মেলা” ও নবগোপাল মিত্রের প্রকাশ্তা 'প্রভাব। নবগোপাল মিত্রের 
স্বাদেশিক অন্ধ্যানের কথা বলতে গিয়ে ধিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছেন, 

“নবগোপাল-বাবু ঘোরতর ব্রিটিশ শিদ্বেণী ছিলেন, এবং কি উপায়ে 
ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে ব্রিটিশের শৃঙ্খল-মুক্ত হয়, অহনিশ তাহার ধ্যান 
করিতেন । ভারতবর্ষ বান্বলে ইংরাজের নিকট হটিয়া গিয়াছে, তাহার এই 
ধারণা ছিল। স্ৃতরাং ইংরাজ তাড়াইতে হইলে বাছুবলেরই ভজন করিতে 
হইবে, ইহাই তাহার স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ছিল ।”১* 

'হিন্দু মেলার অধিকর্তার। চেয়েছিলেন, "স্বদেশী সমাজ" গঠন করতে। 
তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা । নাট্যকার মনোমোহন বন্থ 
পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, 
০০০১) সারলা আর নিশ্মৎসরতা 'আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে এক্যনামা 
মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি । সেই বীজ ব্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া 
সমুচিত যত্ববারি এবং উপযুক্ত উৎ্পাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বুক্ষ 
উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতিগৌরব রূপ 
তাভার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, 
তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত-ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। 
তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকের 
তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া তাহার অমৃতাম্বাদ ভোগ করিয়া থাকে |... 

এই চেন্ত্র মেল! নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের 
নামগন্ধমাত্র নাই,...স্বজাতীর উন্নতিসাধন, এক্যস্থাপন এবং ন্বাবলম্বন 
অভ্যাঁসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিভ্রু উদ্দেশ্টা ৮১১ 

দেশবন্দন “হিন্দু মেলা'র অপর এক বৈশিষ্ট্য । বাঙ্গলাদেশে স্বাদেশিকতার 
জোয়ারে অনেক জাতীয়-সঞ্গীত রচিত হয়েছিল । বিদেশীদের কবল থেকে 
ভারতবর্ষকে মুক্ত করা, স্বদেশগরিমা এবং আজ্ুনির্ভরশীল হওয়ার অভ্রংলিহ 


শপ আপীপসসপিসপ পপ 


১* নবধুগের বাংলা ঃ বিপিনচন্দ্র পল, পু. ১৪৮ 
১২ নুক্তির সন্ধানে ভারত £ যোগ্েশচন্ত্র বাগল, পৃ. ৮৯ 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার বিস্তার ১৫৭ 


মহিমা গানের “ফ্রেমে” বেঁধে দেওয়া হয়েছিল । রাজনৈতিক বক্তৃতার চেয়ে 
সংগীত ও কবিতা থে অনেক প্রাণম্পশ এবং নাট ক-বূপ দৃশ্তকাব্যের মধ্যে জাতীয় 
উপাখ্যানের গৌরবময় কাহিনী বূপায়িত করলে গণচেতন। ক্ষিপ্র-গতি লাভ 
করে; “হিন্দু মেলা'র কর্ণধারেরা সহজে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, তারা 
ভারতের অতীত গৌরব-গাথা ও আদর্শ__সংগীত, কাব্য এবং নাটকের 
মধ্যে প্রচার করেন । ম্বাদেশিকতার পসুঃপদ্ধিপর্ধে বাঙগলাদেশের নাট্াকারেরা। 
প্রতোকেই “হিন্দু মেলা'র চিন্তাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন । তাদের নাটকের মধ্যে 
“চৈত্র মেলা”র ভাবরূপ নাবশ্যিক কর্তব্য-কর্ম হিসাবে গৃহীত হয়েছিল । রাঙ্ট্ীয 
মুক্তির ইতিহাসে “হিন্দু মেল।"ঘন গীত পঙ্গীতগুলি অক্ষয় মর্ধাদার অধিকারী হে 
আছে। গানগুলির মধো দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, “মলিন মুখচন্দ্রমা। ভারত 
তোমার, গণেঞজ্নাথ ঠাকুরের, “লঙ্জাশ্ন ভারত যশ গাইথ কি করে", এবং 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, "মিলে সন ভারত সন্তান" বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।* 
তৎকালে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক চিন্তা দঁটতার চেয়ে পল্লবগ্রাহিতাই 
অধিক ছিল। ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন স্তব-স্তৃতি 
বালক রবীন্দ্রনাথ সহা করতে পারেননি । “হিন্দু মেলা'র একাদশ 
অধিবেশনে (১৮৭৭) 'দিলীর দরবার” কবিতায় তিনি অভিমানাহত কগে 
ভারতবাপীর মনোভাবের নিন্দা করে লিখেছিলেন, 

“বিটিশ জয় করিম্না ঘোষণা 

যেগাষ গ।ক আমরা গাব না 

আমরা গাব না হরম গান, 

এস গে! আমরা ষে কজন আছি, 

অ।মরা ধরিব আর এক তান ।” 
“হিন্দু মেলা'র অন্যান্ত অধিবেশনে ধারা দেশাম্সবোধক কবিতা পাঠ করেন, 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, অক্ষত্নচন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও শিবনাথ শাস্ত্রী । 

. “হিন্দু মেলা'র আযুক্কাল দীর্ঘ ছিল না । পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক 


* “এই মহাগীত ভারতের সন্ধত্র গীত হউক | হিমালয়-কন্দবে প্রতিধ্বনিত হউক । গঙ্গ!, 
যমুনা, সিন্ধু, নন্দ, গোবানরী-তটে বৃঙ্ষে ২ মন্মরিত হউক । পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গ্জনে 
মন্দ্রীভূত হউক ! এই বিংশতি কোটি ভাবতবাসার হাদয়-বপ্ধ ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক !” 

বঙ্গদর্শন ; বঙ্গিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, চৈত্র, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, (১৮৭২ ইং)। 


১৫৮ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


জীবনে এই সভার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর । “হিন্দু মেলা*র বিভিন্ন 
অধিবেশনে সংস্কার ও সংগঠনের যে সব প্রয়াস চলেছিল, তার উদ্দেশ্য 
ছিল ভারতের পূর্ন স্বাধীনতা অর্জন । ভারতবাসীর স্বাদেশিক চিন্তায় “হিন্দু 
মেলার সবচেয়ে বড় অবদান, 'ভারতব্্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত 
উপলব্ধি ।”১২ বাঙ্গালীর রাষ্ট্রিক চিন্তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
বিরূপতা। যখন দান বেঁধে উঠেছে, সেই পুণ্য লগ্নেই “হিন্দু যেলা"র আবিভাব 
ও আয়োজন । “সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থ পরিণতি, নীলকরদের অমানবিক 
অত্যাচার এবং “নীল বিদ্রোহের মধ্যে বাঙ্গালীর অথণ্ড জাতি গঠনের 
বাসনা, সমস্ত কিছু একত্রযোগে বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভর ও ম্বাবলম্বী হবার 
যে প্রেরণায় ক্রমশঃ উদ্বদ্ধ করেছিল, তারই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল 
'হিন্দু মেলা'য় গৃহীত আদর্শ ও সঙ্কল্লাবলীর মধ্যে। রাজনৈতিক 
আলোচনাও “চৈত্র মেলা"র সভাতে স্থান পেয়েছিল । নাট্যকার মনোমোহন 
বস্তু ইংরেজ সরকারের বিচার ব্যবস্থার স্থায়ী সংস্কার কামনা করে এক বক্তব্য 
এই মেলাতে রেখেছিলেন । বিচার ও শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করবার 
দাবিও তিনি তোলেন। সে সময়ে 'ভারতবষায় সভা” ছিল জাতির 
রাজনৈতিক চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান । কিন্তু এই সমিতিতে সাধারণের অভাব- 
অভিযোগ খুব কমই আলোচনা হত। সাধারণ ব্যক্তিরা রাজনৈতিক 
আলোচনায় গ্রবেশাধিকার পেতেন না। মনোমোহন বস্থু উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ 
দূর করে সামাজিক এঁক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । “হিন্দু মেলা'র পক্ষ থেকে 
আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 

“আয় রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ ! আয় রে আমার ধন-কুবের প্রধান 
সন্তানগণ ! আয় রে রাজ্যাধিকারি-ভূম্যধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ ! যদি 
ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌন্রাত্র বন্ধনের আর একতারপ অতুল্য 
একাবলিহার ধারণের স্থষোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ ! বুথা অভিমান, অনর্থ 
গর্ব, সর্ধবনাশক ইন্দ্রিয়াশক্তির বশীভূত আর থেকে না! স্বদেশানুরাগকে 
তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর; তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী 
জননীর অধিক আশাভরঘা--মধ্যাবস্থ তোমাদের কনীয়ান্‌ ভ্রাতারা যেরূপ 
মাতৃভক্তি-পরায়ণ আর বাসন] ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেকূপ জুযোগ্য, তাহাদের যদি 


১২ জীবনম্থৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পু. ৭৮ 


বাঙ্গালীর ব্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৫৯ 


সেরূপ সম্পত্তি, সম্তরমবল, প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বস ! কোন চিন্তার বিষয়ই 
হইত না। তোমর1 সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে? 
তোমরা অন্ুবল হইলে তাহার] অসাধ্য সাধন (করিতে পারিবে ।*১৩ 

পরবর্তীকালে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ে 'ইলবাট বিলকে কেন্জ্র করে ভারতীয়দের 
ইংরেজ বিদ্বেষ এত সুউচ্চ হয়েছিল যে, রাজগ্রীতি সম্পর্কের শেষ তন্ত্রীটুকু 
অবশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং তার প্রতাক্ষ ফল হিসাবে সৃষ্টি হয় জাতীয় 
কংগ্রেসের (১৮৮৫)। কংগ্রেসের কার্ধহ্থচী ও কর্মভাবনা বহুলাংশে 
“হিন্দু মেলা'র আদর্শের উপর তৈরী হয়েছিল। “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে 
লালা লাজপত রায় বলেছিলেন, “বাঙ্গলা ভারতে যুগান্তর প্রবত্তিত করিয়াছে, 
তাহার গৌরব বাঙ্গালীর প্রাপ্য ।১৪ গোপালরুষ্ক গোখলে বলেছিলেন, 
'বাঙ্গলা তুষ্ট না হইলে ভারতে শাস্তি স্থাপন অসম্ভব” 1১৫ বাঙ্গলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ 
জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রস্ততি “হিন্দু মেলা,য় ঘটেছিল বলেই স্বদেশী 
আন্দোলন এমন রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠে । তাই “হিন্দু মেলা”কে ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের গীঠস্থান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ম্বাদেশিকতার 
স্থউচ্চ গৌরব বাঙ্গালী নাট্যকার মনোমোহ্ন বস্থ দেশবাসীর প্রাণে একনিষ্ঠ 
সাধকের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । আর এই মহগ্গ্রাণ নাট্যকারের 
'জীবন-সার্থকতা এইখানেই 


সাধারণ ত্রাক্ধ সমাজে মুক্তি আন্দোলন 

৮০১ 
১৮৭৮ খ্রষ্টাব ছিল বাঙ্গালীর স্বাদেশিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । 
এই সময়ে জাতির রাষ্ট্রীয় চিন্তায় এক পট-পরিবর্তনের পাল! শুরু হয়েছিল। 
ব্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আদশগত বিরোধের ফলে শিবনাথ শাস্ত্রী, 
দুর্গামোহন দীস ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতব্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ, থেকে 
স্বতন্ত্র হয়ে বান। কেশবচন্দ্র সেনের “সর্ধধর্ম সমন্বয় আদর্শ গ্রহণের মধ্য 


১৩ মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্ত্র বাগল, পৃ" ৯২৩ 
৪ মাসিক বহ্ছমতী - "৩১শ বর্ষ; চৈত্র, ১৩৫৯ বঙ্গাব্ব। 
১৫ এ এ 
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১৬০ বাঙ্গল৷ নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


দিয়ে যে এঁক্য-সাধনা নব্য যুবকদের কাছে এক “নেশন” তত্ব গঠনের সহায়ক 
হয়েছিল, তা ক্রমশঃ মান হযে পডতে থাকে । এক বিশ্বধর্ম' স্থাপনের জন্ত 
কেশবচন্দ্র “নববিধান” ও “নবসংহিতা” গ্রস্থ রচনা করেছিলেন । কিন্তু 
তার প্রাচীন গুরুধাদী এতিহ্ান্থুপরণ, ব্যক্তিপূজার প্রচলন ও আদেশবদ্ধ 
নিয়ম-নীতির প্রবর্তন এবং সববিষয়ে একনায়কত্ব অথবা একাধিপত্য, স্বাধীন- 
চেতা ও সংস্কারখুক্ত ব্রাহ্ম যুবকদের অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী করে। তারা 
নিজেদের মতামত পরিস্ফট ক'রে তোলবার উদ্দেশে ১৮৭৮ শ্রীষ্টাবে, 
'7815000 70110 0010101 ও "তত্বকৌমুদী” নামে ছু'টি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। এই বিদ্রোহী ব্রাহ্ম যুদক্দের প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম “সাধারণ 
ব্রাঙ্ম সমাজ” | 41815000 00110 00£7101, পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে 
তাঁরা লেখেন, 

“[3181)0001500  ০1659665 [00015 1506 01015 50101009115 1000 
300191]15, 1061150692115, 015510০8115 200 00116106915. - 730101% 
৪100 16581155515 ০ 1002 60 06801) 8100 912.5052 1০6010005১৬ 
পরবতী একটি সংখ্যাগ আরও পরিষ্তার করে লেখা হয়, 

“61002 100৬ 062 9210 আআ) 2:0200100 01: 01106 01086 010০ 
9৪.01)91917 13195101000 ১৪.009.] 15 0100 8150 11056900611) 01015 ০001015 
0% 2. 16100011020 00110 06 030৬171010021)6 01 2 ০0100000115. ' [0 
19 9. 1790৮910061) 00 1098100017152 006 201001 00৬9101010091)0 01 0106 
৭0111000], 005 ১৮1০012100০ ১9০1৪] 200. 006 1065112005491 00৬%915 
01 010 19 0101.৮১৭ 

“লাধারণ বাদ শমাজে'র যুবকের| গণতন্ত্রের উপাপক ছিলেন । তার! 
দেশবাপীর নৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতির 
গুলে যেমন বাক্তিম্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি রাজনৈতিক 
সাধনাতেও অনুরাগী হয়েছিলেন গণতান্ত্রিক বিধি ও পদ্ধতি রচনাতে । এই 
মর্ষে তত্বকৌগুদী” পর্রিকাতে লেখা হখ, 

“(ব্রাঙ্মঘমাজ) অন্যায়ের উপর ম্তায়, অনাষে;র উপর সাখ্য, রাজার উপর 


১৬ :11039 1280116 901219১0015 215 1৮৭) 
১৭ 1110 : 5976028090 46. 1879 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৬১ 


প্রজার ক্ষমত! প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহাসাধারণতস্ত্রের 
আয়োজন করিতেছেন ।”১৮ 
"সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র অপর একটি বড় অবদান, সামাঞ্জিক উপাপনা 
সঙ্গীতে শ্বদেশপ্রেমের প্রতিষ্টা । 
“তব পদে লই শরণ, প্রার্থন! কর গ্রহণ । 
আধ্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারত ভূমি 
অনসন্ন আছে অচেতন হে; 
একবার দয়া করি, তোল কর ধরি, 
দুর্দশ1-আধার তার করহ মোচন । 
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি 
অন্তর্যামী জানিছ সে সব হে; 
তাই প্রাণ কাদে, ক্ষম অপরাধে 
অসাড় শরীরে পুন দাও হে -চতন। 
কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন 
কপা করি আনলে সুদিন হে; 
সেই কপাগুণে দেখি শুভক্ষণে 
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন ।”১৯ 
'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র যুবকদের দেশ ও জাতির চেয়ে বড় আর 
কিছু ছিল না। ভারতে রাজনৈতিক উত্থান তাঁদের একমাত্র কাম্য ছিল । 
গণসংগ্রামের চত্বরে পুরুষের সঙ্গে সমান অংশীদার হ'তে তারা নারীসমাজকেও 
আহ্বান জানিয়েছিলেন ! দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 
“না জাগিলে সণ ভারতও ললন। 
এ ভারত আর জাগে না জাগে না ।” 
শিবনাথ শ্াস্ত্রীও অনুরূপভাবে লেখেন, 
“ওরে ! পতিব্রত1 বিধবা হইয়ে 
যে বূপেতে থাকে শুদ্ধাচার লগে, 
আয় সে প্রকার থাকি শুন্ধাচারে 
মৃত স্বাধীনতা ধনে উদ্দেশিয়ে |” 


১৮ তন্বকৌমুদী £ ১৬ই ফাল্ুন, ১৮৮২ স্রীষ্টাব | 
১৯ নবযুগের বাংলা £ বিপিনচন্ত্র পাল » পৃ. ১২২২৩। 
১১ 


১৬২ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকার প্রভাব 


রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা 
উল্লেখ করে 4815100000 59116 0917190) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 

“]€ 001 20008060 ০0000510061) 9৫৪0 00 0011602)15 72501101809 
00০ ০0006) 0065 20050 1000816 21500620915 10016082 ০: 
৮0০ 0001216 0011062] €00109 01 ৮০ 09 00 002 0095965.৮২ ৭ 

শিবনাথ শাস্ধী শ্রমিক ও রুধকদের স্বাধীনত। সংগ্রামে আহ্বান জানিয়ে 
বলেন, 

“উঠ জাগ শ্রমজীবী ভাই 
উপস্থিত যুগান্তর-_ 

চলাচল নারীনর-__ 

ঘুমাবার আর বেলা নেই 

উঠ জাগে ভাকিতেছি তাই । 


ওই দেখ চলেছে সকলে 
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা 
সর্বাগ্রেতে ধাস তারা 
পায় পান্ন ধনীরা ও চলে 
ছোট বড় ধায় কুতৃহলে। 


ওই দেখ সাগরের পারে 

শ্রমজীবী শত শত 

কেমন সংগ্রামে রত 

এই ব্রত রনে না আধারে 

আম তোরা দেশি ঘে সবারে ।”২১ 
বিশ্বের বিভিন্ন অংশে শ্রমিক অভুযখান ও তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরত্তা 
সম্পর্কে “সাধারণ ত্রাঙ্গ সমাজের যুবকগণ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন । 
দেশের স্বাদেশিক চিন্তা আন্তজাতিক পটভূমিতে স্থাপন ও বিচার করতে 
তার! ছিলেন উৎপাহী। পরবর্তীকালে রাট্ট্গ্ুরু সুরেন্্রনাথ 'রায়ত ম্ভাঃ 
চন্দন [201)110 008101920 2 2৮20৫, 1682. 

২১ ভারত শ্রমজীবী পত্রিকা £ শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৮৭৪। 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৬৩ 


স্বাপন করে জমিদার ও শাপকশ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ 
আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তার পুর্ব স্থচনা এই “সাধারণ ব্রাঙ্গ মাজে, 
হয়েছিল। “ভারত সভা"র দেশের বহু অংশে [২৪0 [00100 ও [২5০6 
02107, স্থাপনের প্রশংসা করে 97818000 04৮11০ 0915102 পত্রিকা 
লিখেছিল, 

“৬2 2125 £120 (09 15681 01086 6106 [15018 48550019101 198৬০ 
79০60 ৪12 69 10100 50006 [২21১৮-001010195 1 036 00260551], 1106 
100001687506 0৫6 1)21116 5001) 001710175 211 0৮০1: 036 ০000৮ 
13 ৮21 £28,110556 0001009, 16 01092021015 £010020 2170 0159- 
01520, 111 102 ৪ 0021 10. 02 1900. 10102 8510 101 ০01] ও 
ড০:5 202051৮200৮ 21851 012 01162152250 ৬, ৬০ 
০9261800196 0102 100120 £590019,01010 010 198৮1760816] 00 606 
90191906119 11510 2800690১7২২ 

'রায়ত সভা? প্রতিষ্ঠা ও কুলি আন্দোলন” গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল গশুরুত্বপুর্ণ। তিনি "সঞ্ভতীবনী+ পত্রিকাতে 
আসামের কুলিদের দুর্দশা এবং অকথ্য নির্ধাতনের কাহিনী ছিধাহীনভাবে 
প্রকাশ করতেন । একটি সামগ্রিক জনমত গডে তোলাই তার সকল 
কাজের প্রধান উদ্বেন্ঠ ছিল। একমাত্র তারই প্রচেষ্টায় 'কুলি আন্দোলন, 
জাতীয় সমন্তা হিসাবে গৃহীত হয় এবং জাতীয় কংগ্রেদের তৃতীয় 
অধিবেশনে এই সমস্াটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওসা হয়। এইভাবে "সাধারণ 
ব্রাঙ্ম সমাজে'র মনীসিগণ ভার'তবর্ধে ভবিষ্তৎ গ্রজাতঙ্ত্রের কাঠামো নির্মাণ 
করেছিলেন । অপর যে ক'জন বাঙ্গালী দেশচর্ধায় দীক্ষিত হযে পুর্ন স্বাধীন 
ভারত গড়ে তুলতে প্রপ়্াসী হন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন--বিপিনচন্দ্ 
পাল, স্ুন্দরীমোহন দাস, কালীশঙ্কর স্কুল, কৃষ্থকুমার মিত্র, হেরশ্বচন্দ্র মৈত্র, 
তারাকিশোর চৌধুরী, কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, গগনচন্ত্র হোম ও উমাপদ রায়। 
এই' স্বাদেশিক তাপসগণ সমবেত হয়ে একটি প্রতিজ্ঞা পত্র রচন। ও স্বাক্ষর 
করেন। প্রতিজ্ঞ! পত্রের সংকল্প ছিল, 

(১) “শ্বায়ত্বশালনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার 
করি।...দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্তৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমর! 

২২ 878010)0 59110 00503020250] 19, 1883. 


১৬৪ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব-_কিন্তু ছুঃখ, দারিদ্র, 
ছুর্দিশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব 
স্বীকার করিব ন11” 

(২) “আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের 
পুর্ব্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্ব বিবাহ করিব না, পিবাহ দিব 
না এবং বিবাহে সাহাযা করিব না ।” 

(৩) “লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত করিব ।” 

(৪) “অশ্বারোহণ, বন্দুক ছ্রোড] প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং 
অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব ।” 

(৫) “আমরা বাক্তিগত সম্পত্তি অঞ্জন বা রক্ষা করিণ না, যে যাহ] অজ্জন 
করিবে তাহাতে সঞ্লের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ, 
ভাগডার হইতে প্রতোকে নিজ নিজ প্রয়োজন অন্যান্ী অর্থ গ্রহণ করিয়া 
স্বদেশের হিতকর কন্ধে জীবন উৎসর্গ করিব 1৮২৩ 

দীক্ষিতদের মনোভাবনার পরিচয় দিসে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 

“সাধারণ ব্রাঙ্ম সমাজের গ্রতিষ্ঠা কালে তাহার নিশ্নমাবলী প্রস্তুত 
করিবার সময়ে আমর! কেবল ব্রাহ্ম লমাঁজের কথা ভাবি নাই কিন্তু ভারতের 
ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদের চিন্রকে অধিকার করিয়াছিল।... 
ইংলও, আমেরিক1 ও ফরাদীদের রাস্্ীয় শাসন-তন্ত্র পরীক্ষা করিয়া তাহারই 
উাচে আমাদের অবস্থার উপযোগী করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিধি-প্রণালী 
গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম । আমরা কেবল একট] সন্কীর্ণ ধর্মসমাজ গৃিয়া 
তুলিতে চাহি নাই ।"..স্বাধীনতা এবং মানবগার সাধকরূপে ব্রাহ্ম সমাজ যেমন 
একটা আদর্শ-পরিবার ও আদর্শ-সমাঁজের প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিবার উচ্চ 
আকাঙ্ষী লইয়া কন্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতা ও মানবতার 
আদর্শকে ফুটাইয়] তুলিয়া একটা আদর্শ রাষ্টযন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রও গড়িয়া! তুলিনার 
জন্য লালায়িত হইশাছিল। এই ভাবের প্রেরণাতেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের 
বিধি-গ্রণয়নের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্তৎ প্রজাতন্ত্রের কনট্টিটিউসনের 
একট? ছোটখাট নমুনা দাড় করাইবার চে] করিয়়াছিলাম ।”২৪ 

“সাধারণ ব্রাঙ্ম সমাজে'র যুনকেরা মানবণ্তা ৭ স্বাধীনতা -_ছুই আদর্শকে 
২৩ নবহুগ্রের বাংলা £ বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ১২৬-১২৭ 

২৮ নবযুগের বাংলা; বিপিনচন্দ্র পাল পৃ- ১২৩-১২৪। 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার বিস্তার ১৬৫ 


এক বেণীবন্ধনে আবদ্ধ করে প্রকৃত রাষ্টতন্ত্র কামনা করেছিলেন । ধমচিন্তা 
ও সামাজিক জীবনে যেমন কোন শ্বৈরাচার তারা হা করেননি, তেমনি 
রাজনৈতিক জীবনেও গেয়েছিলেন সত্য-্যায়-নীতিতে গণতাস্ত্রিক চেতনাকে 
অভিষিক্ত করতে । জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা আদর্শকে বড় করে দেখেছিলেন 
বলেই জাতির মুক্তি-সংগ্রাম যাতে বিদ্বিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে কেউ সরকারী 
কর্ম গ্রহণ করেননি । আদর্শ ও বাস্তবকে সমন্ধিত করে এক অখণ্ড স্বাদেশিক 
চিন্তা তারা বিপুল গৌরবে প্রচার করেন। 

“সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ” যখন গণতান্ত্রিক চেতনাতে ভারতবাসীকে উদ্দধ 
করতে তত্পর, খন বাঙ্গালী নাট্যকারগণ দেশবাসীর চিত্তে স্বাদেশিক 
চিন্তাকে অনুধিদ্ধ করতে অগ্রণী হয়েছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে । দীনবন্ধু মিত্র, 
উপেক্দ্রনাথ দাস ও মনোমোহন বস্ত্র নাটকে এবং কলকাতার "ন্যাশনাল 
থিয়েটার? ও “বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ে ম্বদেশপ্রেমের প্রবল বন্তা। 
দেশবাসীর চিত্ততটকে প্লাবিত করেটিল। এছাড়াও, “অম্বতবাজার* 
'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী”, “বঙ্গদশন” ও আধ্যদর্শন? পত্রিকাগুলির মধ্যেও 
জাতির মাশা-আকাজ্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। “সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" 
যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্ম, সমাজ ও পারিবারিক আদর্শের মধ্যে প্রতিচিত 
করতে অগ্রণী হয়েছিলেন ; বাঙ্গলাদেশের পত্রিকাকুল ও বাঙ্গালী নাট্যকারেরা 

1কে রাস্ত্ীয় জীবনে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রয়াসী হন। 


গণসমিতির জন্ম ও বাঙ্গালীর রাষ্্রচিস্তার বিস্তার 


৪ ূ 
উনিশ শতকের সপ্তয ও অষ্টম দশকে বাঙ্গালীর রাষ্রচিন্ত। ক্ষিপ্র গতিতে 


প্রবাহিত হতে শুরু করে। হিন্দু মেলা”র উদাত্ত আহ্বান ও “সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজে'র গণ আন্দোলন যেমন একদিকে দেশবাসীর ধমনীতে বিছ্যুৎ্সঞ্চারী 
প্রত্তিক্রিয়। হত করেছিল, তেমনি ইউরোপের জাতীয় আন্দোলনের সংবাদও 
বাঙ্গালীর স্বাদেশিক ভাবনাকে পুটিদান করতে থাকে । ন্য়েজথাল ( ১৮৬৯) 
উন্মোচনের পর ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মানস-সংযোগ সহজ ও নিশিড় 
হয়ে উঠে। এরই পরোক্ষ ফল হিসাবে নান। জাতীয়তাবাদী ভাবধার। 
ও গণতাস্ত্রিক চেতনা বাঙ্গালীকে আরও কর্মমুখর রাষ্ট্িক কর্মে করে দীক্ষিত । 


১৬৬ বাঙ্গলা নটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


দেশের অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক মর্ধাদ] প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালী শ্বদেশের 
পণপাজাত দ্রব্য-সামগ্রীর পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে মনোনিবেশ করে । “হিন্দু মেলা" 
বিভিন্ন অধিবেশনে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক পরাধীনতা৷ সম্পর্কে জাতীয় 
চেতনা উন্মেষের গভীর আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করেছি। পরবর্তীকালে বাঙ্গালী 
আরও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে উঠে। ভোলানাথ 
চন্দ্র স্বদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথ৷ উল্লেখ করে লেখেন, 

"এখন আমাদের বিলাতি দ্রব্য বচ্ছনের প্রয়োজন রয়েছে 1৮ 
আমাদের কর্তৃত্বে জাতীয় স্কুল, কলেজ, জাতীয় সংবাদপত্র, জাতীয় ব্যাঙ্ক, 
জাতীয় “চেম্বার্স অব কমার্স, জাতীয় মিল ও ফ্যাক্টুরী, জাতীয় বাজার, 
ফার্ম, ডক প্রভৃতি তৈরী করতে হবে। সর্বদা ম্মরণ রাখা উচিত যে 
ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য 1”২৫ 

এই সময়ে আরও একটি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর মনে সাহস ও এঁকোর, 
বন্তিকা জবালিয়েছিল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিদেশী সরকারের কোন 
সাহাধ্য গ্রহণ না করে ভারতীয় বিজ্ঞান সভা? (১৮৭৬ ), প্রতিষ্ঠিত করেন । 
দেশবাসীকে স্বনির্ভর করে তোলাই ছিল তার কর্ম প্রচেষ্টার মূলমন্ত্র। তিনি. 
বলেছিলেন, 

"আমি চাই এটি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রত্তিষ্ঠান, সম্পূর্ণ জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান 1৮২৬ ( অন্থুবাদিত ) 

বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান সাধনার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 
তার বিশ্বাস ছিল বিজ্ঞান সম্পর্কে অনবহিতাই বাঙ্গালীর সববিষয়ে 
পশ্চাদ্পসরণের অন্যতম কারণ। “বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছিলেন, 

“বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে,, 
বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমানন] করে, বিজ্ঞান 
তাহার কঠোর শক্র। ...-বিজ্ঞান মহা শকট বাহনে, তডিৎ তার সঞ্চালনে, 
কামান: সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রন্থ ভারতভূমি হস্তামকবৎ 
আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে । শুধু তাহাই নহে, বিদোশয় বিজ্ঞানে 
আমাদিগকে ক্রমশঃই নিজীব করিতেছে । যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে 


২৫ মুখাজিল্‌ ম্যাগাজিন £ (১৮৭৪) 
২৬ 7109 189 01015910087 20102: 90015050 085200% ১ 99-99 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৬৭ 


আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে । আমরা দিন 
দিন নিরুপায় হইতেছি ।”২৭ 

আত্মসমালোচন? আত্মপ্রতিষ্ঠার টা করে। দেশবাসীর স্বাদেশিক 
চিন্তা যখন বিজ্ঞান সাধনাকে গ্রহণ করে দেশ ও জাতির স্বনির্ভরতার 
মঙ্ষলবোধন শুরু করেছিল, তখন ফিরিঙ্গী শাসনচক্র আরও কঠিন ও নির্মম- 
ভাবে ক্রমবর্ধমান জাগরণী চিন্তাকে রোধ করতে তৎপর হয়। বিশেষভাবে 
বাঙ্গালী যুবকেরা ]. 0. 5. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে শাসনকার্ধে 
যোগদান করতে শুরু করলে, ইউরোপীয সমাজ মান ও মর্যাদা হারাবার 
ভয়ে ক্রমশঃ বূঢ় ও বিবেকহীন হয়ে উঠে। বাঙ্গালীকে উচ্চশিক্ষা থেকে 
বঞ্চিত করার উদ্দেশে তদানীস্তন ছোটলাট ক্যামবেল উচ্চশিক্ষাতে ব্যয় 
বরাদ্দের হার যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দেন। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে 
বাঙ্গলাদেশে সমালোচনার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠে। ব্রিটিশ সরকারকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ করে, “অমৃতবাজার পত্রিক1” জিজ্ঞাস করে, 
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সমন্ত বিরোধিতাকে নম্তাৎ করে উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচন আইন বিধিবদ্ধ 
হয়ে গেলে, বাঙালীর তীক্ষু কঠোর সমালোচনা দেশবাসীর রাষ্্রচিস্তা 
এবং স্বাধিকারবোধ অর্জনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে। 
বাঙ্গালী ক্ষুরধার কলমে লিখেছিল, 


২৭ বঙ্গদর্শন : ভাত্রসংগ্রা, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ । 
২৮ 10165 35259 286001৬ : পা602জাতে 24 5820. 


১৬৮ বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 
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দেশবাসী বিষাদ চেতনায় বিমুড় না হয়ে সর্ব প্রকার ত্যাগ, ছুঃখ সহ্য 
এবং আজ্মোৎ্সর্গের মধ্যে দেশ ও জাতিকে গঠন করতে অকঙ্গীকারবদ্ধ হয়। 
ঠিক এই সময়ে দেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্টে বিদ্যাসাগর “মেট্রোপলিটন 
কলেজ' স্থাপন করেন । | 

ইংরেজ শাসকদের দমন-নীতির বিরুদ্ধে কেবল বাঙ্গালী সোচ্চার 
হয়ে উঠেনি, মুললমানগণও শ্বেতাঙ্গ সমাজের বিপক্ষে যায়! “সিপাহী 
বিদ্রোহের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় বিন। কারণে নিগৃহীত হতে থাকে ॥ 


২৯ 41007163529 129601)5 : 0155 26, 160. 


বাঙ্গালীর হ্দেশচিস্তার বিস্তার ১৬৯ 


সমকালে “ওয়াহবি আন্দোলন” দেশে ইংরেজদের বিরদ্ধে বিরাট চাঞ্চল 
সৃষ্টি করে। ধর্মের খোলসে এই রাজনৈতিক বিপ্লব বাঙ্গলাদেশের আকাশকে 
বেশ কিছুদিন উত্তপ্ত রাখে । "ওয়াহবি আন্দোলনে'র গ্রভাব সম্পর্কে 
বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছেন, 

“102 91721 0091, 00০৮6] 161060 (0 50:210661)61) 001 
1708917)0 09001000 50200106)6 05 806 52035 0: 10175 8551796 
00011311051) 10025615,”৩০ 

সমকালে বরোদার গাইকো়াড়-এর পদচাতি নিয়েও বাঙ্গলাদেশে 
ইংরেজ বিরোগ্বিতার ঝটিকা প্রবাহিত হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্নেল 
ফিয়ার সাহেবের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে তাকে পদচ্যুত 
কর! হয়েছিল। কেবল বাঙ্গলাদেশে নয়, ভারতের অন্তান্ত স্বানেও 
ব্রিটিশ নিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
ঘোষণাপত্রে মিত্ররাজাদের স্বাধীন বলে গ্রহণ করবার নির্দেশ ছিল। 
গাইকোয়াড়ের পদচাতি “মহারাণীর ঘোষণার, বিরোধিতা করে । তাছাড়া 
সমস্ত ঘটনাই ছিল অভিসদ্ধিযূলক। “গয়াহবি আন্দোলন” ও “বরোদার 
গাইকোয়াড়'-এর পদচাতি দেশের রাজনৈতিক চেতনাকে সঙ্থল্প ও দৃঢ়তার 
সঙ্গে পুষ্ট করে । রাজনৈত্তিক চিস্তাবিদের ভাষায়, 
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৩* 71911006199 01 015 139 8100 10170795 2 13. 0:68] 7 0270, 


১৭৩ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 
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জাতীয় চিস্তা যখন এইভাবে স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছে, তখন 
রাষ্ট্রগুরু স্থুরেন্দ্রনাথের সরকারী কর্ম থেকে অপসারণ বাঙ্গালীকে আরও 
ইংরেজ বিরোধী করেছিল । ক্রমাগত আঘাত ও মর্ধাদাহানির মধ্য দিয়ে 
বাঙ্গালী উপলব্ধি করল গণসংহতির আবশ্টিক প্রয়োজনীয়তা ; এবং এই 
পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠল কঙওকগুলি রাজনৈতিক সমিতি । এ ব্যাপারে 
অগ্রণী হয়েছিলেন, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ । 


ইণ্ডিয়ান লীগ 2 (১৮৭৫) 


'নীল আন্দোলনের পটভূমি বিচারে, শিশিরকুমার ঘোষের ভূমিকা প্রসঙ্গে 
আমর লক্ষ্য করেছি যে, তিনি স্বদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী ছিলেন। 
সাধারণ শ্রেণীর রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ এবং প্রপ্নোজনের 
প্রত্তি সরকারের দৃত্টি আকর্ষণ করার অভিপ্রায়ে তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে তত্পর হন। শিশিরকুমার লক্ষ্য করেছিলেন, যে দেশে 
পার্লামেন্টিয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে, রাজনৈতিক সমিতির আধিক্যও 
মে দেশে তত বেশি। সে সময়ে বাঙ্গালীকে প্রতিনিধিযূলক শাসনের 
উপযোগী করে তোলবার কোন কেন্ত্র বাঙ্গলাদেশে ছিল না। “ভারতীয় 
সভা” সাধারণভাবে রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করলেও ভৃম্যধিকারীদের স্বার্থ 
ও প্রয়োজনই বড় করে দেখা হত। তাই স্বাভাবিক কারণে মধ্যবিত্ত 
বাঙ্গালী সমাজ “ভারতব্ষীয় সভা"র প্রত্তি কোন আস্থা পোম্বণ করতেন না । 
শিশিরকুমার ঘোষ ও তার অগ্রজ হেমস্তকুমার ঘোষ এই রাষ্রীয় প্রতিষ্টানটিকে 
গণতাপ্রিক মর্ধাদায় উন্নীত করতে চেয়েছিলেন । দেশের সাধারণ শ্রেণীকে 
সভা করার উদ্দেশ্তে তারা সভার চাদ বাধিক পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে 
পাঁচ টাকা করতে চান। কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় সভা”র অন্তান্ত সদস্যগণ 
বিরোধিতা! করায় দুই ভাই দেশবাসীর স্বার্থে “ইত্ডিয়ান লীগ' নামে এক গণ 
সমিতি স্থাপন করেন । তারা ভাবেন, ভারতবর্ষে বে-সরকারী গণতান্ত্রিক 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে, দেশবাসী সঙ্ঘবন্ধভাবে ম্বদেশের মঙ্গলের 
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বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৭১ 


জন্য আগ্রহী হবে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা! 
ব্যক্ত করা ছাড়াও, *ইওডিয়ান লীগ' এদেশে বিলাতের আদর্শে পার্লামেণ্টারী 
বা প্রতিনিধিমুলক শাসনব্যবস্থার চিস্তা প্রথম করেছিল। ১৮৭ সালে 
অমুতবাজার পত্রিকায় "22101190760 21 00610006150 11 10418” নামে 
তিনটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিনিধিযূলক শাসনব্যবস্থা 
বাতিরেকে ভারতের উন্নতি অসম্ভব এবং বিদেশী সরকারের উপর নির্ভরশীল 
হলে দেশের 'প্রকত কল্যাণ কখনও ঘটবে না. এই মর্মে ত্ডিম্বান লীগ? ব্যাপক 
প্রচার চালিয়েছিল । ১৮৭৫ সালের মধ্যে বাঞঙ্গলার বিচিন্ন অঞ্চলে, "পিপলস 
আসোলিযেস্ন” নামে গণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । শিশিরকুমার ঘোষ ও 
হেমস্তকুমার ঘোষের সঙ্গে ধারা সংযুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন__- 
কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেগু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছূর্গামোহন 
দাস, নাট্যকার মনোমোহন বস্ত্র, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বন্থ এখং 
স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ডিরোজিওর শিষ্য রেভারেও কষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় (পলিটিক্যাল পাত্রী । ঘোষ ভ্রাতৃদ্ধয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
রাজনৈতিক কাজে বিশেষ সাহায্য করেন । আনন্দমোহন বস্থ ও স্থুরেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে রাজনৈতিক মতাস্তরের ফলে ইিয়ান লীগের আযুঞ্জাল দীর্ঘ হুয়নি। 
পরবতীকালে “ভারত সভা'র কার্ধাবলীতে এই রাজনৈতিক সভার প্রভাব 
পড়েছিল। গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ সার্থকতার 
সঙ্গে তুলে ধরার প্রচেষ্টার মধ্যে 'ইত্ডিয়ান লীগের দাফল্য নিহিত রয়েছে । 


ছাত্রসভ। বা স্টুডেন্টস্‌ আসোসিয়েস্ন 2 €১৮৭৫-৭৬) 


আনন্দমোহন বসু ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্রে 
কলকাতায় “81০85. 90860705 /85500126600 নামে একটি ছাত্রসভা 
স্থাপন করেন । অবশ্ত ইতিপুর্বে বোম্বাই অঞ্চলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা 
দেশবাসীর মনে নতুন চেতনা ও শক্তি জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্তে 5054220 
14০৮6002100 নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । বোস্বাইতে থাকার সময় 
আননমোহন বস্থ এই ছাতক সংগঠনের সংস্পর্শে এসেছিলেন । কলকাতাতে 
যে “ছাজ্রসভা” তৈরী হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন, আনন্দমোহন বস্থু ও 
সহ-সভাপতি স্ুরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এই ছুই রাজনৈতিক নেতা ছাত্র 
সংসদকে আশ্রয় করে তাদের ম্বাদেশিক চিন্তা বিস্তার করতে অগ্রণী হয়ে- 


১৭২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাব 


ছিলেন । নন্দকিশোর বস্থ নামে এক কৃতী ছা্র ছিলেন “ছাত্রপভা"র সম্পাদক । 
স্করেন্দ্রনাথ তার রাজনৈতিক কর্মচিন্ত 'ছাত্রসভা"র মধ্যে প্রথম সাফলোর সঙ্গে 
সম্প্রপারিত করেন। এখানে তার প্রথম বক্তৃতা ছিল, “শিখ শক্তির অভ্যুদয়' 
(2২156 0 005 91101) 20০: 10 10019 )1 এই বত্তৃতায় সুরেন্্রনাথ 
শাদেশিক চিন্তাকে ইতিহান চেতনায় প্রতিষিত করেন । তার দ্বিতীয় বক্তৃতা 
1ছল, 'শ্রীশ্ীচেতন্যদেব” ৷ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনার অন্তরালে মানবিকতা 
ও ম্বাধীনতার যে উচ্চ আদর্শ অন্থঃসলিলাকারে প্রবাহিত হয়েছে, তার দিকে 
ঠিনি মালোকপাত করেছিলেন । শ্রীচৈতন্যদেব 'সামা-শাস্তি-মৈ্রী ভাবনার 
উপাপক ছিলেন । তার প্রেমধর্মের মধো মানুষের সনাতন স্বাধীনতার 
'আদর্শই প্রচারিত হয়েছে । স্ুুরেন্্নাথের ভ্বদয়সংবেছা মননশীল বক্তৃতা 
বাঙ্গালীকে যুগপৎ কল্পনা-প্রধান দেশপ্রেষ ও বিদেশী ভাবাদর্শের মোহ থেকে 
মুক্ত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে স্থরেক্্রনাথের 
আবির্তীব, এক ধুগের অবসান ও অন্য যুগের সুচনা করে। কল্পনা ও 
ভাববিলাস থেকে মনন-চত্বরে উন্তরণই তার আবিভাবের প্রধান ফলশ্রুতি | 
আত্মনির্ভরতার মূলমন্ত্র “হিন্দু মেলা” প্রচার করলেও, তার আদর্শচেতন৷ ও 
চিন্ত। অনেকাংশে আবেগমুখর, কর্পনাশ্রয়ী ও পৌরাণিক তথ্যনির্ভর ছিল । 
মহাভারতের উপাখ্যানের যধে। যে অলোকপামান্য ক্ষাত্রবীর্ধের কীন্তিগাথা 
আছে, তারই 'মাদর্শে বাঙ্গালীর শ্বদেশাভিমান জাগিয়ে ভোলার চেষ্টা 
হয়েছিল। আধুনিক এতিহাসিক চিন্তা ও প্রমাণপম্মত তথ্যের ভিত্তিতে 
তাদের স্বদেশগ্রীতির সৌধ নিত হয়নি । যদিও “হিন্দু মেলা”র উদ্যোক্তাগণ 
ভারতচেতনা ও ইতিহাসচেতন। সম্পর্কে সম্পূর্ন অবহিত ছিলেন । ইতালীর 
দ্বাধীন তা সংগ্রাম, আমেরিকায় কৃতদাস প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলন, ম্যাৎসিনী, 
গ্যারিবন্ডী ও কাভুরের স্বদেশগ্রীতির পথ ও মত তাঁদের অজানা ছিল না। 
তবুও তাদের বক্তৃতায় ও সঙ্গীতে দমকালীন আস্তর্জাতিক ইতিহাস চিন্তা ও 
অনুধাবনতাার কোন ছাপ নেই। স্থরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ইতিহাসের 
গতি-প্রকৃতি ও চেতনাবোধের ভিত্তিতে বাঞ্গালীর রাষ্ট্রচিস্তাকে পরিচালিত 
করেন। এর ফলে বাঙ্গালী তথ! ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
ক্ষিপ্র গতিবেগ অন করে । তবে, 'প্রনীপ জালানোর পূর্ধে সল্তে পাকানোর, 
একটি পর্ব থাকে । স্থ্রেত্্নাথের কর্মশক্তি যে দ্ুপ্ধ পৌরুষ-মর্ধাদা লাভ 
করেছিল, "তার মূলে ছিল “হিন্দু মেলা” একনি সাধনা! এবং সংগঠনী প্রস্তাব 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৭৩ 


সযূহের কার্ধকরী বিশ্লেষণ ও কর্মতৎপরতা | তার “ভারত সভা” ও পরবরী- 
কালে 'কংগ্রেস*_ হিন্দু মেলার'ই সার্থক পরিণত রূপ । 

স্বরেন্্রনাথের বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালীকে বিশ্বমুখী করা। তার 
কথায় ও কর্মে ইতিহাসের বিচার ও বিশ্লেষণ একমাত্র আলোচ্য হিসাবে স্থান 
পেয়েছে । তিনি ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমির সঙ্গে 
দেশের আন্দোলনের এক সরাসরি মানস-সংযোগ ঘটাতে চেয়েছিলেন । 
তার জন্য তিনি ইতালীর মুক্তি-সংগ্রামের বিভিন্ন তথা ও দেশগ্রীতির বিচিত্র 
কাহিনী পরিবেশন করেন পরম আগ্রহে । তীর 'ম্যাৎসিনী ও যুবক ইতালী” 
(10222101200. ০92) [919 ) সম্পকীয় বন্তৃতা তৎকালীন বাঙ্গালী 
যুবকদের বিশেষভাবে আলোড়িত করে। তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 
ম্যাৎপিনী জীবনচরিত পাঠ করতে শুরু করেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃষণ, 
গ্যারিবন্ডী ও ম্যাৎসিনীর জীবনী বঙ্গান্ছবাদ করেন । বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে 
ধারা স্থরেন্্রনাথের চিত্ব-জাগরণী বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত হন, তাদের মধ্যে ছিলেন, 
নরেজ্্নাথ দত্ত (পরব্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ ), ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও 


বিপিনচন্দ পাল। বিপিনচন্ত্র পাল এ বিষয়ে তার ইংরেজি আত্মজীবনীতে 
লিখেছেন, 


“৬৬০ 52 07 100251060. 2 80626 51001110035 02৮/221) 0179 0951- 
0100 01 0106 [09118050105 4১015010120 00001178010 2170 00] 0৬৮1) 
0095101091) 11061 3110151) 1015,-7100556 01010550101 00013 091 
ড00100601] 10095100101) ০06৪650 ৪ 091060000 5১000001095 11) 5 
10 01165 30005516 1017 28010021 6066000) 10) [2915 194 0% 
1%0922101 186] 00০ 50015 25 016520020 60 1015 05 91017019 
৪1), ৬৬০ 50100102156 ণ0 00 16580 0196 ড/11011055 0 189221171 
৪00 0100 10015001501 0155 00106 1015 1002107610৩ 

যে পথে হাঙ্গেরী, ইতালি, আয়ারল্যাণ্, স্থইজারল্যাণ্ড স্বাধীনতা সংগ্রাম 
. শুরু করেছিল, বাঙ্গালী যুবকেরা সেই সমস্ত দেশের দৃষ্টান্ত অন্থকরণ ও অশ্ুপরণ 
করেছিলেন অত/স্ত আবেগের সঙ্গে । ম্যাৎসিনীর “কার্বোনারী 'সভা”র অম্ু- 
করণে বাঙ্গলাদেশে কিছু কিছু গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছিল । ঠাকুরবাড়ীতে 
রাজনারায়ণ বন্থর *মভাপতিত্বে ও জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুরের কর্ষনায়কত্তে 


৩২ 1091005193 ০1১15 10109 5110. [10098 28507 7081 507 2%6, 


১৭৪ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


দেশোদ্ধারের নিঘম-নীতি অনুশীলনের উদ্দেস্টে “স্ভীবনী সভা” বা হাক পাশ 
হাঁক" স্বাপিত হয়েছিল । তবে কোন অহেতুক রক্তপাত অথবা প্রাণনাশের 
পরিকল্পনা এতে স্থান পায়নি । 

স্থরেন্্রনাথ সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত ও স্থচারভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে 
একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিচ্যাসাগর ও জাষ্টিস্‌ দ্বারকানাথ মিন্র বেঙ্গল আপসোসিয়েসন্ নামে এক 
রাজনৈতিক সভা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন । স্ুরেন্দ্নাথের ইচ্ছা ছিল, 
স্বায়ত্ত শাসনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা । তিনি 
যুগের আবহাওয়ার গতিবেগ লক্ষ্য করে নামকরণ করলেন, “ইওিয়ান 
আসোসিয়েসন্ বা "ভারত সভা*। সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
বিচার করাই ছিল এই সংসদের প্রধান উদ্দেশ্ত । "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র 
মুক্তি উপাপকের! “ভারত সভা'তে যোগদান করলেন । এইভাবে ধর্ম-সমাজ- 
রাজনীতির এক বেণীবন্ধন হল । 


ভারত সভা বা ইত্ডিরান আসোসিয়েসন্‌ (১৮৭৬) £ 


শিবনাথ শাস্মী “ভারত সভা” স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে স্বীয় আত্মচরিতে 
লিখেছেন, 

“যখন ব্রাঙ্গ সমাজে -.আন্দোলন চলিতেছে (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের 
পূর্বে) তখন আনন্দমোহন বসু, স্বরেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায় ও আমি আর 
এক পরামর্শে ব্স্ত আছি । আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর 
হইতেই আমর] একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই । ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আঁসোসিয়েসন ধনীদের 
সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্াধিত্ত মান্ষের কন্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকের সংখ্যা যেরূপ বাডিতেছে তাহাতে মধ্যবিন্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি 
রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্টক্ । -'যখন একটি সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির 
হইল তখন এনক্সদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র ব্দ্াসাগর মহাশয়ের 
সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাপাগর মহাশয়ের এক্সপ প্রস্তাবে বিশেষ 
উতৎপাঁহ ছিল 1৮৩৩ 

১৮৭৬ খ্রীষ্টার্ে জুলাই মাসে “আ্যালবার্ট হলে' এক বিরাট জনসমাবেশে 


৩৩ আত্মচরিত; শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ২৭৫ । 


বাঙ্গালীর ব্বদেশচিন্তার বিস্তার ১৭৫ 


“ভারত সভা” স্থাপিত হয়। “সমিতি"র কর্মহ্ছচীতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে 
প্রধান ছিল £ 

(ক) বলিষ্ঠ জনমত গঠন । 

(খ) পাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আকাঙ্ষার ভিত্তিতে ভারতের 
বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় চেতনার উদ্ধার ও 
উপস্থাপন । 

(গ) বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে গণ-সংযোগ স্থাপন । 

দেশের সাধারণ মানষকে রাষ্টনৈতিক বিচিন্তাতে দীক্ষিত করার গরু 
কর্তব্য বহন করেছিল "ভারত সভা” । সকালে বাঙ্গলাদেশে যে সব 'রারত 
সমিতি" গডে উঠেছিল, “ভারত সভা? প্রত্োকটির পরিচালন দাত্রিত্ব গ্রহণ 
করে। আনামের কুলীদের ছু খ-ছুর্ঘশাকে কেন্দ্র করে “ভারত সভা” গণ- 
আন্দেলন স্থরু করে । 

১০৭৬ খ্রীষ্টান্ধে ২৪শে ফেব্রুয়ারী, তদানীন্তন 'ভারতসচিব সিভিল সাণ্ডিস 
পরীক্ষার বয়স ২১ ব্পর থেকে কমিয়ে ১৯ ব্খসর করলেন । “ভারত সভা 
এই ন্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। স্থরেন্দ্রনাথ ভারত্বর্ষব্যাপী 
এক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার উদ্দেশ্টে উত্তর ভারত পর্ধটনে বেরিয়ে 
পড়লেন । ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্ধে ভ্রমণ করলেন দক্ষিণভারত । এই রাজনৈতিক 
যাত্রার ফলে ভারতের এক নীম থেকে অন্য সীম! পর্যস্ত এক্যবদ্ধ জাতীয়- 
চেতন? গড়ে উঠেছিল | স্ুরেন্দ্রনাথ তার ভারত পর্যটনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে 
লিখেছিলেন, 

47[)2 010০ 81100 200. 0010095929৫ 006 01৮11 ১০1০০ 25109 000 
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সর্বভারতীয় রাষ্্রিকচেতনা বিস্তারে স্রেন্্নাথের ভারত ভ্রমণ এক 
এঁতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। ভারতবধে যুগে ঘুগে অনেক ধর্মপ্রাণ মনীষী 
প্রেম ও মৈত্রী আদশ গ্রচারের জন্য ধর্মযাত্রা”, করেছিলেন ; কিন্তু কেউ 
স্বরেজনাথের পূর্বে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্তে, দেশবাসীর চিত্তে 
এক্যভাবন। জাগিয়ে তোলবার জন্ত ভ্রমণ করেননি । স্ুরেন্দ্রনাথই ভারতবর্ষে 


৩৪ & 86100, 10 105706 59. তত 98106219971, 94. 


১৭৬ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


সর্বপ্রথম 'পলিটিক্যাল” যাত্রার প্রবর্তক। মুখ্যতঃ তার চেষ্টাতেই অখগ্' 
ভারতচেতনা ও সর্বভারতীয় এক্যবদ্ধনের অনুভূতি জেগে উঠে । কালক্রমে 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাকে ২৮শে, ২৯শে ও ৩*শে ডিসেম্বর কলকাতার “আ্যালবার্ট হলে, 
ন্যাশনাল কন্ফারেন্” বসেছিল। প্রথমদিন সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন রামতগ্থ লাহিড়ী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সভাপতির আপন 
অলঙ্কত করেন যথাক্রমে, কালীমোহন দাস ও অন্নদাচরণ খাস্তগীর । ভারতের 
বিভিন্ন অংশ থেকে নান প্রতিনিধি এই তিন দিনের অধিবেশনে যোগ দেন । 
সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখষোগ্য হচ্ছে, 
প্রতিনিধিযূলক ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন, সাধারণ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা, শাসন 
ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, পিভিল সাভিন বা অন্যান্ রাজপদে অধিক 
পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ, অস্ত্র আইন রহিতকরণ ও জাতীয় ধনভাগ্ডার 
স্থাপন । এই সভায় আনন্দমোহন বনু তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 

«[0 25 0102 0150 5098০ 008,105 ৪. 26101791 109111910061)0 ৮৩৫ 

১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্ে স্থরেক্দ্রনাঁথ পুনরায় ভারত পর্টন করেন । ভারতবর্ষব্যাপী 
রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্ঠে 'জাতীয় ধনভাগ্ার” স্থাপনের উপর 
তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। তার এই সমস্ত স্বাদেশিক হিতবাদী কর্মের জন্ত 
ভারতে যে এক্যবদ্ধ স্বদেশচিন্তার জোয়ার এসেছিল, তার উল্লেখ করে, 
তদানীন্তন সিভিলিয়ান, হেন্রী কটন, 'নিউ ইও্ডিয়া” গ্রন্থে লিখেছিলেন, 
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৩৫ 005200795০1 10186 9190. 11095 : 7), 0. 281) 0. 436. 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৭৭ 


20017591930 20001750102 113106 £2109158 01017 06 ৫1028 23 1 
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স্থরেন্দর-প্রশস্তির সঙ্গে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার দাবির সাধনার 
যে বোধন সথস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়েছিল, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য 
রেখে উদ্ধৃতিটির মূল্য বিচার করতে হবে । ইংরেজ সরকার জনগণের কোন 
দাবিকে মেনে নিতে চাইলেন না। শুরু হল নির্ধ্যাতন । অস্ত্র আইন, প্রেস 
আইন বিধিবদ্ধ করে জাতির উন্নিমুখর চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন 
তারা । কিন্তু বাঙ্গালীও েতসীবৃত্তি গ্রহণ করল না; সংবাদপত্রকে আশ্রয় 
করে হয়ে উঠল ছুর্বার ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও গণআন্দোলন 

৫ 
১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাঞে ভারতের জাতীয় জাগরণ বিশেষ স্মরণীয় হয়ে উঠল । 
১৮৭৮ সালে ইংরেজ সরকার আফগানিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন; আর 
তাই নিয়ে ভারতে দেখা দিল ভীষণ আলোড়ন । এর আগে ১৮৭৭ সালে 
দক্ষিণ ভারতে, ভীষণ দুভিক্ষে প্রায় ৫২ লক্ষ লোকের জীবননাশ ঘটে। 
দেশবাসীর এই মহাসঙ্কটে ইংরেজ সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি । 
তদ্দানীস্তন সরকারের ত্রাণ তহবিলে রাখা টাকা আফগানিস্থানে যুদ্ধ 
পরিচালনায় ব্যয় কর] হয । বিদেশী সরকারের এই আচরণে ক্ষুৰ হয়ে দেশীয় 
সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে সমালোচন। শুরু করে দেয়। বাঙ্গল! 
দেশের সংবাদপত্রগুলি ছিল এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী*। সংবাদপত্রে বিদেশী 
সরকারের শাসননীতি ও কাজকর্ষের তীব্র সমালোচন1 শুরু হলে শাসক 
সম্প্রদায় ক্রোধে আত্মহারা হয়ে উঠলেন । ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান সংহতি 
ইংরেজদের রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ চিস্তিত করে তুলেছিল । 
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১৭৮ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


তাই তারা অত্যন্ত হীনভাবে দেশবাসীর সকল কর্মতৎপরতার যূলে আধাত 
হানলেন। কুখ্যাত 41005 4০6 বা “অস্ত্র আইন” এবং ড০:7808121 
27555 4১০৮ বা “দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ করে তীরা 
ভারতবাসপীর ক্রোধ করলেন। জন-অহিতকারী আইনছ্বয় শিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে আরও ইংরেজ বিদ্বেষী করে তুলল। শাসক ও শাসিতের 
সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল অসহনীয় । বিপিনচন্দ্র পাল এ বিষয়ে মন্তব্য করে 
বলেছেন, 
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শি পি শাসিত তি শি পপ শপ পাপী পি শিপ সপ পাী সি 
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বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৭৯ 
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সরকারী সমালোচনায় যে সমস্ত পত্রিকা মুখর হয়ে উঠেছিল তাদের 
প্রকাশন! বন্ধ হয়ে গেল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, 'সমাঁজ দর্পণ» 
“সাধারণী,, “হিন্দু হিতৈষী”, “স্থলভ সমাচার”, প্রতিকার” “বিশ্বদূত', 
চাকা প্রকাশ”, "ভারত মিহির”, 'নব বিভাকর' ও “সোমপ্রকাশ” । “অযৃত- 
বাজার* রাতারাতি ইংরেজি হয়ে যাঁয়। “অস্ত্র আইন? পাশ বাঙ্গালীকে 
পরাধীনতার নিষ্করুণ আত্মগ্লানিতে কি রকম ধিক্কত করেছিল, আশ্মজীবনীর 
পাতায় স্বাধীনতার মুক্তি সেনানী বিপিনচন্দ্র পালের নিঃসস্কোচ স্বীকৃতির 
মধ্যে তা ধরা পড়েছে । 'ভারত সভা” ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জনমত গড়ে 
তোলবার উদ্দেশে কলকাতার “টাউন হ7. 7, এক বিরাট জনসভার আয়োজন 
করেন । রেভারেও কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আনন গ্রহণ করেন । 
বিশাল জনসমাবেশের আামনে স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বক্তৃতা 
দেন ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেও 
কে. এম, ম্যাকভোন্তান্ড, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাসবিহারী ঘোষ। ইংলগে 
জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙ্গালীর “সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও 
'অস্ত্র আইন” প্রবর্তনের বিরুদ্ধে গুতিবাদ জানিয়েছিলেন । “ভারত সভা'র 
প্রতিবাদকে সমক্ত ভারতব্ষ সমর্থন জানাগ্ন। কাণপুর, এলাহাবাদ, 
নাগপুরের "ভারত সভা"র শাখাগুলি এবং বরিশাল, বগুড়া, মৈমন সিংহ, কাথি, 
চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী অঞ্চলের রাজনৈতিক 'প্রতিষ্ঠানগ্তলি সমর্থনের 
দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে । “ভারত সভা” বুটিশ পার্পামেন্টেও আইন ছুটির 
বিরুদ্ধে আগীল করে । অবশ্তঠ তাঁরা এই আবেদনকে কোন গুরুত্ব দেননি । 
সোমপ্রকাশ “ভারতের ছুঃখ সংগীত” নামে প্রকাশিত একটি গীতে বাঙ্গালীর 
মনের অবস্থা ও কাতরতার কথা ব্যক্ত করে লেখে, 
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১৮৩ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 
সিন্ধু খান্কাজ-_-একতাল! 


(আস্থায়ী ) 
“কোথা হে বিধাতা জগতের পিতা 
মনোছুখ আজ জানাব তোমায় । 
তোমা বিনে আর কে আছে আমার 
মনোব্যথা আর দেখাব কাহায়? 
( অন্তর] ) 
হৃদি চিরে আজ দেখাব সকল, 
অন্তরেতে তার জ্বলে যে অনল, 
দহিতেছে পিতা হৃদি অধস্তন, 
দুয়া করে কবে নিবাবে গো তায়? 
কাঙ্গালিনী আমি অতি অভাগিনী 
তনয়া তোমার চির পরাধিনী, 
দুখ বই আর স্থখ নাহি জানি, 
কেন বা বিধাতঃ ! স্থজিলে আমায় । 
মনে মনে কত পুঘি আশ পাখী, 
হৃদয় পিগুরে সমাদরে রাখি 
শেষে সেই পাখী দিয়ে মোরে ফাকি 


গহন কাননে উড়িয়ে পলায় ।”৩৮ 

বাঙ্গালীর মনোবেদনার অন্তরালে এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়চেতন] ও স্বাদেশিক 
বোধ ঘন হয়ে উঠেছিল । ইংরেজ সরকার এ সকল প্রাতিখাদকে প্রকাশ্ঠ 
রাজবিদ্রোহ বলে চিহ্নিত করলেও, বাঙ্গালী যে প্ররুত স্বাধীনতাকামী হয়ে 
উঠেছিল, ব্রিটিশ রাজনৈতিক সমালোচক স্কায়োএন ব্রাষ্ট, তা অস্বীকার করতে 
পারেননি । 
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আক জল 


৩৮ সোমপ্রকাশ : ১৮ই ভাত্র, ১২৮৫ বঙ্গাব | 
৩৯ দ্রঃ ভারতের রা্ত্ীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতন্ত্র গঙ্গোপাধায় ; পৃ. »৯২। 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৮১ 


ভারতবালীর ম্বাদেশিক জাগরণের ইতিবৃন্ত লর্ড রিপণের বিবরণীতেও 
“অত্যন্ত পরিফারভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বিলাতে ভারত সচিবের কাছে 
পাঠানো এক স্মারকলিপিতে তিনি ছিধাহীন চিত্তে ভারতবাসীর 
শ্বায়ত্তশানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন । 
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বাঙ্গালী-মানস যে সম্পূর্ণভাবে ম্বাধিকারকামী হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে 
তাদের কোন উপায়ে ক্ষান্ত করা যাবে না, এই দিকেই লর্ড রিপণ অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেছিলেন । 


ইলবার্ট বিল (১৮৮৩-৮৪) 


লর্ড রিপণের শাসনকালে 'ইলবা্ট বিল'কে কেন্দ্র করে বাঙ্গল৷ দেশে 
পুনরায় এক রাজনৈতিক ঝটিকা প্রবাহিত হয়। তার আইন সচিব স্যার 
কোর্টনে ইলনার্ট বিচার বিভাগে বর্ণ বৈষম্য দূর করতে তৎপর হন। তখন 
দেশীয় বিচারকের] শ্বেতাঙ্গ আসামীদের বিচার করতে পারতেন নাঁ। এই 
অমানবিক নিয়মের অবসানের জন্য তিনি “10115015602 9111 রচন! করে 


৪০111097116 ০1 009 21780 01810 5988 ০0£ 81010. 2 1001610 ৬4০] 0,939, 


১৮২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


আইনে পরিণত করার উদ্দেশ্তে কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ করেন। সমস্ত ইঞ্গ 
সমাজ বিষয়টিকে তাদের জাতীয় অপমান হিসাবে গ্রহণ করে আত্মপক্ষ 
সমর্থনের জন্য 105650০2 48550০19000 নামে একটি সমিতি স্থাপন 
করেছিলেন । ইংরেজদের সকল কু-ক্রিস্ার সমর্থক “চ:0811501081” পত্রিকা 
অত্যন্ত বিদ্বেষভরে লেখেন, 

“185 0215 1020015 ড1)0 15256 205 11610 00 17015. 216 006 
13101517011 112525 006 90-০81159. [001205 10৪৮০, ছ০ 40 00৫ 
£5080 01060] 870 £01 11010 0065 00816 60 0০ £18691601, 
1755028ণ 01 01910001175 001 00016 8100 200511786 005 3110517, 11 
0065 00101 590 1586 0865 0180001 £01.৮৪১ 

'ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ বিচারকদের সমর্থন ছিল। পরিশেষে 
“81015310000) 811] যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করল, তাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী 
আশাহত বেদনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকার আন্দোলনকে ত্রতগামী 
করবাঁর প্রয়ৌজনটুকু অধিকতর ভাবে উপলব্ধি করলেন । ্ুরেঞ্্রনাথের 
কথায়, 

“শু1)6 [10216 3111 007060৮9155 18611960100 11002105115 6106 
£101075 6521106 0£ 021 20005 0152 100191) 060016. 1106 
2৫8102050 5010000010105 81] ০৮০ [18019 »৮৪0০1)60 01)6 5096515 
10) 15621656.10715215 95 006 [10216 810 86106901017 10) 
21] 15 06৮01019006 08.1:105 01902 0610915 00361 25025. 71005% 
০০10 1706 12100911) 10521511016 60 6106 129501) 78016 28051)0 0£ 
003001011)90101) 8100 01£21515801015 7 2. 1259020- 10101) 10. 0015 
5256 5585 217601060 20010 00170101005 0790 1616 2. 18171511176 321056 
0£ 10001169010) 10 006. 00100 06 60008650. 1[15019. [6৮ »23, 
[00৬০৮2], £0100] 0: 16501. 16 5051060061560 0106 01065 008 
০:০ 90922011156 এ 01) 0110) 0£ 005 (001081555 200 60062 ) 
8100 25 ] 107৮2 00521%0, 06100165006 5681 85 00৮, 0176 515 
[ব9010081 00175161702 ডা25 17210 17 02159002.." 7 [6 2৪৩ 006: 


ক পাপ সা পপ পর পাস 


৪১ 58)118005 : [91508 1982. 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার বিস্তার ১৮৩ 


15015 ০06 200082650 [0019 60 0176 [16616 3111 28169002, ও 165010817 
01856 00. 00617 £01061) 00101001)-6২ 

“ইলবার্ট বিল'কে কেন্ত্র করে ভারতবাসীর স্বাদেশিক আদর্শধারার 
গৌরবময় পরিচিতিটুকু স্থরেন্দ্রনাথ তার অক্ষয় লেখনীতে তুলে ধরেছেন । 
“ইলবাট বিলের বিরুদ্ধে, বাঙ্গালীর প্রতিবাদ প্রধানত সংবাদপত্রাশ্রয়ী ছিল। 
“ভারত মিহির” প্রতিকার”, “সঞ্জীবনী+, “দনিক বার্তা”, “ভারত সংস্কারক, 
“সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকাগুলিতে প্রতিবাদের সর ছিল খুব কড়া । ব্রিটিশ 
সরকারের পুলিশ গ্প্তবার্তা বিভাগে ([005111661)02 81910) ) এই 
পত্রিকাগুলির মন্তব্য লিপিবদ্ধ কর] হয়েছিল।* বাঙ্গালীর আত্মমর্ধাদা ও 
স্বাধিকার অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত অভিমতগুলি সাধ্যমত উদাহরণ 
হিসাবে গ্রহণ কর] যেতে পারে । বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক স্তন্তের 
মতামত উদ্ধৃত করে রাখবার সমগ্র তার! নিজেরাই লিখে রেখেছেন যে, 

“0০ 5100118] 500805 0£ 12015 089015 01 1884 ৮০ 
0011/06015 51)0 ৬ 104 561105]5 [,010 [২1900 060060 006 
11801555 ১5 $001721502101736 60 002 1£50100921 106625002  £৯৪5০- 
0180101) 0৮০1: 006 15506 0৫ 06 [19216 3111,” 
ভারত মিহির” পত্রিকার বক্তব্য যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা 
হচ্ছে: 

“176 0201৬65 29190 101: 006 20915101001 006 5550900 0: 
1181 05 1015. চ/05119101081% ০82 1000 091906 00 16 02 215 
£100170, ৬৬100 00০ 9911 06 006 11092169111, [010 1000) 00০0 
1085 81121). ততত61085 1070 10105210106 50001862 00 00709109156 
:6601:009, ট্ব0: ০৪0 195004521১0 91 106 আ11] 500090. 1 1)০ 
180 0095 225 ঠেতয 0062,50165 190, [76 189 51001 1015 ভ2,1:10655 
00 000 006 280523 2150 [706115100)6107, 722 1085 500৮1) 
10651000121 06210101810 ০5 15105107500 1219852 0102 01150106115." 


৪২ 4 50015 2 01510106 : 9. . 98061199 % 00. 65-81. 

ক 109: 96969 00700510669 10: 000001190100. ০£ 17156025০0৫ মর 0999000 
110%920926 10 10018.” 13908] 7892100 7 890০৮ ০0 ৪6159 68095 1884, 
(05092: ০, 49 ). ! 


১৮৪ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


য.010 11001) 1595 550 10806 00 2901 (01 00০ 1296] 0£ 006 21005 
4৯065 101 606 20011010101 006 11০621)52 9 210 001 0106 81919012শ 
09219601006 17086055500 10181 00065. 1161) 1)09650 00৪6 13৩ 
[15616 8111 2150 006 961£050%21010)61006 831]] অ০৩]এ 08152 1313 ৪৫- 
[01101509001 1810005, 006 1906 1185 06160117060 016 £01678]1 11095 
01 0])০ 11001 3111. (40111 89 1884.) 

“দৈনিক বার্তা” পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে লেখা আছে, 

[91080176001 10850100 0০ 4109115115 ৬৪15 0৫6 10606100021 
24) 1883 ০010217061)060, “16 00০ 11015 55900 19 00 09 11860৫0060, 
1700000০০10 10121] 2111:6, 01001 1796156 092)02175 216 £1:813050 
036 011৮1168601 19০106 60150 05 10861৬০ 101015 010০ 060919 
জ1]] 1806 5600,170105 চ010998175 108৮০ 02001202 ৬10601103--- 
0061 ভয01055 21905 10616.) 

1০ 020016 810 7000 5000 00216, [61201501060 2 20021£1) 
€0 10081055162 6000181 159006. 10106 08021 25150 005 250 
17011110195 01 10801525 00 18156 2. 05, 03608056 602110780 
669:01125 1710 0380 ৬1০00: 15 00 02 £817760 05 ০0৮-০:, 05 
0105662, 55 001989 800 05 510011)8 2. 129৮০111005 50111 70106 
990216 21০ 00 ৪00 99 0365 215 620£1)070025 10050 02 09 
2180 00176 3 1170176701706 11] 17010 00200, 

“সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিবাদ বিচিন্তার বূপ সম্পর্কে বল! হয়েছে, 

“10009106096 100602100 01081580061 01 09০ /08]10 1100191 
০8000921£) 25917050006 [16616 731]], 0106 15800080 015101091021 
0£ [02021700617 26, 1883 ০0207021766, ০1) 40810 [100191)5 
26801:60 00০ ৬1০০:05, 19501660 10100, 20056 10173, 01016806120 
0176 050৬6200600 আ£01) 1606111010, ৪00. 0560 0১০ ভা015৮ 121)80986 
€0 006 78055 2190 0126 030200275 09052101)06100 6906 00600 
0101৮115265 10001) 0650190 00061 6060608010155, [5 0009 1৬0 
(03180500156 1)601516 00০ 25961061705 ০0 002 08610 115085108 
1) 11)018 ?” 


বাঙ্গালীর ্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৮৫ 


“সঞ্জীবনী' পত্রিকার বক্তব্য ছিল আরও পরিষ্কার । তাদের সোজান্থজি 
প্রশ্নের ধরণ ও উত্তর আদায়ের যে বূপটি লিপিবদ্ধ করা আছে, তা হচ্ছে; 

“072 0158, 02 005 101615 0086 0055 1090 90011515990 2206 
44150100010 85 2 10500. 011011106  0015 00100162606 
98181152191” 01060610006] 29, 1883 00100067966 5) "০ 0০৮, 
8০০ 01501170001) 21000106556 1006০5 15 12100৬60 £1010 9০096 
30০01. 806 00০16 19 100 আ৪% 0৫ 6)010106 0050 1000 010০ 2563 0৫ 
0০ 060016. 771)2179.0155 1006523 2190 10072150159 055 216 1515617 05৫ 
58106 00০15 25 0০720100280) 10065 2100 10861509625, 30 
€1)6 7860৬6০ 10119671821508665 2100 005 7905০ £5515021)0- 
11221508065 আ1]] 16100811725 10661101700 20100621001 
11951502665 2120 /855150276 71951509065 25 1026016. 70 
70220016511 13 06 150০6 01561061012 121000৬20 1 "0102 17050001195 
06 00670811919 15 01357802001, 85 10000 0: 0৬ ০1001 0৫ 
2806599 1995 79610 06081160. 1010 20051106 006 01৬1] 9০1৬106. 
শু (56 ০10801563 06 0১০ চিত 01৭ 786৮2 ০01৬1118175 0৫102০01010 
100£25 2150 [09515618055 216 ৬1 ০ 11906220. [1 01061 0০0 
£৬০ 00656 0০ 0: 00152 1061) 2008] [00215 100) 006 
85010062105, 250 10011110105 0£ 10961525 10 216 2116980510৬ 1) 
€)০ [00796119] 252 ০06 0102 চ0£1151) 15৬, 215 06£18960 10৬61 
5011. 1 0065 01015 1090 06010 10.2160 0065 ৮০] 1১০৮০] 198৮6 
45000191810. 800 6152 50701)05 11] 50961 0000 0106 00016531৮০ 
45000000601 006 17061151), 16 অজ0010 06 01860016101: 00০ 080৬3 
€0 0106206 01917 11৮65 10100 00০ 010016551৮5 ০0100006 01 009 
51081150, [0019 15 002 0185 50070 01 00০ চ081181).101065 
38055 ৪1] 60611 11005 10616. 70106 11815 10101) 05০5 ৫০ 1006 
৫5105 10 12107518150 26 61610 00 01610 10 115018.) 

শ06 28100: 0£ 056 5210 08061 29068160 0 1015 ০00105006, 
0 0601816 ও 035 ৮০৫০৪ 61586 01765 00 006 ৪06 11096108111 
€?। 169 7:652100 10100, 111765 51000101010 9980049010199 11 6০5 


১৮৬ বাঙ্চলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


৬111556, ৪20 525 0056 60০5 ০21 1৮০ 00611 00105218000 06 9111, 
01015 16 002 22615625212 8120060006০ 18106 01 22008170175 0158 
০ ৪1015, 006 1081091165 01 13010) আ111 02 08.01৬০5.৮ 
কেবল সংবাদপত্রকে আশ্রয় করে নয়, বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যেও 'ইলবাট 

বিলের বিক্ষুৰ জলধিতরক্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল | হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 
“মেভার নেভার” নামে কবিতাতে ইংরেজদের উদ্ধত মানসিকতার গ্রতিচ্ছকি 
আমরা দেখতে পাই, 

«গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান্‌, 

ডাক ছাড়ে ব্রান্শন্‌ কেশুয়িক মিলার্‌-_ 

“নেটিভের কাছে খাড়া, নেভার-_নেভার 1, 

“নেভার'- সে অপমান, হতমাঁন বিবিজান, 

নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের 'জানানা” ? 

বিবিজান্‌! দেহে প্রাণ কখনে। তা হবে না ॥ 

হিপ, হিপ. হিপ, হুরে হাটু কোট্‌ বুট পরে 

সর] ভাবে জগতেরে--তাদের বিচার 

নেটিবের কাছে হবে ?_-'নেভার--নেভার' 1” 
ইংরেজদের প্রতিরোধস্পুহা যত দৃঢ় হয়েছিল, বাঙ্গালীর মনোভাব ততই 
হয়েছিল অনমনীয়। সমগ্র ভারতবর্ষের কঙ্কালসার কাঠামোতে নবজীবনের 
স্পন্দন “ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করে অনুভূত হয়েছিল। আর এই জাগৃতির 
প্রাণ-পুরুষ ছিলেন, স্থরেন্দ্রনাথ । 


সুরেকজ্্রনাথ ও জাতীয় ধনভাগ্ডার 


স্থরেন্জনাথের “বেঙ্গলী' পত্রিকা ছিল "ভারত সভা'র অন্যতম প্রচার পত্র ॥ 
স্থরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়, “01080 15015561506 006 6500600160০ 
736059122 2710 18৩ রাজনৈতিক মত ও পথকে প্রশস্ত করে এক বাস্তব- 
বাদী জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলাই “বেঙ্গলী” পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল ৯ 


৪৩ 4 8:02) 20 81210010629 মত 38091169 $ 0. ৭0. 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৮৭ 


স্বরেন্্নাথের রাজনৈতিক আলোচন]1 কিভাবে দেশবাসীর চিত্তে পরাধীনতার 
বিরুদ্ধে দাবদাহ ও স্বাধিকার অর্জনের প্রত্যয়নিষ্ঠ বাসনা হথটি করেছিল, তার 
পরিচয় আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে আরও গভীর ও বিশদভাবে . 
জানতে পারি। স্থরেন্দ্রনাথ ভারতবাসীর মন ও চিন্তাকে স্বাদেশিকতার 
অনুরাগে অভিষিক্ত করেছিলেন । তাকে কেন্দ্র করেই জমস্ত ভারতবাসীর 
স্বাধিকার অর্জনের বাসনা রূপায়িত হয়েছিল। তাই ১০৮৩ খ্রীষ্ঠাবে 
স্বরেন্দ্রনাথ আদালত অবমাননার দায়ে ছু'মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হলে সমস্ত ভারতবর্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল । বিশেমভাবে 
ছাত্র সমাজ এই ঘটনায় ক্ষু হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও 
বিচারপতি স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই ছাত্র আন্দোলনের প্রধান নেতা 
ছিলেন । হ্থরেন্্রনাথের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় এক বিরাট 
জনসভা হয়েছিল ৷ প্রতিবাদ হিসাবে সমস্ত শহরে একদিন হরতাল পালন 
করা হয়। এই প্রতিবাদ বাঙ্গলাদেশের আকাশসীমা অতিক্রম করে 
ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যাপ্ধ হয়েছিল । অমুতশহর, ফৈজাবাদ, আগ্রা, 
লাহোর, ডেরাছুন, মূসৌরী ও পেশোয়ারে প্রতিবাদ-সভা ডাকা হয়েছিল । 
হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা কি রকম 
নিবিড এক্যবোধ স্ত্টি করেছিল, স্থরেন্্রনাথের কারাদণ্ডের মধ্য দিয়ে তা। 
প্রমাণিত হয়। আনন্দমোহন বস্থ এই বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 
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কারামুক্তির পর স্থরেন্রনাথ জাতীয় ধনভাগার স্থাপনে উদ্চোগী হয়ে 
উঠেন । এর কারণ হিসাবে স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, 
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১৮৮ বাঙলা নাটকে শ্বাদেশিকতার় প্রভাব 
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প্রতি মহকুমাতে জাতীয় ধনভাগ্ডার স্থাপনের জন্ত তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি 
থেকে শুরু করে চাষী, মজুর, কৃষক প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । কিন্তু 'ভারতবরীয় সভাঃর সভ্যগণ স্থরেন্্রনাথের ডাকে সাড়া 
দেননি । চারিদিকে ম্বাতস্ত্রোর বেড়। দিয়ে তারা কৌলীন্ত রক্ষা করেছিলেন । 
তাদের মুখপজ্জ “হিন্দু পেট্রিয়টে”র সঙ্গে “বেঙ্গলী” পত্রিকার তীব্র বাদানবাদ 
হয়েছিল এই সময়ে। 

অবশ্ত ১৮৮৫ খ্রীটাবে "ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন 
গণসমিতির মধো বিবাদ দূর হয়ে যায়। এই জাতীয় সম্মেলনে, 'ভারতবর্ষীয় 
সভা, 'ইত্ডিয়ান ইউনিয়ন”, “সেপ্ট্টাল মহামেডান আযাসোসিয়েসন্, সকলেই 
যোগদান করে । ভারতবর্ষে 'জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম প্রকৃতপক্ষে "্যাশনাল- 
কনফারেন্সের আলোচনা-ভূমিতেই হয়েছিল। অ্বরেন্্রনাথ এ বিষয়ে 
বলেন, 
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বোম্বাই প্রদেশে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশনে (১৮৮৫) ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মসূচী অনুসরণ কর! 
হয়েছিল । নতুন কোন ভাবোদ্দীপক উ্মাদন1! এই রাজনৈতিক অধিবেশনে 
প্রকাশ পায়নি । দীর্ঘকালের রাজনৈতিক সাধন। বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধকে 
যে পরিমাণে উদ্ধেল করেছিল; সেই তুলনায় ভারতের অন্য প্রদেশের 
অধিবাসীদের হ্বদেশচিস্তা ও জাগরণ ছিল বহুলাংশে অস্পষ্ট ও শিথিল। এই 
সত্যটুকু তদানীস্তন কালের জাতীয়-হিতবাদী নেতার! মনে-প্রাণে উপলব্ধি 
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বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৮৯ 


করেছিলেন । সেজন্য 'জাতীয় কংগ্রেসে'র দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল 
কলকাতায়। দাদাভাই নৌরজী এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই 
সময়কার বাঙ্গলা দেশের জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয়টুকু 'সোম- 
প্রকাশ+ পত্রিকাতে বাণীবদ্ধ হয়ে আছে । 

“জাতীয় সভার সৃষ্টি দিবসে বোম্বাই নগরে সহশ্র সহজ লোকের সমাগম 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু জাতীয় সভার দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতা মহানগরীতে 
যে অপূর্ব দৃষ্ঠ ভারতবাসীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বোম্বাই সভা স্বপ্নেও তাহা 
কল্পনা করিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যা! স্বপ্ন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, 
গত ২৬ শে ডিসেম্বর রাত্রি প্রভাত হইলে, চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সে স্বপ্প নহে 
প্রকৃত ঘটনা । কলিকাতার রাজপথ ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিতে পরিপূর্ণ, 
ঘোর কলরবে দিগংদিগন্তর প্রকম্পিত, লক্ষ লক্ষ ধনী-মানী, দীন-দরিদ্র, রাজা- 
প্রজায় রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন, শকটে শকটে কলিকাতার বক্ষ 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আশায় উৎসাহে উৎফুল্ল নেত্রে উর্ধরমুখে প্রাণের আবেগে 
ভারতবাসী লক্ষ লক্ষ প্রজা কোন্‌ এশী বলে বলীয়ান হইগ্া একযোগে 
একপন্থার পথিক হইয়া যেন কোন্‌ অপূর্ব জগতে গমন করিতেছেন । পশ্চাতে 
কেহ ফিরিয়া! দেখেন না, সম্মুখে কেহ কার্যান্তরে মনোনিবেশ করেন না, এক 
লক্ষ্য, এক উদ্দেস্ট অবলম্বন করিয়! হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খুষ্টান, মাদ্রাজী, 
মহারাষ্্ী, পাশা, পাঞ্জাবী সকল জাতির প্রতিনিধিগণ বাঙ্গালীর সহিত মিলিত 
হইয় জাতীয় সভায় গমন করিতেছেন 1৮৪৭ 

জাতীয় জাগৃত্তির যে কল্লোলোচ্ছাঁস সেদিন বাঙ্গলা দেশে নব প্রভাতের 
স্থচনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছিল, তার পশ্চাতে ছিল সুচির শর্বরীর একনি 
তপন্তা । রামমোহন ত্রহ্ষদভার মধ্য দিয়ে ভারতবাসীকে সর্ধপ্রথম 
বন্ধনমুক্তির বাসনায় অভিষিক্ত করেন । ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে 
দেশবাসীর শ্বাধিকার চিন্তার প্রসার ঘটে । বাঙ্গালীর রাজনৈতিক কর্মচেতনার 
ভিত্তিভূমি ছিল তার সংস্কার সাধনা । “হিন্দু মেলার” ধর্ম-সমাজ ও রাজলীতির 
বিশ্লেষণী পর্ধালোচনা ও দেশবাসীকে সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসের 
মধ্যে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক সাধনার প্রথম সাফল্য রূপ দেখ যায়। এই জাতীয় 
মেলাতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ব্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল বলেই, পরবর্তাকালে 
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১৯০ বাঙ্চল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


'ভারত সভ1” ও জাতীয় কংগ্রেল” প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর 
স্বাদেশিকতা ও স্বাধিকার অর্জনের রাজপথ প্রশস্ত হয়েছিল । আর এই সরণী 
নির্মাণ করেন শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়। একথা এঁতিহাসিক সত্য-্-বাঙ্গালীর় 
নিছক আত্মশসাঘা নয়। 


বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে স্বদেশচিস্তার প্রসার । 


রাজনীতি স্বার্দেশিকতার প্রধান মত ও পথ হলেও, স্বাদেশিকতার অর্থ 
কেবল রাজনীতির অনুশীলন নয়। যখন কোন ভাব ও চিন্তা জাতির ধর্ম ও 
সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চত্বরে এসে উপস্থিত হয়, তখনই হয় 
স্বাদেশিকতার জাগুৃতি ও বিকাশ । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর 
স্বদেশচিন্তার প্রধান কথা ছিল জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্য দূর করে সম্পূর্ণ 
মানবিক বেদীতে মনুষ্যত্বের নবযূল্যায়ন । জ্ঞান ও কর্মের মধ্য দিয়ে জাতীয় 
এক্যের প্রতিষ্ঠা সে যুগে কেবল রাজনৈতিক চত্বরে নয় ; বাঙ্গালীর জীবনচিন্তার 
বিস্তীর্ণ পথ ধরে সর্বক্ষেত্রে এর বোধন শুরু হয়েছিল । তাই ধর্মসংস্কারে, 
শিক্ষাপ্রনারে, সাংবাদিকতায় ও সাহিত্য বিচিন্তাতে সেই একই কর্ষান্থভাবনার 
বিভিন্ন রূপ দেখি । বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজে স্বাধীনত। অর্জনের যে আকাঙ্ষ। 
ও আদর্শ সক্রিয় হয়েছিল; 'ত্রাঙ্ধ সমাজ" জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে 
সার্থকরূপে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন । তাদের মানবিক চেতনায় উদ্বোধন, 
বুদ্ধির পুন্নকজ্জীবন ও বাস্তব জীবন প্রতীতি এবং ন্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম $ এ 
পর্যায়ে এক স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। দেবেন্রনাথ 
বাঙ্গালীকে আত্মবিস্তির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করলেও, তিনি সামাজিক 
বিভেদ অঙ্ষুপ্ন রেখে রাজনৈতিক চিন্তা-নৈষম্য দূর করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু 
কেশবচন্দ্র সেনের, “এক ধর্ন-এক সত্য--এক সমাজনীতি দেবেন্দ্রনাথের 
চিন্তাদর্শকে সমথন করেনি । তার কর্ম-চিন্তার যূলকথ! ছিল, সনাতন মানবতার 
আরশ প্রচার, ভারতচেতনার শুভ উদ্বোধন এবং জাতির জীবনের সকল 
স্তরে সাধ্য, মৈত্রী ও ম্বাধীনতার প্রসার । এই গণঙান্ত্রিক চেতনার 
উদ্বোধনই কেশববচন্দ্রের স্বাদেশিকতার বেদীমূলে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । কেশবান্ত 


বাঙ্গালীর স্দেশচিন্তার বিস্তার ১৯১ 


সকল ধর্ষের মানুষকে মনুষ্যত্বের আদর্শে গ্রহণ করেন ; বিশেষ কোন ধর্মের 
প্রতীক হিপাবে নয়। তার উদ্দেশ ছিল, সংস্কারমুক্ত একটি মানবসমাজ 
সংগঠন । তিনি মানবজাতিকে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে বরণ করেছিলেন । 
সমস্ত ধর্মের সারপত্য গ্রহণ করে যে বিশ্বধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা কেশবচন্ত্র 
করেছিলেন, তাই দেশবাসীর “নেশন? তত্ব গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । 
তার বিশ্বাস ছিল, শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে হলে সধাগ্রে মানবের বর্ণ 
ও ধর্মগত বৈষম্য দূর করতে হবে । ফলে, ব্রদ্ধানন্দের সাম্য ও স্বাধীনতার 
মূলমন্ত্র মানুষের পর্বক্ষেত্রে মুক্তি-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চারিত হয়েছিল। 
কেশবচন্দ্রের নববিধান” প্রচারের সারপত্য এই স্তরেই নিহিত আছে । এমন 
কি পরবর্তীকালের “সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র পদন্যরা যে সাংবিধানিক উপায়ে 
ধর্ম ও সমাজের কার্যক্রম নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তারাও কেশবচন্জের জ্ঞানময় 
জীবনের যুক্তিবাদ ও কর্মময় জীবনের মানবহিতবাদকে অস্বীকার করতে 
পারেননি । এরই জন্য তাদের রাষ্ট্রনীতির সর্বস্তরে সাম্য ও মৈত্রীভাবনা 
অন্ুম্থত হয়েছিল । “ভারত সভার সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন 
“সাধারণ ব্রাঙ্ম সমাজ'ভুক্ত। তারা ভুক্তিবাদ, বিবেকবাঁণী, সহজবুদ্ধি ও 
বিজ্ঞানচিস্তাকে সমন্বিত করে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা ও 
স্বাদেশিক ভাবধারা প্রচার করেছিলেন । তাদের গণতান্ত্রিক সংস্কার- 
চিন্তার মধ্যে জাতির আত্মশক্তি ও আম্মসম্মান পুনরুদ্ধারের যে সাধন] 
চলেছিল, রাষ্ট্রগঠনাদর্শে তাকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এইভাবে দেশে 
সাংস্কতিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবধারার এক দ্বাভাবিক সমন্বয় 
ঘটে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা, ধর্ম-জ্ঞান-ভক্তি ত্রয়ী আদর্শের সঙ্গে গীতার নিষ্কাম 
কর্মচিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে বাঙ্গালীর ম্বাদেশিকতাবোধে এক নতুন জোয়ার 
আনে । তিনি সমস্ত জীবন ধরে পূর্ণ মন্তয্যত্বের আদর্শ অনুসন্ধান করেছেন । 
মনুষ্যত্ব সাধনার মধা দিয়ে বঙ্ছিমচন্দ্র স্বজাতির দেশগ্রীত্তির শুভ উদ্বোধন 
'চেয়েছিলেন | তিনি 'কষ্টচরিত্রণ গীতার ব্যাখ্যা” ও ধির্যতত্ব সমস্ত 
কিছুর মধ্যে মানবধর্ষকে ব্যাখ্যা করে ব্বদেশগ্রীতিকেই সর্বোচ্চ আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন । তার সাহিত্য সাধনার বৈশিষ্ট্য স্বদেশ ও স্বজাতির 
সেবা । দেশবাশীক্ষ স্বার্থেতিনি জাতির অতীত ইতিহাস ও গৌরবগাথাকে 
উদ্ধার করে যুক্তি ও মননে উপস্থাপিত করেন । বাঙ্গালীকে সর্ব বিষয়ে 


১৯২ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাব 


স্বদেশাহুরাগী করবার ব্রত নিয়েছিল, তার “বঙ্গদর্শন” (১৮৭২) পত্রিক। 
এই পত্ত্রিকা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছিলেন, 
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দেশবাসীর প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতি সম্পর্কে “বঙ্গদর্শনে”র প্রথম সংখ্যায়: 
লেখা হয়েছিল, | 

“বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা 
ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্‌, এবং অনেক স্থখে সখী; যদি এই তিন কোটি: 
বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। 
কিন্ত তাহার কোন সম্ভাবন। নাই ;ঃ আমর! যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি 
কহি বা যত ইংরাজি লিখি ন। কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের 
চশ্শন্বদূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত 
হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়! উঠিবে না । 
গিল্টি পিতল হইতে খাটি রূপ ভাল। প্ররস্তরময়ী স্থন্দরী যৃত্তি অপেক্ষা, 
কুৎসিতা বন্যনারী জীবনঘাজ্রার স্থুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি 
বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল 
ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ঠবের সম্ভাবন। নাই ।... 

সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত 
দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কন্মিন্‌ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা, 
যায় না। স্থৃতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহ! তিন কোটি 
বাঙ্গালী কখন বুঝিবে ন1 বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিস্ততে, 
কোন কালেও শুনিবে না । যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে, 
ন1 সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই 1৮8৯ 
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৪৯ বঙ্গদর্শন ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; ১*ই কাতিক, ১৮৮০৭ 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার বিস্তার নর 


বস্কিমচন্দ্র “সাধারণী' পত্রিকাতে “জাতিবৈর, প্রবন্ধে শাসক শাসিতের 
সম্পর্ক নির্ণয় করে লেখেন, 

“মান্ছষের ম্বভাবই এমন নহে যে বিজিত হইয়। জেতার প্রতি ভক্তিমান 
হয়, অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী নিম্পৃহ খনে করে এবং জেতাও 
কখনই বল প্রকাশে কুঠিত হইতে পারে না। কেনন] আমরা প্রাচীন জাতি, 
অগ্ঠাপিও মহাভারত, রামায়ণ পড়ি, মন্ত-যাজ্ঞবস্কোর ব্যবস্থা অন্ুপারে চলি, কান 
করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি । যতদিন এ সব বিশ্মৃত 
হইতে না পারিব, ততদিন বিনীত হইতে পারি না, মুখে বিনয় করিব, 
অন্তরে নহে । অতএব এই জাতিবৈর আমাদের প্রকৃত অবস্থার ফল--যতদিন 
দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সন্বদ্ধ থাকিবে, যতদিন আমর! নিকৃষ্ট হইয়াও 
পূর্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাখনা নাই। 
এবং আমর। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরাজের সমতুল্য না 
হই, ততদিন যেন'আমাদিগের মধ্যে জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই থাকে 1৫১ 

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে দেশমাতৃকার চিন্ময়ী বূপটি প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন । 
দেশমাতৃকা “কি ছিলেন, কি হইয়াছেন* রূপ বর্ণনা করে তিনি লেখেন, 

“চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি-_-এই মুন্মযী- মুত্তিকারূপিণী-_ 
অনস্তরতুভৃষিতা--এক্ষণে কালগর্ডে নিহিতা । রত্বমতিত দশ ভূজ--দশ দিক্‌ 
--দশ দিকে প্রপারিত, তাহাতে নানা আমুধরপে নানা শক্তি শোভিত 
পদতলে শত্র-বিমদ্দিত বীরজন কেশরী শক্র-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মৃতি 
এখন দেখিব না--আজি দেখিব না, কাল দেখিব না--কালশোত পার 
ন! হইলে দেখিব ন1--কিস্ত একদিন দেখিব -.-আমি সেই কালঝোতমধ্যে 
দেখিলাম, এই স্থবর্ণময়ী বঙ্ষপ্রতিমা 1 -.এস, ভাই সকল ! আমর] এই অন্ধকার 
কালল্সোতে ঝাপ দ্বিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভূজে এ প্রতিমা তুলিয়া, 
ছয় কোটি মাথায্ বহিয়া, ঘরে আনি ।” ("আমার দুর্গোত্সব, কমলা- 
কান্তের দণ্ডর )। 

বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদকে কখনও সমর্থন জানাননি । 
তবে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক মতবাদ, আন্তিকাবাদী 
চিন্ত! ও মানব হিতাদর্শের গ্রতি তার অনুরাগ ছিল স্থগভীর ৷ 'লক্‌”, “হিউম, 
“কোত'-এর নব্যদর্শনকে তিনি গ্রহণ করেন তত্ব বিচারের ক্ষেত্রে । “রুশো 


৫&* সাধারণীঃ ১১ই কাতিক, ১৮৮, 
১৩ 


১৯৪ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ও “মিল”-এর মতাদশে তার সাম্যচিন্তা গড়ে উঠেছিল। সাম্যবাদ আলোচন! 
প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 

“সামাতত্বের তাৎপর্য; এই যে, সামাজিক বৈষম্য, নৈমগিক বৈষম্যের ফল, 
তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্তাযববিরুদ্ধ, এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল 
রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এইরূপ 
অগ্রারৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হুইলে, 
মনুস্তজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই ।..-তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার 
কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। 
অতএব পৃথিবীর স্থখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই 
অধিকার 1” (সাম্য) ূ 

সাধারণ মানুষের শ্রীবৃদ্ধিতেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশের প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতি 
উপলব্ধি করেছিলেন । এই সম্বন্ধে তার মন্তব্য ছিল অত্যান্ত পরিষ্কার । তিনি 
বলেন, | 

“এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও 
জয়গান করিব না 1” ( বঙ্গদেশের কৃষক ) 

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এঁক্য সম্পর্কে তিনি লেখেন, 

“বাঙ্গাল! হিন্দুংমুসলমানের দেশ-_-এক] হিন্দুর নহে । কিন্তু হিন্দুমুসলমান 
এক্ষণে পুথক-_পরম্পরের সহিত হ্ৃগ্তা শুন্য । বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য 
প্রয়োজনীয় যে হিন্দুমূপলমাঁনে এক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর 
মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাহার? ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা 
তাহাদের ভাষা নহে, তাহার। বাঙ্গাল লিখিবেন না বা বাঙ্গালা 
শিথিবেন না, কেবল উদ্ধু-ফাব্পী চালনা করিবেন, ততদিন সে এক্য 
জন্মিবে না । কেনন। জাতীয় এক্যের যূল-_ভাষার একতা 1৮৫১ 

বাঙ্গালীর সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে বস্ষিমচন্্র ঙ্গ-সমাজে 
সাম্য এবং বিভেদহীন এঁক্য-নীতি প্রচার করে দেশ সংগঠনের মহান্‌ কর্তব্য 
পালন করেছিলেন । ধর্ম ব্ষম্যের ফলে ভারতে যে সামাজিক বৈষম্য এবং 
অর্থ ব্টনের ক্ষেত্রেযে একদেশদধিতা, তা কিভাবে দেশবাসীর মঙ্গলের ক্ষেত্রে 
অন্তরায় সৃষ্টি করে, সে বিষয়ে তিনি বু মূল্যবান প্রবন্ধ “বঙ্গদর্শনে'র পাতে 
লিখেছিলেন । তীর এঁকাস্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাঙ্গালীর মনে এক গণতান্ত্রিক 


৫১ বঙ্গদর্শন £ ভাত্র, ১২৭৯ বঙ্গাবব। 


বাঙ্গালীর ব্বদেশচিন্তার বিস্তার ১৯৫ 


চেতনার স্থট্টি হয়েছিল। বঙ্ষিমচন্দ্রেরে এঁতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক 
উপন্যাসগুলি যেন স্বাদেশিকতার ব্বর্ণভাগডার | স্বদেশপ্রেমের মহান্‌ তাগিদেই 
তিনি এই উপন্তাসগুলি রচনা করেছিলেন । ত্যাগ, প্রেম ও কর্মের সমন্বয়ে 
'্বদেশ উদ্ধারের পথ তিনি উপন্তাসগুলিতে দেখিয়েছেন । বিশেষভাবে তার 
“আনন্দমঠ উপন্যাস ছিল স্বদেশপ্রেমের সংহিতা । রাষ্ত্রিক সাঁধনাতে 
'দেশবাপীকে রাষচিন্তার সঙ্গে অধ্যাত্ম-তপস্তাতেও সফল হতে হবে, এই 
উচ্চাদর্শ তিনি 'আনন্দমঠে"র যধ্যে প্রচার করেছিলেন । তার “বন্দেমাতরম্‌, 
ছিল স্বদেশপ্রেমিক দেশবাসীর জীবন-সঙ্গীত । ভারতের সনাতন নীতি ও 
সত্য সাধনাকে আধুনিক যুগচিস্তার মননালোকে বিচার করে তিনি আপন 
স্বাদেশিকতার মতাদর্শ বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যে প্রচার করেছিলেন । 
দেশোদ্ধারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যত ও পথ “স্বদেশী আন্দোলন, ও পরবর্তী- 
কালে রাষ্ট্রীয় চিন্তাদর্শে গভীর ভাবাবেগ ও আলোড়নের স্ষ্টি করে। ইংরেজ 
সরকার “বন্দেমাতরম্ঠ সংগীতের উপর আইনগত নিষেধাজ্ঞা জারি করে 
সঙ্গীতটির প্রাণশক্তি হরণের এক ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিলেন । 

ভৃদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাস ও আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে দেশাআবোধ 
প্রচার করেন। ্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে” তিনি স্বাধীন ভারতের 
রাষ্ট্রবাবস্থা, ধর্ম ও সমাঁজনীতি, অর্থনৈতিক ঝ্টনে সমতা বিধান প্রভৃতি 
নান৷ প্রসঙ্গে এক মননগর্ আলোচনা! করেন । হিন্ুমুসলমান ও অন্থান্ 
ধর্মসম্প্রদায়ের সকলেই এক দেশমাতৃকাঁর সন্তান, সঙ্ঘবদ্ধতাই জাতির একমাত্র 
সংবিধান, এই মতাদরশ ই ছিল ভূদেবের উদারনৈতিক চিন্তার বিশেষ রূপ । 
'জাতীয় এক্যের কথাপ্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 

“হিন্দু মুসলমান ছুই ভাই, উভয়ে যখন একদেশবালী, একই মাতৃস্তন্টে 
উভয়ে পুষ্ট, ফলত উহার। দুধ ভাই ।”৫২ 

ইংরেজদের সিভিল সানিস পরীক্ষার নিয়ম-নীতিকে ব্যঙ্গ করে লেখেন, 

“বিড়াল পাতের নিকটে থাকুক, মেও মেও করুক, মাছের কাটা থাক-_: 
পিত্ত সিভিল সাভিসের দিকে হাত বাড়ালেই চপেটাঘাত 1৮৩ 

ভূদেবের স্বদেশচিস্তা প্রচারের অন্যতম সহায়ক ছিল, এডুকেশন 
গেজেট” । বাঙ্গালীর মনে দেশপ্রেমের দীপকরাগ উদ্দীপিত করার উদ্দেক্টে 


৫২ ভূদেব চরিত (১ম ভাগ) কুমারদেব মুখোপাধ্যায় ; পৃ- ১৪৪ 
৫৩ এ পূ ৩০৮ 





১৪৬ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


তিনি এই পত্রিকায় হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারত সংগীত" কবিতাটি মুদ্রিত 
করেছিলেন । এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে দেশে আত্মজাগরণের উষ্ণক্োত 
প্রবাহিত হয়েছিল। ভূদেবকে এই কাজের জন্য ইংরেজ সরকারের 
কাছে জবাবদিহি করতে হয়। রাদ্রীয স্বাধীনতা আন্দোলনে হেমচন্দ্রের. 
“ভারত সঙ্গীতে"র প্রভাবের কথা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছেন, 
“চীন, ব্রহ্দেশ অসভ্য জাপান 
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান 
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।” 
কেবল আমরাই এতবড একটা প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার, 
উত্তরাধিকারী হইয়াও পরাধীন ও হেয় হইয়া রহিমনাছি । জগতের স্বাধীন 
দেশের তুলনায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদের অন্তরে এক অভিনব 
বেদনা! জাগাইয়া তোলে । এই বেদনার ভিতর দিয়া আমাদের আধুনিক 
স্বাদেশিকত। এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয় ।”৫১ 
ভূদেবের শ্বদেশচিস্তা ছিল সমাজকেন্দ্রিক! তার "সামাজিক প্রবন্ধে” 
রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূয়োদমিতা ও মননশীলতা। প্রকাশিত হয়েছে । 
তিনি সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ জাতীয়তাবাদকে সব সময় মিন্না করেছেন । 
বিশ্বাত্মবোধ ও বিশ্বানহুরাগের আরাধ্য বপ এবং সবভৃতে টৈত্রীকামনাকে ভূদেব 
দেশবাসীর হিতের জন্ত প্রচার করেছিলেন । বাঙ্গালীর পারিবারিক চত্বরে' 
তিনি ভারতের গাহ্‌স্থ্য ধর্মের অনুবর্তন কামনা করেন। তবু ভূদেব 
প্রয়োজনবোধে শাসকশ্রেণীর কাজের সমালোচন করতে দ্বিধাচিত্ত হতেন না। 
তার সম্পর্কে শাসকগোঠির ধারণ] ছিল, 
[3131506৮ 10) 1015 0.1, 2, 25013551500 15 5011 ৪2 
11101510৮৫6 
তবে, বীর সন্্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা ও বাণীতে বাঙ্গালীর 
স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি ঘটেছিল । ম্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালী স্বাধিকার. 
অর্জনের কুলিশ «কঠোর প্রত্যয়ে ভারতের আকাশকে যে রক্তরাঙা করেছিল, 
তার চিস্তাসমিধ, স্বামী বিবেকানন্দের আত্মজাগরণী বাণী ও কর্মচিন্তা থেকে 
সংগৃহীত হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টান্খে আমেরিকার চিকাগে! শহরে আস্তর্জীতিক- 


৫৪ নবধুগের বাংলা $ বিপিনচন্ত্র পাল পৃ. ২৭ 
&৫ ভুদেব চরিত €১ম ভাগ) £ কুমারদেব সুখোপাধ্যায় , পৃ. ৩০৩-০৭৪ 


বাঙ্গালীর ব্দেশচিস্তার বিস্তার ১৯৭ 


'ধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে যে বক্তৃতা তিনি দেন; 
তাতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় ধর্ম ও ভারতবাঁসীর মান-মর্ধাদা 
বিশেষভাবে বুদ্ধি পেয়েছিল । বিবেকানন্দের এই বিশ্ববিজয় বাঙ্গালীর ধমনীতে 
নতুন রক্ততরঙ্গবেগ প্রবাহিত করে । হিন্দুধর্মের শাশ্বত বোধি-চেতনার 
অন্তরালে ( বেদান্তধর্ম ) ঘে জাত্িপ্রেম, সর্বভূতে মৈত্রীভাবন। ও মানবতাবাদের 
মহান্‌ তথা নিহিত আছে, তাকেই তিনি স্বদেশবাসীর স্বার্থে পুনরুদ্ধার করে 
বিশ্বের দরবারে মধাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । বিবেকানন্দ “যত্র জীব, 
তত্র শিব” মহাজ্ঞান লাভ করেন গুরু শ্রীশ্রারামকষ্* দেবের 'যত মত তত পথ, 
সমন্বী সাধনার পঞ্চবটী থেকে । রামকষ্জদেব ছিলেন পুরোপুরি অধ্যাত্মবাদী । 
তার ধর্মচিন্তা ছিল মূলত: বেদাম্ম-শাখাশ্রঘী । তিনি হিন্দু ধর্মমতের বিভিন্ন 
সাধনায় পিদ্ধিলাভ করা ছাড়ীও, "হিন্দু মতাদর্শের অনেক সাধনায় 
পিদ্ধিলাভ করেছিলেন । রামক্ুষ্কদেব সাধনার ক্ষেত্রে যে অন্মুখীনতার 
মাশ্রর্র নিয়েছিলেন, বিবেকানন্দের স'পনায় তা হযে ওঠে বিশ্বম্ধী ও 
বিশ্বপ্রপারী ! সকল ধর্ধের মধো মানবিক অন্ভূতি যে অচ্ছেছেভাবে সম্পৃক্ত, 
সাধন-পিদ্ধির নিভূতি 'মালোকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই 
জাতিভেদের কঠোরতা ও বর্ণাশ্রমের নিয়ম-নীতিতে' তার কোন বিশ্বাস ছিল 
না। রামরুঞ্জদেপের সাধনাতে আধুনিকতার (সবভৃতে মৈত্রী-ভাবন। 
ও মানবহিতবাদ ) চরম যূল্যায়ন হয়েছিল ধলেই “ভারতবীয্ ব্রাহ্ম সমাজে'র 
কেশবচন্দ্র সেন ও “সাধারণ ত্রাহ্ম সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী তার প্রাতি আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । এই জাতীয় হিতপাদী মনীঘিগণ ধর্ধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 
এহিকতার সঙ্গে ভারতের সনাতন এঁতিহোর এক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। 
তারা রামকুঞ্জদেবের মাতৃপাধনাতে অনুরূপ আদর্শের পুর্ণ অনুসন্ধান 
পেয়েছিলেন বলেই অনেকেই তার মতাদর্শের অনুগামী হন। 

বাঙ্গালীর জাতীর়তার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের সর্ধশ্রেষ্ট অবদান, “সোহম্‌, 
মন্ত্রের প্রচার ও প্রতিষ্টা__অর্থাৎ মন্ষ্যাত্বের পুর্ন জাগরণ । সাম্প্রদায়িকতা 
জাতিভেদ ও অর্থনৈতিক বিপর্ধয়ে পু'দস্ত ভারতবাসীকে তিনি উদ্ধার ও 
পুন,-প্রতিষ্টিত করে চেয়েছিলেন আত্মবিশ্বালের মহামন্ত্রে। সেইজন্য তিনি 
ধর্মকে কেবল তত্ব ব্যাখ্যার মধ্যে আবদ্ধ না করে মানবায়িত করেছিলেন । 
'দেশবাপীর মনোবল ও আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশকেই তিনি-ধর্মের প্রকৃত 
এমনুণীলন রূপ বলে প্রচার করেন । কেবলমাত্র রাজনৈতিক আলোচন। ও 


১৯৮ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাব 


অর্থনৈতিক অসাম্য দুরীকরণের অভিলাষ রাষ্ত্রিক আন্দোলনকে গতিশীল' 
করতে পারে না, ধর্মলাধনা ও ঠতন্য বিকাশের মধ্য দিয়ে অখণ্ড 
জীবনানুভূতি যখন বাস্তব জীবনের সঙ্গে কর্মের সামঞ্তস্ত স্থাপন করে 
প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়_-তখনই ঘটে দেশবাসীর পূর্ণ জাগরণ । বিবেকানন্দের চিন্তা 
ও সাধনাতে এই তত্বের বিকাশ ঘটে । তিনি স্বাদেশিক নেতাদের আহ্বান 
জানিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 
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ভারতবাসী দীর্ঘদিনের তামসিক নিন্রা ও জাডাচেতনা থেকে মুক্তিলাভ 
করে আত্মোন্সেষের পথে যে ক্রমশঃ অগ্রপর হয়েছিল, তাকে তিনি স্বাগত 
জানিয়ে বলেন, 

“অন্ধ যে সে দেখিতেছে ণা, বিকৃতমন্তিষ্ক যে বুঝিতেছে না যে, আমাদের 
এই মাতৃভূমি গভীর নিন্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই 
এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না, কোন 
বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে ইহাকে চাপিষা রাখিতে পারিবেন ন1; কুম্তকর্ণের 
দীর্ঘনিত্র| ভাঙ্গিতেছে 1৮৫৭ 

স্বাধীন ভারত, স্বতন্ত্র ভারত, জ্ঞানে-প্রেমে, শৌর্ষে-বীর্ধে মহীয়ান্‌ ভারত, 
দারিপ্র্মুক্ত ভারত "৪ সাধারণ জনগণের ভারত গঠনের জন্য বিবেকানন্দ 
ভারতবাসীকে ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন । বেদাস্তের জীবব্রদ্দতত্বই 
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৫৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী , পু. ২৯৮ 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার ১৯৯ 


তাঁকে “সোম্তালিজযে"র দ্বারদেশে উপনীত করেছিল । সমকালীন রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে তার মানস সংযোগ ছিল নিবিড় । ইতিহাসচেতনার 
মননালোকে তিনি উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বের রঙ্গমঞ্জে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
পাল অচিয়েই শুরু হবে । এ-ব্ষয়ে তার মন্তব্য ছিল যে, কোনও না কোনও 
ধরণের “সোম্ঠালিজমঠ আসছে এবং তিনি “সোশ্যালিষ্ট । সমাজতন্ত্রের 
আদর্শ সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণ] ছিল, 

“এমন সময় আসিবে, যখন.*শূত্রের প্রাধান্ক হইবে-.-শৃত্রধর্মকর্ম-সহিত 
সর্ধদেশের শুদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে ।-*সোস্তালিজমূ, 
এনাফিজম্‌, নাইহিলিজগ্‌ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধবজা 1” 
( বর্তমান ভারত ) 

বিবেকানন্দ সবদিক থেকে চেয়েছিলেন সাধাজিক সাম্য। ভারতের 
অর্থনৈতিক ছুর্দশার জন্য তিনি বিত্তবানদের দায়ী করেন। নিরম্ন সাধারণ 
মানুষের কাছাকাছি এলেই দেশের জন্য জন্মাবে প্রকৃত মমত্ববোধ ও গ্রীতি। 
সেজন্য তিনি শ্বদেশের যুবকদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 

“কোনো অন্যায় সুবিধা চেয়ো ন!, সকলের জন্য সমান স্থযোগ চাই। 
যুবকবুন্দ, তোমর] সামাজিক উন্নয়নের বাণী ছড়িয়ে দাও, সাম্যের বাণী প্রচার 
কর ।”৫৮ 

স্বামিজী শোষিত দীন-দরিদ্রু ভারতবাসীর জীবনকে নতুন মৃল্যবোধে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এ-বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল, ভারতের একমাত্র 
আশার স্থলই ভারতীয় জনসাধারণ--কেননা এরাই অগ্রগতির ধ্বজ] বাহক । 
পেজছ্য তিনি কংগ্রেসের প্রথমদিকের গণস্বার্থবিমুখ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে 
সমর্থন করেননি । ঘত্রজীব তত্র শিব" এই তত্বকে তিনি ব্যাবহারিক ক্ষেভ্ঞে 
প্রয়োগ করেন । গুপনিষদিক চেতনায় দীক্ষিত হলেই দেশবাসীর প্রকৃত 
মহত্ব ও বীর্ষ প্রকাশিত হবে, এই বিশ্বাদে তিনি বলেন, 

“তোমাদের উপনিষদ্‌--সেই বলগ্রদ, আলোকগ্রদ, দিব্য দর্শনশান্্র আবার 
অবলম্বন কর,'.***.*তোমাদের সন্মুখ উপনিষদের এই সত্যসমৃহ রহিয়াছে। 
এ সত্য সকল অবলম্বন কর, এগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্ধে পরিণত কর-_ 
তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে” ( আমার সমরনীতি ) 


৫৮ বিশ্ববিবেক £ ডঃ অসিঙকুমার বঙ্দ্যোপাধায় ও ন্তান্ত সম্পাদিত; পৃ. ২৮৪ 


২৪৯ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাৰ 


আর, ভারত উদ্ধারের জন্ত তিনি ডাক দেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও 
শ্রমজীবিদের । দেশগঠনে তাদের আহ্বান জানিয়ে বিবেকানন্দ বলেন, 

“তোমরা শৃন্যে বিলীন হও, আর নৃতন ভারত বেরুক | বেরুক লাঙল ধ'রে, 
চাষার কুটার ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে । বেক্ুক 
মুদির দোকান থেকে, ভুবাওয়ালার উচ্চনের পাশ থেকে । বেরুক কারখান। 
থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেক্চক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে । 
এর সহন্্র সহম্র ৰ্সর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,_-তাতে পেয়েছে 
অপূর্বব সহিষ্ণুতা । সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,_তাতে পেয়েছে অটল 
জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে ছুনিয়া উদ্টে দিতে পারবে; 
আধখান] কুটি পেলে জ্রলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের 
গ্রাণ-সম্পন্ন |” (পরিব্রাজক ) 

বস্কিমচন্্র যেমন দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা! করেছিলেন, দেশমাতৃকাকেই 
শ্রেষ্ঠ দেবীরূপে গ্রহণ করে আত্মত্যাগের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন 
দেশবাপীদেরক* ; বিবেকানন্দও অন্ুকপভাবে বলেন, 

“আগামী পঞ্চাশৎ বর্ধ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের 
আরাধ্য! দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে 
কোন ক্ষতি নাউ । অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন ; এই দেঁবতাই একমাত্র 
জাগ্রত--তোমার স্বজাতি-_পর্ধত্রই তাহার হস্ত, সর্ধত্র তাহার কর্ণ, তিনি 
সকল ব্যাপিঘ্না আছেন |” (ভারতের ভবিষ্যৎ) 

বিবেকানন্দ ভারতবাসীর আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি কামনা করেছিলেন । 
কোন পরান্ুবাদ বা পরান্নকরণ জাতিকে উন্নতির গৌরবময় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারে না। তাই তিনি সকলকে ব্বদেশনিষ্ট, শ্বাবলম্বী ও উদাঁর 
ভ্রাতৃত্ববোধে দীক্ষিত হ'তে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 

“হে ভারত, এই পরান্তবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসন্ুলভ 
দুর্বলত।, এই ঘ্বণিত জঘন্ত নিষ্টুরতা--এইমাজ্র সন্থলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ 
করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাপহায়ে তুমি কীরভোগ)া স্বাধীনতা লাভ 
করিবে 7-**ভুলিও না-_তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিগ্রদন ; ভুলিও না৷ 

* “আমরা অন্ধ মা মানি না-জননী জন্মভঁমিশ্চ হ্র্গাদপি গরীয়সী । আমরা বলি, জন্মভুমিই 


জননী, আ[মীদেব মা নাই. বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই- স্ত্রী নাই, পুত নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই. 
তামাদেব কাছে কেবল সেই সুজলা, হুফলা, খলয়জসমীরণশীতলা, শন্তগ্তা মলা” (আনন্দমঠ ) 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার বিস্তার ২০১ 


_-তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না__নীচজাতি, 
মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস 
অবলম্বন কর; সদর্পে বল--আমি ভারতবামী, ভারতবাসী আমার ভাই। 
বল-_ঘূর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবালী, চণ্ডাল ভারতবাসী 
আমার ভাই।” (বর্তমান ভারত ) 

এমনি করে অধ্যাত্চেতনা ও রাজনৈতিক ভাবধারা একই সংগে সমদ্থিত 
হয়েছিল তার আরও বহু বক্তার যধ্যে। বিবেকানন্দের বক্তৃতা দেশবাসীকে 
'্বদেশবোধে তড়িৎস্পৃষ্ট করে । এরই ফলে সমগ্র বাঙ্গালী দেশপ্রেমে উদ্ধ,দ্ধ 
হয়ে স্বাদেশিকতার বিভিন্ন কর্ম-কাণ্ডে আজ্মনিয্নোগ করেছিল । পরবর্তীকালে, 
বিশেষ করে 'অগ্নিধুগে'র বিপ্রব আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল 
ছুনিবার । তীর প্রভাবের কথা তদানীন্তন কালের একজন দেশমুক্তিসংগ্রামী 
৫পনিকের মুখে সশ্রদ্ধভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 

“বিপ্রব-আন্দোলনে স্বামিজীর প্রন্াব? -.তার বাণীর উদ্দীপন] ছাড়া 
বিপ্লব-আন্দোলন এভাবে হ"ত কিনা সন্দেঠ 1 -***এমন বিপ্লবী ছিল না যাঁর 
বাড়ীতে স্বামীজীর কোনো না কোনো বই ছিল না1।.."বিবেকাণন্দের 
কথাগুলো জলছিল আগুনের মত! আমরা তার কথা জপ করতুম আর 
কাজ করতুম । আমরা--.বলতুম স্বামীজীর কথা-_'বলি চাই” 1৮৫৯ 

বন্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে দেশমাতৃকার চিন্ময়ীৰকপ বন্দনাতে আহ্বান জানিয়ে- 
ছিলেন, আর বিবেকানন্দ দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন স্বদেশের মঙ্গলের 
উদ্দেশ্তে আম্মোৎ্সরগের । বঙ্কিমচন্দ্রে যার সুচনা, বিবেকানন্দ তার পরিণতি, 
এবং স্বাদেশিকতার যোধনথুক্তি পর্ধাষে এর পর্ণ বিকাশ । এ আলোচনা অবস্থা 
পরের | 


৫৯ বিপ্রব-মান্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব £ হর্রিকুমার চক্রবতী , পু. ৪৬। 


উপসংহার 


স্বাদেশিকতার 'মহাপ্রাবী প্রচণ্ড নিঝ'র* নাট্যকারদের চিত্ততটে আঘাত 
করেছিল ভীমবেগে । বাইরের সংঘর্ষে আর ভেতরের তাগিদে বাঙ্গল। 
সাহিত্যে এল স্বাদেশিক নাটকের জন্মলগ্ন। দেশগ্রেমের এই ভাবোন্মেষিত 
সময়ে বিশেষভাবে হ্ষ্টি হল-_এঁতিহাসিক নাটকের । ইতিহাসোক্ত অতীত 
গৌরব কাহিনীর আবরণের মধ্যে নাট।/কারেরা জাতীয়তাবাদ ও শ্বদেশ 
গৌরবের মহান্‌ আদর্শ প্রচার করেছিলেন । দেশের সাধারণ মান্তষের মন- 
প্রাণ শ্বদেশাভিমুশী ছিল বলে এই নাটকগুলির প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল 
অসাধারণ । কেবল নাট্য সাহিত্যে নয় বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যান 
শাখাতেও ম্বাদেশিকতার রৌদ্ররদ প্রবাহিত হয়েছিল। রঙ্গলালের পর: 
হেমচন্দ্র বাঙ্গল৷ কাবাধারাতে স্বদেশপ্রেমের তুফান ছুটিয়েছিলেন। তার 
“বিংশতি কোটি মানবের বাস* কবিতাটি ছিল স্বদেশপ্রেমের ও মুক্তি কামনার 
প্রভাতী সঙ্গীত। নবীনচন্র “পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যে জাতির ইতিহাস চিন্তাকে 
নতুন করে বিশ্লেষিত করে জনপাধারণের কাছে উপস্থাপিত করলেন । 
ব্রিটিশ সরকার কাব্যগ্রন্থটর উচ্চ সমাদর "ও জাতিজাগরণী প্রভাব লক্ষ্য 
করে এর সবাঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা গতিবেগ মন্থর করতে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন । ১৮৭২ শ্রীষ্টাবে 'জাতীয় নাট্যশালা” স্থাপিত হলে, নবীনচন্দ্রের 
'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকাকারে জনসমক্ষে অভ্দিনীত হযেছিল। 'সযকালে 
বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাসগুলিরও নাট্যরূপ দেওয়। হয়েছিল । 
বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাটারূপ বিদেশী সরকারের কাছে 
আতঙ্কের কারণ হয়েছিল । তাঁর বহুবার “অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনে”র সাহায্য 
বলে নাটকগুলিকে বিবাসিত করেন । সাধারণ রঙ্গশালায় পূর্বহরীদের রচনার 
অভিনয় সাফল্য দেখে এঁতিহাসিক নাটক রচনায় উত্সাহ বোধ করেছিলেন 
একালের নাট্যকারের] । অবশ্ত অনেক আগে মধুহ্ছদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী” নাটক 
রচন1! করে নাট্যকারদের স্বদেশপ্রেম প্রচারে আগ্রহী হ'তে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । তার এই নাটকের যূল লক্ষ্য সেক্সপীয়রের আদর্শে ট্র্যাজেডি 
রচন। হলেও জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশগ্রেমের লক্ষণগুলি অর্থাৎ জাতির ইতিহাস 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্ত।র বিস্তার ২০৩ 


চেতনা, অতীত গৌরবময় কীঙ্তির উত্তরাধিকারের আকাজ্ফা এবং পরাধীনতার 
মর্মজালা--সমন্ত কিছুই “কুষ্ণকুমারী” নাটকে উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে । 
সে হিসাবে মধুস্থদনের এঁতিহাসিক নাটকের একটি স্বতত্্ সস্তা আছে। 
স্বাদেশিকতার বয়ঃসন্ধিপর্ধে মে সমস্ত শ্লাদেশিক নাটক রচিত হয়েছিল, তাদের 
প্রধান উদ্দেশ ছিল, 

(১) দেশের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশপ্রেমের উপলব্ধি। 

(২) স্বাধীনতা বিরহিত জনসাধারণের মধ্যে পরাধীনণ্ভার শর্মজালা 

প্রচার | 

(৩) বৃহত্তর ভারতচেতনার উন্মে ও প্রসার চিন্তা । 

অবশ্য এই পর্বে উপেন্দ্রনাথ দান একটি স্বতন্ত্র সথরের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন । 
বাঙ্গলা নাটাজগতে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী । শাসকবর্গের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে পরাধীন প্রজার সক্রিয় প্রত্থিরৌধ ও প্রয়োজনবোধে অন্তর ধারণ 
যনোভাবন1 প্রচারই তার নাটাচিস্তাল বক্তব্য ছিল। অন্যান্য নাট্যকারের! 
সংগঠনমূলক আদর্শে ব্রতী হয়ে নাটক রচনা ও শ্বাদেশিকতার প্রচার 
চাঁলিয়েছিলেন । মধুস্থদন ছাড়া জ্যোভ্িরিন্্রনাথ ঠাকুর, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও মনোমোহন বন্থু ছিলেন বিশেষ উল্লেখমোগা । ব্বদেশপ্রেমের আহ্বান 
মধুন্ছদূনের লেখনীতে অস্কুরাকাঁরে পরিস্ুট হলেও, স্বাদেশিকতার আদর্শ 
প্রচারের মহান্‌ দায়িত্ব বহন করেন, ঠাকুর বাড়ীর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । এখন 
আমাদের এই পর্বের নাটকগুলির গররুত্বপূর্ন ভূমিকার পরিচয় গ্রহণ করতে 
হবে। 


ছয় 
মধুতুদনের নাটকে স্বাদেশিকতা 


কবিমানস 
১ 

মধুহ্দনের কবিষানসে নিগুচ সাহিতা পিপাসা ও ইতিহাস চেতন। 
একই সঙ্গে বিমিশ্র হযে যে মানবহিতণাদ এখং মর্তাগ্রীতির সুউচ্চ মহিমা 
ঘোষণা করেছিল, তাই বিস্তৃতাকারে স্বজাতিগ্রীতি ও স্বদেশ মহিমার 
প্রতি গভীর মমতববোধ কষ্টি করে। কঞ্চকুমারী” নাটকে কবির সচেতন 
ট্র্যাজেডি স্ুষ্টর মনোকল্পনার অভ্ডান্থরে পরাধীনতার মর্মবেদনা ও রাষ্ত্রিক 
সচেতনতা আন্মপ্রকাশ করেছে। 

পুবর্তী আলোচনা থেকে আমরা লক্ষা করেছি, “সিপাহী বিদ্রোহের 
পর থেকেই বিদেশী অধীনতা'র প্রতি বাঙ্গালী ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে । 
পাঙ্গলা আহিতোর কাব্যশাখাতে বাঙ্গালীর পরাধীনতার মনোবেদন। 
৭. মর্গবিদারী জ্বালা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হশেছে। রঙ্গলাল 
ধন্দ্যোপাধ্যাম্নের 'পদ্সিনী উপাখ্যান” এ-বিমযে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । 
রাজপুত জাতির পরাজয় কাহিনী বর্ণনার মাধামে কবি স্বদেশগ্রীতি, 
স্বাধীনতার আদর্শ ও দাসত্বের আত্মগ্লানির কথাই প্রকাশ করেছেন। কবির 
কাব্য চিন্তাতে সমকালীন বাঙ্গালীর পরাভূত মনঃকষ্টের কথাই ব্যক্ত হয়েছে । 
রাজপুত জাতির পরাজরকে তিনি বুহনুর আর্থে ভারতবাসীর ক্ষাত্রশক্তির 
পরাভব হিসাবেই বর্ণনা করেছেন । 

পরাধীনতার জীবনযন্ত্রণা থেকেই জাতির চিত্ত ইতিহাসমুখী হয়। 
বাঙ্গালীর মনে মুক্তি পিপাসা তীত্র হয়েছিল বলেই; ইতিহাসের মধ্যে 
যেখানে বাহুবলের ভজন। আছে, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জীবনোৎ্সর্গের 
মহিমময় বিবরণ আছে, অধীনতার বিরুদ্ধে অভিযান ও রণবাছ্ের ধ্বনি- 
নিনাদ আছে, সে সব কাহিনী অথবা! উপাখ্যানের প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ 
গভীরভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে । সমস্ত বাঙ্গলাদেশ যেন জাতীয় বীরের 
অন্ুুসন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তাই মধুন্তদন যখন “আলটমাসে”র 
(ইলতুৎমিস ) কন্া সুলতানা রিজিযার চরিত্র অবলগ্ছনে নাটক রচনার 


মধুহুদনের নাটকে স্বার্দেশিকতা! ২৪৫ 


পরিকল্পনা! করেছিলেন, তখন বেলগাছিয়া নাটাশালার শ্রেষ্ট অভিনেতা 
কেশব গঙ্গোপাধ্যায় তাকে লেখেন, 

“5 002 5গ, 2 01098100 50111095 005, 0220 স০ ০৪11 ০0 
2 5000)600 11020 61010150015 ০0৫ [৪1900 7 [061162৮5005 8610 
15 01600 266051৮2 2170. 10085 51610 21701001901 1019 601 059 
11091728,0100 01 2. 11061 11005 স০০৫15611,” ১ 

নট কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এই চিঠি পেয়ে মধুদন তার নাটক রচনার 
বিষয়-পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিলেন । সে সময়ে ধারা রাজস্থানের 
কাহিনীর প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন; জাতীয়তাবোধ ও ন্বাদেশিকতার 
আদর্শ উদ্বোধনই তাদের প্ররুত উদ্দেশ্ট ছিল। মধুহ্দনের স্পশ্শগ্রাহী কবিচিত্ত 
দেশবাসীর এই অন্রভাবনাটি সহজেই উপলদ্ধি করে। নাটক রচনায় 
রাজপুতদের বীরত্বব্যঞ্ক কাহিনীর প্রতি তার অনুরাগ প্রকৃতপক্ষে সেকালের 
জাতীয় ভাবনার প্রভাবজনিত ফলশ্রুতি । 

মধুহছদন দেশনেতাদের ম্বদেশহিত 'মী মনোবাসনার সঙ্গে যে একাত্ম 
হয়েছিলেন, তার পরিচগ্ন অন্য এক স্থানে পাওয়া যায়। তিনি ধখন 
মহাকাব্য রচনার জন্য বিষয়বস্তর অগ্ুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন শ্বদেশ 
চিন্তায় পিদ্ধকাম পুরুষ রাজনারাঘ়ণ বস্থ তাকে “সিংহল বিজয়, কাহিনী 
মহাকাব্যের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে অন্রোধ করেন । কারণ তিনি 
বিশ্বাস করেছিলেন, এই কাহিনীতে বাঙ্গালীর দেশপ্রেম ও বাহুবলের যে 
সার্থক মহিমার কথ! লিপিবন্ধ আছে, তা দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে 
অনুপ্রাণিত করবে ।* আর মধুন্দনও “সিংহল বিজধ' কাহিনী সম্পর্কে 
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২০৬ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন ।ণ* একজন প্রকৃত ব্বদেশহিতবাদী নেতার 
সঙ্গে মধুস্দনের এই মানপসিক একাত্মতা অবশই তার শ্বদেশগ্রীতির স্বাক্ষর 
বহন করে। তবে মধুহথদনের স্বদেশগ্রীতিতে কোনে। বৈরীভাবন? প্রকাশিত 
হয়নি। তার দেশাকবোধের কথা বলতে গিয়ে একালের একজন বিদগ্ধ 
সমালোচক যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 

“ভিরোজিওর কাব্যে যে দেশাত্মবোধ দেখতে পাই, মধুস্ছদনের কাব্যের 
দেশাত্মবোধ তা থেকে ভিন্ন নয় .. *ডিরোজিও ও মাইকেলের দেশাত্মবোধে 
জাতিবৈরের স্থান নাই। দেশের প্রাচীন গৌরবে গর্ববোধ আছে, কিন্ত 
ইংরেজ শাসন বা ইংরেজ শাসক বা ইংরেজ জাত সম্বদ্ধে জাতিবৈরের 
ভাব নাই ।*." 
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(মাইকেল মধুহ্দন দত্তের জীবনচরিত* যোগীল্ত্রনাথ বন্থু, পৃ. ৩১৩--৩১৫ ) 

1 0153 209 6৮০ সিংহল 914 0০৮. 2186 ৪ ৪০৮]6০6 201) 90981930 900. 10300186512 
80908, 1 8০9৮5058898, 1১8৮6198 &00. 1059-8056700:98, 7৮ 01599 8 19110 78 
8059061010 200) & 109 ৪০০০৪, ( মধুস্দনের পত্রাবলী + পত্রদূংখ্য! ৮৬) 


মধুন্থদনের নাটকে ম্বাদেশিকত। ২৯৭ 


মধুহ্থদন ইংরেজের ধর্ম, আচরণ, পরিচ্ছদ ও লোক ব্যবহার গ্রহণ 
করেছিলেন 1.."তিনি কাব্য লিখলেন ইংরেজিতে, ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতে 
হবে এই ছিল তার আকাক্ষা ।..-তবে তাই বলে মধুস্ছদনের দেশাত্মবোধ 
ছিল না, বা তার গভীরতা কম ছিল এমন মনে কর? উচিত হবে না। 
মধুস্থদনের দেশাজ্মবোধ অকৃত্রিম ও গভীর । দেশের নৈবগিক সৌনদর্ধয, 
পৌরাণিক মাহায্স্য, এ্রতিহাসিক গৌরব এবং সর্বোপরি দেশের মহাঁকবিগণ 
সম্বন্ধে একটি সচেতন অভিমান ।-*'মধুস্থদনের কাব্যে সাময়িক উত্তেজন। 
€নই,..কিন্তু এ বদলে যা আছে, বিশেষভাবে তার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 
তা অকৃত্রিম দেশাম্বোধজনিত । এদেশের প্রাচীন কবি ও কাব্য, নৈসগিক 
ও মনুষ্য রচিত সৌন্দর্য, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার মাহাত্ম্য, এদেশের পালা 
পার্বণ, এদেশের দেবদেবী (মনে রাখতে হবে ধশ্মে তিনি খৃষ্টান 
ছিলেন, সামাজিক আচরণে ইংরেজ) সর্ধজনমান্য ব্যক্তি প্রভৃতি তাঁর 
দেশাত্বোধের ভিন্তি। এভিত্তি উদার ও অটল । উদার বলেই এর মধ্যে 
একাধারে ভারত ও বঙ্গের স্থীন আছে-_“জ্যাতির্ময় কর বঙ্গ-ভারত রতনে* ! 
আর অটল বলেই একাধারে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের 
সঙ্গে ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি অর্ববাচীন কবিগণের স্থান হয়েছে । 
মধুস্থদনের দেশাত্মবোধ শূলের মতো সঙ্কীর্ণ বা স্তস্তের মত উত্তঙ্গ নয়__ 
স্বুতলের মত সমতল ও নিরাভরণ । আর রাজপুত্র অশোকের মত সেখানে 
উপবিষ্ট বলেই সম্াটজনোঁচিত তার ভবিষ্যত ।”২ 

স্বদেশ, স্ব-সংস্কৃতি ও স্বজাতির অতীত মাহাত্ম্য তিনি যে মধাদার সঙ্গে 
তুলে ধরেছিলেন, তাতে তার যুগের প্রবৃত্তি ও বাপন। সজ্ঞান এবং সক্রিয়ভাবে 
কার্ধকরী হয়েছে । এর মূলে ছিল, “হিন্দু কলেজের অসামান্য প্রভাব । 
আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, দেশের সর্ধাঙ্গীণ শুভ চিকীর্ধায় “হিন্দু 
কলেজে'র ছাত্রেরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন । জ্ঞান-যুক্তি-কর্মে মানবতার 
উচ্চ মহিমা প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীর অন্ধ সংস্কার এবং জাড্যচিস্তার অবসান 
ঘটিয়ে আত্মমহিমার প্রচার ও আত্মশক্কিতে বিশ্বাসী করে তোলাই তাদের 
সকল কর্মের একমাত্র ব্রত ছিল। সংবাদপত্র ও সভাসমিতি ছিল তীদের 
সংগ্রামের হাতিয়ার । নব্যবঙ্গীয় যুবকের প্রতীচ্যের ভাবধারা ও ইতিহাস- 


২ মধুনুদন ও দেশাত্মবোধ ২ প্রমথনাথ বিশী; দেশ (দাহিত্যসংথ্া ), ১৩৭*। 


বত বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


চেতনার প্রসার ঘটিয়ে দেশবাসীকে সর্ববিষয়ে আত্মনিতর করতে চেয়েছিলেন ॥ 
দেশবাসীর মধো গণতান্ত্রিক চেতন। স্ফ্রণের জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব তারা শ্ত্টি করেন । “হিন্বু কলেজে'র ছাত্রদের ছিল প্রচণ্ড জীবনীশক্কি 
এবং এই শক্তি দেশবাসীর মন ও সমাজের পঙ্কিলতা দূরীকরণের ক্ষেত্রেই 
নিয়োজিত হয্েছিল। নির্মোহ যুক্তবাদের অনুশীলনে তারা উপলব্ধি করেন 
দেশের তমোময় স্থবিরাবস্থা আর প্রয়োজন অনুভব করেন অসত্যের অচলায়তন 
ভেঙ্গে অবরুদ্ধ জীবন-স্তরোতকে মুক্তি দিয়ে নব ভাববন্যার প্লাবনে সকলকে 
উজ্জীবিত করতে । এজন ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারকে দেশবামীর ভবিষ্যৎ 
মুক্কির জন্য “হিদু কলেজে'র ছাত্রের সর্বাগ্রে চেয়েছিলেন । রাষ্ুনীতি 
আলোচনা, স্বদেশবন্দনা ও শাপক প্রভুদের সমালোচন1--সমস্ত কিছুর মূলে 
ছিল জাতিহিতৈষণা। পরিবর্তন বিমুখ, নিয়ম-শাগিত নিজীব জরাগ্রন্ত 
প্রাণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বদ্ধ ও গতিশীল করে তোলার সকল দায়িত্ব: 
পালন করেছিলেন “হিন্দু কলেজে'র ছাত্রের] । 

মধুহুদনের চিন্তুতলদেশে “হিন্দু কলেজের প্রভাব ছিল ছুনিবার। তিনি 
ছাজাবস্থাতেই যুক্তিবাদী আদর্শে অনুরাগী হন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও 
আচরণেন নিয়ম-নীতিতে তার পৌরুষ, আত্মপম্মানবোধ ও সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত 
ছিল। 'ইয়ংবেঙ্গল” যুবকদের ইতিহাসচেতনাশ্রয়ী সাংবাদিক মনোভাব, 
সংস্কার বাসনা ও শ্বদেশগ্রীতি তাকে বাল্যকাল থেকে আচ্ছন্ন করেছিল । 
তিনি “হিন্দু কলেজে' ছাত্রজীবনে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের ছাত্র ছিলেন। 
রাজনৈতিক মতবাদে 'টোরী” সম্প্রদায়ভূক্ত হলেও, তিনি ছাত্রদের মনে সঞ্চার, 
করেছিলেন তীব্র মত্ত্য প্রেম, সৌন্দর্চেতনা ও কাব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ | 
মধুহ্ধদনের কবিকল্পনা বিকাশের মূলে রিচাঙসনের প্রভা ছিল অপামান্য। 
কিন্ত তাহ'লেও ভিরোজিও হিন্দু কলেজে*র ছাত্রদের মধ্যে বিচার-সঙ্গতি- 
সমন্থম এবং দেশপ্রেমের মে বন্ডিকা জেলে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রভাব 
মধুস্থরনের কাল পর্যন্ত ছিল অগ্লান। তাই মধুস্দন “হিন্দু কলেজে? প্রবেশের, 
সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের পঙ্গে সংযুক্ত হন।* ১৮৪৩ সালে শেলী, বায়রণ, 
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মধুহ্দনের নাটকে ম্বাদেশিকতা ২৯১ 


স্কট পড়বার সময়ে, রাজা পুকুর দেশাক্মগৌরব কাহিনী লিখে তিনি 
্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
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মধুহ্ছদনের এই বিষাদচেতনার সঙ্গে ডিরোজিওর ম্বদেশগ্রীতির আদর্শ 
স্বাভাবিকভাবে মিশে আছে । তবে কেবল মধুন্দনেরই নয়, “হিন্বু কলেজে'র 
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২১৩ বাঙ্গল! নাটকে ম্বাদেশিকতার গ্রভাব 


অন্তান্ত ছাত্রদের ত্বদেশহিতবাদীতার বৈশিষ্ট্য ছিল একই রকম | মধুন্থদন 
হ্বদেশবাঁসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেন; এবং তারই জন্য উনিশ 
শতকের বাঙ্গলাদেশে যাবতীয় সমাজ সংস্কারকর্ম চিন্তার প্রতি তার সমর্থন 
ছিল আস্তরিক। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের “বিধবা-বিবাহ*? আন্দোলন 
পরিচালনাকে তিনি মনেপ্রাণে শ্বাগত জানান। পরবর্তীকালে আপন 
্রদ্ধাবনত চিত্তের উদাহরণ হিসাবে “বীরাঙ্গনা কাব্য, তিনি 'বঙ্গকুলচূড়া। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসর্গ করেন। বঙ্গনারীদের উষর মরুজীবনের 
করুণ যগ্ত্রণা, সামাজিক শাসনের নামে ছুঃশাসন বৃত্তি ও চগডরীতি, সমস্ত 
কিছুর প্রতি তাঁর প্রতিবাদ ছিল ছাত্রজীবনের স্চন1! কাল থেকে । এহিন্দু 
কলেজে'র ছাত্রাবস্থায় তিনি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 
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প্রলঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে, এই উদার ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি 
উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা-বিবাহ? নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে 
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৪ মধুণুদূন রচণাঁবলী £ পৃ. ২৬৬। 


মধুশদনের নাটকে ম্বাদেশিকতা। | ২১১ 


চেয়েছিলেন । স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক বেখুন সাহেবকে তিনি তার 
£080৮-].9416, কাব্যগ্রন্থ উপহার দেন এই বলে, 525 & [7000615 6০0] 
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মধুস্থদন কোনদিন প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত 
হননি। তবে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে একেবারেই 
উদ্দাসীন ছিলেন না। রাজনৈতিক পরাধীনতার খেদ ও আত্মগ্লানি, তার 
রচনার বহুক্ষেত্রে গভীর বেদনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কর্মজীবনে 
তিনি অনেকবার সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দক্ষতার সঙ্গে 
সংবাদপত্র পরিচালনা] করেছিলেন । রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতন 
অনুধ্যান না থাকলে সাংবাদিক হওয়া সম্ভব নয়। স্থতরাং মধুহদন 
সাংবাদিক হিসাবে দক্ষতা অর্জন করবার সময়ে, ভারতের রাষ্ট্রবিচিস্তাতে যে 
গভীর পারঙ্গমত্ব অর্জন করেছিলেন তা সহজেই আমর] উপলব্ধি করতে 
পারি। তীর চিঠিপত্রে এই বিষয্ষে নির্শশন পাওয়া যায়। তিনি “হিন্দুপেষ্রিয়” 
পত্বিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ গুগগ্রাহী ছিলেন। 
মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মানসিকতার একনিষ্ঠ পৃজারী হিপাবে তিনি তাকে 
অভিনন্দন জানান। হরিশচন্দ্রের অন্ুস্ততার সংবাদ তাকে উদ্বিগ্ন করে 
তোলে । তার আরোগ্য কামন! করে তিনি লেখেন, 
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পরে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ তাকে ব্যথিত করেছিল। জাতীয়তাবাদের 
একনিষ্ঠ পূজারীর স্মৃতিকে অমর করে রাখবার জন্য তিনি লিখেছিলেন, 
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৫ কবি মধুন্দন ও তার পত্রাবলী £ ক্ষেত্রগুপ্ত লম্পাদিত। পত্রদংখ্যা ৪৯, পৃ" ১১। 
৬ এর £ পত্রসংখ্যা ৬৭, পৃ. ১৪৯ 


ক বাঙ্গলা নাটকে ন্বাদেশিকতার প্রভাব 
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50902? 000%০৮61 [ 515811 500501106. [10৬০৭ 2150 ৬৪120 00৪ 
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এরপর তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বিগ্যাসাগরের অন্গরোধে কলকাতায় 
“হিন্দু পেট্রিয়টে”র সম্পাদনাও করেন । পরাধীনতার মর্মবেদনার কথ! তিনি 
চিঠিপত্রে বহু জায়গায় প্রকাশ করেছেন । স্থদূর ফ্রার্্দথেকে তিনি গৌরদাস 
বসাককে লেখেন, 

“00296 77616 050 59 আ111 9001) 01856601080 50৬. 50117 
11010 2 06251250690 2020 50012061806. 72615 5০০ 212 006 
[10290217016 50101 00256615,-*, 

“৬6:50, আ1)০01)2]7 10151) 0110৬, 11] 66৪0 90৬ 99 2. 17021) 
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মধুশ্ছদন প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা করেননি সত্য, কিন্তু 
পরাধীনতার অন্তরালে আত্মমর্ধাদার সম্পূর্ণ বিনষ্টি তাকে ব্যথাতুর করেছিল। 
আমর! পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, ভারতবর্ষীয়দের “সিভিল সাভিস”, পরীক্ষাতে 
ক্রমশঃ যোগদান, ও সাফলা ফিরিঙ্গীদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল । রাষ্ট্র 
সচেতন মধুন্থদনের দু্টিভঙ্গীও এদিকে গভীরভাবে আকুষ্ট হয়। ভারতের 
প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্রনাথ ঠাকুরের সাফল্য আনন্দিত হয়ে তিনি 
লেখেন, 

“শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল। সে সতী, 
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে 
(ন্েহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ুরূপ ধরি 
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে 
এ তোমার কীন্তি-বার্তী 1-+**-  (সত্্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সক্কীর্ণ মনোভাবের সমালোচনাও করেন 


একটি চিঠিতে, 





" কবি মধুস্থদন ও তার পত্রাবলী £ ক্ষেত্রশুপ্ত সম্পাদিত, পঙ্জসংখ্যা ৭৮, পৃ. ১৫৩-১৫৪ 
৮ সাহিতা সাধকচবিতমাল।ঃ পু. ৭৩ 


মধুহছদনের নাটকে স্বাদেশিকতা ২১৩ 


«980০1001925 5000255 1785 21001560. 61)6 20015011069 10616 


80 [08152 006 65910109000 10016 019570016 0081) 1961016-1৯ 
সাআাজ্যলোভী ইংরেজদের পদতলে পিষ্ট ভারতবধের শ্রীহীন অবস্থা ও 
গৌরবহানি মধুস্ছদনকে ব্যধিত করে। তার মনোবেদনার কথাচিত্ঞ 
'চতুদ্দশপদী কবিতাবলী'তে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। মধুস্থদনের 
“ভারতভূমি' ও 'আমরা” কবিতাদ্বয়ে পরাধীনতার ক্ষোভ ধ্বনিত হযেছে । 


'আবার, 


“হায় লো ভারতভৃমি ! বৃথা ম্বর্ণজলে 
ধুইল। বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি, 
বিধাতা? রতন পি'খি গড়ায়ে কৌশলে, 
সাজাইলা পোডাভাল তোর লো যতনি ! 


কার শাপে তোর তরে, ওলো৷ অভাগিনী, 
চন্দন হইল বিষ + সুধ] 0ি:ত অভি? ( ভারতভৃমি ) 


আমরা,_ দূর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?-_- 

কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে, 

ফুটিল ধুতুর1 ফুল মানসের জলে 

নিরগন্ধে? কে কবেমোরে? জানিবকি মতে? 
বামন দানব-কুলে, সিংহের গুরসে 

শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে? 

রে কাল, পুরিবি কি রে পুনঃ নব রসে 

রস-শুগ্য দেহ তুই? অমৃত-আসারে 

চেতাইবি মৃত-কল্পে? পুনঃ কি হরষে, 

শুরুকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?” ( আমর! ) 


মধুন্দনের কাব্যকল্পনা ও ব্যক্তিসত্বাতে উনিশ শতকের বাঙ্গালীর নব- 
প্বুদ্ধ চেতন1 একটি বিশিষ্ট গৌরবে ও মর্ধাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল। ফলে এ 
শতকের ্চনাকাল থেকে বাঙ্গালীর নব্যমানপিকতা, যা ধর্ম-সমাজ ও 


৯ কবি মধুলুদন ও তার পত্রাবলী £ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্প।দিত, পত্রসংখ্য। ১০১, পৃ. ২১৮ 


২১৪ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


রাষ্ট্রবিচিস্তাতে অরুণ বরুণ কিরণমালায় উদ্ভাসিত হয়ে চতুর্দিকে একটি 
প্রত্যয়গ্রাহ্হ জীবনের মূল্যবোধ হ্ষ্টি করেছিল তার সঙ্গে মধুহ্ছদন স্বাভাবিকভাবে 
একাত্ম হয়েছিলেন ৷ স্বাধীনতা অর্জনের সুউচ্চ ভেরীনিনাদ তার রচনাতে। 
আত্মপ্রকাশ না করলেও পরাধীনতার আত্মগ্লানি যে কিভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল তাঁর পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছি। 
মধুস্দন মুখ্যতঃ কবি । তার মহাকাব্য “মেঘনাদবধ কাব্য, উনিশ শতকের 
নতুন চিন্তায় উদ্ভাসিত এবং বাঙ্গালীর হৃদয় বিক্ফোরণের আগ্নেয়গিরি । তিনি 
জাতির প্রাণগত উৎক্ঠাকে রসরূপে আত্মসাঁৎ করে কাব্যে যে নবা আদর্শ 
স্থাপন করেছিলেন, তাতে বাঙ্গালীর জনজীবনের কেবল জাড্য মোচন যে 
হয়েছিল তা নয়; দেশবাসী সংস্কৃতি চিন্তাতে মুক্তিপথের অনুসন্ধান পেয়েছিল । 
কালক্রমে এই মুক্তিবাসনা পরাধীনতার বেদনাতে মর্মপীড়িত হয়েছিল । 
'মেধনাদবধ কাব্যে” রাবণের খেদৌক্তিতে, বাঙ্গালীর গতিহীন স্থাবর. 
জীবনের করুণ চিত্র মধুস্থদন একেছেন | 
“কি সুন্দর মাল! আজি পরিয়াছ গলে, 
প্রচেতঃ ! হ1 ধিকৃ, ওহে জলদলপতি ! 
এই কি সাজে তোমারে, অলজ্ঘ্য, অজেয় 
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, 
রত্বাকর? ৫ হ নি, ( গ্রথম সর্গ ) 
আবার 
“মেঘনাদ ও বিভীষণের কথোপকথনের মধ্যে মধুস্থদন ম্বজাতি বিরোধ 
ও আত্মকলহের নিন্দা করেছেন । দ্বর্ণলঙ্কাপুরে রামচন্দ্র ও বানর সেনার; 
অন্ুপ্রবেশকে তিনি স্বদেশে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ বলে মনে 
করেছেন। মেঘনাদের খেদোক্তি প্রকারাস্তরে কবি মধুস্দনের মনোগত, 
ছুঃখ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ ; 
“তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে 
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে 
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে 
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে 
হেন অপমান আমি, ** ৮১ ১৮০১১ 


মধুন্দনের নাটকে স্বাদেশিকতা ২১৫ 


***কোন্-ধন্ম মতে, কহ দাসে, শুনি, 
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,--এ সকলে দিল! 
জলাঞ্জলি? শাস্তে বলে, গুণবান্‌, যদি 
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি 
নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদ] 1 (ষষ্ঠ সর্গ) 
অন্যত্র 'রাবণের বিভিন্ন উক্তিতে মধুহ্ুদূন শ্বাদেশিকতার নিদর্শন 
রেখেছেন । “বীরবাহুর” মৃত্যুতে চিন্রাঙ্গদার সম্মুখে রাবণের খেদোক্তি ও 
সাত্বনার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের মহান আদর্শ তিনি বিপুল গৌরবে প্রচার 
করেছেন। 
“******সাবাসি দূত ! তোর কথা শুনি, 
কোন্‌ বীর-হিয়। নাহি চাহে রে পশিতে 
সংগ্রামে? *-. রি ৪৮৪ 
বং ক ৪ ক ক 
***রিপুদদলবলে দলিয়া সমরে, 
জন্মভৃমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ? 
যে ডরে, ভীরু সে মৃঢ় ; শত ধিকৃ তারে ॥” (প্রথম সর্গ ) 
আবার, 
“দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব 
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা| তুমি 3 
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত 
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি 
ভব পুত পরাক্রমে 2:5১ 2০ | ৯৬৪১% 
( গ্রথম সর্গ ) 
মধুস্থদনের শ্বাদেশিকতার অপর এক বৈশিষ্ট্য--তাঁর বাঙ্গালীয়ানা । তিনি 
বাঙ্গালী ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঙ্গালী 
'ছিলেন। বাঙ্গালীর পৃজা-পার্ধধ, বাঙ্গলার দেব-দেবী, বাঙ্গালীর প্রাচীন ও 
অর্বাচীন কবিদের স্ততিবন্দনা, সমস্ত কিছুতে ছিল, ্ঠামাজম্মদে'র প্রকাশ । 
কবির স্বদেশপ্রেমের অস্কুর তার মাতৃভাষা! বন্দনা ও উন্নতি করার প্রতিশ্রুতিতে 
আবদ্ধ হয়ে আছে? 
4০১০০00 £15৩ 001: 128000981 90605 2 £0০0৫ 1160+--,-- ০০1৭ 


২১৬ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতায় প্রভাব 


80017971600) 0105 0066৮ 01 005 ০0010 0091) ০21 006 
110790118] 0150210 ০0: 211 00৫ [033121)9.+১, 

রেখো মা দাসেরে মনে” কবিতাটিতে কবি দেশকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম 
করেছেন । জীবনের শেষ দিকে ঢাকাতে এক সম্বর্ধনা সভায় আপন হৃদয়ের 
রুদ্ধদ্বার অর্গলমুক্ত করে বাঙ্গালীয়ানার যে পরিচয় তিনি রেখেছেন, তাতেই 
আছে তার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি আনুগত্য ও সকলকে স্বদেশের প্রতি 
আস্তরিক হবার স্থির নির্দেশ । 

“বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে দুঃখিত 
হইতে হইবে না, আমার কোর্টবুট যদি কোনদিন, সাহেব হইয়াছি বলিয়া 
আমার বিশ্বাসট্রকু জন্মাইয়া দেয়, তবে একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই, 
আমার সে ভ্রম দূর হইবে, আমার বর্ণই আমার জাতি ম্মরণ করাইয়া 
দিবে ।৮১১ 

মধুহদন দেশকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেছিলেন। স্বদেশের 
আত্মার সঙ্গে তার সংযোগ গভীর ছিল বলেই দেশের সকল গৌরবময় এঁতিহা 
ও সংস্কৃতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদরে বরণ করেছিলেন । এ কারণেই 
স্বাদেশিকতার খত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে ষথার্থভাবেই “জাতীয় 
কবির' মর্ধাদায় অভিষিক্ত করেছেন ।* 


১০ কবি মধুনুদন ও তাব পত্রাবলী £ ফেব্রু গুপু সম্পাদিত, পত্রসংখ্যা ৫৬, পৃ" ১২৯-১৩০। 

১১ মধুস্মতি 2 নগেন্দ্রনাথ দোম ' পৃ. ৫০৫ | 

* 'এই প্রাচীন বঙ্গদেশে দুই সহম্্ বংসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোম্বামী। শ্রীহ্র্ঘে 
কথা বিবাদের স্থল, মিশ্য়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোম্বামীর পর শ্রীমধুশ্দন। 
'*ম্মরণীয় বাঙালীর অভাব নাই। কুলজুকভুটট, পরঘূনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, 
চঙুদাস, গোবিনাদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। 
অন্নভাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ব প্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুনদন-নামও বঙ্গদেশে ধন্য 
হইল । কংল প্রসন্ন, স্ুপবন বহিতেছে দেখিয়া! জাতীয় পতাক! উড়াইয়া দাও ।." "তাহাতে নাম 
লেখ, “জীমধুহদন |” বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


কষ্ণকুমারী নাটকে স্বাদদেশিকতা 


'কৃষ্ণকুমারী” নাটকে মধুস্দন প্রকাশ্বাভাবে এতিহাসিক পটভূমিতে, আপন 
চিত্তের পরাধীনতার মর্বেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। যদিও বাঙ্গল। 
নাটকে সার্থক ক্ট্রযাজেডি' রচন] করবার ব্রত নিয়েই তিনি এই নাটকে হাত 
দেন। তীর ট্র্যাজেডি” রচনার মূল তথ্য ও বিষ কল্যাণময় দেশহিতব্রত ও 
মহৎ আত্মো্সর্গের বেদীমূলে নিহিত আছে । দেশের শত-সহম্র অধিবাসীর 
জীবনকে বিপদমুক্ত করার উদ্দেশ্টে, আত্মমর্ধাদা ও বংশগৌরব রক্ষার্থে একটি 
নিষ্পাপ বালিকা কিভাবে স্বেচ্ছায় জীবনকে উৎপর্গ করেছিল, সেই বিষয়কে 
নাট্যকার মধুহদন ব্বদেশাহৃভৃত্তির আবেগমথিত চিত্তে বর্ননা করেছেন । 
আত্মঘাতি সংগ্রামে, গৃহযুদ্ধে, ক্ষাত্রশক্ির অপবানহারে জাতি কি ভাবে হীন- 
বীর্ধ হয়ে পড়ে তার চিত্রও তিনি নাটকের কুশীলবের আচরণগত ঘটনার 
মাধ্যমে একেছেন । সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থপরত। দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
কি রকম মর্মস্তিক ক্ষতিকর হতে পারে মধুস্ছদন নাট্যচরিন্র উদয়পুরের রাজা 
ভীমপিংহের মুখে প্রকাশ করেছেন । তিনি তপস্থিনীকে দুঃখ করে বলেছেন, 

“ভগবতি, আপনি চিরতপস্থিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিক্র 
বিশেষকূপে জানেন না । এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, 
তাঁর কি সংখ্যা আছে?” ( ৩য়।২গ ) 

মধুহ্ছদন আপন দেশবাসীর অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধান্থিত ছিলেন 
বলেই, তার গ্রীক আদর্শে রচিত 'কষ্৫কুমারী' শিল্পাদর্শে সার্থক । তিনি এই 
নাটকে প্মিনীর স্বপ্রাবির্ভাবের যে চিত্র একেছেন, তাতে শিল্প-সৌন্দর্ধগত 
সৌকর্ধের সঙ্গে রাজপুত জাতির আত্মত্যাগের মহান আদর্শ যেন ওতপ্রোত- 
'ভাবে মিশে গেছে। মধুন্দন পদ্মিনীর আত্মত্যাগের কাহিনী বিপুল গৌরবে 
বর্ণনা করেছেন। স্বপ্নদর্শনে বিহবলা কৃষ্ণা, তপস্থিনীকে আবেগমধিত কণ্ে 
বলেছেন, 

“বোধ হলো, যেন আমি কোন স্থবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে 
বয়েছি, এমন সময়ে একটি পরমন্ুন্দরী স্ত্রী একটি পল্ম হাতে করে আমার 
সম্মৃথে এসে দাড়ালেন । দীড়িয়ে বললেন, __বাছ।, তুমি আমাকে প্রণাম 


২১৮ বাঙ্গল নাটকে শ্বাদেশিকতার গ্রভাব 


কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।.""তারপর তিনি বললেন,_-দেখ 
বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়! রাখে, স্থরপুরে তার 
আদরের সীমা নাই ! আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম । আমার নাম পদ্মিনী। 
তুমি যদি আমার মত কর্মকর, তা হলে আমারই মতন যশম্ষিনী 
হবে।” (৩য়। ২য়) 

এরপর থেকেই কৃষ্ণকুমারী চরিত্রের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। পগ্মিনীর 
আত্মত্যাগ আদশে দীক্ষিত। হয়ে তিনি দেশের মর্ধাদ ও কুলের সম্মান রক্ষার্থে 
বদ্ধপরিকর । আত্মত্যাগের মহান ব্রতে অভিষিক্ত হয়ে তিনি বলেছেন, 

«আমি রাজদুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীর 
কেশরী। আপনার ভাইঝি, আমি কি মৃতু/কে ভয় করি । (৫ ৩গ) 
আবার দেখতে পাই, কৃষ্ণ পিতা ভীমসিংহকে বলেছেন, 

“পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ কচ্যেন কেন? জীব 
মাত্রেই শমনের অধীন । তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন 
কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার 
জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকণ্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য ) 
এ শুনুন! রাজসত্ী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন ! উনি এর আগে আমাকে 
স্বপ্পে দেখ! দিয়ে বলেছিলেন, যে “কুলমান রক্ষার জন্তে যে যুবতী আপন প্রাণ 
দান করে, স্থরলোকে তার আদরের সীমা নেই ।” (৫।৩গ) 

খুল্লতাত বলেন্্রসিংহের কাছে কৃষ্ণা আত্মত্যাগের মহিমার কথা বলতে 
গিয়ে বলেছেন, 

“কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার আনুষ্টে মরণ লেখেন নাই। 
কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে 
পুড়িয়ে ফেলে; কিন্ত আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেবপ্রতিমা নির্মাণ 
হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরম্মরণীয় 
হয়” (৫1৩গ) 

কষ্কুমারীর আত্মবিসর্জনের মহান রূপ ও বীরত্ববাঞ্কক উক্তি, টডের 
'রাজস্থান কাহিনীর' বর্ণনাকে আশ্রয় করেই নাট্যরূপ লাভ করেছে। 
সেখানেও কুষ্ণকুমারীর অটল সন্কল্পের কথা বণিত আছে । 
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স্বদেশ হিতবাদী নাট্যকার মধুস্থদন কোন সময়েই এঁতিহাসিক সত্যকে 
বিকৃত করেননি । ইতিহাসের ঘটনাবলী, রাজপুরুষ অথব। রাজবালাদের 
চরিত্র যাহাত্ময আঙ্গুর রাখলেই দেশাতআববোধের আদর্শ জনগণের মধ্যে 
প্রকৃষ্টভাবে প্রচার করা সম্ভব, এইরূপ গভীর ইতিহাসচেতনার অধিকারী তিনি 
ছিলেন। মধুহ্ছদন জানতেন অনেক সময় স্বাদেশিকতার আবেগ ইতিহাসের 
প্রকৃত সত্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়! দেশাত্মবোধের প্রকৃত রূপ ভাবাতিশয্যের 
আম্কালনে আত্মগোপন করে, কৃত্রিম উন্মাদনার যে উতরোল দেশবাসীর 
ধমনীতে সঞ্চারিত করে থাকে, তাতে লেখকের প্রকৃত স্বদেশহিতবাদী 
মানসিকতার পরিচয় থাকে না; ক্ষণিকের চপল তরঙ্গলীল। হুট করে স্থির 
হয়ে যায়। মধুস্থদন ব্যক্তিজীবনে যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, সাহিত্য রচনাতেও 
তেমনি অভাব ছিল ন1 বিশ্ুদ্ধতার। পরাধীনতার মর্মবেদন। তার ম্বদেশ- 
প্রীতির অন্যতম রূপ ছিল বলে '“কৃষ্ণকুমারী? ট্র্যাজেডি রচনার সময়ে দেশপ্রেম 
ও দেশবাসীর করুণ দুর্দশার কথ অতীত কাহিনীর পটভূমিতে 
কনকবিছ্য্টতার মত বারে বারে চমকে চমকে উঠেছে। ভীমসিংহের গভীর 
খেদব্যঞ্রক উক্তিতে উনিশ শতকের কঙ্কালরূপ বাঙ্গলাদেশের অবস্থাই যেন 
প্রকাশিত হয়েছে। 

“...এ ভারতত্মির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্ববকালীন বৃত্তান্ত 
সকল স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্ু, কোন মতেই ত এবিশ্বাস হয় না!" 
হায়! হায়! যেমন কোন লবণান্থু তরঙ্গ কোন স্ুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ 
করো তার সুম্বাদ নষ্ট কর্যে, এ ছুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ 
করেছে।” (২।১গ) 
আবার, 

“আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে ; 
তা এ দেশেরও কি সেই দশ। ঘটলো! ! হায়! হায়! (২।১গ) 

কিন্তু মধুন্দন নৈরাশ্ঠের মধ্যে তাঁর আক্ষেপের পরিসমাপ্ধি  ঘোষণ। 
করেননি । দেশও জাতির সকল অমানিশা যে অচিরেই দুর হবে, তার 

১২ রাজস্থান কাহিনী (প্রথম খণ্ড)$ টড: পৃ. ৪৩৩-৪৩৪ 


২২০ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


আস্থার কথাও তিনি প্রচার করেছেন, “তপন্থিনী” চরিজ্রের মাধ্যমে । 
ভীমসিংহকে সাস্বন1 দিয়ে তপস্থিনী বলেছেন, 

“মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিন্তু চিরকাল থাকবে না। যে 
পুরুষোত্তম সাগরমগ্রা বন্থধাঁকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ 
পুণ্ভূমিকে চিরবিস্থৃত হয়ে থাকবেন? অগ্যাবধি চন্দ্র সুর্যের উদয় হচ্যে, 
এখনও এক পাদ ধশ্ম আছে ।” (২১গ) 

পৌরাণিক ধর্মবিশ্বানে আস্থাশীল তপন্থিনীর মুখে ধর্মের জয় ও শক্তি 
মাহাত্ম ঘোষণাতে মধুক্দনের আপন পিতৃ-পুক্ুষের ধর্মবিশ্বাস এবং আস্থার 
প্রতি গভীর অন্গরাগই মমত্ববোধে ব্যক্ত হয়েছে। 

দেশবাসীর কৃষ্ণজারজনীতে মধুস্থদনের কর্তব্য ও আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে 
'শমিষ্টা” নাটকের প্রস্তীবনায় । 

“শুন গো। ভারতভূমি, 
কত নিদ্রা যাবে তুমি__ 
আর নিদ্রা উচিত না হয়। 
উঠ ত্যাজ ঘুম ঘোর, 
হইল হইল ভোর, 
দিনকর প্রাচীতে উদয়।” 

ঘদেশবোধ ছাড়া! সমকালের অপর এক যুগচিন্তাও মধুহ্দনের “কষ্ণকুমারী, 
নাটকে ম্মারকচিহ্ন হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে । উনিশ শতকের হুচনাকাল 
থেকে শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় নারীজাতির বন্ধন মুক্তির জন্য বিভিন্ন 
সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । আমর দেখেছি খে, মধুন্থদনও 
ছিলেন এ পথের দিশারী । তাঁর বিভিন্ন কাব্যে নারী চরিব্রগুলি প্রায় 
প্রত্যেকেই আপন শ্বাতন্ব্য মহিমার বৈশিষ্ট্যে উজ্জল । কিষ্কুমারী'তে 
অন্নরূপ ছায়াপাত ঘটেছে । কষ্ণকুমারীর তীব্র আত্মমর্ধাদাবোধ তদানীন্তন 
দর্শকদের অভিভূত করেছিল । সেই যুগের রাজনৈতিক নেতুবুন্দ, ব্রাহ্ম সমাজের 
সভাগণ, নারীদের ম্বদেশহিতসাধনার পুণ্যাঙ্গনে যে ভাক দিয়েছিলেন এবং 
মধুক্ছদন তাকে কিভাবে গ্রহণ ও এ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার পরিচয়টুকু আমরা 
গ্রহণ করেছি; তার কবিমানস বিচারের ক্ষেত্রে। 

এই ভাবে “কষ্থকুমারী' নাটকে ট্র্যাজেডি রচনার মুখ্য চিন্তার পাশ দিয়ে 
স্বদেশপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে । তবে পরাধীনতার মর্মবেদনা ও 


মধুস্থদনের নাটকে ম্বাদেশিকতা। ২২১ 


জাতীয় এতিহের প্রতি মমত্বোধ ব্যতিরেকে অন্য কোন জাতিবৈরাদর্শের 
স্বাক্ষর এতে মু্রিত নেই। অবশ্ত এই পর্ধে, প্রকাশ্্ে ইংরেজ শাসকদের 
সমালোচনা করে নাটক রচনা করা সম্ভব ছিল না। কারণ, ইংরেজ 
রাজত্বের প্রতি বাঙ্গালীর মোহভঙ্গ সবেমাত্র শুরু হয়েছিল সেই সময়ে । জাতীয় 
রঙ্গমঞ্চ না থাকার জন্ত অনেক সময় ম্বাদেশিক ভাবাপন্ন নাটক লেখা 
নাট্কারের পক্ষেও সম্ভব হয়নি । ম্যাশানাল থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা 
মধুস্ছদন অনেক আগেই অবশ্ত উপলব্ধি করেছিলেন। ইংরেজ সরকারের 
বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় অনেকেই দেশাত্মবোধক নাটক মঞ্চস্থ করতে 
সাহসী হতেন না। এমন কি মধুস্থদনের “কৃষ্চকুমারী” নাটক বেলগাছিয়া 
নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি । জাতীয় হিতবাদী নাটকের জয়যাত্রা শুরু 
হয়েছে ১৮৭২ স্রীষ্টাব্দের পর থেকে । “জাতীয় রঙ্গমঞ্চ” স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালী নাটাকারদের চিন্তান্রোত স্বদেশহিতবাদী নাটক রচন। ও মঞ্চস্থ করার 
দিকে ক্ষিপ্র গতিবেগে ছুটে চলে । অবশ্ত ইতোমধ্যে বাঙ্গালীর স্বাদেশিক 
অনুভাঁবন] “হিন্দুমেলা” সংবাদপত্র পরিচ*লনা, ইংরেজ শাসকদের দমন-মূপক 
নীতির প্রতিবাদ, হিন্দুধর্ষের পুনকুথান ও বিশ্বময় প্রচার এবং বহু সংগঠনযূলক 
আলোচনাঁতে পুষ্টিলাভ করেছিল । বাঙ্গলা নাটক এই সমস্ত জাগরণী চিন্তায় 
প্রভাবে অন্তপ্রাণিত হয়ে উঠে। জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর ছিলেন এই পবের 
নেতা ও নায়ক । তার ন্যায়াদর্শে ও স্বদেশহিতবাদী চেতনায় বাঙ্গলা নাটক 
স্বাদেশিকতার গৌরবে হিবগায় শোভা লাভ করে । পরবর্তী আলোচনাতে 
এ তথ্য আরও সপরিস্ফুট হবে। 


সাত 


জ্যোতিরিন্্নাথ ও বাঙ্গল! নাটক 
নাট্যকারের ত্বদেশচিস্ত 


৯ 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর দেশাচ্ছরাগ ও জাতীয় এক্যের পরিচয় 
আমরা' পূর্ববত্তাঁ আলোচনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। এই সময়ে দেশবাসীর 
হ্বদেশবোধ ও শ্বজাতিপ্রীতি মুখ্যতঃ ছিল ইতিহাস-চেতনাশ্রয়ী। সমাজ ও 
রাষ্ট্রবিচিন্তাতে বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ পরাধীনতার মর্মবেদনা ও হ্বদেশপ্রেমের 
মাহাত্মা প্রচার করেছিলেন ইতিহাসের শঙ্খনিনাদ করে। বাঙ্গল! সাহিত্যের 
নাটযশাখাতে এই একই চিন্ত। প্রবাহিত । জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুরের 
নাটকগুলির বিষয়বন্ততে জাতির ইতিহাসচেতনার স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়ে আছে। 
অবশ্ঠ এই সময়ে প্রাচীন ভারত সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার এক 
আন্তরিক তাগিদ বাঙ্গালী মনে প্রাণে অনুভব করেছিল । রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
ডাঃ রামদাস সেন দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন । ১৮৭২ 
প্ীষ্টাবে “বঙ্গদর্শন? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালীকে ইতিহাস-সচেতন করে 
আঙক্ষেপে বলেন, 

“সাহেবর! যদি পাধী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, 
কিন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। *'.*ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অলীম। 
এমন ছুই এক জন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃ-গিতামহের নাম জানে ন। এবং 
ছুই-এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীন্ডিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীন্তি অবগত 
নহে; সেই হতভাগ্য জাতিদ্দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী 1... 

এক্ষণে বাঙ্গাণার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিত্বাস্ত অসম্ভব নহে। 
কিন্তু সে কার্ধেয ক্ষমতাবান্‌ বাঙ্গালী অতি অল্প ।......রাজরুষ্: বাবু মনে 
করিলে বাঞ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন,**..-.+১ 

এই রকম নাণ। প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর চিত্তে কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার 
এল | উপন্যাস, কাব্য ও নাটক-_দাহিত্যের ত্রি-ধারাতে জাতীয় ভাব-ভাবণ। 


১ 'বাঙ্গালার ইতিহাস" । বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যা। 














ৃ  জ্যোতিরিভ্্রনাথ ঠাকুর... 





জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২২৩ 


প্রকাশিত হতে লাগল। বাঙ্গালীর এই অস্তৃততপূর্ব কর্মপ্রেরণ! সম্পর্কে পরবর্তী- 
কালে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন । 

“আজ বঙ্গভূমির আনন্দ উৎসব ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে শোনা 
যাইতেছে । আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নবজাত্তির জন্মসঙ্গীত শোনা 
যাইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমঘাট গিরি সীমাস্ত দেশে বসিয়া 
আমি তাহ! শুনিতে পাইতেছি ।”২ 

বঙ্গবাসীর এই শ্বাদেশিক চিন্তা কেবল এঁতিহাসিক নাটকে নয় পৌরাণিক 
ও সামাজিক নাটককে আশ্রয় করে প্রচারিত হয়েছিল । বঙ্গভূমির চিন্তারাঁজ্যে 
সর্বত্রই 'শিকল্‌ ভাঙার গান" শুরু হয়েছিল । 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের নাটকের প্রাণরস এই আবহাওয়! থেকেই গৃহীত ও 
সঞ্চারিত । সমকালীন যুগের জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিক ভাবধারা তার 
নাটকে অতীত ইতিহাসের নির্মোকে প্রকাশিত হয়েছে । পটভূমি বিচার 
প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই পর্ধে বাঙ্গালীর রাষ্নৈতিক চিন্তা ও 
স্বাদেশিক ভাবধার1 ইতিহাসচেতনীকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছিল। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুরূপভাবে তাঁর নাট্য বিচিন্তাতে আপন ও যুগের ইতিহাস 
সচেতনতা ও রাজনৈতিক-স্বাধীনতা ঈপ্লার এক সামপ্তম্ত বিধান করেছিলেন । 
তার এঁতিহামিক নাটকে স্বাদেশিকতার স্বরূপ বুঝতে হলে তার শ্বদেশ- 
হিতবাদী মানস সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 

আমর] জানি, মনের কাঠামে। যদি স্বাদেশিক ভাবাদর্শে পুষ্ট না নয়, তবে 
্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কোন অনুরাগ হ্যত্টি হ'তে পারে না । জ্োতিরিক্্র- 
নাথের জীবনস্বতি থেকে জানা যায়, যে তাঁর চিত্তে কৈশোর পর্ব থেকেই 
স্বাদেশিকতার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল । জ্যোতি রিন্দ্রনাথের মানসিক 
আকাশ উনিশ শতকের স্বাদেশিক আদর্শের পরিমগ্ুলে গড়ে উঠে। 
শৈশবে ও বাল্যকালে ঠাকুর বাড়ীর প্রভাব তার উপর বিশেষ কার্ষকরী হয়। 
ঠাকুর বাড়ীর সকলেই জাতীয় ভাবের অহ্থগামী ছিলেন । আপন দেশ ও 
জাতিকে তারা সকলের উধ্র্বে ভালোবেসেছিলেন | তাই মাতৃভাষার 
অনুশীলন, জাতীয় শিল্প ও সংগীতের প্রতি অহ্ুরাগ, সমস্ত কুসংস্কারের যূলে 
কুঠারাঘাঁত করে জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সমন্বপ্ন সাধন এবং দেশের ধর্ম-সংস্কৃতির 


“বালক' পত্রিকা! ; পৌষ, ১২৭২ বঙ্গাব্ব। 


২২৪ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ছিল ঠাকুর পরিবারের বৈশিষ্ট্য । ঠাকুর বাড়ীর 
স্বাদেশিক আদর্শ সম্পর্কে রণীন্দ্রনাথ তার 'জীবনস্থৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, 

“বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশপ্রথার প্রচলন 
ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির 
দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের এ্রতি পিতৃদেবের যে একটি আস্তরিক শ্রদ্ধ। 
তাহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষু্ ছিল, তাহাই আমাদের 
পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। 
বস্তত সে-সময়ট। স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের 
ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন । আমাদের 
বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন 1৩ 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে ঠাকুর বাড়ীর 
অভ্যন্তরে বঙ্গবাপীর স্বদেশানুরাগের আগমনী সর্বপ্রথম শোন। গিয়েছিল। 
আর এর নান্দী পাঠক ছিলেন-_মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি ভারতের 
এঁক্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য “আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ বেদান্ত গুতিপাগ্য ব্রাঙ্মধর্মের 
প্রচার চেয়েছিলেন । বাঙ্গল৷ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতির সঙ্গে তার 
সংযুক্তি ও জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা কর্মপন্থা গ্রহণ সম্পর্কে 
তার যে গোৌরবজনক ভূমিকা, তার পরিচয় আমরা পূর্বেই গ্রহণ করেছি। 
দেবেন্্রনাথের “তত্ববোধিনী” সভা পত্রিকা বিগ্যালয় ছিল সকল স্বার্দেশিক 
হিতাদর্শের গ্রচারকেন্ত্র। ব্রাহ্মঘমাজ, পন্দেহে_-বিচার সঙ্গতি--সমন্বয়” 
চতুর্ব্গাদর্শে বাঙ্গালীর জীবন ও চরিত্রে স্বাধীনতার প্রেরণা এনেছিল। জাতীয় 
ভাব সম্পর্কে স্থির নির্দেশ, শ্বজাতীয় ও বিজাতীয় আদশের মধ্যে 
সামঞ্রন্ত বিধান, মন্ুয্ত্ববোধের পূর্ন অনুশীলন, সুত্বীক্ষ বিচারবোধের উপর 
দেশবাপীর সফল কর্তব্যের নিদেশ, আত্মনির্ভরতার প্রসার ও পরানুকরণ 
মোহ্বৃত্তি পরিহার, জ্ঞান ও যুক্তির বিমিশ্রণে মঙ্গলবোধ ও মৈকআীভাবনার, 
বিকাশ প্রভৃতি নানা কার্করী আদর্শে বাঙ্গালীকে আত্মপচেতন ও স্বদেশ 
সম্পর্কে সচেতন করে তোলবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন-ব্রাক্ম সমাজ ।. 
জাতির যাবতীয় সমস্যা জাতীয়ভাবে সমাধান করা উচিত- ব্রাহ্ম সমাজের, 
স্বদেশান্গরাগের এটাই ছিল পার কথ।। জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের উপর এই 
নখ আদশের প্রভাব প্রধরভাবে কার্করী হয়েছিল। তার স্বদেশচিন্ত? 
৩ জীবনম্মৃতি (শ্বাদে শিকত। ) £ রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর ; পৃ. ৭৭ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২২৫ 


ঠাকুরবাড়ী ও ব্রাঙ্ম সমাজের স্বাদেশিক হিতাদর্শ উভয়কে একনিষ্টভাবে বরণ 
করেছিল । 

এছাড়াও সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবও ছিল তাঁর উপর 
গভীর । তিনি বাঙ্গালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মনোভাবনার তণপ্তভৃমিতে জন্মগ্রহণ 
করেন (১৮৪৯) । এই বৎ্পর বাঙ্গালী “ব্ল্যাক ত্যাক্টা বা 'কালা আইনের” 
প্রতিবাদ করে আত্মমর্ধাদা ও স্বাধিকার স্থাপনের বাসন। প্রতিষ্ঠিত করতে 
ব্রতী হয়েছিল । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক 
মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । “155 ৈ৪019021 455০০৫৪০1০৮ বা 
“দেশহিতৈষিণী সভা, এবং 70006 81165) [00018 25509018610” বা 
“ভারতবর্ধীয় সভার, সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 'ভারতবর্ষায় সভা” 
দেশবাসীর রাষ্ট্রিক অধিকার ও দাবিদাওয়। প্রতিষ্ঠার জন্ত যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব গ্রহণ করত, তাতে দেবেন্দ্রনাথের ভূমিক। ছিল বিশেষ মর্ধাদার । 
মুখযত: তারই প্রচেষ্টায় কাল আইন”নে কেন্দ্র করে এক সর্বভারতীয় গণ- 
আন্দোলন হৃষ্টি হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ আমরা পূর্বেই গ্রহণ 
করেছি । পুনরাবৃত্তি করার উদ্দেশ্ট এই যে, দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন 
দেশাত্মবোধক কার্ধকলাপ কি ভাবে পুত্র জ্যোতিরিক্দ্রনাথকে দেশাত্ম- 
বোধে অনুপ্রাণিত করে মনের কাঠামোটিকে গড়ে তুলেছিল, সে সম্পর্কে 
অবহিত হওয়া । জ্যোতিরিকন্ত্রনাথ পৃথিবীতে চোখ মেলে অনুভূতির 
প্রথম আলোকে দেখেছিলেন, কি ভাবে ধীরে ধীরে বাঙ্গালী আত্মমর্ধাদা ও 
আত্মশক্তিতে সচেতন হয়ে উঠছে; আর ব্রিটিশ সরকারের উপর মোহ 
কেটে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে । এ ছাড়াও “লিপাহী বিদ্রোহ” ও 'নীল আন্দোলনে? 
ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সচেতনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তিনি লক্ষ্য 
করেছেন অত্যান্ত সচেতনভাবে । এই সমস্ত রাজনৈতিক বিদ্রোহ তাকে 
প্রভাবান্বিত করেছিলেন । এর সঙ্গে সমকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মর্মবেদন। 
বা সাহিত্য ও সংবাদপত্রাশ্রয়ী হয়েছিল তার সঙ্গেও জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের 
যোগ ছিল নিবিড়। এ কথায় উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্বস্ত বাঙ্গালীর 
জাতীয় ভাবনা ও স্বাদেশিক ভাবাদর্শ যে সমন্বয়ী মত ও পথ আবিষ্কার 
করবার আকাঙজ্ষার মধ্যে নিয়োজিত ছিল, জ্যোতিরিকন্ত্রনাথ তাতে একাত্ম 
অনুভব করেছিলেন । তাই পরবর্তীকালে “হিন্দুমেলার* আদর্শে গভীর অনুরাগ 
ও অন্ুক্রমণ, ম্যাটলিনীর আদশে “সঞ্জীবনী সভা” স্থাপন, “ভারতী, পন্ত্রিক। 

১৫ 


২২৬ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


প্রকাশনা, দেশীয় শিল্প বাঁণিজা প্রপারের চেষ্টা, স্বদেশী স্টিমার পরিচালনা 
সমস্ত কিছু একত্রযোগে তার বালকমনের উদ্দীপন বিভাবের ফলশ্রুতি | 

জীবকুল যেমন বাধুমগ্ুলের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি 
নাটাকারেরাও পারে না যুগের প্রভাবকে এড়িয়ে থাকতে । আবার নাট্যকার 
যদি শ্বাদেশিক ভাবাদর্শে অনুরাগী হন, তখন তিনি নাটক রচনা করেই ক্ষান্ত 
হন না; আপন যুগের প্রতিটি স্বদেশহিতবাদী কর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত 
করে জাতির সংগঠন ও স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবতী করে তোলেন । 
জ্োতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এই সম্প্রদায়ভৃক্ত । তিনি দেশবাসীর জাতি সংগঠন 
কাজে যোগদান করেন ও নেতৃত্ব দেন! তার নাটক রচনাঁও স্বদেশহিতাদশের 
অন্ততম ফলশ্রুতি। স্বদেশপ্রেমের গাঢ উপলব্ধি তাঁর কর্ম ও সাহিত্য রচনার 
সবত্র প্রবাহিত । 

সমসাময়িক সমাজ, কাল ও ঠাকুরবাড়ীর জাতীয়তাবাদী আদর্শ তার 
স্বদেশবৌধকে গড়ে তুললেও, তার চিত্তে স্বদেশহিতবাদীতার যে ক্ষিপ্র গতিবেগ 
তা প্রত্যক্ষভাবে “হিন্দুমেলার”ই অবদান | জ্যোতিরিব্দ্রনাথের উদার সর্বসমন্বয়ী 
দৃষ্টিভঙ্গী, আত্মনির্ভরতার আদর্শ প্রচার, পৌকুষচেতনার উদ্বোধনে জাতীয় 
মর্ধাদার প্রতিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মহনীয়তায় জীবনের সত্যকার মূল্যবোধ 
স্বাপন--সমস্ত কিছু একত্রযোগে তার চিত্তের স্বাদেশিক আদর্শকে গড়ে তোলে । 
অবশ্য এর পশ্চাতে “হিন্দুমেলার+ প্রভাব কার্ধকরী হয়েছিল। তিনি যে সর্ব 
বিষয়ে জাতিকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন তার পিছনে গ্যাশনাল' 
নবগোপাল মিত্রের উত্সাহ ও উদ্দীপনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল । 
'হিন্দুমেলা'র জন্ম জ্যোতিরিন্্নাথের যৌবন কালের শুচনায় হয়। 
স্বাদেশিকতার আদর্শ সম্পর্কে তার ধারণা হয়েছে ততদিনে পরিষ্কার 
এই সময়ে তিনি উপলদ্ধি করেছেন যে, বিজাতীয়ভাব ও পুথিগত 
“প্যাট্রিয়টিজম্‌* কোন সময়ে জাতীয়তার প্রকৃত মত ও পথ হতে পারে ন!। 
শ্বাদেশিকতাকে স্বদেশের মাটিতে তার স্বকীয় আদশে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হয়। জাতি-ধর্মশ্রেণী নিধিশেষে এঁক্যবোধে একত্রিত হয়ে অর্থনীতি, 
সমাজনীতি ও রাজনীতিতে আত্মনির্ভরত। শিক্ষা করলে দেশের প্রকৃত 
শ্রবৃদ্ধিকর! সম্ভব। তিনি এই মহাজ্ঞান হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশনে 
গৃহীত প্রস্তাব থেকে গ্রহণ করেছিলেন । মবগোপাল মিত্র ছিলেন তীর এ 
বিষয়ে দীক্ষাগুর । জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনীকারের কথায়, 
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“নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিক্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় 
ভাবের কবিতা লিখিতে অন্থরোধ করিতেন । জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা 
'লিখিতেন না, বা ইহার পুর্বে কখন লেখেন নাই । কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ 
হওয়ায় তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন । কবিতাটি রচিত হইবার মাত্র, 
নবগোপালবাবু গণেন্দ্রবাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন । জ্যোতিবাবু সেখানে 
গিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে গণেন্দ্রবাবু, “বেশ হয়েছে, এট এবার 
মেলায় পড়তে হবে, বলিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । সেবার কার 
মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্ধ্য (পরে শাস্ত্রী-_সম্প্রতি পরলোকগত ), 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু এই তিনজনের কবিতা পঠিত হয়। 
জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভীড়ের মধ্যে ঠিক শোনা! যাইবে না বলিয়া 
হ্মেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজগন্ভীর কণ্ে পাঠ করিয়াছিলেন .. %৪ 

জ্যোতিরিক্রনাথের যে কবিতাটি পাঠ করা হয়েছিল তার অংশবিশেষ 
আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করা হল। কবিতাটি “উদ্বোধন, শিরোনামে 
পঠিত হয়। 

“জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান, 
মাকে ভুলি কঙ্কাল রহিবে শয়ান? 
'ভারতের পুর্ববকীন্তি করহ স্মরণ, 

রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন ? 
দেখ দেখি জননীর দশ1 একবার, 

রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচ্ম সার, 
অধীনত অজ্ঞানাদি রাক্ষ সহুর্জয়___ 
শুষিছে শোণিত তার বিদরী হৃদয়, 
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড 

সবাঙ্গ সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড! 
মায়ের যাতন। দেখি বল কোন প্রাণে 
সপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ? 
যে জননী পয়ঃন্ধা শত নদী ধারে-_ 
পিয়াইছে নিরবধি আমা সবাকারে, 
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যে জননী মৃছ হাসি সব ছুঃখ ভুলি, 

উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি, 

এমন মায়েরে ভোলে যে কোন সন্তান 

নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান |” 

সমকালীন ষুগপ্রভাব এই কবিতাটিতে চিহ্কিত হয়ে আছে। উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর স্বদেশবোধের নবজাগ্রত চেতনা এবং অতীত, 
ইতিহাসপ্রীতি একই সঙ্গে পাশাপাশি কবিতাটিতে ঠাই পেয়েছে । এমন 
কি পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তার সাহিত্যস্থষ্টিতে কোন্‌ মার্গ অবলম্বন 
করবেন তারও সঙ্কেত এই কবিতাটিতে ধর পড়েছে । পরাধীনতার, 
নাগপাশে অিয়মান বাঙ্গালীকে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত 
করতে হলে অতীত্তকালের গৌরবগাথ। স্মরণ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, 
এ বিশ্বাস তার মনের গভীরে ছিল। “তত্ববোধিনী পৰ্রিকাঁয়” প্রকাশিত 
অক্ষয়কুমার দত্তের অতীতগৌরব কাহিনী পাঠ ও বিশ্লেষণ করে তার এ. 
বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ভারতের বিগত্ত কালের জাতীয় শুরবৃন্দের মহান স্বদেশ প্রেম 
ও আত্মত্যাগ বর্তমান ভারতবাপীর চিত্তে অন্ুবিদ্ধ করাই তাঁর একমাত্র 
কর্মপন্থা ছিল। আত্মত্যাগ ও আত্মনির্ভরত্তাই ছিল তার স্বাদেশিকতার, 
মূলমন্ত্র) পরাধীনতার মর্মগ্লানি তাকে জর্জরিত করেছিল বলেই, তিনি 
ব্কক্তিজীবনে সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করেও ন্বদেশ সেবাতে পিছুপা হননি । 
তার শ্দেশাছগরাগে ভাবাতিশয্য ছিল সতা, কিন্তু তার প্রাকৃতিক ধর্ম ছিল 
সোনার মত পবিত্র ও বর্পোজ্জল । 
রাষ্টগ্তর স্থরেন্দ্রনাথ যখন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের এুচন। 

করেন, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যুবক । তিনি তখন মনেপ্রাণে স্বাধীনতার, 
স্বাদ উপলদ্ধি করতে পেরেছেন। ফলে অন্ুকুল বাতাসে তিনি স্থাপন 
করলেন “সঞ্জীবনী সভা” । এর সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'হাঞ্চ-পামুহাঁফত। 
ম্যাটসিনীর “কার্ধোনারী, গুপ্চসভার প্রভাব এতে পড়েছিল। “জাতীয় 
হিতকর ও উন্নততিকর সমস্ত কার্ধাই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার: 
প্রধান উদ্দেশ ছিল 1১৬ 


৫ ভারতী: পৌষ, ১৩১৩ বঙ্গা্দ | 
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তৈশবকালে তিনি অবশ্ত ঠাকুরবাড়ীতে 'ম্যাসনিক" ( 2085001০ ) সভা 
প্রতিষ্ঠা করেন । এই সভার পরবর্তী সংস্কৃত রূপ 'সঞ্জীবনী সভা । জ্যোতিরিক্- 
নাথের জীবনস্থৃতিতে "সঞ্জীবনীসভা'র আভ্যন্তরীণ ইতিহাস পাওয়া যায়।শ' 





* “আর একদিন আমাদের বারান্দার আড্ডায় কথ! উঠিল_-আমাদের মধ্যে 'জ্রী ম্যাসন' 
।€ স০৪-1৮৮৭০৪)-এর মত একটা কিছু করিলে হয় ন1? এ কল্পনাট। গুণদাদার খুব ভাল 
লাগিল। এ প্রস্তাবটি তিনি আন্তরিক অনুমোদন করিলেন । আমি বলিলাম এখনি ইহার উদ্যোগ 
আরম্ত করিয় দেওয়! যাউক । দেশী 'ম্যাসনিক' ( 8188০:)) দলের কিরূপ পরিচ্ছদ হুইবে, 
প্রথমে ইহাই হইল আমাদের প্রধান সমস্তা। যাহা হউক অনেক প্রকার যুক্তিতর্ক বাঁদ-প্রতিবাদ 
করিয়। একট। পোষাক স্থির হইল। 


সঃ চে ০ 


ও বাড়ীর সংলগ্র একট! ছোট বাড়ী আমাদের নুতন কেন! হইয়াছিল, সেই বাড়ীতে “কী ম্যাসন' 
.( ভ্া769 2088015)-এর আড্ডা বসিল। 'জী মাস্ন' সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই ছিল না। 
এ সভায় আমাদের যে কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও কিছু স্থির হয় নাই। এইমাত্র 
জানিত।ম যে, আমাদের যাহ! কিছু করিতে হইবে, সমস্তই গোপনে করিতে হইবে। একট! 
প্রতিজ্ঞ।পত্র লিপিবদ্ধ হইল। তাহার মর্ম কতক এইরূপ, "এখানে আমরা যাহ! শুনিব, যাহা 
দেখিব বা যাহ! করিব তাহ।র কিছুমাত্র বাহিরে প্রকাশ করিব না প্রাণান্তেও না।” 
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1 “ঠনঠনের একট! পোড়ে বাড়ীতে এই সভ। বদিত।**'সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজশারায়ণ 
বহ্ছ। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই সভার সভা ছিলেন। পরে নবগেপালবাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত 
কর হুইয়াছিল***** 

যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন দেদিন অধ্যক্ষ মহ।শর লাল পটবন্ত্ পরিয়। 
সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্তগুপ্তি। অর্থাৎ 
সভায় যাহ! কথিত হইবে, এবং যাহ। শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার 
কাহ।রও অধিকার ছিল ন]। 

আধাদ-ব্রাক্গদমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একথান! পুথি এই 
সভায় আনিয়া রাখ। হ্ইয়াছিল। টেবিলের ছুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার ছুইটি 
চক্ষুকোটরে ছুইটি নোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি 
দুইটি জ্বালাইবর অর্থ এই ে, মুত-ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়! 
তুলিতে হইবে। এ ঝাপারে ইহাই মূল কল্পনা । সভার প্রারন্তে বেদমন্ত্র গীত হইত-_সংগক্ছধ্বমূ 
' সংবদধ্বম্”। সকলে সমস্বরে এই বেদমস্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব ) 
আরম্ভ হইত। কার্ধবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুগুভাবার 
“সপ্লীবনীসভা'কে 'হাঞ্চু পামু হাফ বল! হইত। ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে একট! ভীষণ গাস্তীর্য 
ছিল। দীক্ষাকালে নব দীক্ষার্থীর সাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।” 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীবনম্থৃতি : বসন্তকুমার চটোপাধ্যায় ; পৃ. ১৬৬-১৬৭। 
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রবীন্দ্রনাথ এই সভার তাৎপর্ধ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 

“জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ে বাড়ীতে, 
তার অধিবেশন, 'খগ.বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোযার; 
নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বন্থ তার পুরোহিত; সেখানে আমর 
ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম 1৮৭ 

জীবনস্থৃতির পাতাতেও রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্ত্রনাথের গ্রপ্ত সভার কথা 
উল্লেখ না করে পারেন নি। 

“জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ 
রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি । ইহা স্বাদেশিক সভা । 
কলিকাত।র এক গলির মধো এক পোড়ে বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই 
সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তত, তাহার মধ্যে ওই 
গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল | .....দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের 
অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের খক্মন্ত্রে। কথা আমাদের চুপিচুপি-_ইহাঁতেই 
সকলের রোমহ্র্ধণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রগোজন ছিল না1”৮ 

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধতিদ্ধয়ের প্রথমটিতে, ভারত উদ্ধারের দীক্ষা” ও 
দ্বিতীয়টিতে, “ইহা স্বাদেশিক সভা” কথাগুলিতে জ্যোতিরিক্্রনাথের 
স্বদদেশচিন্তার পরিচয়টি স্থচিহ্নিত হয়ে আছে । 

জ্োতিরিক্রনাথের ম্বদেশপ্রেমের অপরিমিত হৃদয়োচ্ছীম তার অনেকগুলি 
কর্মের মধ্যে নিহিত আছে। জাতীয় পোশাক-পরিকল্পনা, দেশলাই 
কারখানা স্থাপন, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার-বিশেষ অশদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয় । অপরিসীম মনোবল ও আত্মশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি 
এই সমস্ত কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন । দেশের মঙ্গল ও জাতির উন্নতি তার 
জীবনের একমাত্র কামাবস্ত ছিল বলেই তিনি কোন স্বার্থচিন্তাতে মগ্ন 
হন নি। জাতীয় পোশাক পরিধানে তার অসীম মনোবলের কথা প্রশংসা 
করে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 

“দেশের জন্য অবাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে 


৭ সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে (ইং ১৯৩১ ) প্রতিভাঁষণ, দ্র 'অবতর ণিকা রচনাবলী ১। 
৮ লীবনন্থৃতি (স্বাদেশিকত। ) : রবীন্রনাথ ঠাকুর , পু. ৭৮ 1 
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পারে কিন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়। 
কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই ব্রিল।”* 

বাস্তবতার দ্দিক দিয়ে বিচার করলে, জ্যোতিরিন্্রনাথের কাপড়ের কল 
স্থাপন, দেশলাই কারখান। নির্মীণ, বিদেশী স্ট্রীমার কোম্পানীর সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় ভরাডুবি, সমস্ত কিছু অপরিশামদশিতার অব্যর্থ পরিণতি 
হিসাবে পরিগণিত হবে, কিন্তু তার প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যে গ্রজ্বলস্ত 
স্বদেশাচরাগ যে ব্গিত হয়েছিল তাতে বোধহয় কেউ সন্দেহ করতে পারবেন 
না। তাঁর আপাত ব্যর্থতার মধ্যেই জাতির ভবিষ্তৎ সাফল্য-সৌধ নিমি৩ 
হয়েছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন, 

“এই-পকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একল! তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর 
ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাহার দেশের খাতায় জমা হুইয়! 
আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাধি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্ম- 
ক্ষেত্রের উপর দিষ। বারম্বার নিশ্ষল অধাবসায়ের বন্য! বহাইয়া দিতে থাকেন ; 
সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া য় কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে-পলি 
রাখিয়া! চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোঁলে-_”১, 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আত্মাভিমানী পুকৰ ছিলেন । কিন্তু তার এই অভিমান 
ব্যদ্তিকেন্দ্রিক ছিল নাছিল দেশ ও জাতিকেন্দ্রিক । তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
করতেন যে তার গর্ষের মধ্যে ত্বজাতির গর্ব মিশে আছে। তাই বারবার 
মনে পড়ে স্বদেশী স্টামার পরিচালনার ব্যাপারে জাহাজের খোল ক্রয়ের সময়ে 
তার স্বীকারোক্তি, 

“....."আমি পুনবিক্রয়ে স্বীকৃত হইলাম না। অন্বীকৃত হওয়ার প্রধান 
কারণ এই হইল যে, বাঙ্গালা বাঙ্গালী কর্তৃক আমিই সর্বপ্রথম জাহাজ চালান 
প্রবর্তন করিব, এই গর্ব ।”১১ 

জ্যোতিরিজ্জনাথ নিজে পৌকরুষপাধনার উপাসক ছিলেন । তিনি 
গুরু নধগোপাল মিত্রের মত মনে করতেন, দুর্বলতাই বাঙ্গালীর পরাজয়ের 
অন্যতম কারণ । তার শিকার যাত্রা পরিকল্পন।, আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা 
সমস্ত কিছুই "ছিল বাছুবলের সাধন1 । এ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন, 


৯ জীবণম্থৃতি ( শ্বাদেশিকতা ): রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর ; পৃ. 7৯ । 
১* জীবনস্মুতি (জাহাজের খোল ): রবীন্রনাথ ঠাকুর , পৃ. ১৪১। 
১১ জোতিরিজ্দ্রণাথের জীবনম্মূতি : বসন্তকুম।র চট্োপাধ্যায় ; প, ১৯২। 
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“শারীরিক দুর্বলতা ও ভীক্ুতাই বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক ।--.অতএব এই 
অভাবটি যতদিন না মোচন হইবে, ততদিন বাঙ্গালী জাতির কোন আশাই 
নাই। এই অভাব মোচন না হইলে সহল্র সহ বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞানচর্চাই 
হউক, বাণিজ্য-শিল্পের অনুশীলন হউক বা রাজনৈতিক উত্সাহ উদ্মের 
পরিচয় দিয়া সভায় বক্তৃতারই ধূমধাম হউক, বাঙ্গালীর প্রকৃত্ত অভাব কিছুতেই 
ঘুচিবে না, তাহারা কখনই প্রবল জাতিদিগের মধ্যে গণ্য হইবে না, তাহারা 
কখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে না।”১২ 

স্বাদেশিকতার আদশ ও জাতীয় হিতবাদী চিস্তাতে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ, 
দেশবাসীর আত্মশক্তির উদ্বোধন চেয়েছিলেন । তিনি রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির আবেদন-নিবেদন নীতিকে কখনও সমর্থন করেননি । তিনি 
এ বিষয়ে "ভারতী" পত্রিকায় লেখেন, 

“কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক 
অবস্থায় ইহ? ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কি? যখনই ইংরাজেরা আমাদের দেশ 
জয় করিলেন এবং যখনই আমরা পরাজয় শ্বীকার করিয়া তাহাদের পদানত 
হইলাম, তখন হইতেই আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের সমস্ত নায্য অধিকার 
ছাড়িয়! দিয়াছি। এখন আমরা যাহা কিছু তাহাদের নিকট পাইতেছি, 
সে কেবল তাহাদিগের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখন অধিকার 
সমর্থনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। রাজনৈতিক অধিকারের 
সঙ্গে বলের অকাট্য যোগ । যেখানে বল নাই সেখানে অধিকার কোথায়? 
দুর্বলের প্রতি দেবতার! বিমুখ | -.*..ইংরাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ 
উহা পিতা-পুত্রের সন্বন্ধ নহে। উহা? বিজয়ী বিজিতের সম্বন্ধ, ক্রেতা- 
বিক্রেতার সঙ্বন্ধ' উহাতে হৃদয়ের তিপমাএ সংশ্রব স।ই।...আসল কথা 
যতটুকু স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল, ততটুকুই ইংরাজ আমাদের জন্য করিয়াছেন 
এব এখনও করিতে প্রস্তত আছেন, তাঁহার অধিক নহে ।”১৩ 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম বহ্থিমচন্দ্রের স্বাদেশিক আদর্শের অনুগামী 
হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন দেশগ্রীতি ও সর্বলৌকিক গ্রীতি উভয়ের অনুশীলন 
ও সামগ্রন্ত বিধানের মধ্যে স্বাদেশিকতার শুভ উদ্বোধন চেয়েছিলেন, 
জ্যোতিরিজ্্রনাথও অনুরূপভাবে জোর দিয়েছিলেন জাতিগ্রীতি ও ধর্মগ্রীতির 


১২ প্রবন্ধমঞ্জরী (ভারতীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা) : জ্যোভিরিজ্ছনাথ ঠাকুর । পৃ. ৬৬। 
১৩ ভারতী (আবেদন না আত্মচেষ্টা ): আঙিন ১৩১১. জ্যোতিরজ্নাথ ঠাকুর | 


জ্যোতিরিজ্্নাথ ও বাঙ্গল৷ নাটক ২৩৩ 


উপরে । উগ্র জাতীয়তাবাদকে তিনি কোনদিন সমর্থন জানাননি । এ 
বিষয়ে তার ব্ক্তবা ছিল, 

“দেশানুরাগ অতিরিক্ত হইলে অন্য জাতির প্রতি অত্যাচার এবং অসার 
জাতীয় অহংকার উৎপন্ন হয়।৮১৪ 

আবার, ধারা স্বদেশানগুরাগে অভিষিক্ত নন, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন, 

“দেশানুরাগের নানতা হইলে জাত্তির অধিকার সকল সেরূপ উপযুক্তরূপে 
সমধিত হয় না, সুতরাং অন্যজাতির অনবিষ্কান্ত গ্রবেশের প্রশ্রয় দেওয়। হয় 
এবং জাতীয় শক্তি ও জাতীয় অনুষ্ঠানের অমর্ধাদা করিলে উন্নতি উদ্চম 
নিরুৎসাহিত হয় ।”১৫ 

স্বাদেশিকতার আদর্শ বিস্তারে জ্যোতিরিক্্রনাথ সাম্প্রদায়িক এক্য 
চেয়েছিলেন । হিন্দুমুপলমানের মধ্যে সব রকম বিরোধ মিটিয়ে জাতীয় 
একতা স্থাপনে তার চিত্ত সর্বদাই ছিল উদ্গ্রীব। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন, 

“আজকার ভারতবধে মুদলমান সমন্তাই প্রধান সমস্যা । জনসংখ্যার 
পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল ' চন, তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। 
সুপলমানেরা এখনও হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে, 
মুসলমানের দেখিতেছে যে হিন্দুরা অন্তপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে--অর্থাৎ বিশ্ববিষ্যালয়ে, 
"সরকারী চাকরীতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে। 
...এই বিপদ নিবারণের একটি মাত্র উপায় মুসলমানদের অপরিমীম অজ্ঞতাকে 
একেবারে ধ্বংস করা ।,,১৬ 

শেষের দিকে, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ কংগ্রেস দলের চরমপন্থীদের অনুরাগী 
হন। এদের ন্যার়-নিষ্টা, আপোষহীন স্বদেশপ্রেম, পুর্ণ-স্বাধীনতা কামনা, 
গণসংযোগ এবং দেশবাসীর সকল স্তরে স্বাধীনতার আকাজ্ষা পুনরজ্জীবিত 
করবার প্রয়াস, তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল । এ ছাড়াও জ্যোতিরিগ্রর- 
নাথ মনেপ্রাণে পূর্ণম্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সমকালে স্ুুরাট 
কংগ্রেসে, জাতীয় নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্ত1 ও প্রয়োগ নীতিতে পার্থক্য 
দেখ! দিলে, তিনি চরমপন্থীদের সমর্থন করে প্রবাসী" পত্রিকায় লিখেছিলেন, 


১৪ প্রবন্ধমঞ্জরী : জ্যোতিরিশ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ. ৮*। 
১৫ এঁ পু 
১৬ প্রবাপী (ভারতে রাষ্ট্রীয় মহাসভা1) : আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩১৫ + জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর । 


২৩৪ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভা 


“অনেক মধ্যপন্থী মনে করেন যে তাহারা ইংরাজকে খুশী করিয়া কচু 
রাজনৈতিক অধিকার বকসিস্‌ পাইবেন । এইজন্য তাহারা নিজেদের চরমপন্থী 
ভাইদের তাজ্য ভাই করিয়া গঙ্গান্গান করিয়া মাথা মুড়াইতেও প্রস্তত ।*** ** 

আমরা এ পর্যন্ত আইন মানিয়। চলিয়াছি, ভবিষ্যতেও বিবেকবিরুদ্ধ আর 
ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে আইন মানিব। কোনকালেই পরের অনিষ্ট চেষ্টার্ূপ 
অধর্ম করিব না। কিন্তু কোনও কারণে দেশের মঙ্গল সাধনেও বিরত 
থাকিব না1।”১৭ ঙ+ 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্ষীলী যে আপোষহীন জাতীয় সংগ্রাম 
পরিচালনার কথা ভেবেছিল তাকে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে জ্যোক্রিন্দ্রনাথ 
সমর্থন করেছিলেন । তার এতিহানিক নাটকগুলি মনেপ্রাণে দেশবাসীকে 
সচেতন করবার মহান ব্রত নিয়েছিল । তিনি যুগের প্রভাবে প্রভা বান্বিত হয়ে 
নিজে যেমন বিভিন্ন শ্বাদেশিক কর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তেমনি আপন 
চিত্তের শ্বাদেশিক আদর্শকেও দেশবাসীর মর্গ্রন্থীতে অন্ুবিদ্ধ করতে 
চেয়েছিলেন নিজ সারম্বত সাধনার মধ দিয়ে। স্বাদেশিকতার আদর্শ সম্পর্কে 
তার নির্দেশ ছিল, 

“চলরে চল সবে ভারত সন্ভান মাতৃভূমি করে আহ্বান 

বীরদর্পে পৌরুষগর্ধে সাধরে সাধ সবে দেশের কল্যাণ, 
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্ত, কে করে মোচন? 


উঠ জাগে। সবে বলো মাগো তব পদে সঁপিনু পরাণ । 
একতন্ত্রে কর তপ, একমন্ত্রে কর জপ, 

শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, একনুরে গাও সবে গান । 
দেশ দেশান্তে যাওরে আনিতে নবজ্ঞান, 

নবভাবে নবোত্সাহে মাতো! উঠাওরে নবতর তান ॥ 
লোকরগ্রন, লোকগঞ্জন, না করি দূকপাত 

যাহা শুভ যাহা ধরব ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান । 
দলাঁদলি সব ভুলি হিন্দুমুদলমান, 

এক পথে একসাথে চল উড়াইয়ে একতা নিশান 1”১৮ 


১৭ প্রবানী : মাথ, ১৩১৫ , জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৮ জ্যোতিরিন্্রনাথ : মন্মথনাথ ঘোষ; পৃ. ১৬৫ । 


জ্যোতিরিক্্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২৩ 


এবার আমরা তার নাটকগ্ুলিতে ম্বাদেশিকতার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে 
অগ্রপর হব। 


জ্যোতিরিজ্মনাথের এঁতিহাদিক নাটকে স্বদেশচিন্তা 


জ্যোতিরিন্্রনাথের নাটকগুলি যে যুগ প্রভাবের অন্যতম ফসল, তা পূর্বধ্তী 
আলোচনা থেকে অন্মান করলে কোন ক্ষতি বা ক্রটি হবে না। জাতির 
আত্মগৌরবের পুনরাবিষ্কার, ন্বনির্ভরতার পরাকাষ্ঠা, পৌরুষ-চৈতন্যের 
পুনরুদ্ধার, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈরী মনোগাব পরিত্তাগ করে দেশানুরাগ 
এবং জাতি-এঁক্য প্রতিষ্ঠা, যা সমকালের দেশনেতাদের সমস্ত কর্মের মূল লক্ষা 
ছিল; জ্যোতিরিক্দ্রনাথের নাটকের উপর তার সক্ক্িয় প্রভাব সহজে লক্ষ্য 
করা যায়। নাট্যকার নিজেও ব্যক্তি" ঙভাবে দেশের এ সকল আদর্শে গভীর 
বিশ্বাসী ছিলেন । তিনি জাতীয় চেতন! শ্রীবুদ্ধির উদ্দেশ্তে ভারতের অতীত 
ইতিহাসের গৌরব কাহিনী উদ্ধার করে তাতে উনিশ শতকের যুগবাণী 
সমদ্বিত করেছেন এবং দেশবাসীর চিত্তভূমিতে বপন করতে প্রয়াধী হয়েছেন । 

এতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রমণ (১৮৭৪) জ্যোতিরিন্ত্রনাথের প্রথম 
রচনা । নাট্যকার গ্রীকরাজ সেকন্দর শার ভারত আক্রমণ এবং তার সঙ্গে 
পাঞ্জাবের নরপতি পুরুরাজের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এই নাটকে 
চিত্রিত করেছেন । অবশ্ত 'পুকু-এলবিলা” এবং “অস্থালিকা-সেকন্দর শা'র 
যে প্রেম কাহিনী আখ্যান হিসানে বণিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে 
নাট্যকারের কল্পনা প্রস্থত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুষ্টপৃর্ব চতুর্থ শতকের কাহিনী 
গ্রহণ করলেও, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর জাতীয়চিন্তা 'ও 
স্বাদেশিকতার ন্বরূপটি 'পুরুবিক্রমে” ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন | পুরুরাজের 
স্বদেশপ্রেম ও ম্বাধীনতার আদর্শ, নাট্যকার ইতিহাসালগগ না করে যুগানথগ 
করতে ব্রতী হয়েছেন । অখণ্ড ভারত চেতনার উপলব্ধি পুরুরাজের কালে 
একেবারেই ছিল না। সে সময়ে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদ ও খণ্ড 
খণ্ড রাষ্ট্রের মধ্যে আত্মঘাতী কলহ সর্বজনবিদিত । সেকন্দর শা'র বিরুদ্ধে 
“পুকরাজে'র স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল জপ্পূর্ণভাবে তার ব্যত্তিগত ব্যাপার । 


২৩৬ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


অথচ, পুরুবিক্রম নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে পঞ্চনদ-কুলবর্তী সমস্ত 
প্রদেশের রাজগণের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করেছেন ৷ যুগচেতনার প্রভাব 
সম্থলিত অপর একটি চরিত্র__গায়িকা 'উদ্াসিনী,। এই চারণী চরিজ্র 
পরিকল্পনার পিছনে সে যুগের বাঙ্গালীর বৃহত্তর ভারতচেতনা ও জাতীয় 
সংহতির আদর্শ বিষূর্ত হয়েছে । জ্যোতিরিন্ত্রনাথ, “হিন্দুমেলার ভারতগৌরব 
ও জাতীর হিতাদরশের প্রয়াসটিকে 'উদাসিনী* চরিত্রের মধ্যে অন্ুবি্ধ করে 
স্বাদেশিকতার মহত্ব প্রচার করেছেন । “হিন্দুষেলা'র বিখ্যাত গান, “মিলে 
সব ভারত সন্তান, এক তান-মন-প্রাণ, এই চরিত্রের দ্বারা তিনি আরও 
প্যাপক ও প্রয়োগপন্ধতিতে প্রচার করেছেন ।* “উদাসিনী চরিত্রটি প্রকৃত 
পক্ষে যুগচেতনার নাট্যরূপ। চারণী “উদ্াসিনী” তার জীবনাদর্শ সম্পর্কে 
নলেছেন, রাজকুমারী 'এলবিলা”কে, 

«...আমি একজনকে প্রাণের সহিত ভালোবাসতেম, কিন্তু সে নির্দয় 
হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে । সেই অবধি আমি এই প্রতিজ্ঞা 
করেছি, মানুষকে আর আমি ভালোবাঁসপব না। সেই অবধি আমি 
স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি ; আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি | 
আমি দেশের জন্য অনায়াপে প্রাণ দিতে পারি । আমার আর কোন 
কাজ নাই, আমি এই গানটি সকল জায়গায় গেয়ে বেড়াই; এই আমার 
একমাত্র ব্রত হয়েছে । আমার যে পাচ ভাই আপনার টৈন্যদলের মধো 
নিবিষ্ট আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই এই গানটি আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও 
তাদের আমি বলে দিয়েছি যে, এই গানটি গেয়ে যেন তারা সকল সৈম্ভগণের 
মধো দেশানুরাগ প্রজ্বলিত করে দেন।” (১।১গ) 

অন্তত্র, 

“আমি “হোক ভারতের জয়, এই গানটি দেশ-বিদেশে গেয়ে গেয়ে 
'পুকবিক্রম" দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯ ) রবীন্ত্রনাথের-_ 

“একত্রে বাধিয়াছি সহম্রটি মন, 

এক কাষে সঁপিয়াছি সহশ্র জীবন।” 
গানটিও বাবহু হয়েছিল। কজ্ষোতিরিক্রনাথের নাটকেই গানটির প্রথম প্রকাশ। ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন- 'গ!নটি যে রবীন্নাথেরই রচনা উহ! আমর কবির নিজের মুখেই 
শুনিয়াছি।' গানটি পরে জ্যোভিরিক্রনাথ-সম্পাদিত "সঙ্গীত প্রকাঁশিকা'র এক সংখায় রবীন্তর- 
টন সাপে স্বরলিপিলহ পুনমুজ্রিত হয়। 

এস কথা; জো।ভিরিজ্রনাথের নাটাসংগ্রহ * বিশ্বভারতী গ্রস্থন বিভাগ, পৃ. ৬৫*-৬৫১। 


জ্যোতিরিব্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২৩৭ 


বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভৃমি 
এঁক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একাস্ত বাসন11” (৩।২গ) 

প্রকৃতপক্ষে জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ীর উদ্যোগে পরিচালিত “হিন্দুমেলা*র 
মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার যে উৎসাহ-বহ্ছি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম” নাটকে তাই অভিব্যক্ত হয়েছে । এক অথগ্ড 
জাতিগঠন নির্মাণের মহান প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন “হিন্দুমেলা'র 
খত্বিকগণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসপরিমণ্ডলও অনুরূপ মর্মাদ্শকে বরণ 
করেছিল । জাতি-ধর্ম নিধিশেষে জাতীয় এঁক্য সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে তিনি বলেন, 

“সমস্ত হিন্দুজাতির মধো এখন একতা নাই-এখন হিন্দুজাতিকে 
একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না।...এই একতার অভাবেই 
আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, এবং পৃথিবীর অনেক জাত্তিই এই একতার 
অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইযাছে ।”১৯ 

দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁক্য রচন। ও স্বদেশপ্রেম বিস্তারের যে 
মহতী দায়িত্ব 'হিন্টুমেলা"র সমস্ত যাজ্জিকর। নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকেই নাটক রচনার আদর্শগত উপাদান হিসাবে গ্রহণ 
করেন। তিনি নিজেই এ বিষয়ে পুরুবিক্রম নাটক রচনার উদ্দেশ্ত বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেন, 

“***হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত্ত--কি উপায়ে 
দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশগ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে । 
শেষে স্থির করিলাম, নাটকে এঁতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব 
কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। 
এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি 'পুকু-বিক্রম” 
নাটকখানি রচন৷ করিয়া! ফেলিলাম ।”২* 

শুধু পুরুবিক্রম নাটকের ক্ষেত্রে নয়, জ্যোতিরিক্্রনাথের সমস্ত এঁতিহাসিক 
নাটকগুলিতে, এই দেশাত্মবোধ বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়েছে । এর জন্য 
তিনি প্রয়োজনবোধে ইতিহাস-সত্যকে অস্বীকার করতেও দ্বিধা করেননি । 

স্বদেশপ্রেম জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের রস-রক্ত হলেও, তাতে কোন 


১৯ ভারতব্ষাঁয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনত| : জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর । 
২ জ্োতিরিক্ত্রনাথের জীবনস্তি : বসভ্তকুমার চট্োপাধ্যায় , পৃ. ১৪১। 


২৩৮ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


উগ্রতা বা সঙ্কীর্ণতার ঠাই ছিল না। ম্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে, তিনি হিচ্দু- 
মুললমান উভয় সম্প্রদায়ের মধো কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক এঁক্য কামনা 
করেননি, মৈত্রী ও আত্মীস্রতার সম্পর্ক স্থাপনেরও অভিলাষ ব্যক্ত 
করেছিলেন । তাঁর “অশ্রমতী” নাটকে, সম্পূর্ণ মানবিক আদর্শে সেলিম ও 
মশ্রমতী"র প্রণয ও গ্রীতির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে । কিন্তু জ্যোতিরিজ্্নাথের 
এই উদার মানবিকতা রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় সহ করতে পারেননি । অশ্রমতী 
নাটকে (১৮৭৯) "সেলিম ও অশ্রমতী”র প্রণয়চিত্র নিয়ে এক বিশেষ বাদালুবাদ 
'৪ বিতর্কের স্থষ্ট হয।* জ্যোতিরিজ্রনাথ এই বিতর্কের উত্তর দিয়ে বলেন, 
“যদি কেহ বলেন, প্রতাপসিংহের ছুহিতা একজন মুসলমানকে 
ভালবাসিবে__দেখুন কিন্ধপ অবস্থায় অশ্রমতী মানুষ হইয়াছিল--সে জানিত 


* 'অশ্রমতী ও 'সেলিমে'র প্রণয়চিত্রে রঙ্গণণীল হিন্দুনমাঁজ যে ভীষণভাবে আহৃত হয়েছিলেন 
তার ছুই একটি উদাহরণ নেওয়া হ'ল : 

(১) বডবাজার লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদক পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্র ৩* সেপ্টেম্বর 
১৯০১ তারিখের পত্রে লেখেন, 

তত ৫৭ (3022910611110 (0 602৮ 10680 ৮/1)101) 00913900065 0025 10] 61061 
8]10100 000. 6109 91)1716 0£ 6%:9)001)19]5 17)007061091009 70099889890 5% 6109 81986 
11%1791505 17156509110610, 0৩ ৪6০7৮ 01 17015 8119£90 098£17097, 45110000861 1059 
107 6159 11817016070) [১711106 91110), 18880 00010 19076 177750110961010, 18 8 910 
9896 010 6159 980:090 136171075 01 000 11510872085 109 1059109910 018115 165৪১90. 
9% 6106 77009 9০9০019ট5," 

(২) জোতিরিক্ত্রনাথের বারাঁণলীন্ক হিন্দী অনুবাদের প্রকাশক রামকৃ্চ বর্|ী ২৯শে অক্টোবর 
১৯০১ তারিখে লেখেন, 

“****আপনার রচিত “মশ্রমতী” নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় 
পত্রে উহার কুৎসা রটাইয়! আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। 
তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ করিতে হইয়াছে ।” 

(৩) সাংবাদিক পাঁচকডি বঙ্দোপাঁধায় ৩*শে নভেম্বর ১৯-৩ তারিখের পত্রে জ্যোতিরিম্- 
নাথকে লেখেন, 

“.**ব্যাপার এই থে রাজস্থান সমাচার" নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে 'বেঙ্কটেশ্বর 
সমাচার" প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী কাগজে আপনার “অশ্রমতী'র কথ। ধরিয়। বাঙ্গালী জাতির 
বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে । গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রমতীর অনুবাদ লইয়। উহার 
অভিনয়ও চলিতেছে । এই অভিনয়-কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী-বিদ্বেষ ষেন দৃ়ীভৃত 
হইতেছে ।” 

জ্োতিরিন্ত্রনাথ £ মন্সধনাথ ঘোষ ॥ পৃ. ৭৬-১০১ । 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙলা! নাটক ২৩৯ 


না__রাজপুতকে, মুদলমানকে । যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল 
তাকেই মে ভালবাপিবে--তাহাতে আশ্চর্য কি? 

এই নাটকে এঁতিহাপিক ভুল ও অলংলগ্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু আমি 
এ কথ! জোর করিষা বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা প্রতাপ সিংহের 
উপর আমার যে শ্রদ্ধাভক্তি তাহা কাহারও অপেক্ষা কম নহে ।৮২১ 

জ্যোতিরিক্্নাথ মানবতার উদার পরিমণ্ডলে স্বাদেশিকতার আদর্শ 
প্রচার করতে প্রয়াপী ছিলেন । বলেই, তার “অশ্রমতী” নাটকে অশ্রমতী 
বলেছে, 

“ --আমি রাজপুতও জানি নে, মুসলমানও জানি নে-_আমার হৃদয় যাঁকে 
চায় আমি তাকেই জানি ।” ( ৪র্থ।৮গ) 

'যবন” অথবা 'মোগল" শব্দটি জ্যোতিরিন্ত্রনাথের এঁতিহাঁসিক নাটকে 
অনেকবার বাবহৃত হয়েছে । সম্পূর্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই শবটির 
তাৎপধ গ্রহণ করা আবশ্তক। ইংরাজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী 
মনোবাস্নাকে সরাসরি আক্রমণ করে কোন কিছু রচনা করা সে সময়ে 
সম্ভব ছিল ন]। ইতিহ!সের সনাতন ঘটনাটুকু শুধু তথ্য আকারেই নাটকের 
বিষয়বস্ত রূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্ত নির্মোকের অভ্যন্তরে বাঁধা পড়েছে 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধের বাঙ্গালীর মন ও মনন । জ্যোতিরিক্ত্রনাথ, 
“ম্বপ্রময়ী নাটকে (১৮৮২) জাতীয়তাবোধের স্বার্থে তিহাসিক সত্যকে 
অস্বীকার করেছেন । নাটকটিতে চিতোয়া ও বর্দার তালুকদার শুভসিংহের 
শ্বদেশপ্রেমের কাহিনী বর্না করা হয়েছে ।॥ কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য 
অন্যরূপ। বাঙ্গল'র ইতিহাসে শুভসিংহ বা শোভাসিংহের যে পরিচয় পাই £ 

«শায়েস্তা খাঁর পরে নবাব ইব্রাহিম খা! বাঙলার স্থবাদারী প্রাঞ্ধ 
হইয়াছিলেন। শায়েস্তা থার শাসনে বঙ্গে মোগল অধিকারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার 
সহিত সর্বাঙ্গীণ শান্তি সংস্বাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেকালে রাঁজশক্তি ও 
প্রতাপ ব্যক্তিগত থাকায় শায়েস্ত! খার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে 
অশান্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। এদিকে সম্রাট শুরঙ্গজেব সমীচীন 
রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শিরা পর্বস্ত শোষণ 
করিতেছিলেন ; স্ুতরাঁং বিশাল মোগল সাআজ্য অন্তঃসারশন্য হইয়া 
পড়িতেছিল। চতুর্দিকে ক্রমে বিপ্রোহ ও বিপ্লবের সুচনা দৃষ্ট হইতেছিল। 


২১ জ্যোতিরিজ্রনাথ : মন্মথনাথ ঘোষ ; পৃ. ৮১-৮৩। 


২৪, বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


বঙ্গদেশে সেকালের বিদ্রোহের অধিনায়ক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 
চিতুয়া, বরদা1 পরগণার এক সামান্য ভূম্যধিকারী শোভা সিংহ । বধমানের 
জমিদার রাজ! কুষ্ণরাম রায়ের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া 
১৬৯৫-৯৬ থুষ্ঠাবকে তিনি এক বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রজ্ঘলিত করেন। শোভাসিংহ 
উড়িস্তা হইতে তদানীন্তন পাঠান দলপতি রহিম খাকে সাহায্যার্থে আহবান 
করিলেন । রহিম সানন্দে অনুচরবর্গসহ বিদ্রোহে যোগ দিলেন । ইহার পরু 
উভয়ে মিলিত হইয়া বাঙলার মোগল অধিকার উচ্ছেদে অগ্রসর হইলেন । 

রহিম ও শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্য বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলে, 
দুঃসাহপিক কৃষ্জরাম রায় তাহার সামান্য সৈম্যদলসহ অসংখ্য বিদ্রোহী সেনার 
সম্মুখীন হইলেন । কুষ্থরামকে নিহত করিয়। বিপ্রোহীর। রাজপ্রাসাদ অধিকার 
করিল। রাজপরিবারবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন । কৃষ্খরামের জোষ্টপুত্র জগতরাম 
রায় কোনো প্রকারে পলায়ন করিলেন । বিদ্রোহীগণের এই প্রথম বিজয় 
ঘোষণ। প্রচারিত হইলে চতুদিক হইতে ছুষ্ট ও বিপ্রবপ্রিয় যুদ্ধ-ব্যবসায়ী জনগণ 
তাহাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের আম্ষালন ও উপত্রবে 
চারিদিকে হুলুস্তুল পড়িয়া গেল। জগতরাম ঢাকায় যাইয়া নবাব ইব্রাহিম 
খাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । ইব্রাহিম যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ শাস্তিপ্রিয় 
লোক ছিলেন। তিনি এই তালুকদার ধিদ্রোহ সামান্ত ঘটনা মনে করিয়া 
নূরউল্লা খার উপর বিদ্রেহ-দমনের জগ্ত এক পরওয়ানা জারি করিয়াই 
নিশ্চিন্ত থাকিলেন | '-স্থবেদারের হুকুম পাইয়া স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় 
হউক তিনি এই বিক্রোহীগণকে নিপাত করিবার জন্য যথাসম্ভব £সন্য সংগ্রহ 
করিষা হুগলীর দিকে অগ্রপর হইলেন । কিন্তু কার্ধাক্ষোত্রে বিপক্ষের আগমন 
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, হুগলী দুর্গে 
আশ্রয়গ্রহণপূর্বক চুঁচুড়া-নিবাপী ওলন্দাজবণিক-সন্প্রদায়ের সাহায্যপ্রাথথী 
হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন ন]; দুর্গ-মধ্যে 
থাকাও নিরাপদ নহে ভাবিয়া, তিনি একরাত্রে কৌপীন পরিধান পূর্বক 
ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন । হুগলী বিদ্োহীদিগের হস্তগত 
হইল। 

ইব্রাহিম খা এই সংবাদ অবগত হইয়া ওলন্দাজদিগের সাহাফো 
হুগলী পুনরধিকার করিলেন। বিদ্রোহীরা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া 
সপ্তগ্রামে গিয়া আড্ডা করিল। শোভাসিংহ সপ্তগ্রাম হইতে রহিম খাকে, 


জ্যোতিরিজ্্নাথ ও বাঙ্গল। নাটক ২৪১ 


অধিকাংশ সৈন্তসহ নদীয়া, মুকম্দাবাদ অঞ্চল অধিকারের জন্য (প্রেরণ 
করিয়া স্বয়ং বর্ধমানে প্রত্যাবৃন্ত হইলেন । পরিশেষে ইন্দ্রিয়বিকার শোভা 
সিংহের কাল হইল। বর্থমানের যে সকল রাজপরিবার বিদ্রোহীর হস্তগত 
হইয়াছিলেন, তম্মধ্যে রাজার এক পরমাস্থন্দরী কন্যাও বন্দিনী হইয়াছিলেন । 
শোড। পিংহ তাহাকে আপনার অস্কশায়িনী করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন । 
অন্ুুনয়-বিনয়ে সে কার্ধ সম্পন্ন হইল না দেখিয়া, পাশব বলে তাহাই পূর্ণ 
করিবার অভিপ্রায়ে, কামাতৃর নরপিশাচ যেমন উন্মন্রবং তাহাকে ম্পশ 
করিতে যাইবেন, অমনি দলেই বীরাঙ্গনা তাহার বস্বাঞ্চলে লুকায়িত 
শাণত ছুরিকা সবলে পেই নরপিশাচের উদর মধ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন । 
বিকট চীৎকারে শোভা লিংহ ভূপতিত হইলেন । ছুরিকা তাহার নাভিদেশ 
পর্যস্ত ভেদ করিয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহার মৃতু হইল। ুর্মতি 
শোভা সিংহের পতনের পর, রাজকুমারী, “পাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত দেহভার 
বহন করিব না" প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই ছুরিক! মিজ বক্ষমধ্যে বিদ্ধ করিয়া 
ইহলোক ত্যাগ করিলেন ।” ( অন্বার্দিত )২২ 

এধুগের এঁতিহাসিকের সাক্ষাও অনুরূপ । তিনিও শোভা সিংহের প্রকৃত 
তথা উদ্ধাটিত করে লিখেছেন, 
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২৪২ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 
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ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, শোভ। সিংহ কখনই 
জাতীয়তাবাদী বা ম্বদেশপ্রেমিক দেশনেতা ছিলেন ন1। যদিও সম্রাট 
উরঙ্গজেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ তিনি করেছিলেন, তবুও সার 
বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে সামস্ততান্ত্রিক অভ্যুত্থান । ব্যক্তিগত প্রতাপ ও 
আধিপত্য বিস্তারই ছিল, তার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য । সর্বভূতে 
মৈত্রী ও এক্যাদর্শ প্রচার, মানবহিতবাদীতার সুউচ্চ মহিমা]! ঘোষণা, আত্ম- 
নির্ভরতার মূলমন্ত্র বিস্তারে দেশবাসীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস এবং স্বাধীনতা 
অর্জনের বাসনাতে পৌরুষ-চৈতন্যের খর-আগ্নেয়দীপ্তির প্রকাশ, যা একত্রযোগে 
স্বাদেশিকতার পবিত্র ভাবনাকে সৃষ্টি করে এবং সমস্ত দেশবাসীর কর্মতৎ্পরতার 
মধ্যে বিজয়বৈজয়ন্তীতে অভিব্যক্ত হতে সচেষ্ট হয়, তার কোন ইঙ্গিতই 
শোভাসিংহের বিদ্রোহের মধ্যে ছিল না । তবুও নাট্যকার এই চরিত্রটিকে 
বূপাস্তরিত করে শ্বাদেশিকতার মৃত্তি বিগ্রহে পরিণত করেন । কিন্তু মনে 
রাখতে হবে এই পরিবর্তন জ্যোতিরিন্রনাথের ব্যক্তি-মানসের খেয়াল-খুসী 
নয়__যুগনির্দেশের অভ্রানস্ত পরিণতি । তা! না হলে, তার নাটকগুলি 500] 
90117176 02001081 01510055061) 000২৪ হতে পারত না। ফলে 
উনিশ শতকের যানসিকত! নিয়েই শুভসিংহের চরিত্র পাঠ করতে হুবে। 

“.*. প্রতাঁরণ। করা আমার ন্বভাঁবের নিতান্ত বিরুদ্ধ 1.'-..-ছদ্মবেশ ধারণ 
বরে লোকের নিকট আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দি।......শীত নাই-_ 
গীক্ম নাই--দিন নাই-রাকি নাই--আমি লোকের বাড়ি বাঁড়ি বেড়িয়েছি, 
আরঙ্গজীবের অত্যাচারের কথা জ্লস্ত ভাষায় তাদের কাছে বর্ণনা করেছি 
কিন্ত কিছুতেই তাঁদের উত্তেজিত করতে পারলেম ন1, কিছুতেই তাদের 
পাষাণ হৃদয় বিগলিত হল না, সেই-সকল হীন জড় পদার্থের কিছুতেই চেতন। 
ভল না । ** *** আমি প্রতারণা করব? চিরজীবন যা আমি ঘ্বণা করে 
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জ্যোতিরিজ্্রনাথ ও বাঙ্গল। নাটক ২৪৩ 


এসেছি, যা আমার ছুই চক্ষের বিষ,যার একটু. গদ্ধও আমার সহ্‌ হয় না 
সেই জঘন্ প্রতারণাকে কিনা আমি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ করব--আমার 
চিরজীবনের সঙ্গী করব ?...আমি দেশের জন্ত--মাতৃভূমির জন্য, ধর্মের জন্ত-_ 
আর সকল র্লেশ সকল যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন করছি, কিন্তু-__কিস্তব_দেবতার 
ভাণ করে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ণ কর1-_ছল্মবেশ ধরে লোকদের প্রতারণ। 
করা--ওঃ কি জঘন্ত-কি জঘন্য-_-.-..."বর্ধমান-রাজের কোষাগার লুঠ? 
দন্থ্যবৃত্তি? তার চেয়ে তার নিকটে গিয়ে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে 
বলি-ন। কেন? তিনি একজন হিন্দুরাজা, তিনি কি আমাদের এই মহৎ কার্ধে 
সাহায্য করবেন ন।?******বধধানের রাঁজকুমারীকে হস্তগত করতে হবে! 
তাও কি কখনো সম্ভব? এ''.অত্যন্ত অসম্ভব কল্পনা |” (শুভসিংহ ও 
শরজমলের কথোপকথন ; ১ম।১গ) 

আবার, 

“আঃ, কি যন্ত্রণা_কত দেশদেশাস্তর হতে কত কষ্ট করে এই সকল 
নিরীহ বিশ্বস্ত গ্রাম্চলোকেরা এসেছে--অ।মি কিন। স্বচ্ছন্দে এদের প্রতারণ। 
কচ্ছি, আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? আর সহ হয় না-_আমি ওদের 
প্রকাশ করে বলি__কিন্ত না না না-_মাতঃ জন্মভূমি, আমি য1 যথার্থ ছিলেম, 
তা তোমার কাছে আমি বলিদান দিয়েছি, আমি এখন আর সে শুভসিংহ 
নই, আমি আর-একজন | মা, তোমার শতকোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে? 
আমি আপনার অবমাননা করে তোমাকে অবমাননার হাত হতে যদি মুক্ত 
করতে পারি, আমি আপনাকে হীন করে তোমাকে যদি হীনত্া! থেকে উদ্ধার 
করতে পারি. তবে আমি কেনতা না করব? কিন্তু সেই ললনা, সেই 
আলুলায়িতকেশা, উষার ন্যায় শুভ্রবসনা পবিত্রযৃত্তি ললনা তাকেও ছলনা ?” 
( ১ম।৪র্থগ ) 

অন্যত্র, | 

«...সেই বিশ্বস্তা কুমারীকে ভালোবাসা দেখিয়ে ছলনা করে তার কাছ 
থেকে তার পিত্রালয়ের গুপ্ত সন্ধানগুলি জেনে নেব? -""যদিও সে ভালোবেসে 
থাকে, তাহলে কি এই রকম করে সেই বিশ্বস্তা সরলার কাছ থেকে ছলনা 
করে কথা বের করে নিতে হবে ?... "যার মূল আমার প্রাণের অতি গভীর 
দেশে নিবদ্ব-যার শাখা-প্রশাখা আমার শিরায় শিরায় বিস্তৃত--প্রাণের 
রক্ত দিয়ে আমি যাঁকে এতদিন পোষণ ও বর্ন করে এসেছি--সে সংকল্প 


৪৪ 
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হতে আমাকে কেউ কখনে। বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না1--:**. আমি সেই 
বিশ্বস্তা সরলা বালাকে বুঝিয়ে বলব যে দেশই আমাদের আরাধ) জননী, 
তিনি পাধিব পিতা হতে উচ্চ-_মাতা হতে শ্রেষ্ট, স্বর্গ হতেও গরীয়সী ।” 


(২য়।৫মগ ) 


অপর দিকে, আমরা স্বপ্নময়ীকেও প্রথম থেকে শুভপিংহের প্রতি: 
প্রেমানুরাগিণী হিসাবে দেখি, 


আবার, 


"এইবেলা ফুল তুলি, হয়েছে সময় । 

আজ রাতে মালাগুলি গেথে রেখে দেব, 

কাল প্রাতে তার পায়ে দিব উপহার । 

কেন তারে ফুল দিই? কেনযে, কেজানে? 

প্রথম যখনি তারে দেখিলাম আমি, 

আপনি গেলাম কাছে, করিনু প্রণাম । 

আচলে আছিল ফুল, দিলাম চরণে, 

কেন দিনু ভাবিতেছি-কেন যে, কে জানে । 
শ্ হ বং রর 

যখন কুস্থমগুলি দিই তারে আমি, 

এমনি কোমলভাবে চান মুখপানে, 

তখন দেবতা বলে মনে হয় না তো! 
কোমল মমতাময় সে আখি দেখিযা 

মনে হয় কাছে যেন বসিতেও পারি ! 

মাঝে মাঝে ভুলে যাই দেবতা যে তিনি-__ 

সাধ যায় দুই দণ্ড বসে কথা কই-_ 

হয়তো মানুষ তিনি--নহেন দেবতা । 
নহিলে কেনবা মোর হেন সাধযায়? 

মানুষ বটেন তিনি ন্বর্গের মান্ধষ-__ 

দেখি নি মানুষ হেন দেবতার মতে।, 

জানি নে দেবত! হেন মানুষের মতো । 
ললাটে বিকাশে তার স্বরগের জ্যোতি, 
নয়নে নিবসে তার মর্তের মমত11” (২য়।১গ ), 


জ্যোতিরিন্্রনাথ ও বাঙ্গল। নাটক ২৪৫ 


“যাই তবে যাই, তারে মালা দিয়ে আসি । 
সত্য কি দেবতা তিনি? লোকে তাই বলে! 
দেবতার রুদ্রভাব দেখি নি তো তার, 
তা হলে যে কাছে যেতে মরিত্তাম ভয়ে ! 
তবেকি মানষ তিনি? আহা যদি হন ! 
যদি হন, যদি হন, তা হলে--তা৷ হলে ! 
কিন্ত সকলেই ঠারে বলে যে দেবতা । 
আহা কে করিবে মোর সংশয় মোচন 1” (৩য়।১গ) 
'অথব। 
“দেবত। না হন যদি বাচি তাহ] হলে ! 
যত দিন যায়, আর যত দেখি তারে, 
ততই মানুষ বলে মনে হয় কেন? 
দেবেরে মানুষ বলে মনে তয় কভু? 
কখনে। ন1-মামি তারে পেরেছি চিনিতে 1” (৩য়।১গ) 
স্বপ্রময়ীর এই প্রেম প্রথম দর্শনে অনুরাগী হিয়ার গভীর আলোড়ন ব্যতীত 
শহ্য কিছুই নয়। শুভসিংহের প্রতি নিবিড় অনুরাগই তাকে ম্বদেশ-হিতব্রতী 
করেছে । স্বাদেশিকতার অনুরাগে নয়; শুভসিংহের প্রতি প্রেম-বিহবলতাই 
তাকে পিতা রাজ! কুষ্ণরাম রায়ের প্রতি বিপ্রোহিনী করেছে । তার 
'পুনঃ পুনঃ আ'বুক্তি, 
“সেই মোর জননীর সুবিমল যশ-_ 
সে যূশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ 
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে 
যদি বাঁ সে ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়__ 
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্র সে দেশের । 
ভাই বলো, বন্ধু বলো, পুত্র পিতা বলো 
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার 1” ( ওয়।৩গ ) 
কিংবা, 
“ধিক ধিক শত ধিক সেই কাপুকুষে 
ভাই হাক, পিতা হোক শক্র সে দেশের |” (ওয়।ঙ্গ) 
এই সকল উক্তিতে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি বা আদর্শের কোন পরিচয়ই 


২৪৬ বাঙ্গল৷ নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


নেই। আবার অপর দিকে শুভসিংহের আত্মহত্যাতে এঁতিহাসিক সত্তা, 
অত্যন্ত মর্মান্তিকভাঁবে পীড়িত হয়েছে। 

“শুভ । (স্বগত ) আমা হতে জননীর কোনে। কাজ হল না, আমার, 
জীবনের সংকল্প বিফল হ"ল--আঁমার সহচরেরাও আমার শত্রু হয়ে দাড়াল, 
অবশেষে, মনে মনে যাঁর চরণে আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলেম, সে স্বপ্নময়ীর 
কাছেও আমি এখন ত্বণিত-_-এ অপদার্থ জীবনে আর কি ফল? (হ্বপ্নময়ীর 
নিকটে নতজানু হইয়া প্রকাস্তে ) স্বপ্রময়ী, আমার হৃদয়ের দেবতা, সত্যই 
আমার মার্জনা নাই, আমার জন্যই তুমি পিতৃহীন হয়েছ, আমার জন্যই এই 
স্থন্দর প্রাসাদ ভস্মপাৎ হল, এ পাষণ্ড দেত্োর প্রায়শ্চিত্ত আর কিসে হবে? 
আমি এই জঘন্য প্রাণকে এখনি তোমার পদতলে বিসর্জন করছি-_ 

স্বপ্ন । হা! ওকি! ওকি! আমার দেবতা-__আমার দেবতা_ 

শুভ। স্বপ্নময়ী, (অসির দ্বারা আত্মহত্যা ) আমাকে মাজন1-_( মুত )৮ 

(৫ম।৪র্থগ। 
তবুও আমাদের বারবার স্মরণ রাখতে হবে, জ্যোতিরিক্ত্রনাথের এই 
রূপান্তরের মধ্যে যুগের প্রয়োজন ও চাহিদ। স্বীকৃত হয়েছে । তিনি নাটকের 
মধ্যে নাট্যকারের ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করেননি, তার সে বিষয়ে, 
উৎসাহ ছিল না। দেশ ও জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলকে অস্বীকার করে তিনি 
কোন নিধিকল্প রললোকে স্বপ্নগ্রয়াণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। দেশবাসীকে 
দেশাত্মবোধের মাহাত্মা শোনাবার উদ্দেশ্তেই তিনি নাটক রচনা করেন । 
“হিন্দুমেলা*র আদশ বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতেই ছিল তার সাহিতাসাধন। এবং 
জীবনসাধনার ধারা । বাঙ্গলা নাটযসাহিতো ম্বাদেশিকতা! প্রচারে তিনি 
ছিলেন চারণ-কবি। যুগচিস্তাকে কেবল নাটকের সংলাপের মধ্যে আবদ্ধ 
করে তিনি কর্তব্য সম্পাদন করেননি ; দেশনেতাদের বিভিন্ন আন্দোলনকে 
কিভাবে শ্বদেশবাসীর মধ্যে ক্রিয়াশীল করে তোল। যায়, তারও বিভিন্ন প্রয়াস 
তিনি চালিয়েছিলেন। এর কিছু উদাহরণ আমরা সংগ্রহ করেছি। স্থতরাং 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথের নাট কগুলিকে স্বাদেশিকতার নব-সংহিতা বলে গ্রহণ কর! 
যেতে পারে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের মত নাটাকার জ্যোতিরিক্্নাথও স্বদেশপ্রেমকে সর্বোচ্চ 
আসন দিয়েছিলেন। সে সময়ে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট স্বাথান্েষী 
ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বিলাত্তি খেতাব ও রাজাশ্ুগ্রহ 


জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২৪৭ 


পাবার মোহ একশ্রেণীর ভারতবাসীকে কিরকম গ্রমত্ত করেছিল, তা 
এক স্বতন্ত্র আলোচনার ইতিহাস হয়ে আছে। জ্যোতিরিন্ত্রনাথ এই 
শ্রেণীকে তার নাটকে সচেতন করে দেন। যার! দেশক্রোহী, শ্বদেশের 
কল্যাণে সম্পূর্ণ উদ্বালীন এবং আত্মরতি ও তৃপ্তিতে নিমজ্জিত, তাদের পরিণাম 
পরিশেষে কিভাবে অনিশ্চিত হয়ে বার্থ হাহাকারের রোদন-বাষ্পে ভেঙ্গে পড়ে 
সমস্ত সৌধ-বিলাসকে ভূমিলীন করে দেয়; পুরুবিক্রম নাটকে “অম্বালিক।, 
চরিত্রে নাট্যকার তাই দেখিয়েছেন । বিদেশী রাজা “সেকেন্দর শা"র 
অন্ুরাগিনী 'অন্বালিকা” প্রত্যাখ্যাত হয়ে হতাশার স্থরে বলেছে, 

“অন্বালিকা ।..'সেকেন্দর শা। তোষার জন আমি দেশকে বলিদান 
দিলেম, বন্ধু-বাদ্ধবকে পরিত্যাগ করলেম, শেষে তুমি কিনা আমাকে এখানে 
ত্যাগ করে গেলে? আমার ভাই গেল, বন্ধু গেল, যান গেল, সম্তরম গেল, 
এখন আমি শুন্য সিংহাপন নিয়েকি করব? দেশ বিদেশে আমার কলঙ্ক 
রটে গেছে, এখন আমি কি করে ক্ষত্রিযগণের নিকট, আমার প্রজাগণের 
নিকট মুখ দেখাব?” (€৫ম।২গ ) 

দেশগ্রীতির মানদণ্ডেই জ্যোতিরিন্ত্রনাথ জীবনের মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত 
করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে দিগ্িজয়ী সম্রাট আলেকজাগার 
প্রেমিক হলেও তিনি অজ্ঞাতকুলনীল, অভারতীয় এবং ভারতের শক্র। 
ফলে তার প্রেমে আছে শাঠ্য ও শৈত্যের পাতুরতা । এই দীপ্তিহীন প্রেমে 
কোন মঙ্গল বা কল্যাণাদশ নেই | যে প্রেমে ত্যাগের মহনীয়তা নেই, তাতে 
প্রকৃত ভালবাসা থাকতে পারে ন1। “অগ্থালিক।, উগ্র জৈবিক প্রবৃত্তি ও 
রাজমোহে ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি । তাছাড়। 
তার প্রেমের মধ্যে কোন উচ্চাদর্শ ছিল ন1। লে প্রত্যাখ্যানের মর্মবিদারী 
প্রদাহ যখন তার চৈতন্যের দ্বার উদ্ধাটিত করেছিল, তখন মে উপলব্ধি 
করল তার ভ্রান্তি । দে সময় তার স্বজাতি অনুরাগ ও হ্বদেশপ্রেম মুক্তিপথ 
খুঁজে পেল। অপরদিকে পার্ক্কাহিনীতে রাণী 'এলবিলা*র প্রেম মর্যাদায় 
' অভিষিক্ত হয়েছে, রাজ পুরু'র সঙ্গে তার মিলন ঘটেছে । কারণ এর! 
দু'জনেই স্বদেশপ্রেমিক, দেশের সন্মান ও গৌরবরক্ষার জন্ত উভয়েই উৎসর্গ 
করেছেন নিজেদের জীবন । বাক্তিগত কামনার পরিমগ্লে নিজেদের প্রেমকে 
সীমাবদ্ধ করেননি + প্রেমের অনুরাগ 'পুক' ও 'এলবিলা"র দেশগ্রীতিকে দুর্বল 
করেনি । স্বাধীনতার উজ্জ্রল আদর্শ ঘোষণ| করে নরপতি পুরু? বলেছেন, 


২৪৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


«আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ 
অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? রাজকুমারি! আমি সে 
গৌরবের আকাজ্ষী নই। কিন্তু আমি এই কথা বলছি যে, যদি আর কেহুই 
আমার সহায় না হয়, সকলেই যদ্দি ামাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি শ্বদেশের 
স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি এ অসংখ্য যবন টৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব। 
এতে যদি প্রাণ যায় তাও ম্বীকার, তবু যবনেরা একথা যেন না বলতে পারে 
যে, তারা ভারতবাপিগণকে মেষের স্তায় অনায়'সে বশীভূত করতে পেরেছে |” 

( ১ম।২গ ) 
অপরদিকে রাণী “এলবিলা” পুরুকে দেশপ্রেমে উদ্দীপিত করে বলেছেন, 

“কি? ভারতবাসিগণ অনায়াসে মেষের ন্তায় যবনের অধীনত স্বীকার 
করবে? যদি কেহই আমাদের সহায় না হয়, তাই বলে কি আমরা বুদ্ধ হতে 
ক্ষাস্ত হব? তা কখনোই না। ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ কখনো কি এ কথা বলতে 
পারে? আমার বলার অভিপ্রায় এই যে, যতদূর সাধ্য, সহায় বল অর্জনে 
আমাদের চোর ধেনক্রট না হগ্জ। গৌরবের অন্ুপরণ হতে আপনাকে 
বিমুখ করতে আমার ইচ্ছা নয়, বরং যাতে আপনার গৌরব বুদ্ধি হয়, তাই 
আমার মনোগত ইচ্ছা । যান, মহারাজ! আপনার বাহুবলে যবনরাজের 
দর্প চূর্ণ করে দিন। .....আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাজা তক্ষশীলের সহিত 
সাক্ষাৎ করে একবার দেখি, তাকে কোনোরকম করে ফেরাতে পারি কিন] । 
এ আপনি নিশ্য় জানবেন যে, কোনে কাপুরুষকে আমার হৃদয় কখনোই 
সমর্পণ করব না।” (১মাংগ) 

এমন কি পরবর্তী সময়ে রাণী এলবিলা, নরপতি পুরু'র রটনাজাত 
মৃত্যুসংবাদ শুনে স্বদেশের প্রতি কর্তবাবাধে নিজের ব্যক্তিশোককে ভুলে 
চেয়েছেন । 

“(স্বগত) আর আমার বেঁচে স্থখ নেই। যখন পুরুরাজ গেছেন তখন 
তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাঁও জন্মের মতো বিদায় নিয়েছেন ; যখন পুরুরাজ 
গেছেন তখন ভারত-ভৃমির মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত হয়েছে । যখন পুকরাজ 
গেছেন তখন আমার সকলি গিয়েছে, আমার পৃথিবীর আশা ভরসা সকলি 
ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হদয়। এখনও ধের্ধ ধরো । যদিও আমার প্রেমের 
প্রশ্রবন জন্মের মতো শুষ্ক হয়ে গেল, তবু দেশ উদ্ধারের এখনও আশা আছে। 
আর”একধার আমি চেষ্টা করে দেখব। তার পরেই এ পাপ-জীবন বিসর্জন 


জ্যোতিরিক্রনাথ ও বাঙ্গল। নাটক ২৪৯ 


করে প্রকুরাজের সহিত ন্বর্গে সম্মিলিত হব। (প্রকাশ্ডটে) আমাদের সমস্ত 
সৈন্ভই কি পরাজিত হয়েছে? আর একজনও কি বীরপুরুষ নেই যে, 
মাতৃভূমির হয়ে অশ্্রধারণ করে? বীরপ্রন্থ ভারত-ভূমি কি এর মধ্যেই 
ধীরশূন্ত হলেন |” (৩য়।২গ ) 

আত্মঘাম্তী সংগ্রাম ও ম্বজাতি-বিদ্বেষ ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকে 
সনেকবার কলঙ্কিত করেছে । জ্োতিরিক্ত্রনাথ সে বিষয়ে দেশবাসীকে 
পারগ্থার সচেতন করে দিয়েছেন । আভ্যন্তরীণ বিভেদ-নীতি, পরশ্রীকাতরতা।, 
স্বাথগুর, মনোভাব ও গৃহকলহ পুনঃ পুনঃ বিদেশ। শক্তিকে প্রভাব ও প্রতাপ 
বিস্তারে সাহাম্য করেছে । এঅশ্রমতী" নাটকে সে কথা বাণীরপ পেয়েছে । 
প্রতাপ সিংহ”, 'রাজমহিষী'কে সম্বোধন করে বলেছেন, 

“কি বললে মহিষি। গৌভাগ্যলক্ষমী? সৌভাগ/লক্গমী কি আর আছে? 
'সৌভাগ্যলক্ষ্মী অনেক দিন যে চিতোর পরিতাগ করেছেন তাকি তুমি জান 
না? হা। ঘে অশুভ দিনে চিতোর মুসলমানের হস্তগত হয়েছে, সেই অবধি 
লক্ষ্মী আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। আর এখন আমাদের কি আছে? 
চিতোরের যখন স্বাধীনতা গেছে তখন সকলই গেছে-_( উঠিয়া ) যে চিতোর 
শৃজনীয় বাগ্সা রাওর স্থাপিত_যে চিতোর আমার পুপুরুষের বাসস্থান_- 
ঘে চিতোর স্বাধীনতার লীলাগ্থল-_পে চিতোর যখন গেছে তখন আর 
আমাদের কি আছে? -* শ্রদ্ধা-ভক্তির উপর কিছুই বিশ্বাস নেই--কে এখন 
মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেয়__কে না দেয়, তার এখন কিছুই স্থিরত1 নেই । 
মুসলমানদের উৎকোচের প্রলোভন অতিক্রম করতে পারে, দুঃখের বিষয় এমন 
বিশুদ্ব-রক্ত রাজপুত অতি অল্পই আছে । মেবারের রাজার অন্বরের রাজার 
বিষবৎ দুষ্ান্ত রাজপুত্দের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই সংক্রামিত হচ্ছে।... 
ভায়ে ভায়ে যতই শত্রুতা হোকনা কেন-দেশ-বৈরীর বিরুদ্ধে কি সকল 
ভ্রাঙার তলখার একত্র হবে না?” (.ম।৫গ) 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে মাতৃজ্ঞানে দেশকে সেবা ও পুজা করতে 
' আহবান করেছেন । মাতৃভূমির দুদশ]! মোচনই জাতির প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য । বিদেশী শোষণের ফলে ভারতের যে দুরবস্থা ঘটেছে; রিক্ততা ও 
হাহাকারের রোদন-বাপ্পে দেশবাসীর মানস-নভঃমগল 'শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশের 
অত অসহনীয় হয়েছছ, নাট্যকার দেশ-নেতাদের সঙ্গে কঠ মিলিয়ে সে কথা 
প্রচার করেছেন। ক্প্রময়ী নাটকে শুভসিংহের উক্তিত্ে এর আভাস পাই। 


২৬ 


বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


“ঠা, সেই জননী সম মোর জন্মভূমি । 
সেই মাতা, ন্সেহময়ী জননী মোদের 
দেখ দেখ আজি তার একি দুরদশা, 
বামহন্তে ছিল ধার কমলার বাস, 

দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি, 
সেই ছুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল ৷ 
বিদেশ মোগল যত দলে দলে স্বাপি 
দেখ, চেয়ে দেখ, তার করে অপমান, 
দেখ, তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত ! 
০ গ সাং ধ 
*-- * “দেব মন্দির সকল 

র্ণ চূর্ণ করিতেছে শ্রেচ্ছ পদাঘাতে 

বেদ মন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ-- 
গে? হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে -__ 
অপমান নয়? অপমান বলেকারে? 
সং শী চু কহ 
সেই মোর জননীর স্থবিমল যশ 

সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ 
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে 
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র পিতা হয়, 
তবু সেমায়ের শত্রু, শক্ু সে দেশেব ও 
ভাই বলো বন্ধু বলো, পুত্র পিতা৷ বলো 
মাতৃভূমি চেষে কেহ নহে আপনার |” (৩)১গ) 


দেশ মাতৃকার চিন্নয়ীবূপ-বন্দন। উনিশ শতকে বাঙ্গালী মানসের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । “হিন্দুমেলায় গীত ও পঠিত কবিতাগুলিত্ে এই মানস প্রবণতা 
শত্যন্ত মর্ধাদার সঙ্গে অনুশীলিত হয়েছিল। জ্যোন্তিরিজ্জনাথের অন্তবূপ 
চিন্তাদর্শের পরিচষ 'ম্বপ্নময়ী' নাটকে প্রতিফলিত হযেছে । শশুভসিংহ» 
শদেশভূমির চৈতগ্যময় সত্তাকে স্বপ্রময়ীর কাছে প্রন্ফুটিত করে বলেছেন, 


“কে তোমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ ? 
কে তোরে অচল সেহে বক্ষে ধরে আছে? 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙ্গল। নাটক ২৫১ 


কার স্তনে বহিতেছে জাহুণীর ধারা? 
ধন্যধান্য রত্তে পূর্ণ কাহার ভাগার ? 

কে তোরে পোহালে নিশি, প্রভা হইলে 
পাখিদের মিষ্টতম গান শুনাইয়া 

শুভ্রতম শাস্ততম উষাঁর আলোকে 

ধীরে ধীরে ঘুম তোর দেন ভাঙাইয়1 ? 
কে তোরে আইলে রাত্রি বুকে তুলে নিষে 
নিদ্বারে আনেন ডাকি গেয়ে বিল্লি গান ? 
জোছনার শুভ্র হস্ত দেহে বুলাইয়া 
অনিমেষ তারকার ন্মেহ-নেত্র মেলি 

ঘুমন্ত মুখের পানে রহেন তাকায়ে? 

এমন পাখির গান উষার আলোক, 

এমন উজ্জ্বল তারা, মল জোছনা, 
কোথায় কোথায় আছে বিশাল ধরায়? 
কে তোর পিতার পিত। মাতার জননী? 
কোথ! হতে পিতা তব পেয়েছেন জ্ঞান? 
কোথা হতে মাতা তব পেয়েছেন স্েহ? 
কে তিনি তোমার মাত] জান স্বপ্রময়ী ? 


শ ব ক বক 
তিনি তোর জন্মভূমি |” (৩।১গ) 
বর পি স্ . প 


..-পরাধীনতার মর্ষবেদন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যারপরনাই ব্যথিত করে । 
তার মনঃকষ্টের পরিচয় তিনি এতিহাসিক নাটকগুলিতে স্বাধীনত] সংগ্রামের 
পরিপ্রেক্ষিতে বুভাবে প্রচার করেছেন । “সরোজিনী”, অশ্রমতী” ও 
স্বপ্ীময়ী” নাটক থেকে উদ্ধৃতি সংকলনের মধ্যে আমর] নাটাকারের মানস- 
মণ্ডলের পরিচিতিটুকু সহজেই উপলব্ধি করতে পারব । 

“সরোজিনী" নাটকে (১৮৭) 'রামদাসে'র খেদোক্তিতে প্রকারান্তরে 
নাটাকারের ব্যক্তিগত চিন্তের রোদনভরা দীর্ঘশ্বাসই প্রতিধ্বনিত হয়েছে-_ 


৯৫২ বাগল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


চর 
“আচ্ছন্ন ভারত-ভাগা আজি ঘোর অন্ধ তমসায়; 
জয়-লক্মী বাম, কান আর-নাম 
পুণা বীরভূমি এবে বন্দিশাল। হায় । 
৬ 
স্থাধীনতা-রত্বহাঁরা, অসহায়, অভাগ। জননি ! 
ধন-মান যত. পর-হস্ত গত, 
পর-শিরে শোডে তব সুকুটের মণি । 
৪ 
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষবদ্ধ নিক্তেজ-কপাণ 
শর তৃণাশ্রিত, রণবাছ্য হত, 
ধুলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান | 
৫ 
দেখিখ নয়নে কি গে। আর সেই সুখের তপন, 
ভারতের দগ্ধ-ভালে, উদ্দিত হইবে কালে, 
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ? 
ন্ট শি শা 
৭ 
তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন ; 
হযে পদানত, দাপ-ব্রতে রত. 
কি সুখে বাচিব বল-_মরণই জীবন । 
ক 
জলন্ত দহনে হায় জ্লিতেছে আজি মন প্রাণ; 
তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার 
চিতানলে চিতানল করি অব্সান । 
১ 
দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত-গগন ; 
একি রে আবার, একি দশা তার, 
স্বর্গ হতে রসাতলে দাক্ষণ পতন ! 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙ্গল! নাটক ২৫৩. 


৯৬ 


রঙ্গতৃমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার, 
ন] চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে, 
যবনিক] পড়ে যাক জীবনে আমার 1” (৬ষ্ট অস্ক) 
“অশ্রমতী" নাটকে প্রতাপ সিংহের শোকাতিতে নাট্যকারের চিত্তের পেই 
এক স্থরই বেজে উঠেছে। 


“হা! -*স্বাধীনতার জন্মভূমি--বীরের জননী--সেই চিতোর এখন 
বিধবা 1” (১।২গ) 
কিংব।, 


“(স্বগত ) জন্মস্থূমি চিতোর, তোমাকে জন্মের মতো বিদায় দি--তোমার 
এ অধোগ্য সন্তানের নিকট আর কোনে। আশা কোরো না .....হায়! 
এ-সব স্থান পূর্বে লোকালয় ছিল, গীত-বাগ্য উত্সব কোলাহলে পূর্ণ ছিল, 
কত হাশ্যময় শশ্যক্ষেত্র এখানে প্রসারিত ছিল, এখন এখানে কি ভীষণ অরণ7-_ 
মধ্যান্নেও যেন দ্বিপ্রহর অমাবস্া রাত্রি কি গভীর নিস্তব্ধ...” (৩1১গ) 

অন্থবূপভাবে, বাদশাহ আরঙ্গজজেবের জন্মদিনের উত্সবে দেশখাপীর 
'আপনহারা মাতোহারা” আতিশয্য লক্ষ্য করে 'বপ্রময়ী” নাটকের নায়ক 
ভসিংহ যেভাবে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন; তাতে নাটাকারের 
বিষাদচেতনাই নয়নের জলে জীবনের গভীর হৃদয়স্তর থেকে অভিব্যক্ত হয়েছে । 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনার কাল ছিল ভারতবর্ষে মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়ার 
রাজত্ব কাল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দিলীর দরবার” অত্যন্ত আড়ঙ্গরের সঙ্গে 
প্রতিপাঙলিত হয়েছিল । সেই উৎসব এদেশের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ অত্যন্ত 
আড়ম্বরের সঙ্গে উ্যাপিত করেন। কয়েকবৎসর পূর্ব থেকেই এই উত্সব 
আমোদ-প্রমোদের বায়ভার বহনের অর্থ ব্রিটিশ সরকার অতান্ত নিষ্ট৪ার 
সঙ্গে সংগ্রহ করতে থাকেন। এদিকে ভারতবাসীর অবস্থা ছিল অতান্ত 
শোচনীয় । এতিহাসিকদের বিবেচনায়, উনিশ শতকের সপ্চ দশকে ভারতর্্ব 
মন্বস্তরের বান্কি নিঃখাসে দগ্ধ হয়েছিল। তাদের সমীক্ষাতে এই পর্ব ছিল, 
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তবুও দেশে আনন্দাতিশয্য কম হয়নি। সাধারণ মানুষকে উৎপবে 
আইন করে যোগ দিতে বাধ্য কর। হয়েছিল । রাজাদেশ অমান্য করা ছিল 
গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ । দেশবাসীরাও বাধ্য হয়ে অশ্রজল মনের কোণে লুকিয়ে 
আনন্দ-লহরীতে মাতোয়ারা হতে চেষ্টা করতেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আনন্দের 
নামে এই বিরাট প্রহসনকে সহা করতে পারেননি । তিনি নিজে স্বতন্ত্র থেকে 
সমস্ত বেদন। যেন একাই সহা করেছেন । “শুভ সিত্হের ছুঃখাভিমানে 
জ্যোতিরিন্্রনাথ নিজের ক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন ।% 
“দেখিছ ন। অয়ি ভারত-সাগর, 
অয়ি গো হিমাব্রি দেখিছ চেয়ে, 
প্রলয়-কালের নিবিড় আধার, 
ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে । 
অনস্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, 
সমুচ্চ হিমান্রি তোমারি সম্মুখে, 
নিবিড় আধারে, এ ঘোর ছুর্দিনে, 


ভারত ক/পিছে হরষ-রবে। 
শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস, 


মুছি অশ্রজল, নিবারিয়া শ্বাস, 


২৫ 4১719 100-12089 : 4, 1,105 500, 311-919 

* “চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ গর্ভীঙ্কস্থ শুভসিংহের শগগতো্তিটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন 
ব্রজেক্দনাথ বন্দে/াপাধ্যায়। হিশ্ুমেলার একাদশ অর্ধিবেশন (১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথ দিলি-দরবার 
সম্বন্ধীয় যে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, লর্ড লিটনের ভান্নাকুলার প্রেস-আরক্ট-এর প্রভাববশত 
তা কোন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হতে পারেনি । “ব্রিটিশের স্থানে 'মোগল' বসিয়ে কবিতাটিকে 
্বপ্নমযীর মধ্যে সখস্থাপিত কর! হয়েছিল |” | নি 

গ্রোতিরিপ্রনাথের নাট্য সংগ্রহ : পৃ. ৬৭১ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙ্গল। নাটক ২৫৫ 


সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় 
হরষে মাতিয় উঠেছে সবে? 
০ কঃ ০১৪ 
তুমি শুনিতেছ ওগে। হিমালয়, 
ভারত গাইছে মোগলের জয়, 
বিষ্ন নয়নে দেখিতেছ তুমি 
কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি-_ 
সেথা হ'তে আসি ভারত-আসন 
লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন, 
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, 
ভারতে আজি কি সুখের দিন? 
তবে এই সব দাসের দাসেরা, 
কিসের হরষে গাইছে গান? 
পৃথিবী কাপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে 
কিসের তরে গো উঠায় তান? 
কিসের তরে গো ভারতের আজি, 
সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি? 
যতদিন বিষ করিয়াছে পান, 
কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান, 
বন্ধন শৃঙ্খল করিতে সম্মান 
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি? 
গং বধ পু 
মোগল-রাজের মহিম1 গাহিয়া 
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া । 
রতনে রতনে মুকুট ছা ইয়া, 
মোগল চরণে লোটাতে শির-- 
ওই আসিতেছে জয়পুর রাজ, 
ওই যোধপুর আসিতেছে আজ 
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, 
আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর! 


২৫৬ বাঙ্গল1 নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


হা রে হতভাগ্য ভারত-ভূমি, 
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার 
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার 
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে? 
তাই কাপিতেছে তোর বক্ষ আজি 
মোগল-রাজের বিজয়-রবে ? 
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, 
যে গাম গাক্‌ আমরা গাব না 
আমরা গাব না হরষ গান, 
এসো গো আমর] যে কজন আছি, 
আমরা ধরিব আরেক তান |”ঙ্গ (919গ) 


জ্যোতিরিক্ত্রনাথ বিশ্বাস করতেন ভারতের উন্নতি ভারতবাসীর পক্ষেই 
সম্ভব। হহিন্দুমেলা"র নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর চিত্তে ও কর্মাদর্শে স্বাবলম্বনের 
মভ্যাস পুনকদ্ধার করতে ব্রতী হযেছিলেন। তিনিও “অশ্রমতী” নাটকে 
প্রচার করেছেন, 
“হিন্দুর ভরসা আশা হিন্দুর উপর |” (৩।১গ) 


মাবেদন-নিবেদন নীতিকে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ কোনদিন মনে-প্রাণে শ্রন্কার 
সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি । তিনি বিশ্বান করতেন শক্তির আরাধন। 
ও বাহুবলের ভজনা দেশবাসীকে পরাধীনতার মালিন্য থেকে মুক্তি দিতে, 


» পরাধীনতাঁব হুঃখবেদনা সে সময়ে অনেক কবিতা তে দেখা দিতে শক কবে । যেমন, 
(ক) “কত কাল পরে বল ভারত রে, 

ছুখ নাগব পাতারি পার হবে। 

অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, 

ওকি শেষে নিবেশে রসাতল রে, 

নিজ বাসভূমে পরবাসী হূলে, 

পরদ!ন খতে সমুদয় দিলে । 

প্র হাতে দিয়ে খশরতু স্থখে, 

পর লৌহ বিনিশ্মিত হার বুকে, 

পব দীপমাল! নগরে নগরে, 

তুমি যেতিমিরে, তুমি সে তিমিরে 1" (গোবিন্দচন্দ্র বায়) 


জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ও বাঙলা নাটক ২৫৭ 


পারে। আবেদন-নিবেদনের প্রতি তার দ্বণা পপুরুবিক্রম নাটকে প্রকাঁশ 
পেয়েছে । আলোচনার স্বার্থে উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হ'ল, 

“পুরু । এখনও শক্রগণ বেশি দুর অগ্রসর হয়নি । আমাদের সৈন্য ও 
সেনাপতিগণ সমরোধ্সাহে প্রজ্লিত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলে 
সাহস ও তেজ যেন যৃত্তিমান হয়ে ক্ষুত্তি পাচ্ছে, সকলেই পরস্পরকে উৎসাহ 
দিচ্ছে, ক্ষুদ্রতম পদাতিসেনা পর্ধান্ত সমরক্ষেত্রে গৌরবলাভ করবার জন্য 
উত্স্থক হয়েছে** * সকলেই দেশের জন্য প্রাণপণ করেছে। আমি যাবা 
মাত্রেই সকলে_-'জয় ভারতের জয়, বলে সিংহনাদ করে উঠল-_-আর 
আমাকে এইরূপ বলতে লাগল যে,_-“আঁর কতক্ষণ আমরা এই শিবিরে বসে 
বসে কাল হরণ করব? শীঘ্র আমাদিগকে রণক্ষেত্রে নিয়ে চলুন । যবনরক্ত 
পান করে আমাদের অসির পিপাসা শাস্তি হোক্‌। এই বীর পুরুষদের 
আর কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যায় ?--*-. 

তক্ষশীল। কিন্তু মহারাজ !.** -.সেকন্দর শার কি অভিপ্রায়, আমরা তো 
তাজানিনে। এমন হতে পারে, তিন আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য 
উৎস্তক হয়েছেন । 

পুরু । কি বললেন মহারাজ ! সন্ধি? সেই যবনদস্থ্যর হস্ত হতে 
আমরা সন্ধি গ্রহণ করব? ভাঁরতভূমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিরাজ 
কচ্ছিল, সেস্বচ্ছন্দে এসে সেই শাস্তি উচ্ছেদ করলে; আমরা তার প্রতি 
অগ্রে কোনে শক্রতাচরণ করিনি । সে বিনা কারণে খড়গহস্তে আমাদের 
দেশে প্রবেশ করে, লুটপাট করে আমাদের কোনে। কোনে] প্রদেশ ছারখার 
করে ফেললে, এখন আমর। কিন। তার সঙ্গে সন্ধি করব? আমরা তাকে 
কি এর সমুচিত শান্তি দেব ন। ?....-সেকন্দর শা মনে কচ্ছেন যে, যখন তিনি 
পারশ্টের রাজ। দারামুসকে অনায়াসে পরাতৃত করেছেন, তখন আর কি? 

খে) “মোনার ভারত আজ যবনাধিকারে। 

ভারত সন্তান বক্ষঃ ভাসে অশ্রধারে । 
জ্ঞান রড়াদি খনি, সভ্যতার শিরোমণি, 
আজি সেই পুণ্যভৃমি, ডোঁবে গভীর আধারে । 


মর খঃ ঠঃ সং 
ভারত শ্বশান হক, মরু হয়ে পড়ে রোক, 
তবু অধীনতা৷ বেড়ি, রেখে নারে পায়ে ধরি ।” 
(বীরনারী £ ঘ্বারকানাথ গঙ্গোপাধায় | 9 
১৭ 


২৫৮ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


৮৮ ১, কিন্তু কিভ্রম! বীর-প্রশ্থ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি ।-*-*- 
তিনি যে এই সদ্ধির প্রগ্তাব করে পাঠিয়েছেন, তার বিনিময়ে তিনি কি 
প্রত্যাশা! কচ্ছেন? আপণ্ন সহজ সহম্র দেশকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এইক্প 
কপট সন্ধি করে তিনি সেই-সকল দেশকে অবশেষে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ 
করেছিলেন কি না? তার সঙ্গে বন্ধুতা করাও যা, তার দাসত্ব স্বীকার 
করাও তা।' সেকন্দর শা যেক্ধপ লোক, তাঁর সহিত মধ্যবিৎ ব্যবহার চলতে 
পারে না। হয় তার ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, নয় তার প্রকাশ শত্রু 
হতে হবে। 

তক্ষশীল ।......কতকগুলি অসার স্ততিবাদে যদি আমরা সেকন্দর শাকে 
সন্তষ্ট করতে পারি তাতে আমাদের কি ক্ষতি? *....তিনি শুধু গৌরব চান, 
তিনি তো আমাদের সিংহাপন চান না।...-..একবার তাঁকে বিজয়ী বলে 
স্বীকার করলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। যদি তিনি এইরূপ অপার স্ততিবাদে 
সন্তষ্ট হন, তাতে আমাদের কিক্ষতি আছে? 

পুক । কিক্ষতি আছে বলছেন মহারাজ? আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে এ কথা 
অনায়াসে মুখ দিয়ে বলতে পারলেন? হো! এখন বুঝলেম, ক্ষত্রিয়গণের 
পূর্ববীর্ধয ক্রমেই লোপ হয়ে আসছে । ক্ষতি কি আছে বলছেন মহারাজ ! 
আমাদের মান সম্ত্রম যশ পৌরুষ সকলই যাচ্ছে, তথাপি এতে কিছু ক্ষতি 
নাই? যশোমানপৌরুষের বিনিময়ে যদি আমাদের শূন্ত সিংহাপন আর 
এই অকিক্চিৎকর প্রাণকে রক্ষা করতে হয়, ত! হলে ধিকু সে সিংহাসনকে, 
ধিক সে প্রাণকে, আর ধিকৃ দেই কাপুরুষকে, যে এরপ প্রস্তাবে কর্ণপাতও 
করে। আপনি কি মনে করেন, এ দুর্দীস্ত যবন প্রবল বন্যার ন্যায় মহাঁবেগে 
আমাদেক দেশ দিয়ে চলে যাবে, অথচ তাঁর চিহ্নমাত্রও পড়ে থাকবে না? 
দেই বস্তার প্রবল শ্রোত আমাদের রাজ্যসকল কি চুর্ণবিচূর্ণ করে তীসিয়ে 
নিয়ে যাবে না? -...বিজেতার অনুগ্রহের উপরই আপনার চিরকাল 
নির্ভর করে থাকতে হবে, কিছু ভ্রটি-একটু ছল পেলেই সে নিশ্চয় 
মাপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে ।."যদি মধ্যাদা রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, যদি 
সিংহাসন রক্ষ। করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে চলুন, আর বিলম্ব না_ চলুন 
আজই, আজই আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করি ।*.কাপুকুষতা ভীরুতা। অতি 
লঙ্জাঁকর, অতি গহিত, অতি জঘন্ত--ক্ষত্রিয়ধর্মের একান্ত বিরুদ্ধ 1” (১২গ) 

এই ছুই নাট্য-চরিত্রের কথোপকথনে নাট্যকারের নিজন্ব রাজনৈতিক 


জ্যোততিরিজ্্রনাথ ও বাঙ্গল] নাটক ২৫৯ 


অতবাদ যেমন স্থম্পট্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তেষনি অপরদিকে তদানীন্তন 
কালের “মডারেট? পন্থীদের প্রতি তার বীতরাগ ও অশ্রদ্ধা! ফুটে উঠেছে। 
মে কালে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতার! বলপ্রয়োগের মাধ্যমে 
“্বাধিকার অর্জনের পথকে অশুভ পন্থা বলে মনে করতেন । তারা আবেদন 
নিবেদন নীতিকেই অধিক পরিমাণে প্রাধান্ত দেন। বল-বীর্ধের উপাসক 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ এই পথকে আপন মতের অন্থুকূল বলে মনে করেননি । 
তিনি “হিন্দু মেলা'র অন্যতম 'প্রাণপুরুষ, নবগোপাল মিত্রের ম্থায় মনে করতেন 
স্বাবলম্বন অভ্যাস, আত্মনিরতা, পৌরুষান্ুশীলন ও আপোষহীন সংগ্রামের 
পথে ভারতবাপী পূর্ন স্বাধীনতা অর্জন করবে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণ] অথবা 
যুদ্ধ ব্যতিরেকে ইংরেজদের ভারওবর্ধ থেকে বিতাড়ন অসম্ভব, একথা তিনি 
যেমন তার প্রবদ্ধাবলীতে প্রকাশ করেছেন, তেমনি ইতিহাস-কাহিনীর 
আশ্রয়ে গ্রচার করতেও দ্বিধ1! করেননি । 'পুকু বিক্রম নাটকে দেশের 
জনসাধারণের প্রতি নরপতি পুকুর যে আহবান, ৷ প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারেরই 
মনোগত অভিলাষের অভিব্যক্তি ৷ 
দপুবু; ওঠ | জাগ। বীরগণ ' দুর্দাস্ত যবনগণ, 
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ । 
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃসৃমি কর ত্রাণ, 
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ ॥ 
বিলম্ব না সহে আর, উলগিয়ে তলবার 

জ্বলস্ত অনলসম চল সবে রণে। 

বিজয়নিশান দেখ উড়িছে গগনে ॥ 

যবনের রক্তে ধরা হোক প্নবমান, 

যবনের রক্তে নদী হোক বহ্মাঁন, 

যণ্ন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান, 

ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান । 


তু রঃ ধ ব্‌ ্্‌ 
এত স্পদ্ধা যবনের, স্বাধীনত] 'ভারতের 
অনায়াসে করিবে হরণ? 
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতত্ৃমে 


পুরুষ নাহিক একজন? 


২৬২ বাঙ্গল! নাটকে শ্বাদেশিকতার গ্রভাব 


“বীর যোনি এই ভূষি যত বীরের জননী,” 
ন!জানে এ কথা তারা অবোধ যবন। 
দাও শিক্ষা! সমুচিত, দেখুক বিক্রম ॥ 
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাপুক মেদিনী, 
জলুক ক্ষত্রিয়-তেজ দীপ্ত দিনমণি, 
ক্ষত্ত্িয়ের অসি হোক জলন্ত অশনি, 
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি দেই ধ্বনি | 

৬ খ % প্ 
পিতৃপিতামহ সবে ছাড়ি ছুঃখময় 'ভনে 
গিয়াছেন চলি ধার] পুণ্য দিব্যধাম 
রন্েছেন নেআরপাতি, দেখো যেন যশোগভাতি 
না হণ মলিন-_থাকে ক্ষত্রকুল নাম ॥ 

্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয়করে 
ধিক সেই কাপুরুষে, শত ধিক্‌ তারে, 
পচুক সে চিরকাল দাসত্বআধারে । 


স্বাধীনত্তা বিনিময়ে কিহবেসে প্রাণ লয়ে? 
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক বলি তারে ॥ 

যাকযাক প্রাণ যাক, স্বাধীনত। বেঁচে থাক, 
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব। 

বিলম্ব নাহিক আর, খোলো সবে তলবার, 
এ শোনো এ শোনে। যবনের রব । 

এইবার বীরগণ ! করো সবে দৃটপণ 


মরণশরণ কিন্বা যবন নিধন, 
যবন নিধন কিম্বা মরণশরণ, 
শরীরপতন কিন্বা বিজয়পাধন 1” (৩।১গ) 
অনুন্ধপভাবে 'দরোজিনী” নাটকে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ক্ষাত্রতেজ ও পৌকষের 
জয়গান করেছেন । সম্রাট আলাউদ্দিনের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্ত 
একশ্রেণীর রাজপুতদের দৈব-মুখাপেক্ষা তিনি সমর্থন করতে পারেননি । 
জ্যোতিরিজ্্রনাণধের মানস-পরিমণ্ল যে উনিশ শতকের সংস্কারমুক্ত-মন, 
দেব-বিনির্ভরতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রা ও মানবহিতবাদের আদর্শে গড়ে উঠেছিল, 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২৬১ 


এর সংবাদ আমরা ইতঃমধ্যে গ্রহণ করেছি। তাঁর এই আধুনিক 
মানসিকতার পরিচয় “সরোজিনী” নাটকে চিহ্নিত হয়ে আছে। মেওয়ারের 
রাঁজা লক্ষণ সিংহকে সম্বোধন করে নাট্যকারের ইপ্সিত চরিজ্ বিজয় সিংহ 
বলেছেন, 

“বিজয় । মহাশয় ! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ কলে কোনো। কাধ্য হয় 
না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া 
যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন--কবে শুভগ্রহ 
উপস্থিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করুন-_কিন্ত বিজয় সিংহ এ সকলের উপর 
নির্ভর করে না |..." 

মহারাজ! সর্ধদাই দৈবের সুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্য ছারা কোনে! 
মহৎ কার্ধ্যই সিদ্ধ হয় না । আমাদের কার্য তো আমর! করি। তারপর যা 
হবার তা হবে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কত্তে গেলে আমাদের পদে পদে 
ভীত হতে হয়।.."যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্ধ কন্তে বলেছেন তখন 
তাই যথেষ্ট, আর-কোনো। দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। 
সতৃভৃমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী-'-অতএব অধৃষ্টের প্রতি দৃক্পাত 
না করে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বলছে-_-চলুন, আমরা সেইখানেই 
যাই 1" 

মহারাজ ! পৃথিবীতে এমন কি বস্ত আছে, যা মাতৃভূমির জন্ত অদেয় 
থাকতে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তপষ্ট হন, 
তাতেও আমি প্রস্তত আছি ।” (১।২গ) 

স্বদেশ উদ্ধারের অনমনীয় দৃঢ় সঙ্কল্প এবং পৌরুষ-ীর্ধের প্রতি একনিষ্া 
প্রতাপসিংহকে জাতিপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইত্তিহাসে অমর করে 
রেখেছে । দুর্বল, ভীরু, পরাস্ুগ্রাহী এবং দাঁদ-মনোভাব-সবন্ব ভারতবাসীর 
কাছে প্রতাপসিংহ হচ্ছেন এক আদর্শ চরিত্র। প্রবল দেশাম্থুরাগ, স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য উগ্র বীর্ধ-সাধনা এবং জীবনব্যাপী কৃচ্ছ সাধনে যাতে সমস্ত 
দেশবাসী দীক্ষিত হয়, তারই প্রচার জ্যোতিরিক্ত্রনাথ চালিয়েছিলেন 'অশ্রমতী, 
নাটকে প্রতাপ সিংহ চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে । সমকালে স্থরেন্দ্রনাথ যেমন 
ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবন্ডীর দেশপ্রেমের কাহিনী প্রচার করে জনসাধারণকে 
স্বাধিকার অর্জনের বোধিতে একনিষ্ট করে তুলেছিলেন, তেমনি 
জেযাতিরিজ্্নাথ ভারতের ইতিহাসের মধ্যে এই জাতীয় বীরের গৌরবময় 


২৬২ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


পুত জীবনকথা দেশবাপীর সম্মুখে স্থাপন করে স্বাধিকার অর্জনের বাসনাতে, 
অনুরাগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভারত-চেতনা ও ভারতীয়তা 
ছিল জ্যোতিরিক্দ্রনাথের শ্বাদেশিক-মানসের সবচেয়ে বড় সম্পদ । স্বদেশের, 
এতিহা ও স্বাধীনত। উদ্ধারে তিনি যেন নিজেও ছিলেন রাণা প্রতাপমিংহের: 
মত উৎপগগাঁকৃত প্রাণ । 'অশ্রমতী” নাটকে প্রতাপসিংহের দুঃখ-বেদনাতে, 
যেন নাট্যকারের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের বিলাপ-বাণী উচ্চারিত হয়েছে । 

“প্রতাপ । এখনো চিতোর উদ্ধার হয় নি-_যতদিন না চিতোর উদ্ধার; 
করতে পারব ততদিন-...."আমার আরাম নাই--বিরাম নাই--শান্তি নাই 
নিদ্রা নাই । এই উদয়পুরের শিখর থেকে যখনই চিতোরের হুর্গগ্রাকার আমার 
দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমার হৃদয়ে যে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তা আমিই 
জানি__-আমার মনে হয আমি নিবাপিত চিরপ্রধাপী। যে চিতোর 
আমাদের পিতৃভূমি, যে চিতোরের সঙ্গে আমার পুবপুরুষদিগের কীতি-গৌরব 
জড়িত, যার শৈলদেশ তাদের শোণিতধারায় ধৌত, পেই চিতোরের নিকট 
আমি এখন কিনা একজন অপরিচিত বিদেশীমীত্র, তার সঙ্গে যেন আমার 
কোন সন্বদ্ধই নাই 1” (৪।১গ) 

প্রতাপসিংহের উক্তিটিতে "চিতোরে'র জায়গায় 'ভারত' কথাটি জুড়ে দিলে 
নাট্যকারের কণ্ঠন্বর আমর] যেন শুনতে পাই। জ্যোতিরিক্ত্রনাথের সমস্ত 
এতিহাসিক নাটকগুলিই ম্বাদেশিকতার ভাবাদর্শে সমৃদ্ধ । তবে মনে হয় 
“অশ্রমতী” নাটকে প্রতাপসিংহই নাট্কারের আদর্শ পুরুষ-_শ্বদেশ সাধনার 
শ্রেষ্ঠ ধন। বিকাঁনিযরের রাজকুমার পৃথীরাজের প্রেরিত প্রতাপ-গ্রশন্তি 
পত্রে এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া! যাবে। মনে হয় জ্যোভিরিন্ত্রনাথ প্রথম 
যৌবনে “হিন্দু মেলা'র আদর্শে অভিষিক্ত হয়ে এমন একজন জাতীয় বীরের' 
অনুসন্ধান করেছিলেন, ধার মধ্যে ভক্তি ও কর্মের নিবিড় সামগ্রম্ত আছে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রতাপাঁসংহ চরিত্রই তার মনের সাধ পুর্ণ করেছিল । 
এজন্য তিনি প্রতাপ-ব্দনাতে সর্বদা কম্ুকগ হয়ে উঠতেন। নিম" 
উদ্ধতিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। 


"তাম্শা। বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে “কোন্‌ গুপ্ত ধলে 
এডালেন মহারাণ! শত্রুর কৌশলে? 


জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ও বাঙ্গল। নাটক ২৬৩. 


নাহি প্রতাপের--শোনেো--অন্ত কোনো বল, 
হৃদয়ের বীধ্য আর কূপাণ সম্বল! 

আধ্যবর ! ক্ষত্রবর! চিতোরের রাজ্যেশ্বর | 
চিরজীবী হয়ে থাকে৷ মর্ত এই ভবে, 

যতদিন তব প্রাণ, ততদিন আধ্য-ম| 

অক্ষত অক্ষুণ্ন হ'য়ে অকলঙ্ক রবে। 

যবনের তাড়নায়, ক্ষাত্র-লক্ষমী মৃতপ্রায়, 

তোম। পানে চেয়ে শুধু এখনে! অটল, 

হাদে তার আশা পূর্ণ, যবনের দপচুর্শ 

তুমিই করিবে একা-__তুমিই কেবল ! 

হীন ক্ষত্ররাজ দলে, আকবরের পদতলে, 
লোটাক ন। নতশিরে-_কি ক্ষতি তাহায়? 
কাপুরুষ ভীরু যারা, ভারত-কলঙ্ক তারা, 
দিল্লীর পথের ধুলি_-তাদের কে চায়? 
যবন-_বিপ্রৰ মাঝ, কিসেরই ভাবনা আজ, 
ঞ্রবতার। রূপে যার প্রতাপ উদয়; 

চন্দ্র সুর্য থেকে! সাক্ষী, আবার বিজয়-লক্ষমী 
প্রতাপের গুণে শুধু হবেন সদয়।” (৩।১গ) 


“হৃদয়ের বীধ ও কৃপাণ সম্থলে'র কথা 'স্বপ্রময়ী” নাটকে শুভসিংহের উক্তিতে 
গ্রচারিত হয়েছে। 


“শুভ | 


শোধ তুলিবার যদি বল নাহি থাকে, 
পাষাণ-নয়নে কিরে অশ্রজল নাই? 
ভয়ার্ত হৃদয়ে কিরে রক্তবিন্দু নাই? 
আর কিছু নাহি থাকে মরণ কি নাই? 
ধাহার প্রসাদে আজি লভিয়া জনম 
হয়েছিস বশিষ্টের অজুনের বোন 
তার অপমানে আজ মরিতে নারিবি ? 
বু সং শী 
এঁপিবি দেশের কার্ধ্যে কুমারী-জীবন 
অমর জীবন পাবি তার বিনিময়ে । 


২৬৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


সকলে জীবন পায় মরিবার তরে, 
তুই বাচিবার তরে পাইবি মরণ। 
রী ০ সু 
আজ এই মহ্াব্রত করু রে গ্রহণ 
উ্ধ্বকণ্ঠে "উচ্চারণ করু এই কথা 3 
“অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন 
একমাত্র মাতৃভূমি মোঁর পিতমাত।* 1” (৩১গ) 
মৃত্যুর তোরণ ছ্বার অতিক্রম করে জ্বোতিরিক্ত্রনাথ দেশের ম্বাধীনতাবূপ 
কিরীটিনী উদ্ধার করতে ডাক দিয়েছেন শুভসিংহের উক্ভিতে। 
“শুভ । দূর আকাশের তলে, ওই যে রতন জলে 
আনিতে কেযাবি তোরা 
এই বেলা আয় রে-_ 
মায়ের আধার ভালে পরাবি ও রত্বখানি, 
কে আসিবি আয় তোরা 
মিছ। দিন যায় রে। 
স্থমুখে দুর্গম পথ, প্রত্যেক কণ্টক তার 
মাড়াইতে হবে বটে 
বক্তময় চরণে 
কিস্তুরে কিসের ভয়, আস্থক সহন্্র বাধা, 
মাত-মুখ উজ্জ্রলিবি, 
কি ভয় রে মরণে |” (৪1৪গ) 
উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদেরও আহ্বান জানান 
হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার নাঁটকে নারীদের স্বদেশহিতার্থে বুহত্তর অবদানের 
কথা শুনিয়েছেন । এঁতিহাসিক নাটকগুলিতে প্রত্যেক নায়িকাই দেশপ্রেমকে 
জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধলে মনে করেছেন । বীরাঙ্গন। যৃত্তিতে তেজস্বীত্ড1র 
সঙ্গে পুরুষের পাশে দাড়িয়ে তার] স্থখ-ছুঃখের সমান অংশীদার হয়েছেন । 
এমন কি বিপদের সময়ে একদিকে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট এব: দারিদ্র্য স্বীকার 
ও অপরদিকে ব্যক্তিপ্রেমকে শ্বদেশের স্বার্থে বিসর্জন দিতে কুগ্ঠাহীন মনোভাব 
তদের মহীয়সীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে । “অশ্রমতী” নাটকে রাজমহিষী 
যেমন 'ছাষেবাম্গত। পতিম্‌* হয়েছেন, তেমনি 'পুরুবিক্রম” নাটকে এলবিলা 


জ্যোতিরিক্্নাথ ও বাঙ্গল নাটক ২৬৭ 


নিজেকে প্রতিষ্িত করেছেন আদর্শ নারীচরিত্রে। তার 'পুরুপ্রেম হ্দেশ- 
প্রেমের মাহাত্যে “নিবাত নিষ্ষম্প' দীপশিখায় ভাম্বর হয়েছে । আর 
সরোজিনীর আত্মবলিদানের তুলনা? বোধহয় আর কোথাও নেই। চিতোর 
ইতিহাপের পাতাতে রাজপুতরমণীর জহর-ব্রত পালন দেশের স্বাধীনতা ও 
আত্মমর্ধাদ1 রক্ষার ক্ষেত্রে এক অক্ষম গৌরবের কাহিনী হয়ে আছে। 
তারা জীবন ডালি দিয়ে জীবনের উদ্দেন্ট ও মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন । 
'সরোজিনী" নাটকের প্রভাব ছিল সে যুগে ছুমিবার। বিশেষভাবে সমাঞ্চি 
সংগীতটি “একদিন বাংলার আবাল-বুদ্ধ-বনিতার কে কগে ফিরিত ।৮২৫ 

“জল্‌, জল্‌, চিতা ! দ্বিগ্রণ, দ্বিগুণ, 

পরাণ সঁপিবে বিধবা লালা । 

জলুক জলুক চিতার আগুন 

জুডাবে এখনই প্রাণের জালা ॥ 

শোন্, রে যবন ! শোন্‌, রে তোর ! 

যে জ্বালা হৃদয়ে জালালি সবে, 

সাক্ষী রলেন দেবতা তাঁর 

এর প্রাতিফল ভূগিতে হবে ॥ 

বং রর ১৪ 

জঙ্গ জল্‌ চিত। ! দ্বিগুণ, ছিগুণ, 

অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ ! 

জলুক জলুক চিতার আগুন, 

পশিব চিতায় রাখিতে মান । 

দেখরে যবন ! দেখ,রে তোরা ! 

কেমনে এড়াই কলঙ্ব-ফাসি ; 

জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই, 

তবু না হইব তোদের দাসী। 

আয় আয় বোন ! আয় সখি আয়। 

জলন্ত অনলে ঈপিবারে কায়, 

সতীত্ব লুকাতে জলম্ত চিতায়, 

জলস্ত চিতায় ঈঁপিতে প্রাণ 1” (৬ষ্ অঙ্ক) 


২৫ জ্যোতিরিন্ত্রণাথের জীবনস্থৃতি £ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ পৃ. ১৪৮। 


২৬৬ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


জ্যোতিরিক্রনাথের নাটকে উনিশ শতকের ভারতবাসীর মনোবাসন। 
বাণীৰূপ পেয়েছিল বলেই এর আবেদন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে 
পড়ে । বিশেষ করে তার 'পুরু বিক্রম” নাটকখানি অসামান্য খ্যাতি অর্জন 
করে।* রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটির সফল অভিনয় দেশবাঁদীকে স্বদেশপ্রেম 
৭ জাতীয় ভাবনায় উদ্দীপিত করেছিল। তার জীবনীকার এই বিষয়ে ফে 
মন্তব্য করেছেন, তা পেকালের বাঙ্গালী-মানসের প্ররুত প্রতিচ্ছবি । 

«আমাদের মনে পড়ে কৈশোরে আমর! কতবার অপূর্ব আগ্রহের সহিত 
এই নাটকখানি পাঠ করিষাছিলাম এবং সৈন্যগণের প্রতি পুরুরাজের সেই 
গওজস্ষিনী বাণী তৎকালে আমাদের তঞ্ণ হৃদয়ে উদ্দীপনার বিদ্যুততরঙ্গ 
প্রবাহিত করিত ।”২৬ 

“পরোজিনী” নাটকের অভিনয় দেশের জনসাধারণের মনে বীধভাঙ্গা 
উচ্ছাপ-আোত প্রবাহিত করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উপযুপরি 
কয়েকবার সাফলোর সঙ্গে এই নাটক অভিনীত হয়। যাত্রাদলেও এই 
নাটক অভিনীত হয়েছিল। এমন কি বাঙ্গলা দেশের সুদূর পলীগ্রামেও 
'সরোজিনী” নাটকের অভিনয় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে এই নাটক 
পাফলোর সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। শহর ও গ্রাম-বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে ও যাত্রার 
আসরে অভিনীত হয়ে 'সরেজিনী” নাটক বাঙ্গালীকে ম্বদেশপ্রেমে মাতিয়ে 
তুলেছিল । সে কালের বিখ্যাত অন্ডিনেত্রী বিনোদিনীর, “অভিনেত্রী জীবন, 
নিবন্ধে জ্যোতিরিজ্্নাথের এই নাটকটি লোকচিত্তে যে অপরিসীম প্রভাব ও 
উন্মাদন] হৃষ্টি করেছিল তার এক রৈখিক চিত্র পাই ।২+ উক্ত বর্ণনাটিতে সে 
যুগের জনপাধারণের দাঁসত্ব-শৃঙ্খল মুক্তির আবাজ্ফাই প্রোখ্লাহিত হয়েছে। 
'সরোজিনী" নাটকের আবেদন বাঙ্গলাদেশের বিস্তীর্ণ চত্বরে ছড়িয়ে পড়ায় ষে 
জাতীয়চেতনা শহরের কেবলমাত্র শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, 
তা সাধারণ ও অক্প-শিক্ষিত মানুষকেও সগ্ীবিত করে দেশাত্মবোধে 


র- “পুকবি মম শেষে গুজরাটা ,ভাষাতেও অনুদিত হয়। ইউরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও 
সংক্সতবিগ্ঞায় পারদশী 9515817)1,9%1 সাহেব গুজরাটা-সাহিতোর সমালোচনা প্রসঙ্গে 
পরুবিক্রমের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছলেন, কিন্তু এখানি ঘে আমারই বাঙ্গালা পুঝ্বিক্রমের 
অনুবাদ তাহ! তিনি জানিতেন না।” 

জ্যোভিরিন্দ্রনাথের জীবনস্রতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় . পৃ. ১৪১। 

২৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মন্মথনাথ ঘোষ, পূ. ৪২। 

১৭ আমান কথা; বিনোদিনী 'দালী : পু. ৯৪-৯৫। 


জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২৬৭ 


আত্মহার! করে তুলল। এর ফলে সমস্ত বাঙ্গলাদেশ বাধ! পড়ল এক নিবিড় 
সাংস্কৃতিক এক । এই এঁতিহাসিক নাটকটির নাট্য-সংঘাত সুউচ্চ হওয়ায়, 
দর্শক, অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণ প্রত্যেকেই ভাবাবেগে আত্মবিশ্বত হতেন । 
বিশেষ করে “সরোজিনী”র শেষ দৃশ্ঠটি জনচিত্তে গভীর ছাপ ফেলেছিল। 
কলকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক অন্রদ1 'প্রসাদ বাগচী “সরোজিনী' 
নাটকের শেষ দৃশ্যের একখানি ছবি এ'কেছিলেন, এবং সে সমযে ছবিটি 
পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্রের সঙ্গে বহুদিন বাজারে বিক্রী হয়েছিল ,২৮ 

বাঙ্গলাদেশে শ্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ বিস্তারে 'সরোজিনী” নাটকের 
অবদান বিপিনচন্দ্র পালের লেখাতে ধরা পড়েছে । 

“নবযুগের নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী”, একটা বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়াছিল ।..-শ্বাদেশিকতার প্রেরণা হিসাবেও 'সরোজিনী? 
একট উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে । “সরোজিনী” রাজপুত ইতিহাস 
অবলম্বনে রচিত। রাঁজপুতের অপূর্ব দেশভক্তি বাংল] নাট্যকলায় প্রথমে 
“সরোজিনী'তেই ফুটিয়। উঠিয়াছে । বো রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান” 
এই উদ্দীপন1 'সরোজিনী”র পূর্বে জাগাইয়াছিল | কিন্তু যত লোকে রঙ্গলালের 
'পদ্মিনী উপাখ্যান” পড়িত, তার চাইতে অনেক বেশী লোকে সপ্তাহের পর 
শপ্তাহ 'সরোজিনী'র অভিনয় দেখিত। বাহির হইতে দেখিলে 
“সরোজিনী”তে একট] মুসলমান-বিদ্বেষ ফুটিয়। উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বে অন্ততঃ বাংলা দেশে হিন্দুমুললমানের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল 
না। হিন্দু মুদলমানকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত না, মুসলম'নও হিন্দুকে ঈধা 
করিত না। ম্থতরাং “সরোজিনী” 'প্রভৃতিতে মুসলমান ইংরাজের প্রতীক 
বূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকে মুখে গালি দিত মুসলমানকে, অন্তরে 
ধ্যান করিত ইংরাঁজকে । পরোক্ষভাবে 'সরোজিনী'ও রাজপুত-মুসলমানের 
বিরোধের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া লোকের মনে ইংরাজ-বিদ্বেষই 
জাগাইয়াছিল ।”২৯ 

তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারও বাঙ্গালী নাটাকারদের রচনাকৌশল উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন ৷ মুসলমান বিরোধিতার চিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে ইংরেজ 
বিদ্বেষ জাতির ধমনীতে অন্বিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এ কথা বুঝতে তাদের 


২৮ জো।তিরিক্্রনাথ £ মন্সধনাথ ঘোষ 2 পৃ. &২। 
২৭ নবযুগের বাংলা ঃ বিপিনচন্দ্র পাল , পৃ. ২৫৭-২৫৮ | 


, ৬৮ বাঙলা নাটকে ম্বাদেশিকতার গ্ভাব 


কিছুমাত্র কষ্ট হননি । তা ছাড়] “চাকর দর্পণ” নাটক রচনা ইংরেজদের 
আরও অধ্ধক পরিমাণে আতঙ্কিত করে তোলে । বিদেশী শাসকশ্রেণীর 
্বা্থপুষ্ট পত্ধিক1 “ইংলিশম্যান” নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে, 
এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলে আঘাত হানতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধা 
করেন । জ্যোতিরিজ্্নাথের নাটক রচনার কালসীমাতে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ 
আইন? (১৯৭৬) বিধিবদ্ধ হয়ে যায় । তখন বাঙ্গালী নাট্যকারের। ভারতীয় 
ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদী মুসলমান বাদশাদের লেলিহান কামনা ও 
পররাঁজ্য আগ্রাসী কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার 
করতে থাকেন । সেজন্য বিপিনচন্দ্র পালের উক্তিটি আমাদের তদানীস্তন 
কালের রাজনৈতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও গ্রহণ করতে হবে। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্বদেশপ্রেমে কোন উগ্রতা ছিল না, একথা আমরা 
বারবার উপলব্ধি করেছি । তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে জাতি- 
গঠন ও শ্বাদেশিকতার আদর্শ গ্রচারে আহ্বান জানিয়েছেন । তার জীবন- 
দর্শন ও সাহিত্য-রচনা! একই ধর্মে পরম্পর গ্রস্থিবদ্ধ ও নিরাভরণ সৌন্দর্ষে 
উদ্ভাগিত। 

কিন্তু এপব সত্বেও জ্যোতিরিন্্রনাথ যেন যুগের চাহিদ। শেষ করে 
ফুরিয়ে গেছেন। তার সাহিত্যকীব্তি মহাকালের ছাড়পত্র পায়নি । তার 
স্বদেশপ্রেমে যে পরিমাণে ভাবোচ্ছাস ছিল, পরিণামে সে পরিণতি ছিল 
না। তিনি সমসাময়িককালের রাঁজনৈতিকচেতনার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই 
তার এঁতিহাসিক তথ্যকে সংমিশ্রিত করতে পারেননি । "হিন্দু মেলা'র 
উদ্যোক্তাগণের মধ্যে যে অভাবটি পরিলক্ষিত হয়, জ্যোতিরিজ্্রনাথের 
অন্ুভাবনাতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশে যখন রাজনৈতিক 
আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়ে উঠতে শুরু 
করেছে, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ম্বাদেশিক হিতাদর্শের একজন সক্রিয় কর্মী 
হয়েও পৌরাণিক এঁতিহা এবং ভাবাতিশয্যের মোহমুদ্গর নিক্ষেপ করে 
দেশবাপীকে সচেতন করতে চেয়েছেন । শ্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগী 
হয়েও যেন তিনি যুগের কাঁল-তরঙ্গ গণনা করতে পারেননি । ঘড়ির 
কাটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে মধাযুগের শৌরধ, ক্ষাত্রবী ও আত্মোৎ্সর্গের 
নাঁচান্সয প্রচারই স্বাধীনতা অজনের শ্রেষ্ট নীতি ও একমাজ পথ বলে তিনি মনে 
করেছেন ! ফলে তার নাটকে শ্বাদেশিকতার যে ধার] প্রবাহিত তা 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২৬৯ 


যুগের রাজনৈতিক তটভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত ন। হয়ে আদর্শবাদীতার 
বাম্পীয়ভবনে নভোচারী হয়েছে । সেজন্য তার নাটকে ও চিন্তাতে 
বিশেষ কোন মৌলিকত্ব নেই। অবশ্য উদ্দেষ্ঠযুলক রচনাতে সাধারণতঃ 
গভীরতা থাকে না। যুগের পটভূমিতেই এই সমস্ত রচনার বিচার হয়ে 
থাকে । শুধু জ্যোতিরিক্দ্রনাথ কেন, উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত নাট্যকারদের 
চিন্তা তথা-সত্যে আবদ্ধ হওয়ার জন্ত অনুরূপ দোধ-ত্রটিতে অভিযুক্ত হয়ে 
আছে। তবে তার! প্রত্যেকেই স্বীয় ভাবনাকে যে অত্যন্ত নিষ্টার সঙ্গে 
প্রচার করে গেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা নিছক আদর্শবাদের তত্বেই কেন্দ্রিত। 
পরাধীনতার দীর্ঘ-সঞ্চারী মনোবেদনা তাঁর নাটকে প্রচারিত হলেও, 
সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও বিপধয়ের কোন পরিচয়ই সেখানে 
গৃহীত হয়নি । তাঁর এঁতিহাঁসিক নাটকের কুশীলবগণ সাধারণ পরিবেশ ও 
স্তরের কেউ নয়! রাজপুকষ অথবা দেশের অধিপতি হওয়াতে সাধারণ 
জীবনের কোন প্রভাবই এই সমস্ত এতিহাসিক নাট কগুলিতে ফুটে ওঠেনি । 
অর্থ নৈতিক বিপর্বয়্ে পর্যুদন্ত মানুষের বেদনা জ্যোতিরিক্্রনীথের নাটকগুলিতে 
সম্পূর্ণ অন্ুপস্থিত। আবার অপরদিকে এতিহাসিক রাজপুরুষদের স্বাদেশিকতা 
ও জাতীয়তাবাদ নাটাকারের প্রকুষ্ট সংযমের অভাবের জন্য অনেকাংশে 
বাক্জালের ঘন-ঘট। বলে মনে হয়েছে । জ্যাতিরিন্ট্রনাথ ছিলেন মূলতঃ 
আবেগ-ধর্মী নাট্যকার । তিনি কল্পনাকে সংহত করতে পারতেন না। 
এছাড়াও অনেক সময় তার নাটকগুলি নিজম্ব গতিপথ পরিত্যাগ করে 
কখন যে অন্য মার্গাবলগ্বী হয়েছে, নাট্যকার তা টেরও পাননি । 'পুরুবিক্রম' 
নাটকে নরপতি পুরুর শোর্ধ-বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম প্রচার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
প্রধান বিষয়বস্ত হলেও, 'পুরু-এলবিল” ও 'অন্বাপ্সিকা-সেকন্দর শাহের প্রেম 
সম্বন্ধীয় উপাখ্যান যেন অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে । এমন কি রাণী 
এঁলবিলার প্রেমকে নাট্যকার স্বদেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শআসন থেকে বিচ্যুত 
করে সাধারণ পুরু-প্রেমে নামিয়ে এনেছেন । স্বাধীনতা রক্ষার্থে পুকর 
পরাজয় তার চিত্তমধ্যে দেশপ্রেম ও ব্যক্তি'ভালবাসার যে মানস-ছন্ 
ঘটিয়েছে, তাতে রাণী এলবিলার দেশাত্মবোধের স্বাক্ষর থাকলেও, প্রেম ও 
অনুরাগী হিয়ার বেদ্রনামথিত অশ্রজল যেন অধক পরিমাণে কপোল বেয়ে 
গড়িয়েছে । সমস্ত কিছুই শ্গথ ও সংলগ্রহীন-_আড়ম্বরের আতিশয্যেই প্রাণ- 


২৭০ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


শক্তির স্ফুরণ ঘটেনি । তাই এই নাটকে কর্মচাঞ্চল্যের যে প্রকাশ তা 
বহুলাংশে অন্বাভাবিক বলে বোধ হয়। অত্যধিক আন্ফালনে বীররস তরল 
হয়ে যুদ্ধের সমস্ত ঘটনাকে 'থিয়েটারী+ যুদ্ধের মত যাস্ত্রিক করে তুলেছে। 
তার সমস্ত এতিহাপিক নাটকগুলি সম্বন্ধে এ কথ! সর্বৈব প্রযোজ্য । একদিকে 
ইতিহান-সত্যের পরিপূর্ণ বিকৃতি, অপরদিকে এঁতিহাসিক রস ও প্রকৃত 
একলক্ষামুখী স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারে সর্বৈব ব্যর্থতা, জ্যোতিরিক্রনাথকে 
বিশ্থৃতির স্থপ্তলোকে প্রেরণ করেছে । 

তবে, শ্বারদেশিকতার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানবতার পুজারী ছিলেন । 
এই উচ্চ মানবতাবোধেই তিনি মুপলমান সম্প্রদায়কে তার নাটকে স্বাভাবিক 
ন্বীকৃতি ও মর্যাদার আসন দিয়েছেন । 'সরোজিনী' ও “অশ্রমতী”তে এর পরিচয় 
নিহিত আছে। কিন্তু তদানীন্তন একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দুসম্প্রদায় 
তার এই মানবহিতবাদকে সম্মানিত না করে, কটু সমালোচনার বাক্যবাঁণে 
বিদ্ধ করেছিল। তবুও 'অশ্রমতী” নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেন যেন প্রতাপ 
সিংহের স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শের প্রতি গভীর গুরুত্ব আরোপ করতে চান- 
নি। প্রতাপসিংহের ইম্পাত-কঠিন ব্যক্তিত্ব দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
বজ-কঠিন সংকল্প নাট্যকার প্রত্যয়ের সঙ্গে চিত্রিত করতে পারেননি । 
মেবারের রাণার বিদ্রোহী আত্মার প্রতিবাদ, ম্বাধীনতার জন্য কুক্ছুসাধন 
এবং পরিশেষে হতাশার মধ্যে প্রাণত্যাগ দর্শকচিত্তে পার উত্তাপ সৃষ্টি 
করে মাত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিশীলিত মানবপ্রেম 'অশ্রমতী ও সেলিমের 
প্রণয়চিত্রর অন্কনে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিল; এবং সেজন্য তিনি 
প্রতাপসিংহের চরিজ্র চিত্রণে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি, একথা মনে করলে 
বোধহয় অন্যায় হবে না। কারণ দে যুগে জাতীয়চেতনা অনেকাংশে 
সাম্প্রদায়িক এক্য হষ্টির দিকে ঝুকেছিল, এবং জ্যোতিরিক্দ্রনাথ তাকে মনে- 
প্রাণে সমর্থন করেছিলেন! ্থপ্রময়ী' নাটকও বহুলাংশে বৈচিত্র্যহীন | 
'শুভলিংহের বিদ্রোহ কোন স্থির শ্বাদেশিক চিন্তার নির্দেশ দেয় না। 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের নাটকগুলিতে আবেগঘন সংলাপের দেহ আছে, কিন্তু 
মত ও পথের কোন তরঙ্গসঞ্চারী ক্রিয়াশীলতা নেই--অর্থাৎ প্রাণের 
অবস্থিতি নেই। আত্মার অস্তিত্ব অনেক দূরের কথা । 

প্রলঙ্গক্রমে আমাদের মনে রাখতে হবে আঁধুনিককালের রাজনৈতিক 
অন্থভাবন1 সে সমযে ছিল না। বর্তমান কালের রাজনীতির পরিচিতি সম্পূর্ণ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বাঙ্গলা নাটক ২৭১ 


শ্বতন্ত্রধরনের । অর্থনীতি, সমাজনীতি, উৎপন্ন দ্রব্যের ক্টন এবং সম্ভোগ ও 
অমিক শ্রেণী বিগ্াস প্রভৃতি বিভিন্ন মতাদর্শের উপর রাজনৈতিক অনুভাবন 
প্রতিষ্ঠিত। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা! অর্জনের চিন্তা ও স্থির লক্ষ 
সঙ্গে এই সমস্ত অনুভাবন। অঙ্গীঙ্গীভাবে মিশে আছে। উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব-রাজনীতির প্রভাব আমাদের দেশের রাজনীতির উপরে 
সবে মাত্র পড়তে শুক করেছে। স্থতরাং আজকের পরিণত রাজনৈতিক 
মতাদর্শ সে সময়ে খুঁজতে যাওয়া বা না পাওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করা দুই-ই 
অর্থহীন । ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তিচিত্তে স্বদেশ বলে উপলব্ধি করার 
্বার্থকতার মধ্যেই উনিশ শওকের ম্বাদেশিক আদর্শ চিহ্নিত হয়ে আছে। 
জ্যোতিরিক্্রনাথ তার সমস্ত জীখনব্যাপী এই বিষয়টিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করেছেন ও দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেছেন। পে কালের 
রাজনৈতিক চিন্তা 'ও দেশাত্মবোধ প্রচারে ধারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, 
তারা প্রত্যেকেই তন্ু-মন-প্রাণ দিয়ে দেশ ও দশের হিত করে গেছেন। 
এইসব নেতাদের ভাবোচ্ছাস ছিল সত্য, কিন্তু কোন পাটোয়ারী বুদ্ধি 
ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাণের বিত্ত স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নিংশেষিত হলেও, 
চিত্তের সম্পদ জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত অশেষ ছিল। 

শ্বাদেশিকতার আদর্শ বিচিন্তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক সমন্বপ্ী মনোভাব 
গ্রহণ করেন। আমর] দেখেছি তিনি পৌরুষ-ঠতন্য ও বীর্ধ-সাধনার উপাসক 
ছিলেন ৷ বাহুবলের প্রতাপ ও সংগ্রামের পথকে তিনি দেশবাপীর স্বাধীনতার 
আদর্শ বলে মনে করতেন । এদিক থেকে তাকে [1]157)6 390108119 
বলা যায়। তবে জাতি গঠন ও ম্বদেশপ্রেম বিস্তারে তিনি 
অসাম্প্রদায়িক এক্যভাবনাকে গ্রহণ করেছিলেন । মানবিকতার একনিষ্ঠ 
পৃজারী ছিলেন বলেই তিনি ইতিহাস সত্যকে অস্বীকার করে হিন্দুসুদলমান 
প্রণয়চিত্র আকতে দ্বিধা করেননি । ভারতবধের মানুষকে তিনি একটি 
বিশেষ ধর্ম অর্থাৎ মানবধর্ষের উদার অঙ্গনতলে সমবেত হতে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । এইদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আবার 00750:5006 
50197911501 তার সমস্ত কর্মে ও সাহিত্য রচনাতে এই যুগ্ন চিন্তাদর্শই 
প্রতিফলিত হয়েছে । তার বেহিসাবী অধ্যবসায় জাতির জন্য যে মহাসম্পদ 
সঞ্চয় করে গেছে, তার দিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজের প্রতি যে 
শন্ধী বিমিশ্র উক্তি তাতেই আছে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের বিশালতা ও অমরত্ব__ 


২৭২ বাঙগলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


“তাহার পর ফপলের দিন যখন আসে তখন তাহাদের কথা কাহারও মনে 
থাকে ন| বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন ধাহারা, ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন, 
মুতার পরবর্তী এই ক্ষতিটুকৃগ তাহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে 


পারিবেন 1৮৩, 
জ্যোতিরিগ্রনাথের নাটকগুলির প্রুবত্ব বৌধ করি এখানেই | 





চা ৮ ৬, এ ্পস্ত 


৩" জীবনম্মৃতি £ রবীক্রনাথ ঠাকুর ; পৃ, ১৪১ 


আট 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালীন গৌণ নাট্যকারগণ 


কিরণচজ্ বন্দ্যোপাধায় 
৬ 


পটভূমি বিচারে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, “হিন্দু মেলা'র ম্বাদেশিক আদর্শ 
ছিল প্রধানত: গণতান্ত্রিক । এই জাতীয় মেলার উদ্যোক্তাগণ গণমানসে 
দেশাত্মবোধের যথার্থ উন্মেষ ও প্রপাঁর চেয়েছিলেন । জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিতে 
তারা দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেছিলেন বলেই তাদের শ্বদেশ- 
প্রেমের আদর্শ সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতবর্ষের 
মানুষকে নিবিড় এক্যে আবদ্ধ করে। ন্ুসংবদ্ধ অর্থনীতি, রাজনীতি, 
সমাজনীতি ও সংস্কৃতিগত মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে এক অখণ্ড জাতীয়তা - 
বোধের সঙ্গে স্বদেশহিতরতী মনোবাঁপনা তার! জাগিয়ে তুলেছিলেন 
বলেই সমকালীন রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে “হিন্দু 
মেলা'র চিন্তানীতিকে আশ্রয় করেছিল। শিশিরকৃমার ঘোষের “ইশ্ডয়ান 
লীগ” ও স্থরেন্্নাথের 'ভারতসভা*র কর্মক্চীতে “চৈত্র মেলা"র প্রেরণা যে 
কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার. সংবাদ আমরা আগেই গ্রহণ 
করেছি । বাংল! নাট্য সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রতিপালনে “হিন্বু মেলা” ধাত্রী 
মাতার কর্তব্য পালন করেছিল। অর্থাৎ বাঙ্গলা নাটক শ্বাদেশিকতার 
আদর্শ বিস্তারে “হিন্দু মেলা'র প্রচারিত চিন্তা ও গৃহীত কর্মভাবনাকে বরণ 
করেছিল। এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, 'জাতীয় রঙ্ষালয়ে'র 
(১৮৭২) শুভ উদ্বোধন । মননশক্তির বিশ্লেষণী আলোকে বিচার করলে 
দেখা যাবে যে এক অখণ্ড জাতীয় ভাবনার ঘন সন্গিবেশের পরিণত রূপই 
সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। এবং এরও উদ্যোক্ষ! 
ছিলেন মধাবিত্ত বাঙ্গালী সম্প্রদায় । ফলে যে সর্বব্যাপী সংগঠন-ভাবন। 
ও ইংরেজ-বিছ্বেষ বাঙ্গালীকে রাষ্তরিক স্বাধিকার অর্জন, দেশ এবং জাতি 
নির্মাণে প্রত্যয়াভিলাষী করে তুলেছিল; সেই মনোবাসনাই উক্ত পর্বে 
্বাদেশিক 'নাটক রচনা ও জাতীয় রঙ্কালয় স্থাপনের পটভূমিতে প্রাণশক্তি 

১৮ 


২৭৪ বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


হিসাবে কাজ করেছে । দেশ সংগঠন মহাত্রতে ধারা অগ্রণী ছিলেন, 
তাদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা নাটক রচনাঁতে আত্মনিয়োগ করেন । 
এই বিষয়ে মনোমোহন বস্থ হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। 
অবশ্ঠ “হিন্দু মেলার আদর্শের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ব্রহ্ষনাম প্রচার*্* এবং 
রামকুষ্দেবের সহনশীল ধর্মবোধ ও উদার মাঁনবহিতবাঁদ বাঙ্গালীকে জাতীয় 
এঁক্যের পথ দেখিয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালীর দীর্ঘদিনের জীবন-সাধনা ও স্বাদেশিক-ভাবনা, দেশগরিমার 
ভাবোদ্দীপক নাটক রচনা ও অভিনয় সাফল্যের মধ্য দিয়ে আত্মগ্তকাশ করে 
দেশবাসীকে স্বাবলম্বী, প্রত্যয়নিষ্ঠ ও ত্যাগ মহিমার গৌরবে ব্রতী এবং 
বলীয়ান হতে আহ্বান জানায়। কেবল জ্যোতিরিন্্রনাথের নাটকেই নয়, 
তার সমকালীন অপরাপর নাট্াযকারদের মধ্যেও এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। জ্যোতিরিন্ত্রনাথের অন্তনূপ প্রতিভা ও নাট্যরচনার ক্ষমতা 
তাদের না থাকলেও, একই আদর্শ বিচিস্তাতে অভিষিক্ত হয়ে তারাও দেশ 
গঠনের কর্তবা পালনে অগ্রণী হয়েছিলেন । এইটুকু উপলব্ধি করার মধ্যেই 
আছে গৌণ নাটাকারদের রচনা-প্রয়াসের প্ররুত সার্থকতা । এদের 
কটিতে সৌরকরোজ্জল ভাম্বরতা ছিল না, দূর নভোমণ্ডুলে অবস্থিত 
গ্রহের ক্ষীণ দীপ্রিট্রকুর মত এদের রচনার যা কিছু বৈশিষ্ট্য । শুধু মাত্র 
দেশাত্সবোধের মূল্য ধিচারেই এই সমস্ত নাটকের যতটুকু মূল্যায়ন এবং 
মর্ধাদা পূর্ন স্বীকৃতি 

জেযোন্তিরিক্নাথের সমকাঁলীন গেপ নাট্যকারদের যধ্যে প্রধান ছিলেন-_ 
কিবরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, হরলাল রায় ও উপেন্দ্রনাথ 
দাস। 

'জাতীয় নাট)শালা"য় কিরণচন্তদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবিভাব (১৮৭৩) 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বে হয়েছিল । তিনি মুখাতঃ “হিন্দু মেলা'র আদর্শে 
অন্ত প্রাণিত হয়ে ছু'টি ক্ষুদ্র নাটিক! রচনা করেছিলেন ! একটি 'ভারত মাতা, 
(১৮৭৩) এবং দ্বিতীন্টটি ভারতে যবন? (১৮৭৪)। ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর 





“তোর! আষরে ভাই, এতপিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, 
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম। 
নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার 
ঘাঁর আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি নাহি জাতি বিচার ।* 
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ছুর্শ] ব্যক্ত করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে দীক্ষিত করাই ছিল তার প্রথম 
নাটিকা রচনার মুল উদ্দেন্ত। “অমতবাজার পত্রিকা'তে এই নাটিকাটির 
অভিনয় সাফল্য সম্পর্কে বল হয়েছিল, 

“গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটারে জামাই বারিক প্রহসন অভিনয়ের 
পর 'ভারতমাতা” একটি দৃশ্ঠ গ্রদণিত হইয়াছিল। দুশ্তের কৃতকার্ধ্যতা 
সম্বদ্ধে আমরা এই বলিতে পারি, যে উহ দেখিয়া শ্রোতৃব্গ প্রকৃত 
প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চ শতাধিক লোকের 
১৫ মিনিট কাল পর্ধন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তস্তিত ভাব আমর1 কখন প্রত্যক্ষ 
করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘশ্বাস ও রোদনধ্বনিতে কেবল মধ্যে ২ 
নিম্তবূতা ভঙ্গ হইতেছিল। সেদিন ন্যাশনাল থিয়েটারে ধাহারা উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন, তাহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জন ও এমন 
একটি শিক্ষা লাঁভ করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কম্মিনকালে বিনষ্ট 
হইৰে ন11১ 

বিপিনচন্দ্র পাল এই ক্ষুদ্র পুস্তকের গৌরবকীত্তি বর্ননা করে নিজের 
আত্মুজীবনীতে লিখেছেন, 

“023 61515 50856 0126 515 010901911060 006 £9512] ০: 006 
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সাধারণ জনমানসে “ভারত মাতা” নাটিকার প্রভাব বর্ণনায় নাটাকার 
ও নট অমুতলাল বন্থর মন্তব্যটিও উদ্ধৃতির অপেক্ষা! রাখে । 

. “এই ভারতমাতার অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল। 
পাধারণে বিষয়টি ঝড় 'এপ্রিসিয়েটট করলে । “ভারতমাতা'র ক'থানা 
গান প্রচলিত ছিল, সেগুলোর আদর এমন বেড়ে গেল যে, আমাদের 


১ অমৃত বাজার পত্রিকা ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩। 
২২019702198 01 117 11116 %120. 10170795303, 0,791 1 00. 251-969, 


হণ৬ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


যেদ্দিন “ভাঁরতমাতা”র অভিনয় ন1 হ*ত সেদিন দর্শকের তুটটির জন্য প্লাকার্ডের: 
পরিশেষে ভারত সঙ্গীত বলে বিজ্ঞাপন দিতে হত ।+,৩ 
“হিন্দু মেলা"র উদ্যোক্তাগণ যেমন “মলিন মুখ চন্দ্রমা, ভারতবর্ষের সমস্ত 
দুঃখ-দৈন্য দূর করতে অগ্রণী হয়েছিলেন, কিরণচন্দ্রও অন্ুপ ভাবাদর্শে 
ব্রতী হয়ে 'ভারতমাতা” নাটিকা রচনা করেন । শ্হিত্রধারে*র উল্ভিতে 
নাট্যকারের মনোবাসনার প্রকাশ ঘটেছে। 
“হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখন। চাহিসে 
পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে ! 
রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্বানীশ, 
ভুগিছ অশেষ ০োগ, লোভ কৃপে পড়িয়ে, 
হিংসা-রূপা পিশাচিনী, অতিশয় মায়াবিনী, 
মজনা মজন] হাঁ, তার প্রেমে ভুলিযে ॥ 
ভারত-ভূমির ও ভারত-সম্ভানগণের বর্তমান দুরবস্থা প্রদশনই “ভাঁরত- 
মাতার? উদ্দেশ্ত । যদ্যপি সমাগত স্থধীমগ্ুলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে 
ভারতমাতার ছুঃখ দুর কোর্তে একদিনও যখ্ু পান, তাহা হলেই আমার ও 
গ্রন্থকর্তীর শ্রম সফল ।” 
ভারতবাসীর দুরবস্থা ও বীর্ষহীনতার চিত্র কিরণচন্দ্র “ভার-লক্ষমী: 
চরিত্রের মুখে দিয়েছেন, 
“দেখগে! ভারতমাতি1 তোমারি সন্তান | 
ঘুমায়ে রম়্েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান ॥ 
সবে বল-বীর্ধ-হীনন, অন্ন বিনা তন্ ক্ষীণ, 
হেরিমে এদের দশ] বিদরিয়ে যায় প্রাণ | 
মরি এদশা তোমার, হেরিতে না পারি আর, 
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এস্থান ।” 
ভারতমাতা'র উক্তির মধ্য দিয়ে কিরণচন্্র দেশবাসীকে আত্মপচেতন 
করে তুলতে চেয়েছেন । সমকালীন “হিন্দু মেলা'র বিভিন্ন অধিবেশনে 
জাতিজাগরণের যে স্মস্ত ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা জাতীয় হিতবাদী নেতাদের 
দ্বারা পরিবেশিত হয়েছিল, “ভারতমাতা” 'নাট্যমাক্কে তারই যথাযথ 


৩ গিরিশচন্দ্র £ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধায় ; পৃ. ২৯৯ | 
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প্রতিফলন আমরা যেন দেখতে পাই। “ভারতমাতা+ তাঁর ভাগ্যহীন 
সম্তানগণকে নৈরাশ্ঠ, আলম্ত ও হতচেতন ঘুম ঘোরে মগ্ন দেখে গভীর খেদ 
প্রকাশ করে বলেছেন, 

“-**'*-গর] অজ্ঞানান্ধকারে পড়ে দিকৃত্রম হয়ে চক্ষু বুজিয়ে পড়ে আছে। 
বাছারা অন্নজল অভাবে পিপাসিতা ভূজঙ্গিনীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস 
ফেল্ছে। আমি মহাপাতকিনী এইসব দেখে এখনও বেঁচে আছি |... 
( একজনের হাত ধরিয়া) বাবা, ওট ; এমন করে পড়ে থাকলে কি হবে? 
তোরা যে এখন পরাধীন বাপ। তোদের ত' আর সে দিন নাই। 
ওট্‌ু এখন এই রোগের প্রতিকারের চেষ্টা কর। (একজন ওটে আর 
একজন শোয়, আর একজন ওটে আর একজন শোয়, এইরূপে একে একে 
সকলে শয়ন করিল) হায়, হাঁয়, হায়, তোদের যে এখন কি দশ।, এতক্ষণে 
"মামি বিলক্ষণ বুঝতে পাল্লেমূ। উঃ একজনকে তুলি, আর একজন শোয়, 
আর একজনকে তুলি আর একজন শোয়। 

উঠ উঠ যাঁছুমণি কতকাল ঘুমাবে আর । 
পলাল ভারত-লক্গমী তার আরাধন] কর ॥ 
মায়ের বচন ধর, জ্ঞান অসি করে কর, 

এ দুঃখ যন্ত্রণা হতে কররে মোরে উদ্ধার | 
হইয়ে তোদের জননী, পরাধীন1 অভাগিনী, 
এ জ্বালা সহে ন] প্রাণে হর ছুঃখ হর হর। 
স্বাধীনত1 মহাধন বলনারে কি কারণ, 
লডিবারে বাছাধন, হও না কেন তৎপর | 


রর দঃ 


বাবা, আর কতকাল তোর! এ প্রকার নিদ্রিত থাকবি? একবার 
চোক্‌ চেয়ে ভাল করে পৃথিবীর ভাব গতিক্‌ দেখ দেকি। তোদের এখন 
কি দশা, তোরা কি ছিলি, কি হলি একবার ভাব দেকি? তোদের অভাগা 
জননীর দুরবস্থা! একবার দেখ, বাবা অলঙ্কারগুলি দহ্যতে অপহরণ কোরেছে, 
একটু তেল পাইনে যে চুলে দিই, এই মলিন শত্গ্রস্থী বন আর কতকাল 
পোবর্‌তে হবে যাছু? বাবা, তোরা সকলে দৃঢ়-প্রতিজ্ হয়ে তোদের মার 
এই দুর্দিশা ঘোচা । 


২৭৪ বাঙ্গল] নাটকে গ্বাদেশিকতার প্রভাব 


গীত 
মম ধর বচন। 
ত্যজ অভিমান, ইন্দ্রিয় দমন, করিবারে বাছ। কররে যতন ॥ 
হিংস।, দ্বেষ, লোভ, মাঁন, অভিমান, ম্বাধীনতা-পদে দাও বলিদাঁন,. 
দেখরে সবারে ভায়ের সমান, অজ্ঞান পিশাঁচে কর দমন | 
স্বাধীনতা অসি ঠেলে করে ধর, পরাধীন গ্রস্থী কাটরে সত্তর, 
যতনে রতন, স্বাধীনতা? ধন, লভিবারে যাদু কর প্রাণপণ ? 
যে ধন বিহনে তোদের জননী, এই দেখ যাদু পথের ভিখারিণী, 
বিহীনভূষণ, বিহীন বসন, চেষ্টা কর পেতে সেই মহাধন |” 

দেশের সমস্ত জনগণকে আত্মপচেতন করে তোলার জন্যই নাট্যকার 
“ভারতমাতা"র মুখের এই খেদোক্তি সকরুণ তুলিতে একেছেন। আবার 
এর সঙ্গে তৎকালীন বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যক্ি্ঈ ছবিটিও হয়েছে 
স্থপরিস্ফুট। ভারতসন্তানগণের উক্তিতে জাতীয় ছুর্শশার পরিচঘটি আরও 
বেশি উজ্জল । 'ভারতমাতাঁ”র আবেদনে তার সন্ভতানগণ নিজেদের 
অসহায়তাঁর কথ! বলতে গিয়ে বলেছেন, 

“১ম | মা, আমাদের চারিদিক বন্ধ, কোনদিকে যাই মা? আমাদের 
চাকরীর পথ বন্ধ, ব্যবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মাকি কোব্‌ণো মা? 
কেমন করে খাব মা? 

৩য়। মা, আমাদের দেশে এত নুন, আমরা একটু জুন পর্যন্ত খেতে 
পাইনে, দেখ মা, আমাদের দেশের তীাতগুলি পর্য্যস্তও বন্ধ। কি করি, 
কোথায় যাই ম1, কার কাছে গেলে ছুটি খেতে পাব মা?” 

নাট্যকার কিরণচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, ্বাধীনতা” শবটি উচ্চারণ করলে 
কোথাও তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতার কথা বলেননি । বরঞ্চ ইংরেজ 
রাজত্বের প্রতি তাঁর অন্গরাগই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে । ইংরেজ রাজত্বের 
অত্যাচারে জর্জরিত 'ভারতমাতী” যখন “কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, 
কোথা রামমোহন, কোথায় রামগোপাল" প্রভৃতি সসস্তানদের আরর্তকণ্ঠে 
অহ্বান করে মুচ্ছা গেলেন তন কিরণচন্দ্র জাতিকে ইংরেজ শাসনের 
গুণকীর্তন শুনিয়েছেন । 

৮....মা, ইংরাজ জাতি কখন এমন নীচ-গ্রকৃতি নয়। তোমাদের 
অশ্রপাতে অশ্রপাত না করে, ভদ্র ইংরাজগণ মধ্যে অতীব বিরল । মা, 
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এইরূপ কতকগুলি অসভ্য দস্থ্যর নিমিত্ই আমাদের ইংরাজ জাতির কলম্ক 
হচ্ছে। আমাদের মহারাণী অতীব দয়াশীলা। এমন কি তিনি প্রজারঞ্রন1- 
মুরোধে আপনার প্রাণপ্রিয় পুত্রকেও পরিত্যাগ কোরতে পারেন । তার 
গুণের শেষ নাই। তার নায় সচ্চরিত্র। রমণী, রমণী কুলে দুর্লভ । তিনি 
তোমাদের মহারাজ রামচন্দ্রের ন্যায় অপত্য নিধিশেষে প্রজাপালন কোরে 
থাকেন। মা,*****তভুমি কি ফসেট্‌ টরেন্স প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম শোন নি, 
যাহারা অভাগ। ভারত সস্তানদের দুঃখ দুর কোরুতে প্রাণপণে যত্ব করে 
থাকেন। আর এই যে সঙ্জন-পালক প্রজারগুক, মহামতি লর্ড নর্থক্রক গবর্ণর 
জেনারেল হোয়েছেন, ইনিই তোমাদের দুঃখ দূর কোরবেন:....1৮ 
একদিকে ইংরেজদের অত্যাচার নগ্নরূপে প্রকাশ করা ও অপর দিকে 
রাজানুগত্য প্রদর্শন, এই ছুই পরম্পর-বিরোধী মনোভাবই হচ্ছে শ্বাদেশিকতার 
বয়ঃসদ্ি-পর্বের বৈশিষ্ট্য । এইভাবে বাঙ্গালী ক্রমশঃ স্বাধিকার আন্দোলনের 
যৌবন-মুক্তির পথে অগ্রণর হচ্ছিল। এছাড়া, দীনবন্ধু তার 'নীলদর্পণ' 
নাটকে যেভাবে শুভবুদ্ধিম্পন্ন ইংরেজ শ্বাসকবর্গেকে সকল অত্যাচার 
অবসানের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, পরবর্তীকালের নাট্যকারেরা 
সেই আদর্শকে অনুসরণ করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে । প্রচণ্ড ইংরেজ বিছেষ 
প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতকের কাহিনী । 
আমর! এই পর্বে বাঙ্গালীর সংঘবদ্ধ জাতীয়ত। ও স্বদেশচিস্তার আদশের 
পরিচয়টি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যুগমনীষীদের 
সংগঠনী মনোভাবকেই বরণ ও গ্রহণ করেছিলেন । তিনি “সাহস” 'ধৈর্ধ্য, 
ও “একা, ত্রস্গী আদর্শধারাকে নাট্যচরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করে দেশবাসীকে 
কর্তব্যপথের সন্ধান ও কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন । 
ধৈর্য্য £-- “আর কেন জননী গে। করিছ রোদন । 
ধর্ধ্য ধর শোকাবেগ কর সম্বরণ ॥ 
আমি ধের্ধ্য-_ধৈর্ধ্য আর ধরিতে না পারি । 
কেমনে তোমার মাগো! নিবারিগো বারি ॥ 
আাতৃগণ আর কেন, কর গাত্রোথান । 
জননীর দুঃখানল করিতে নির্বান ॥ 
ওহে"ভীরু,--ভীক্ক ভাব ছাড় হে এখন। 
অভাগিনী জননীরে করহে যতন।॥ 


২৮৯ বাঙলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


হইয়ে আমার বশ, আশা পুর্ণ কর। 
আমি ধের্ধ--মম দাস-_( শ্বেতাঙ্গী অমর ) ॥ 
নিজগুণে সবে বশ করিবে যেদিন । 
জানিব রে সেই দিন তব শুভদিন ॥ 
জাতি হিংসা, অভিমান, লোভ, অপমান । 
ত্যজরে এদের সবে, হয়ে সাবধান ॥ 
ধৈর্য ধর, ধৈর্ধ্য ধর, ধৈর্ধ ধর সবে। 
অবশ্ত তোদের ভাই বাসনা পৃরিবে ॥" 
সাহস ৫ 
“কি ভয় সাহস আমি এসেছি আপনি, 
লওরে আশ্রয় মোর, কি ভয় শমনে ; 
আমার সহায়ে পার আমার জিনিতে, 
রাক্ষসে কি ভয় তব? ভেব না ভেব না, 
অবিলম্বে দুঃখ নিশি হবে অবসান, 
ভারতের সথুখরবি উদ্িবে গগনে । 
কায় মনে প্রাণপণে কররে যতন । 
“মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন” |” 
এঁক্য £__ 
দ্রাতৃগণ, অনৈক্যতা, আত্মাভিমান ও ম্বজাতি-হিংসাই, তোমাদের 
সর্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের 'অস্তর হতে এসকল ভাব দূরীভূত না! 
হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা] নাই । এখন সকলে আমার 
আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনোবাঁক্যে জননীর ছুঃখনাশত্রতে ব্রতী হও। 
কেন ডর ভীক কর সাহস আশ্রয়, 
“যতোধম স্ততো। জয়, 
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?” 
এই সমস্ত উক্তিমালাতে “হিন্দু মেলা”র প্রভাব অত্যন্ত স্থচিহ্নিত। 
বিশেষভাবে, “স্বজাতির উন্নতিসাধন, এক্যস্থাপন এবং ম্বাবলম্থন অভ্যাসের 
চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিজ্র উদ্দেহ্া। *****সেই শুভ ফল 
স্বাধীনতা ) না আসা পধ্যন্ত অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক।'''অন নীর 
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দুঃখাঁবমার্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরুক হও, উত্থান কর, চক্ষুকল্পীলন 
কর, পবিজ্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও, ম্বাবলম্বনবূপ বসণ পরিধান কর, 
এঁকারপ শিরক্ত্াণ মন্তকে ধর ..ত্্রাস্তি গৃহ হইতে নিষ্কাস্ত হইয়া বিস্তীর্ণ 
কন্মভ্বমিতে অবতীর্ণ হ”---৪ 

'হিন্দু মেলা'র এই 'ভাষণটির সঙ্গে, পিরণচন্রের বক্তব্যের নিবিড় সাদুর্ 
খুঁজে পাওয়া যাঁয়। 

'ভারতে যবন? (১৮৭৪) রূপকেও নাট্যকার একই চিন্তাকে গ্রহণ 
করেছেন । নাটিকাটির বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, 

“বঙগভাষায় 'ভারত-মাতা” প্রথম মাস্ক (রূপক )। সাধারণ ব্যক্তিগণ 
ভারত মাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে "ভারতে যবন? 
দ্বিতীয় মাস্ক রচন1 করিলাম, এখানিও যে সকলের মনোরঞ্জন করিবে, এমন 
আশা করি না। একমাজর ভরসা ভারত-লক্্মীর ক্রন্গনে আর্ধ্যসস্তানগণ 
সকলেই অশ্রজ্জল বিসঙ্জন করিবেন । এই মাস্বখানি ইংরাজ বাহাদুরের 
রাজত্বের দুই, তিন শত ব্্ধ পুর্বে প্রজাপীড়ক ষবনদিগের রাঁজত্বকালের 
ঘটন] অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে । যব্নগণের উপর আধ্যসন্তানদিগের 
থেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ আশাকরি এই মাস্ক পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন । 
সে যাহা হউক আমি এক্ষণে ভারতে যবন' স্বদেশানরাগী মহোঁদয়গণকে 
অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম ৮ 

স্বাধীনতা হীনতাঁর বাণী এই নাটিকায় একটু উগ্র আকারে আত্মপ্রকাশ 
করেছে । মলাটের মুখে নাট্যকার বলেছেন, 

“ম্বাধীনতা সম কি আছে আর 
পামর যবনে করি কি ভয়” 

নাটাচরিত্রগুলির মধ্যে উদাসিন+, "গুরু বামদেব ও ভারত সস্তান+- 
দের মুখে কিরণচন্দ্র স্বাধীনতা” শব্দটি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে সন্নিবেশিত 
করেছেন । ভীরুত!, কাঁপুকষতা ও সর্বপ্রকার দাসত্বকে অস্বীকার করে 
দেশবাসীকে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে; কারণ পরাধীনতাই ভারতের 
সমস্ত দুঃখের মূল ও উৎস। “উদাসীনে'র সঙ্গীতে নাট্যকার অত্যন্ত 
আবেগের সঙ্গে নিজের কাতরতাঁর কথা ব্যক্ত করেছেন, 


৪ মুক্তির সন্ধ।নে ভারত £ যোগেশচন্ত্র বাগল। পৃ. ৮৯-১৩। 
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“দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র কনরে বসি । 

রাহ ভয়ে শশী যেন ভূতলে পড়েছে খসি ॥ 
আলুলায়িত কেশা, ছিন্ন, ভিন্ন মলিন বেশী, 

আহা কি মরি দুর্দিশ, স্বরবর্ণ যেন মসি। 

বলে ধনি হা বিধাত ! হয়ে ভারত বীরেন্ত্রমাত £ 
বিজাতি বিপক্ষ হাতে হইলাম লাঞ্ছিত; 

( হায়) পুত্র হয়ে মাতৃ ছুঃখ কেননা নাশিছে আপি । 
অতঃপর জানিলাম তিনি সাধারণের জননী, 

ভার স্বাধীনতা ধনি, অশ্রমুখী দিবানিশি ॥” 

গতর বামদেবের আত্মধিক্কারে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাই রূঢভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে । তিনি বলেছেন, 

«......আমরা কি মনুব্য? আমরা কি আর্ধ্যসন্তান? আমর] কি স্বর্গীয় 
মহাত্ম। বীরচুড়ামণি মহারাজাধিরাঁজ ভরত-রাজবংশোদ্ভৰ? আমাদের বংশে 
কি পরশুরামাদি বীরকেশরীগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন? এমন বোধ হয় 
না। আমরা সে হিন্দুনই, সে আধ্যসন্তান নই। ধিক্‌ হিন্দু কুলকলঙ্ক 
কাপুরুষগণ, তোমরা সকলে অম্লান বদনে জঘন্য স্থখ সম্ভোগে কাঁল যাপন 
করিতেছ, ভ্রমেও স্বাধীনতা দেবীর প্রলাপে কর্ণপাতও করিতেছ না_- 
তোমাদের ন্যায় ভীরু, কাপুরুষের জন্যই স্বাধীনতা! দেবী ভারততৃমি পরিত্যাগ 
পূর্বক নিজ্জনে নগেন্দ্রকন্দরে দিবানিশি হাহাকার কচ্চেন। একদিন একদও 
এক মুহূর্তের জন্যও তোমাদের মন জননীর দুখনা শত্রতে ব্রতী হয় না1” 

“ভারতসন্তান”কে সংগ্রামী মনো্ভাবে অভিষিক্ত দেখে সকলকে আহ্বান 
জানিয়ে তিনি বলেছেন, 

প্ন্ত হিন্দুকুল-গৌরব, বৎস, যদি তোমার ন্যায় সকল আরধ্ধ্যসস্তানগণের 
অন্তঃকরণ স্বাধীনতাস্পুহায় প্রজ্ঘলিত হতো, তাহলে এই পুণ্যভূমি ভারতভূৃমি 
কি কখন পরাধীন থাকে, ভারতমাতা কি এ দুর্দিশা ভোগ করেন, কখনই ন1 1৮ 

'ভারতমাতা” নাটিকাতে ইংরেজ রাজত্বের পটভূমিতে নাট্যকার 
কিরণচন্্র যা বলতে দ্বিধাচিত্ত হয়েছেন, “ভারতে যবন" নাট্ট্যমান্কে তা 
খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছেন । নাটিকার পটতৃমি ভিন্ন হওয়ার জন্য 
লেখকের মনের অভিন্যক্তি কোথাও কুষ্ঠিত হয়নি । 

নাঁটাকার আপন মনের অভীপ্পা, নাটাচরিত্র গুরু বামদেবের উক্তির মধ্যে 
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প্রচার করেছেন। জাতি-জাগরণী চিস্তার অগ্নি-শায়ক কিরণচন্দ্র দিকে 
দিকে নিক্ষেপ করে দেশবাসীকে আত্মঘচেতন হতে আহ্বান জানিয়েছেন । 
্বাদেশিকতার উগ্রগ্রচার এই নাটকে প্রকাশ্তভাবে বিঘোষিত হয়েছে । 
সমস্ত বাঙ্গালীর চিত্তবিক্ষোভ ও স্তীত্র শ্বদেশীভিমান নাট্যকারের বক্তব্যে 
যেন মুখর হয়ে উঠেছে । 
“বাম । বাজাও দুন্দুভি বাজাও আবার, 

দুর্দীস্ত যবনে কর ছারখার, 

আনন্দে, সাহসে, অরাতি নিকরে, 

আর্ধ্যভূমি হতে দাও দূর করে, 

বীরপ্রস্থ এই ভারত-জননী, 

কত ক্লেশ আর সহিবে মানিনী? 

স্বাধীনতা পদে সঈপ প্রাণমন, 

লভিতে সে ধন ক'রে যতন। 

মনে কর সেই আর্ধান্তগণে, 

হরিণ ভবনে, সিংহ সম রণে। 

এ শোন কাঁদে ভারত জননী । 

হাহাঁকাঁর করি লুটায়ে ধরণী । 

হারায়ে উজ্জল স্বাধীনতা-মণি । 

(২) 
স্বাধীনতা সম কি আছে মার, 
বীরের জীবন, বীর অলঙ্কার, 
' বীর প্রস্থ হায়! ভারত জননী, 
অশ্রজলে তার ভাসিছে ধরণী 
হারাঁয়ে উজ্জল স্বাধীনতা-মণি, 


(৩) 
মলিন বলন আলুলিত কেশ, 
উহু মরি মরি পাগলিনী-বেশ, 
_ মুখে পুনঃ পুনঃ বলিছে হায়, 
'যবন-পীড়নে মরি প্রাণ যায়? । 


-৮৪ 
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ওরে কুলাঙ্গার আধ্ান্থতগণ, 
জননীর দশ। দেখ.রে এখন, 
পুত্র হয়ে হায় বল্‌কি করে 
মাতারে সঁপিলি যবন-করে ? 
অধীনতা ভার ন' পারি বহিতে, 
বযবন-গঞ্জনা না পাঁরি সহিতে, 
জেচ্ছ, নরাধম যবনে দেখিতে, 
চাহেনা, চাহেনা, চাহেনা, প্রাণ, 
এই ভিক্ষা, কর স্বাধীনত। দান । 
(৪) 


রা ঞ ক 
ক ক রী 
স্বাধীনত্তা হেতু কেন বল হায়, 
অরাতি-নিকরে বিক্রম দেখায় ? 
কে না বল হায় করবাল ধরি 
সমরে নাশিছে অসংখ্য অরি ? 
পরাধীন নীচ, ভার ত-সম্তভান, 
পশুর অধম, গঞ্চভ-সমান, 
ক ক কী 
ভারতের শিরে হোক্‌ বজ্রাঘাত, 
ভারত-নারীর হোক্‌ গর্পাণজ, 
সমূলে, সবংশে ভারত নিপাত, 
জগদীশ ' ঘেন এখনি হয়, 
অধীনতা-ক্রেশ আর না সয় । 
(৫) 
যাও শিশু যাও হর্িিষ-অন্তরে, 
তর্দাস্ত যবনে নাশরে সত্থরে 
ক ৪ রি 
ধর করবাল, বিলম্ব না আর, 
এখনি যবনে করবে সংহার 
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যবন মরিবে এ জালা যাইবে, 
জননীর ছুঃখ আর ন]1 থাকিবে, 
স্বাধীনতা-মণি হৃদয়ে ধরিবে, 
বিলম্ব না আর, হও অগ্রসর, 
বীর-দর্পে নাশ ষবন-নিকর 1” 

মনে হয় কিরণচন্দ্রই নাট্যজগতে প্রথম প্রকাশ্ঠভাবে স্বাধীনতা লাভের 
উদ্দেশ্টে সম্মুখ-সমর নীতি গ্রহণের জন্য দেশবাপীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
আত্মনির্ভততা ও একতার সঙ্গে বাঁহুবলের সাধনা ও সংগ্রামের যে আবশ্ঠিক 
প্রয়োজন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কিরণচন্দ্র অত্যন্ত আবেগঘন চিত্তে প্রচার 
করেছিলেন । "ভারতে যবন" নাট্যামাস্কে ভারত সন্তানের উক্তিতে নাট্যকারের 
স্বদেশচিস্তার বূপটি প্রকৃষ্টভাবে বিদ্যমান । ভারত রমণীকে উদ্দেশ্ত করে 
ভারত সন্তান বলেছে, 

“ভারত সন্তান। জননী, আপনার চরণ 'ও এই প্রাণপ্রিয় অসিই আমার 
সহায়-....-ঘদি একজন যব্নকেও বিন? করতে পারি.-.আমি আপনাকে ধন্য 
মনে করবো | সেই নরাধম, কাপুরুষগণ কি পুরুষ, যার1 অক্নানবদনে স্বদেশের 
মায়া ও শ্বাধীনতা বিসঙ্জন দিয়ে বিদেশীর দাসত্ব স্বীকার কচ্ছে?."দাসত্ 
অপেক্ষ। মৃত্যু 'ভাল 1:.-*-. 

জননী আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি, ভারতমাতা উচ্চৈঃস্বরে বলচেন্‌, পুত্রগণ ! 
আর কতকাল আমি যবনগণের যথেচ্ছ]চারের পাত্রী হয়ে থাকব, আর 
কতকাল দীন-হীন ভিথারিণীর ন্যায় কাল যাপন করবে, কতকাল অন্নবস্ত্রের 
জন্য বারে ছারে ভিক্ষা করে বেড়াব, আর কতকাল সম্ভানগণের এপ ছুর্দিশা 
সচক্ষে দর্শন করবে।? যদি তোমর] আমার সন্তান হও শীঘ্ব যখনের অধীনত 
নিগড় ভগ্ন করে আমায় শ্বাধীন কর-_স্বাধীন হও? মা এসব শুনে কি 
নিশ্চিন্ত থাকা যায়।” 

“ভারতে যবন" নাট্যমাঙ্কে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্থির 
লক্ষ্যবাণী উচ্চারিত হলেও উগ্র জাতীয়তার বিষবাম্প নাটাকারের স্বদেশ- 
চিন্তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছে । জাতীয় একোর ভেরী তিনি ন্থুউচ্চে 
নিনাদিত করলেও সাম্প্রদায়িকতার মোহঘোরে সম্মোহিত হয়েছেন; এবং 
এরই ফলে 'ভারতে যরনে" ধর্ম-বৈষম্যজনিত বৈরিতার কথাই প্রধানভাবে স্থান 
পেয়েছে । সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধ দুর করে'যে জাতীয় মিলন 


২৮৬ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাৰ 


হ্দেশপ্রেমকে নিটোল করে তোলে, নাট্যকার কিরণচন্দ্র তার কোন পরিচয় 
এই নাট্যমাস্কে রাখেননি । তিনি যেন আধুনিক যুগের রাষ্্রচিস্তাতে 
মধ্যযুগীয় সংস্কারাবদ্ধ কলুষ পঙ্গল-বারি নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন । তার 'যবন" 
কথাটির প্রয়োগ ইংরেজদের বিকল্প গ্রতীকচিহ্থ হিসাবে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য 
হয়ে পড়ে । বিশেষভাবে, এই উক্তিগুলি__ 

“য্নেচ্ছান্থর । সৈন্যগণ, আজ আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি । 
তোমর। অবিলঙ্কে এই মন্দির লুগন আরস্ত কর; কোন আশঙ্কা কোরে। না, 
আবালবৃদ্ধবনিতা, কাহারো প্রতি দয়! প্রকাশ কোরে না, যে যাহা লুন 
কোবুবে সে সমুদায়ই তার নিজের ধন হবে। এই মন্দিরই কাফেরগণের 
সর্বাপেক্ষা পুজণীয় স্থান, এই মণ্দিরন্থ হিন্দুদেবতার মন্তকে যে অমূল্য অত্যাশচ্ঘ্য 
হীরক আছে, আমার নিকট প্রেরণ কোরো], অবশিষ্ট সমুদায় তোমাদের । 

যবনগণ। আল্লা, আল্লা হো ।” (লু*ন আরম্ভ) 

অন্যদিকে, 

“হর হর বোম হর হর হর 
যবন বিনাশে হও অগ্রসর |” 

উক্ত নাট্যচিত্রের মধ্যে এতিহাসিক সত্যের ছায়াপাত আবিষ্কার কর! 
কঠিন ন! হলেও, শ্বাদেশিক চিন্ত! বিস্তারে অন্তান্ত নাট্যকারগণ রূপাস্তরের যে 
তিরক্করিণীটি স্বকৌশলে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিরণচন্দ্র তাকে পরিত্যাগ 
করেছেন । ফলে তিনি স্বাধীনতাকামী হয়েও খণ্ডিত ও সংকীর্ণ দলের 
অন্গগামী হয়েছিলেন । বিশাল চিত্তের অধিকারী তিনি হতে পারেননি | 

আর মনে হয় তাঁর নাট্যমাস্কটি শুধু এই একটি কারণের জন্য যুগের ছাড়পত্র 
পায়নি । এ ছাড়া জাতীয়তার দিক থেকেও তিনি কোন মৌলিক চিন্তা 
পরিবেশন করতে পারেননি । যুগচেতনার প্রভাবেই তার রচনাগুলির যা 
কিছু মূল্যবোধ । নাট্যচরিব্রগুলি বাকৃপর্ব্, ঘটনার কোন বিকাশ-বিস্তৃতি 
নেই ও পরিবেশনাও বহুলাংশে শিথিপ। কেবলমাত্র দেশবাসীর স্তিমিত 
মনে আব্গে সঞ্চার করেই নাট্যমান্থটি আপন কর্তব্য-কর্ম শেষ করেছে। 
তাই প্রচারধর্মী দৃশ্য-বক্তব্য হিসাবেই একে গ্রহণ করতে হবে। সমকালে 
'ভারতে মবন? রঙ্গমঞ্চে কতখানি সফল হয়েছিল সে বিষয়েও সন্দেহ আছে, 
কারণ সে যুগের স্বাদেশিক নেতাগণ তাদের আত্মজীবনী অথবা জাতীয় 
আন্দোলন চিত্র বর্নাতে কোথাও এই নাটামাস্ক সদ্বদ্ধে কিছু মন্তব্য করেননি । 


মনোমোহন বন 


মনোমোহন বন্থ স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা! নিয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের কাছে। 
স্বদেশ, স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের মানুষ ও স্বদেশের প্ররুতি সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের 
যেমন একটি শ্রদ্ধাবোধ সদাঁজাগ্রত ছিল, অনুরূপ স্পর্শকাত্তরতা মনোমোহনের 
শবদেশচিস্তাতে পরিলক্ষিত হয়। দীক্ষাণ্তরু ঈশ্বর গুপ্তের মতো! তিনি 
চেয়েছিলেন জাত্তির প্রাচীন এঁতিহ ও আদর্শকে আধুনিক চিস্তার সঙ্গে 
সংমিশ্রিত করতে । এ-বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল, 
“আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশের পূর্বেবে যাহ] ছিল, তাহার 
ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও ।৮৫ 
“হিন্দু মেলা” বা “চৈত্র মেলা'র বিভিন্ন স্বাদেশিক বক্তৃতায় এবং নাটক 
রচনার পশ্চাতে এই মনোবাসনার ছায়াপাতত ঘটেছে। “হিন্দু মেলা'র 
জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রাচীন ও আধুনিক দুই-ধারার বৈশিষ্ট্য কিভাবে 
এক বেণীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, পটভূমি বিচারে আমরা ত1 লক্ষ্য করেছি 
সাগ্রহে। এবং এরই সঙ্গে উপলক্কি করেছি মনোমোহন বন্থর স্বাদেশিক 
চিন্তার খরূপ এবং বৈশিষ্ট্য । বাঙ্গলা নাটক রচনার পশ্চাতে তিনি প্রাচীন 
ও আধুনিক ছুই বিপরীত মেরুকে এক সমন্বয়স্থত্রে গ্রথিত করতে প্রয়াসী 
হয়েছিলেন ! এক কথায় তিনি তার পৌরাণিক নাটকে প্রাচীন বিষয়- 
বস্ততে আধুনিক চিন্তা পরিবেশন করেছেন ।* উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ও প্রকৃতি তিনি তার পৌরাণিক 
নাটকগুলিতে বহুলাংশে সংযোজিত করেছেন । বিশেষভাবে “হরিশ্চ্দ 
«জাতীয় নাট্যশালায় প্রথম সাশ্বংসরিক বন্তৃত| : মনোমোহন বন্ধু। 
*. "এমন কোন অনুপমা পতিপ্রাণার মাহাঁক্সা চাই, যা শুনলে ধিদেশীর বিস্ময়, শ্বদেশভক্তি, 
বালিকার শিক্ষা, যুবতীর চৈতন্য ও বৃদ্ধার অনুতাপ হবে ।”- প্রস্তাবনা £ সতী" । 
, প্হায়! হায়! বহুবিবাহ কি অশেষ অনর্থের মূল '--ক অপ্রতিহতরূপে সকল সুখ ও সকল 
ধর্ম নষ্ট করে! আন্গ নিশ্চয় জাঁনলেম, পুরুম ষতই কৃতি হউন, যত সতর্ক থাকুন, তথাপি বহু 
বিবাহবৃক্ষে বিষময় ফলোৎপাদন হবেই হবে, তাঁর সন্দেহ নাই ।”--'রাঁমাভিষেক' (৩২) 
“**আজ অবধি বঙ্গমাজ যেন শিক্ষা পায় আর যেন কেউ কন্তা সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা ন 
করে, কম্ঠারতব আর পুত্ররত্ৰ উভয়কেই যেন সমদৃষ্টিতে দেখে, সমান যত্ন করে ।” 
_আনন্বময়” (৫1৫) 


২৮৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতা'র প্রভাব 


নাটকে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট । আমর। জানি অর্থনৈতিক 
বিপর্ধর সে সময়ে বাঙ্গালীকে কি ভাবে ক্লান্ত ও ক্লিট করে তুলেছিল । ব্রিটিশ 
শ/সনবাবস্থার দুনাতি ও ক্রমাগত শোষণ এদেশবাসীকে আত্মসচেতন 
করে ও অর্নৈতিক পরাধীনতা সম্পর্কে এক গভীর সচেতনতা দেখা দেয় । 
মনোমোহন বহর স্বাদেশিক চিত্ত বাঙ্গালীর এই শোচনীয় বিপর্ষয়ে ব্যথিত 
হয়। বাঙ্গলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে তিনি এক সংগীত রচন] 
করেছিলেন এবং “হিন্দু মেলার অধিবেশনে তা গীত হয়েছিল। সংগীতটি 
জনমনে গভীর আবেদন হ্থষ্টি করে । তিনি “হরিশ্ন্দ্র' (১৮৭৫) নাটকে এই 
সংগীতটি পযতে পরিবেশন করেছেন । পৌরাণিক পটভূমিতে, ত্তিনি আপন 
যুগের সামাজিক জীবনের করুণ কাহিনী এবং নিঃম্বতাঁর হাহাঁকারকে 
বিলাপের অশ্রলজল দীর্ঘশ্বাপে সম্প্রনারিত করেছেন । নাট্যচরিত্র খিশ্বামিত্র ও 
মহামাতোর কথোপকথনে নাট্যকার তৎকালীন করলাঞ্ছিত বাঙ্গালীর অসহায় 
জীবনের পাত্র চিত্রটি করুণ তুলিতে একেছেন। আর এর সঙ্গে ইংরেজ 
শাসনব্যবস্থার রীতি-নীতি, বিচার ব্যবস্থা, রাজন্ব আদায়ের স্বরূপ, দেশীয় 
শিল্পবাণিজ্যের ছুর্গতি ও শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনাও করেছেন 
ব্ক্ত। সে সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যা 
আলোচন। হত “হরিশ্চন্দ্র নাটকে তাই নাট্য-সংলাপ হিসাবে স্থান পেয়েছে । 
উদ্ধৃতির সাহায্যে আমরা এর পরিচয় নিতে পারি। নাট্যচরিত্র শাসক, 
নাগেশ্বরকে বৃটিশ প্রভুদের প্রতীক হিপাবে গ্রহণ কর! যায়। 

বিশ্বামিত্র ।-ভাল, ভাল, তাই ভাল একবার অভিযোগটাই শুনা খাক্‌ 
--বল দেখি, কি প্রণালীতে কিরূপ শাসন কচ্ছে ?".. 

মন্ত্রী? দৃষ্টান্ত অধিক কি দিব। দু” একটা প্রধান পরিবর্তনের নাম 
কল্লেই প্রভু জান্তে পার্ষেন। তিনি আজ্ঞ| দিলেন, সমাঁজ মধ্যে যত অধীন 
রাজ। রাজড় আছেন, তার দণ্তক পুত্র লতে পার্রেন না । অনেকের সকাতর 
প্রতিবাদে যদিও এখন স্থলবিশেষে তা হতে দিচ্ছেন, কিন্তু এরূপ প্রত্যেক 
ঘটনাতেই তাকে জানাতে হচ্ছে! শুধু জানিয়েই কি নিস্তার? বহু সাধ্য 
সাধন] বাধ্যতায় যদি তার মন যোগাতে পারে তবেই অনুমতি প্রাপ্তির 
সম্ভাবনা । দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, মৃত্যুকালীন দানপত্র দ্বারা যারে ইচ্ছা আপনার 
ত্যক্ত বিষয় দান করে যাবার অধিকারটি যে বিষগ়াধিকারীর ছিল, ইনি 
তাতেও বাধা দিচ্ছেন !'*"তারপর নিয়ম-প্রচারক শাসনকর্ভাদের কথা 
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শুচন ;-_-পুর্বরবে অধীন দেশসমূহে সেই সেই দেশের লোকেরাই শাসনকর্তুপদে 
ও অন্যান্য রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন, তারা আপন আপন দেশের আচার, 
ব্যবহার, ভাব, অভাব, ভাষা প্রভৃতি এবং প্রকৃতিপুঞ্জের গতিমতি সম্যক 
প্রকারেই জ্ঞাত থাকতেন-তীারা যথার্থই অপত্যা-নিধিশেষে গ্রজাপালন 
কত্েেন। 

পাতগ্জল। এখন? এখন? এখন কি হয়েছে? 

মন্ত্রী। এখন সেই সব শাসনকর্তাদের বিনাদোষে পদচ্যুত করে 
বিদেশীয় শাসনকর্তীর হাতে লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন, মান, প্রাণ সমপিত হচ্ছে ! 
উচ্চ কণ্মমাত্রেই তুঙ্গদ্বীপের লোক নিযুক্ত । তারা এদেশের কিছুই জানে 
না, আপনাদের খেয়ালে যিটি ভাল বোধ হয় তাই করে, দেশীয় বিজ্ঞলোকেরা 
পরামর্শ দিতে গেলে উপহাসে উড়িয়ে দেয়! ফলত: তারা দেশাচারে 
যেমন অনভিজ্ঞ, আত্মগরিমা আর যথেচ্ছাচারে তেমনি মত্ত! আধক কি, 
অধীন জাতিকে ম'হুষ বলেই গ্রাহ্া করে না 1:." 

বিশ্বামিত্র। তোমর। কি নাগেশ্বরকে বুঝাও নি? 

মন্ত্রী। প্রভু! বিস্তর বুঝিয়েছি-_প্রজারা'ও বারবার জানিয়েছে, কিন্ত 

নালে কি হবে, তার দৃষ্টিতে এদেশবাসী কেউ যোগ্য নয়-_কেউ মানুষই 

নয়_-তিনি তাদের কারোকেই বিশ্বাস করেন না! বিশেষ তার শ্বদেশের 
লোককে প্রতিপালন করাই যেন তার সিংহাসন গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্ত-"*... 
প্রভু! এ তো! গেল শাসন বিভাগের কথা, এতে বরং নিয়শ্রেণীতেও দেশীয় 
লোক নিযুক্ত হয়, কিন্তু সৈনিক বিভাগে অতি সামান্ঝ কর্মচারীর পদেও 
এদেশের লোক গ্রবেশ কর্তে পায় না! এর ফল কি হচ্ছে? সোনার 
ভারতবর্ষের তেজীয়ান্‌ অধিবাসীর1 নিতান্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন-_তারা 
পশুর ন্যায় কেবল আহার, নিদ্রা আর গৌরবহীন সামান্য উপায়ে জীবিকা 
অঞ্জন করে কাল কাটাচ্ছেন! তাঁর উচ্চ রাজকাধ্যে, কি জাতীয় উচ্চ ভাব- 
পালনে নিতাস্ত অনভ্যন্ত, নিশ্েষ্ট ; সুতরাং অকর্মণ্য হয়ে পড়ছেন! অধিক 
কি, এভাবে আর কিছুকাল রাজত্ব করে যদি নাগেশ্বর তার স্বদেশের সকল 
লোক সঙ্গে এদেশ ছেড়ে যান, তারপর যথাযোগ্যব্ূপে রাজকাধ্য চালায়, কি 
শত্রহন্তে রাজ্য রক্ষা করে, এমন যোগ্য লোক রাজ্যে থাকে কিন? 
সন্দেহ ! ** 

বিশ্বীমিত্র। ধন্মাধিকরণের অবস্থা কিরূপ ? 


১৪ 


২৯ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


মন্ত্রী। পূর্বকার কিছুই নাই--পঞ্চায়তের বিচারে গ্রাম্যলোক সন্তুষ্ট 
হতো, তাদের ব্যয় বাচতো, এখন তার বিপরীত । এখন অতি জটিল, 
অতি কুটিল, অতি কঠিন, অসংখ্য ব্যবস্থাসকল বিধিবদ্ধ হয়েছে; সরল 
প্রজালোক তার কিছুই বুঝতে পারে না; স্থতরাং ব্যবহারজীবী নামে 
একপ্রকার ভয়ানক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হয়েছে, তারা প্রকৃতিবর্গের গায়ের রক্ত 
শোষণ কচ্ছে। এখন আর বিচার বিতরিত নয়, বিক্রী হয়। “যতো ধর্ম 
স্ততো। জয়:' সেকাল আর নাই-_যারা অধিক ধূর্ত, অধিক ব্যয়ক্ষম, অধিক 
উৎকোচদাতা, তাদেরি জয়, ধর্মের জয় প্রায় ঘটে না! আবার, রাজার 
ক্বদেশীয় লোকে ঘোর অত্যাচার কর্নেও শ্বজাতীয় বিচারপতিদের পক্ষপাতে 
অনায়াসে মুক্তি পায়, কাজেই তাদের সেই দৌরাত্ম্য অদমনীয়রপে নিত্যই 
বৃদ্ধি হচ্ছে! প্রভুকে আর অধিক কথায় বিরক্ত কর্ষেো না-_সংক্ষেপে আর 
ছুটি প্রধান বিষয়ে কিছু নিবেদন কর্পেই হয়। সেদুটি আর কিছু না-_রাজন্ব 
আর শিল্পবাণিজ্য । 
বিশ্বামিত্র । রাজোর স্থুখ, দুঃখ সেই ছুটির উপরেই অধিকতর নির্ভর করে 
বটে--সে ছুটির হয়েছে কি? 
মন্ত্রী। প্রভুর অগোচর নাই, রাজস্ববিভাগ মিতাচারে ও মিতব্যয়িতায় 
চালাতে না পাল্লে রাজা কখনই স্থপালক হতে পারেন না; কিন্তু নাগেশ্বরের 
রাজ্যে যেরূপ অমিতব্যয়িতা, অস্থর জাতির রাজত্বকালেও তেমন ঘটে নাই? 
কাজেই ভারতের লৌক এমন দুঃসহ করভারে আর কখনই প্রগীড়িত হয় 
নাই! নাগেশ্বরের যে কতবিধ কর, তাঁর সংখা কর। ভার- প্রজার] 
কোনো পুরুষে সে সকলের নাম পধ্যস্তও শ্রবণ করে নি! নাগেশ্বরের 
সচিবগণ কর-গ্রহণে যেন সহত্র-কর, তাদের নিয়ন্ত্রিত করের দাষে ভারতে 
হাহাকার পড়েছে-_যাঁরে অসহা বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দশাই ঘটেছে 
এঁ শুনুন, প্রজারা গীতচ্ছলে বোধহয়, সেই ছুঃখই জ্ঞাপন কর্ছে! 
নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর | 
দেকর, দে কর, রব নিরস্তর, করের দায় অঙ্গ জর জর! 
সিন্ধু বারি যথা শুষে দিনকর, 
শোণিত শোষণ করে শত কর; 
কর দাহে নর নিকর কাতর, 
রাজ। নয়, যেন বৈশ্বানর ! ১॥ 
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ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর, 
কে জানিত এত কর ছুখাকর ? 
কর বিনা রাজ। করে ন" বিচার, 

ধর্মে নয়, ধনে জয়ী নর! ২॥ 
বাড়ী-ঘর-আলো-শান্তি-জল-কর-_ 
স্থল-পথে আর সেতুর উপর, 
জলে গেলে তরী ধরে রাঁজচর-_ 

শূন্য বই গতি নাহি আরো! ৩॥ 
গো-অশ্বশকট-কর বহুতর--- 
পশু-নর, কারে। নাহিক নিম্তার ! 
নীচ কন্মে খাটে তাদের ধরে কর-_ 

শীচাশয় এমি রাজ্যেশ্বর | ৪ ॥ 
আয়-কর শুনে, গায়, আসে জ্বর ! 
অস্থি-ভেদী রথ্যা। কর কি ছু্ষর ! 
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর ! 

কত আর কবমুনিবর ! & | 
মাদকতা-কর ছলে দেশময় 
মৃগ্যের বিপশি, নিত্য বৃদ্ধি হয়) 
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয় ! 

হাহাকার রব নিরভ্তর ! * ॥ 


বিশ্বামিত্র । শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা কিদপ? 

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তাতেও আমাদের ভয়ানক দুরবস্থা । প্রভু জানেন, 
ভারতের তন্তজাত কৌষেয় মার হুত্র-বসনেই সমস্ত সভ্যজাতি সজ্জিত হতো; 
কিন্তু হায়! আজকাল ভারতের সেই অসংখ্য তন্ত নিমশ্তব--সে সব কেবল 
ইন্ধন-কাষ্ঠ হয়ে পড়ে রয়েছে ! প্রভূ, বল্‌তে লজ্জা করে, এখন তুক্ষদ্বীপ হতে 
বস্ত্র এসে ভারতের সঙ্জারূপে লজ্জা নিবারণ কচ্ছে! আজ যদি সেই বস্ত্র 
আসা বন্ধ হয়, কাল পরিধেয় বসনের জন্ক দেশে হাহাকার পড়ে যায়। 
আমাদের কর্মকার-শ্ণী কেবল সামান্য কুদ্দাল, নিড়ান, হাতা-বেড়ী, লাঙ্গলের 
ফাল প্রভৃতি গোটাকতক স্ুল কর্শেই যা কিছু নিযুক্ত আছে, নচেৎ যত 


২৯২ বাঙ্গল নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


সুক্ম কার, তুঙ্ষদ্বীপ হতেই এখানে আনীত হচ্ছে! আর ব্যবহারিক বিজ্ঞান, 
কি উচ্চ অঙ্গের বড় বড় শিল্পানুষ্ঠান, দেশে য। প্রবস্তিত হচ্ছে, তাতে 
এদেশের লোক অতি নিমস্তরেই যা কিছু সহকারিত। কর্তে পায়, নতুবা 
তুঙ্গদ্বীপের লোকই সব! সুতরাং প্রভু, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি যা হচ্ছে, 
তার ফলভোগে এদেশের লোক সম্পূর্ণ ই বঞ্চিত--এদেশের লোকের মধে। 
প্রকৃত বণিক আর নাই বল্লেই হয়-_সমুদ্র এখন তুঙ্গদ্বীপের পোতেই পরিপূর্ণ, 
আধ্যপোত অদৃশ্ত হয়েছে, বখসর বৎসর এদেশের কোটি কোটি মুদ্রা লঙ্যযন্বূপ 
নান? কৌশলে তুঙ্গদ্বীপে চলে যাচ্ছে, তাতে দেশ ক্রমে নিতান্ত নির্ধন হয়ে 
পড়ছে ! 
বিশ্বীমিত্র । লেখাপড়ার, শিক্ষার বিধান কিরূপ ? 
মন্ত্রী। তাতে মন্দ বলতে পারি ন1, কিন্তু সাহিতা ইতিহাসে যেমন 
উচ্চ ধরণের শিক্ষা! দেওয়। হয়, গণিত আর বিজ্ঞানে যদি তেমন হতো, কি 
তার সঙ্গে এ শিল্প আর সমর-বিছ্ভার অধ্যাপন] চল্‌তো।, তবেই বুঝতেম নির্মল 
গ্রজাবাৎসল্য প্রকাশ পাচ্ছে! ফলকথা, যে সব বিদ্যার প্রভাবে উচ্চ অঙ্গের 
শিল্পবাণিজ্য, রণকৌশলাদির শিক্ষা পেয়ে গ্রজারা যথার্থ উন্নত হবে, কি জাতীয় 
গৌরবের পদে আরোহণ কর্তে পার্কে, নাগেশ্বর সে দ্দিগেও যান না 1... 
দিনের দিন, সব দীন, হয়ে পরাধীন ! 
অন্নাভাবে শরণ, চিন্তাজরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ ! 
সে সাহস বীর্ধা নাহি আর্ধ্য-ভূষে, 
পূর্বব গর্বব সর্বব খর্ব হ'লো। দ্রেমে, 
চন্্র্ধ্যবংশ অগৌরবে ভ্রমে, 
লজ্জ-রাহু মুখে লীন! ১1 
অতুলিত্ত ধনরত্ব দেশে ছিল, 
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, 
এমসি কৈল দুষ্টিহীন! ২। 
তুক্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে, 
সার শন্ত গ্রাসে, যত ছিল দেশে, 
দেশের লোকের ভাগ্যে খোস। ভুষী শেষে 
হার গো রাজা কি কঠিন! ৩। 
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তাতি, কম্মকার করে হাহাকার, 
সত] ধাত। টেনে অন্ন মেলা ভার-_ 
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকে। আর, 
হলো দেশের কি ছুর্দিন! ৪ ॥ 
'মাজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তৃঙ্গরাজ, 
বলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ? 
ধর্ধবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ-_ 
বাকল, টেনা, ভোর, কপীন্‌! ৫ ॥ 
ছু'ই, সুতা পধ্যন্ত আসে তৃঙ্ক হতে, 
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে-- 
প্রদীপটি জালিতে, থেতে, শুতে, যেতে, 
কিছুতেই লোক নয় ম্বাধীন্‌ 1” ৬ (৫ম অস্ক) 

'হরিশ্ন্দ্র নাটকের এই সংলাপ-সমহিকে আমর] যুগ-সমস্যার সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখতে পারি। 'সোমপ্রকাশে যা লেখা হয়েছিল, মনোমোহন 
বসুর নাটকে তারই হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে। 

“বর্তমান শাসন কর্তার সময়েও প্ররুতপক্ষে প্রজার সর্ধন্ধ লুগন কর! 
হইতেছে বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। গ্রজাগণকে এই বলিয়া প্রবোধ 
দেওয়া হয় যে শাসন কাধ্যের স্থশৃঙ্খলা করিতে গেলেই ব্যয় বৃদ্ধি হয় 
কিন্তু “স্থশাপন' এই শব্দটি আমরা কেবল শুনিয়াই আসিতেছি কাজে ত 
কিছুই দেখিতে পাই না। রাজধানীর মধ্যে চুরি ও হত্যা হইলে দশটার 
মধ্যে একটাও ধরা পড়ে না। মফণ্ছলের ত কথাই নাই। সর্বত্র লাল 
পাগড়ি দেখ, কিন্তু প্রয়োজনের বেলা কাহাকেও পাইবে না। মফনম্থল ও 
রাজধানীর উভয় স্থবীনেই অনুসন্ধানী পুলিশ আছেন, কিন্তু তোমার বাঁটীতে 
চুরি গেল তুদ্মি যদি ইহাদিগের গাড়ী ভাড়া দিয় নিরন্তর ইহাদিগকে সঙ্গে 
লইয়া অন্ুপন্ধান করিতে পার, তাহ! হইলে ইহার] চোর ধরিয়া বাহাছুরী 
লইতে পারেন। নিজে পরিশ্রম ন৷ করিয়া যদি পুলিশের উপরে নির্ভর 
কর, অপহৃত দ্রব্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। বিচারালয় হইতে 
স্ববিচার লাভের আশাও ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে । আজিকালি 
আদালতে প্রকৃত কাজ যত হুউক, আর না হউক বাহা আড়ম্বর বিলক্ষপ 
বুদ্ধি হইষাছে। একটি কৃট তর্ক করিয়া মকদ্দম! অগ্রাহথ করিতে পারিলে 
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বিচারপতিগণ তাহার দোষগুণ বিচারে বড় প্রবৃত্ত হন না। বিচারপত্তিগণের' 
এই রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে । এদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, 
স্থতরাং এখানে অল্প টাকার মকদ্দমার সংখ্যাই অধিক কিন্তু বিচারপতিগণ 
ও গবর্ণমেণ্ট যাহাতে খাস আপীলের সংখ্যা কমে তন্নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
হইয়াছেন। প্রকৃতার্থে এককালে ইহ] উঠাইয়া দেওয়া তাহাদিগের 
অভিপ্রেত । তাহারা এই কারণ প্রদর্শন করেন যে বিষয় লইয়া মকদ্দম। হয়, 
তাহার যূল্য অপেক্ষা গবর্ণমেন্টের ব্যয় অধিক পড়ে । এটি অযথার্থ নয়; 
কিন্ত অর্থদ্ধারা স্থবিচারের কি পরিমাণ কর! কর্তব্য! জেলার জজদিগের 
যে রূপ তাহাতে খান আগীলের নিয়ম উঠাইয়! দিলে দরিদ্রদিগের যে কি দশা 
হইবে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠে। ভূমিই 
আমাদিগের প্রধান উপজীবা। আমরা জানিতাম, যে জাতিই এদেশে 
প্রভৃত্ব করুন, যতই অত্যাচার হউক ন] কেন, কেহই আমাদিগের ভূমি মন্তকে 
করিয়া লইয়া! যাইতে পারিবেন না। কিন্তু ইন্কাম টাক, মিউনিসিপাল 
ট্যাক্স, রথ্যাকর, প্রভৃতিতে ভূমির সমুদায় রস শোষণ করিতেছে । যাকতীয় 
করভার দরিদ্র কুষকের উপরেই পতিত হইতেছে । কয়েক বৎসরাদি 
বাণিজা বৃদ্ধি নিবন্ধন কৃষকদিগের অবস্থার কতক উন্নতি হইতেছিল, কিন্ত 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার যে রাজনীতি অবলম্বন কর হইয়াছে, 
তাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে কৃষকদিগকে পুনর্বার সেই পূর্বতন অবস্থায় 
পতিত হইতে হুইবে। শশ্তের উপরে রপ্তানীকর স্থাপিত হইলে বাণিজ্য 
বৃদ্ধি দ্বারা এদেশের কূষকের অবস্থার উন্নতি সম্ভাবনা নাই। ইহাতেও 
গবর্ণমে্ট বলিয়া থাকেন, তাহার! নিম্ন শ্রেণীর পরম বন্ধ ! 

উচ্চতর শ্রেণী সম্বন্ধে বক্তব্য এই, গবর্ণমেন্ট পুনর্ববার তাহাদিগকে ঘূর্থ 
করিয়! রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন । জমিদারগণ ত শাসনকর্তাদিগের 
চক্ষুঃশূল ; কৃষি, শ্বাধীন ব্যবসা, বাণিজা অথব] চাকুরী, এই কয়েকটি মধ্য- 
শ্রেণীর অবলম্বনীয়, কুষিকার্ধ্যে যত স্থুখ লাভ হয় তাহা পূর্ষেবেই বলা 
হইয়াছে । ন্বাধীন ব্যবপায়ের মধ্যে চিকিৎসা এবং ওকালতী । কিন্তু অনেকে 
এই ব্যবসায় অবলম্ঘন করাতে ইহাতেও আর তার্ুশ লাভ নাই। 
গব্ণমেন্টের রাজন্ববিষয়ক রাজনীতি নিবন্ধন এদেশের শিপ্পের বিলক্ষণ' 
অনিষ্ট হইতেছে । বোধ হয়, ইংলণ্ে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে শশ্ত জন্মিত, 
তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এদেশের রুষিকাধ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন । 
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শিল্পজাত দ্রব্যের উপরে এত কর হইয়াছে, যে তাহার দ্বার! লাভ হওয়! 
কঠিন। বাণিজ্যের পথে এত কণ্টক যে বিদেশের সহিত ভারতবষীয়গণের 
বাণিজ্য করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশের দ্রব্য ক্রয় করিয়। 
এদেশীয়দিগের নিকটে বিক্রয় করিবার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে বটে কিন্তু 
দেশের দ্রব্য লইয়া বিদেশে বিক্রয়ের পথ বন্ধা হইয়াছে । সেনাদলের দ্বার 
রুদ্ধ আছে । ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটদিগের ঘে কিঞ্চিৎ সম্মান ছিল,.-.*..তাহাও 
গিয়াছে । অচিহ্নিত বিচারপতিগণকে ত পদে পদে অপমানিত হইতে 
হইতেছে ।..-**শকয়েকজন এতদ্েশীয় সিভিলিয়ান হইয়াছেন, তাহার] ষে 
উচ্চতর পদ্‌ লাভ করিবেন সে সম্ভাবনাও অল্প ।*.--.. 

আমরা যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অত্যাচার লক্ষিত হয়। 
করভারে দেশ উৎসন্ন হইল। তথাপি গবর্ণমেন্ট ক্ষান্ত নহেন। বঙ্গদেশীয় 
গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন করবার ভাণ করিয়া শিক্ষা! ও 
শাস্তি রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় স্থানীয় আয় হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় 
আছেন ।...দেশের লোকে প্রতিবাদ করিতেছেন বটে কিন্ত কোন ফল 
নাই ।*.*পর্বপাধারণের চিন্তার সীমা নাই ।...একদিকে প্রাঝন, পীড়া ও 
হুন্তিক্ষে দেশ উৎপন্ন করিতেছে । লোকসংখ্যা সর্ধত্র কমিতেছে। তথাপি 
গব্্ণমেণ্ট কর সংগ্রহে ক্ষান্ত নহেন। এই সকল চিন্তা করিয়া আমাদিগের 
হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে ।”৬ 

দীনবন্ধু তার 'নীলদর্পণ, নাটকে ইংরেজ অত্যাচারের বিভিন্ন চিত্র যেন 
তুলে ধরেছিলেন, মনোমোহন বনস্থও অনুরূপ ভাবনায় ইঙ্গ-রাজপুরুষদের 
অত্যাচার দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন তার নাট্যরচনাতে -নানাবিধ 
চিত্রধমিতার অন্তরালে । এক স্থগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীল 
মনোভাব মনোমোহন বস্থুর নাটক রচনার পশ্চাতে কার্ধকরী হয়েছিল 
বলেই, তার নাটকগুলি জনচিত্তে স্থগভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল । 

বহু রাজার নাট্যশালায় মনোমোহন বন্থর নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে 
মঞ্চস্থ হয়েছিল । যে সমস্ত গণ্যমান্য বাক্তির উপস্থিত হয়ে মনোমোহন বস্থর 
নাটকগুলির অভিনয় দর্শন করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন, উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপত্তি চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্বাদেশিক 


৬ সোমপ্রকাশ : ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৮ বঙ্গাব। 


২৯৬ বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্তভাৰ 


মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । অনেক উদার ইংরেজ সম্প্রদায়ও এই 
অভিনয়ে উপস্থিত থাকতেন ।৭ 

মনোমোহন বন্থর নাটকগুলির মূল্যবোধ কেবলমাজ্র তার শ্বাদেশিক 
ভাবনা প্রচারের মধ্যেই সীমিত । জীবনের শাশ্বত রসরূপে ও গভীর 
চিন্তার আলোড়নে তার নাটকের কোন চরিত্র আলোড়িত হয়নি । 
মনোমোহন বন্ধুর নাটকগুলিতেও এমন কোন চরিত্র নেই যা €বশিষ্ট্য 
গৌরবে ভূষিত হ'তে পারে । ফলে এই সমস্ত নাঁটকগুলি যুগের আকাশ 
সীমা লঙ্ঘন করেনি । তবুও স্বাদেশিক অনুভাবনার প্রচার আন্তরিকতার 
সঙ্গে করেছিল বলেই যুগমনীষীরা সমবেত হয়ে নাটকগুলির অভিনয় দর্শন 
করতেন ও দেশাআজবোধে এবং ম্বদেশগরিমাতে আত্মহারা হতেন । 
এছাড়াও মনোষোহন বন্থর নাটকগুলি, বিশেষভাবে “হরিশ্ন্দ্র নাটক 
পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার 
উপর আলোকপাত করেছিল বলে, এই নাটক জাত্তিকে কেবল ম্বজাতি 
গৌরবে নয়; আত্মপমালোচনার পথে প্ররুত অবস্থা উপলব্ধি করে 
প্রত্যয়নিষ্ট হতে আহ্বান জানিখ়েছিল। মনোমোহন বন্থ পৌরাণিক 
কাহিনীর অভ্যন্তরে উনিশ শতকের যুগবাণী প্রচার করেছিলেন বলে 
তার নাটকগুলিকে একসঙ্গে সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস 
হিসাবে চিজ্কিত করা যেতে পারে। 


হুরলাল রায় 


হরলাল রায়ের নাটকগুলি আলোচনার পুবে বাঙ্গালীর ইতিহাণস-সাধনা 
ও সত্যানুসন্ধানের একনিষ্ঠ প্রয়াসের কথা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে । 
আমর] জানি, বস্কিমচন্্র অকৃত্রিম বঙ্গগ্রীতিবশেই বাঙ্গালীর ইতিহাস পুনরুদ্ধারে 
ব্রতী হয়েছিলেন । জাতি-গৌরবের মহান্‌ এতিহাকে উদ্ধার করে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তির উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর ইতিহাস সাধনার মহান্‌ ব্রত । 
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গৃতিনি বাঙলা দেশের প্রচলিত কাহিনীগুলিকে যুক্তি ও মননে বিচার করে 
গত্যতা। নিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন । এ বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল, 

“কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত 
যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই ।” ( বাঙ্গলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ) 

বাঙ্গলার ইতিহাস ব্যাখা তার গভীর দেশাআ্মনোধের আভাস দান করে। 
বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার যে ইতিহাস চেষেছিলেন, তার সঙ্গে দেশপ্রেমের গভীর 
বাগ্রব্যাকুলত1 থাকবে এটাই ছিল তার প্রধান প্রত্যাশা । এই সচেতন 
মনোভাব নিয়ে তিনি বাঙ্গালীর অতীত কলঙ্ক যুক্তি'ও তথ্যের সাহাষ্য 
মোচন করেছিলেন । এ বিষয়ে তিনি পুনর্বার মন্তব্য করেন, 

“আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে -....বল্লালের দেড়শ 
বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্্যগণের সংখ্যা 
অধিক সহম্স নহে, উহা অনুমেয় । তখনও তাহারা এদেশে ওপনিবেশিক 
মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী +ভক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহ? আধা 
দিগের কিছু কমিতেছে বটে ।” ( বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ) 

'মুণালিনী” (১৮৬৯) রচন। কালে বস্ষিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক ইতিহাস 
অনুসন্ধানী যনোবাসনার পরিচয় আরও একবার লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণাবতী 
বিজষ বর্ণন। কালে বঙস্থিমচন্দ্রের উক্তি, 

“ষষ্টি ব্পর পরে যবন ইতিহাসবেত্া মিন্হাজউদ্দীন এইরূপ 
লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদুর মিথ্যা, তাহা কে জানে? 
যখন মন্ত্র লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমান কর্তী 
স্ব্ূপ চিত্রিত হইয়াছিল,. তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ 
চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য যৃষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই ।” 

'ম্বণালিনী?তে লক্ষষণাবততী বিজয়ের পর মাঁধবাচার্ধ্য হেমচন্দ্রকে যে কথা 
বলেছিলেন, তাতে বঙ্ষিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত চিন্তারই প্রতিধ্বনি শোনা 
যায় | 

“্যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় 
নহে।” 

এই উক্তির আর এক্বার পুনঃপ্রচার পাই পরবর্তী কালের অপর একটি 
রচনাতে, 

/“উত্তরবাঙ্গাল1, দক্ষিণবাঙ্গালা কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় 


২৯৮ বাঙ্গল! নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


করিতে পারে নাই লক্ষ্ণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্খগ্থ প্রদেশ ভিন্ন. 
বখতিয়ার খিলিজি সমস্ত টন্ত লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। 
সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ.তিয়ার খিলিজি বাঙ্গাল! জয় করিয়াছিল, এ কথা 
ষে বাঞ্গালীতে বিশ্বাঘ করে, সে কুলাঙ্গার |” (বাঞ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথা ) 

বঙ্কিমচন্দ্রেরে এইসব উক্ভিত্ে কোন অহেতুকী দেশগ্রীতিক্ন প্রকাশ নেই। 
বর্তমান কালের এতিহাসিকদের নিরপেক্ষ শখ্ষেণোতে মীনহাজ উদ্দিনের 
বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে । এ বিষয়ে আমর! ছু'টি মন্তব্য গ্রহণ করব। 

রাখালদাস খন্দ্যোপাধায় এ সম্পর্কে বিচার করে বলেছেন, 

“দিল্লী হইতে প্রত্যাবত্তন করিয়। মহম্মদ-ই-বখ.তিয়ার সেন। সংগ্রহ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি 
অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
নগরবাপীগণ প্রথম তাহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক মনে করিয়াছিল। তিনি 
প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া অবিশ্বীপীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই 
সময় রায় লঘমানিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানগণের 
আগমন শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাগণ, ধনরত্ব-সম্পদ, দাস-দাসী পরিত্যাগ 
করিয়। অস্তঃপুরের দ্বার দিয় বঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন । _ইহাই ইতিহাঁস- 
বেত্তা মিনহাজ-উস্-সিরাজের বিবরণ । মিনহাজ গৌড় বিজয়ের চত্বারিংশৎ 
বর্ষ পরে নিজামউদ্দিন এবং সমপাম্উদ্দিন নামক ভ্রাতৃদ্ধয়েরে নিকটে 
বখ.তিয়রের বিজয় কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন । মিনহাজ ৬৪১ হিজিরাবে 
( ১২৪৩-৪৪ গ্রীষ্টাব্ধে ) লক্্রণাবতী নগরে অর্থাণ গৌড়ে সমসাম্উদ্দিনের সাক্ষাৎ 
পাইয়াছিলেন । মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেনরাজগণের 
অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যে ভাবে বিজয়*কাহিনী বণিত 
হইয়াছে তাহ। পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছ! হয় না । প্রথম কথা নোদিয়া 
কোথায়? নোদ্িয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা! হইলে বোধহয় যে মহম্মদ-ই- 
বখতিয়ার লু£নোদ্দেশে আসিয়া পেন রাজ্যের জনৈক সামস্তকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন, কারণ নবদ্বীপ যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোন 
প্রমাণই অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । 

দ্বিতীয় কথা, আগমনের পথ; কান্তকুঞ্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত 
সহজ, মগধ হইতে সামান্য সেন। লইয়া! গৌড় বা রাঁড় লুষ্ঠন তত সহজ নহে। 
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মহন্মদ-ই-বখ.তিয়ার কোন্‌ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, 
তাহ! জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট দিয়া 
গঙ্গার দক্ষিণকৃল অবলম্বন করিয়া! থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই 
অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্্ণাবতী 
অধিকার না করিয়া আসেন নাই । তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্বতসন্কুল পথ 
সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী 
লইয়া মহম্মদ-ই-বখ.তিয়ারের গৌড়বিজয় কাহিনী বিশ্বাসযোগা বলিয়া বোধ 
হয় না। গৌড় জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে । তাহা 
নৃতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না৷ উঠিলে আমরা তাহা 
বুঝিতে পারিব না। 

তৃতীয় কথা, লক্ষণ সেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষণ ঘেনের 
পৃত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড় রাজ্যের অধিকারী ছিলেন তাহ অগ্ঠাপি 
নিণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ন্রাতৃুগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হইয়াছিল কিনা তাহাও অগ্যাপি স্থির হয় নাই। এইমাত্র বল! যাইতে 
পারে যে, মহন্মদ-ই-বখ তিয়ারের নোঁদিয়া বিজয় কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক। 
ইহ1 যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হ্বীকার করিতে হইবে যে, নোপদিয়া পুনর্ববার 
হিন্দুরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, কারণ মহম্মদ-ই-বখ.তিয়ারের অর্থ 
শতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীস্উদ্দিন যুজবেক নোদিয়া বিজয় 
করিয়া বিজয় কাহিনী ন্মরণার্থ নৃতন মুদ্রাঙ্ছন করাইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ 
. শতাব্দীর ইতিহাসে বিজয় কাহিনী ম্মরণার্থ নৃতন মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কনের দৃষ্টান্ত 
বিরল নহে ।.."কান্থকুজ্জ বিজয়ের পরে সুলতান শমস্উদ্দিন আলতামন্‌ 
এইরূপ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান পিকন্দার 
শাহ্‌ কামরূপ বিজয়ের পরে ন্মরণার্থ মুদ্রায় বিজয়ের কথ! উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
এই অমসাচ্ছন্ন যুগে গৌড়ে সেনবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল; কোন 
সময়ে কিরূপে গৌঁড়দেশ মুসলমান বিজেতার হস্তগত হইয়াছিল, তাহ 
অগ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই । গৌডরাজা বিজয়ের পরে লক্ষ্মণ সেনের বংশধর- 
গণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন ইতিহাসবেতা মিনহাজ 
উদস্-সিরাজ স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়াছিলেন ।”৮ 

আচার্য যছুনাথ সরকারও অনুরূপভাবে ব্খতিয়ারের বঙ্গবিজয় কাহিনী 


৮ বাশ্রলার ইতিহাস ১ম ভাগ £ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : পৃ. ৩৬৮-৩৭০। 


৩৯৪ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


সমর্থন করবার কোন যুক্তিপঙ্গত কারণ খুঁজে পাননি । এ বিষয়ে তিনি 
মন্তব্য করেছেন, 
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তাহলে একথা স্বভাবতঃই স্পষ্ট যে বস্িমচন্দ্র তার যুক্তিবাদী আদর্শে 
ঘ] গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা আর গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সমধিত 
হয়েছে । নাট্যকার হরলাল রাষ তার ম্বাদেশিক চিন্তাদর্শের সমিধ, 
পক্কিমচন্দ্রের মানসাদর্শলোক থেকেই গ্রহণ করেন । তাঁর "বঙ্গের স্খাবসান, 
( ১৮৭৪-৭৫ ) নাটকটি বঙ্কিমের চিন্তানায়কত্তে পরিচালিত । হরলাল রায়ের 
'খাদেশিক ভাবনা ও জাতীয়তাবোধ যুগচিস্তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিল, 
"বক 0113870851০], 1) 5 001০ 8, 0. 82510505270), 292-295, 





জ্যোতিরিক্্নাথের সমকালীন গৌণ নাটাকারগণ ৩১ 


এবং তিনি পরাধীনতার বেদনায় ব্যথিত হয়েছিলেন । বাঙ্গালীকে হীন- 
বীর্ধ-শলানি থেকে উদ্ধারের জন্ভই তিনি নতুন চিন্তা ও নতুন উপাদানের 
ভিত্তিতে লাক্ষ্ণয পেনের চরিত্রটিকে একেছিলেন। উনিশ শতকের উত্তরার্ধের 
বাঙ্গালীর শ্বাদেশিক বাপনার ছাপ এই নাটকটির সবাঙ্গে মুদ্রিত হয়ে আছে । 
জাতীয়তাবাদী চরিত্র হিসাবে লক্ষ্মণ সেন হরলাল রায়ের তুলিতে চিত্রিত 
হয়েছেন ৷ মন্ত্রী মহেন্দ্রের বিশ্বাঘাতকতাই তার পরাজয়ের একমাজ কারণ । 
প্রকৃতপক্ষে লাক্ষ্ষণ্য সেন বীর, যোদ্ধা, স্বদেশবসল এবং মহান্‌ দেশনায়ক। 
বৃদ্ধ লান্ষণ্য সেন দেশের শান্ত্রধিচারকদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন । বিদেশী 
শত্রুর ভয় ও আক্রমণ তাকে দুর্বল করতে পারে নি। তিনি বারবার 
জরাজর্জরে ক্লিষ্ট দেহ নিয়েও দেশগ্রীতিতে মুখর হয়ে উঠেছেন । যেমন, 

“লাক্ষ্ণা | আমি নিজে প্রজাবর্গকে বড় স্নেহ করি। ধশ্ম বলছেন আমি 
তাহাদিগকে রক্ষা করব--রক্ষা করতেই হবে। এই জরাজীর্ণ শরীর নিয়েও 
রক্ষা করতে হবে। ( উত্সাহের সহিত ' যুদ্ধ করা উচিত-ফুদ্ধ করব। 

বিরাট । ( সোত্পাহে) যুদ্ধ করব, শ্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব, 
তাতে প্রাণ যায় যাবে । 

হরিপ্রসাদ। বঙ্গভূমি কখনও পরাধীন নন--আমর1 জীবিত থাকতে 
পরাধীন হতে দেব না। বঙ্গীয় তরবারিতে শ্রেচ্ছ রক্তের শ্রোত প্রবাহিত 
করব। 

লাম্ষ্ণ্য । বঙ্গবাসীমাত্রেই এইবপ দৃঢ় সংকল্প হওয়া উচিত 1” (৩।১গ) 

আবার, | 

"লাক্ষ্ষণ্য । (উদ্ছে দৃষ্টি করিয়! আস্তে আস্তে পরিভ্রমণ ) হস্তপদ বদ্ধ হয়ে 
অতল বিষসাগরে নিমগ্ন হতে হল। এ শতজন্মের দুষ্ধৃতির ফল। যার শরীর 
হতে মাংস পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিগলিত হয়ে পড়ে সেও কি এত যন্ত্রণা ভোগ 
করে? কোটী কোটা লোক আমার প্রজা, আমি কিনা বিনাযুদ্ধে ছুরাচার 
ফ্রেচ্ছদিগকে রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছি? বঙ্গে কি বীর নাই? কাপুরুষ লাক্ষ্ণয 
সেনের শাসনকালে ধঙ্গ কি বীরশূন্ত হ'ল? আমি মু্ডিমান কলঙ্ক হয়ে 
পড়েছি ! যুদ্ধ করলেম না--করতেও পেলেম না-বিধাতা দিলেন ন]1।**. 
বিধাতা, বঙ্গভূমি কি দোষে দোষী, যে তাহার গায়ে অধীনত শৃঙ্খল পরাচ্ছ? 
বাঙ্গালীরা ধশন্মভীত, মহৎ, শাস্তত্বভাব, তাই কি তাহাদিগকে পরাধীন করছ? 
কেন চির অনাবৃষ্টি, ছ্বাদশবর্ষব্যাপী দুভিক্ষ, ভীষণ মহামারী দ্বার বঙ্গভূমিকে 


৩০২ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


জনশূন্য করলে না? আধ্যজাতি শ্রেষ্ঠ, হিংসা বিছেষশূন্ক ধর্পরায়ণ বাঙ্গালী 
জাতিকে পরাধীন শরেচ্ছাধীন, হ্রেচ্ছপ্রগীড়িত, প্রেচ্ছপদদলিত হবার জন্য কি 
স্থজন করেছিলে? বাঙ্গালীর কার স্থখের হস্ত। হয়েছিল, কার দুঃখের কারণ 
হয়েছিল, যে তাদের এই পরিণাম হ'ল? 

গোবিন্দ । ( সবেগে ) সর্ধনাশ উপস্থিত-_ প্রস্থান করুন, করুন, এসেছে-- 
মুসলমানেরা এসে পড়েছে-রাজবাটীতে প্রবেশ করেছে। প্রস্থান করুন, 
প্রস্থান করুন । | 

লাক্মণ্য । কি রাজভবনে প্রবেশ করেছে? লাক্ষণ্য সেন এখনও মরে 
নাই। (বেগের সহিত অন্ত্রধারণ ) প্রহরীর1 দ্বার রক্ষা করতে পারলে না, 
আমি নিজে যাই, দেখি হিন্দু তরবা(রিতে গ্রেচ্ছের রক্তপাত করা যায় কিন1 ?... 
( সাক্ষেপে ) আমি রাজাধম, পুরুষাধম, নরাধম, নররক্ত এ শরীরে প্রবাহিত 
হওয়াই বিধাতার বিড়ম্বন]। লাম্ষ্ণ্য সেনের পক্ষে অস্ত্রধারণ করা 
মহাপাতক 7৮ (৩।২গ ) 

আমর? প্রথম থেকেই জানি যে বাঙ্গলা দেশে আধুনিকতার স্ত্রপাতের 
সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের পুনবিচার শুরু হয়েছিল । শাস্্কে জীবনাহুগ ও মানবায়িত 
করবার এক প্রয়াস দেশের সংস্কারবেভ্তাদের কর্ম ও চিস্তাতে অন্ভুশীলিত হতে 
থাকে । যে শাস্ত্র জীবনকে মুক্তি দেয় না, সুস্থ জীবনসত্য বিকাশের পথে 
অন্তরায় হৃষ্টি করে থাকে, আধুনিক শাস্ত্রকারেরা তাকে সম্পূর্ণ ব্জন 
করেছিলেন । ৮] 0 006 02112৮2 1]) 606 1)01123555 01 006 032106৩9৮১* 
_-এই ধারনাই ছিল আধুনিক মনীষীদের নব্যচিস্তার বাণী। রামমোহন 
ও বিগ্ভাপাগর সম্পূর্ন মানবহিতবাদী আদর্শেই শ্াস্্-সযুদ্র মগ্গন করেছিলেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র কোমতের যুক্তিবাদীচিন্তাতে শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে সার সত্যকে গ্রাণাইট 
স্তরের উপর স্থাপন করেন। তিনি আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত। প্রতিপন্ন করেন এবং 
অলৌকিক বিশ্বাস ও সন্কীর্ণতা থেকে ধর্মকে উদ্ধার ও রক্ষা করেন। নাট্যকার 
হরলাল রায়ও অনুরূপ যুগচিন্তার সৈকততটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন । তিনি 
দেখিয়েছেন, শান্ত্-সত্যে প্রথাগত বিশ্বাস ও দৈব-নির্ভরতার প্রতি গভীর 
আহুগত্য এবং যুক্তিবাদী চিন্তাকে অধ্বীকার, বাঙ্গালীর অধঃপতন ও পরাজয়ের 
অন্যতম কারণ । অহৈতুকী দৈববিশ্বাস ও নির্ভরত1 এবং শাস্ত্বাক্যের প্রতি 





০ 


১৭ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ £ শিবনাথ শাস্ত্রী ; পু. ১২১। 


জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের সমকালীন গৌণ নাটাকারগণ ৩০৩ 


যুক্তিহীন আস্থা লাম্ষ্ণ্য সেনের পরাজয়ের যে একমাত্র কারণ, হরলাল রায় 
তাকেই বিশ্লেষিত করেছেন, 

“লাক্ষণ্য । অবশ্য শান্ই মানবের চক্ষু । শান্তর আমাদিগকে সকল বিষয়ের 
পথ প্রদর্শন করেন । পাঠ করুন | 

বিরাট ও হরিপ্রসাদ। পড়ুন, পড়ুন, শাস্ত্রে উপায়ের কথা লেখা আছে, 
ঠিক সেইটাই অবলম্বন করা যাবে। 

গোবিন্দ । মহারাজ শুনুন ।--.কলিশেষে যবনেরা প্রবল হয়ে বঙ্গজয় 
করবে । দৈব কার্ধ্য দ্বারা বা অস্ত্রবলে ইহাকে রক্ষা করা যাবে না । যবন 
সেনাপতি শ্বেতবর্ণ মহাকায়, দীর্ঘবানু, প্রশস্ত বক্ষ, তাহাকে পরাস্ত করে 
কাহারও সাধ্য নাই ।....., 

মহেন্দ্র। আশ্চ্ধ্য ! শানে এ সবই আছে--যবন পেনাপত্তির বর্ণ, শরীরের 
গঠন--সমুদয় । মহারাজ, আজি যে দূত ফিরে এসেছে, সে যবন সেনাপতিকে 
এইরূপই বর্ণনা করলে । হা হতভাগ্য বঙ্গদেশ ! 

লাক্ষণ্য। বর্গভূমির কপালে শেষে এই ছিল! যাঁহ্বার তাই হবে যুদ্ধ 
করব-বঙ্গের পতন হবার পূর্বে লাক্্মণ্য সেনের পতন হ"ক। 

মহেন্দ্র। শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয়না । ইহা না জানাই ভাল ছিল, 
কুসত্য অপেক্ষ! স্বঅজ্ঞানতা৷ বাঞ্চনীয় ! 

গোবিন্দ । যুদ্ধ করা দেবতাদিগের অভিপ্রায় নয়, তাহলে শাস্ত্রে এরূপ 
লেখ! থাকবে কেন? 

লাক্ষণ্য। বিধাতার ইচ্ছ! বঙ্গভূমি যবনাধিকৃত হয়, কিন্তু বঙ্গের জন্য 
লাক্ষ্ণ্য সেনের শ্রাণ দেওয়া দেবতাদিগের অনভিপ্রেত নহে । 

গোবিন্দ । যাহা করা বুখা তাহা অনাবশ্তক ৷ মহারাজ যুদ্ধ করবেন না 

লাক্ষমণ্য। ( সমিস্তিতভাবে ) যুদ্ধ করব না ! এই স্থন্দর রাজা যবনেরা জয় 
করবে, অনায়াসে জয় করবে! (সবেগে) বঙ্গভূমির কি রক্ষক নাই, রাজা 
নাই, সৈম্ত নাই? যবনের1 পতাকা তুলে জয়বাছ্ে গগন প্রতিধ্বনি করবে, 
আর বঙ্গভৃমি বিনা বাতাসে শুদ্কপত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে--এবং 
কাপুরুষ লাক্ষণ্য সেন জীবিত থাকবে ! রাজ্য, ত্বদেশ, জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ করব 
না? নরদেহ বিশিষ্ট লাক্ষণ্য সেন কি পাষাণযুন্তি মাত্র? 'গুরুদেব লাক্ষণ্য সেন 
বৃদ্ধ বটে, ভীকু নয়। যুগ্ধকরব .আপনি নিষেধ করলে আমার সাধ্য নাই যুদ্ধ 
করি। (চিস্তিতভাবে ) যুদ্ধ করব ন1। (সাক্ষেপে ) বিরাট, মহেক্্, আমাকে 


৩০৪ বাঙ্গল নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


জীবিত অবস্থায় চিতায় তুলে দগ্ধ কর। আমার নিরীহ প্রজাগণ শত্র-হস্তগত 
হবে_-উ-হ-বিধাতা ! কেন রাজমুকুট শিরে ধারণ করেছিলাম, কাপুরুষদের 
মন্তকে রাজমুকুট শোভা পায় না । (মুকুট ভূতলে ক্ষেপণ) গুরুদেব, নিষেধ 
করবেন না, যুদ্ধ করি 1” 1 ( ৩।১গ) 

কিন্তু লাক্ষণ্য সেন দেশের পরাধীনতার কথা ম্মরণ করে মর্মপীড়া অনুভব 
করলেও, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে তিনি গুরুবচন ও তৎ কথিত শাস্ত্র বচনকে 
অন্বীকার করতে পারেন নি। একদিকে শক্রদূলনে মনের দুনিবার ইচ্ছা, 
অপরদিকে সংস্কার নীতিকে অস্বীকার করতে না পারাতে চিত্তপীড়৷ তার 
জীবনে এক প্রদাহের সঞ্চার করেছিল এবং তারই ফলে ম্বৃত্াদৃশ্ত হয়ে উঠেছে 
নিষ্করুণ। এই দৃশ্যে লাক্্ণ্য সেন সকলের সহানুভূতি অন করতে পেরেছিলেন । 
জাতির দেশাজ্মবোধ পরাধীনতার কথা ম্মরণ করে গভীরভাবে ব্যথিত-বেদন, 
হয়েছিল। 

“লাক্ষসণয। ন্যাম্পরায়ণ হলেই বাকি আর প্রজাবৎ্সল হলেই বা কি? 
রাজার পক্ষে কাপুরুষ হওয়।৷ অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ নাই। আমি সহজে 
মেচ্ছগণকে রাজ্য ঈঁপে দিলাম, প্রজাদিগকে ছুংখার্ণবে ভাসালেম। বঙ্গভূমির 
রক্ত-মাঃস-মজ্জা থাকতে শ্নেচ্ছের তাকে ছাড়বে না। 

গোবিন্দ । বিধাতার নির্বন্ধব_আপনার দোষ কি? 

লাক্ষ্সণা ! মানুষে এইরূপে আপনাদের দোষ বিধাতার উপর আরোপ 
করে। আমি মতি কাপুরুষ । আমার কথা উল্লেখ করে শক্রগণ হাসবে, 
স্বপক্ষগণ আক্ষেপ করবে । ভারতবর্ষে অনেক রাজা! আছেন--আমার গ্যাঁয় 
কাঁপুরুধ কে? আমি বঙ্গভূমিকে, হিন্দুজাতিকে কলঙ্কিত করলেম।.."""* 
শতসহন্ন বক্র পরেও বধঙ্গবাসীর! আমার নাম শুনলে আমাকে গাল দেবে, 
আর বলবে, “পৃথিবীর ইতিস্থাসে লাম্্ণ্য সেনের মত কাপুরুষ আর একটিও 
নাই।” গ্রেচ্ছ পীড়নে জর জর হবে আর আমাকে গাল দেবে । গুরুদেব, কত. 
ুক্কর্ের ফলে যে কাপুরুষ নাম রেখে এ পৃথিবী হতে চল্লেম তা বলতে পারি, 
ন11.....*হা বঙ্গ! লাক্্ণ্য সেন তোমার বুকে ছুরি দিয়েছে |. বি-রা-ট, 
কাপুরুষের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে এসেছ? বাবা, কাপুরুষ লাম্ষ্রণ্য সেন চিরস্থায়ী 
কলঙ্ক রেখে চলল ।.**আমি তোমায় রাজ্য দিয়ে পরলোকগমন করব মনে 
করেছিলাম, এখন দিয়ে চললেম, ন রাজ্য, ন সম্পদ--শ্ুদ্ধ মন্্রভেদী দুঃখ ও 
মনঃপীড়] ।***..*বিরাট, কাপুরুঘ লাঙ্ষমণয সেনের শতদোষ মাঞ্জনা কর। 


জ্যোতিরিক্দ্রনাথের মমকালীন গৌণ নাট্যকারগণ ৩৫ 


ইষ্টদেব, আমার শতদোষ মার্জনা কর। কিন্তু বঙ্গ, তুমি আমীর অপরাধ 
মাজ্জনা, করতে পার না। বঙ্গ বিনাশ করে চললেম।...হ1 বঙ্গ-বঙ্গ-বঙ্গ 1” 
(মৃত্যু) (৫1৪গ) 

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর হীনবীর্তার জন্য যেমন খেদোক্তি করেছিলেন, 
হরলাল রায়ও অন্থবূপভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের হূর্বলতাগ্ুলির 
সমালোচনা করেছেন । বহিরাগত তৃকী মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি ও তার 
দূতের সঙ্গে কথোপকথনে বাঙ্গালীর নিস্তেজ প্রাণধন্মিতার কথা তুলে ধরেছেন 
নাট্যকার | 

“বক্তিয়ার। বাঙ্গালীর কেমন? 

দ্বিতীয় দূত। বাঙ্গালীর বড় ছুর্ধধবল, গাষে অনেক মাংস আছে, কিন্ত 
পেটেই মাংসের ভাগট। অধিক । 

বক্তিয়ার। (হান্তয করিয়া ম্বগতঃ ) বাঙ্গালীরা দূর্বল, খোদ। তাদের 
স্থথী করেই অকন্মণ] করে ফেলেছেন । খোদ' তাদের সব দিয়েছেন, কিন্ত 
আত্মরক্ষার উপায় করে দেন নাই। 

দ্বিতীয় দূত। বাঙ্গালীরা বড নিস্তেজ, তারের কথায় তেজ নাই ; চলনে 
তেজ মাই, কাজে তেজ নাই। সহজে রাগে না, রাগলে এক লহমার 
মধ্যে রাগ পড়ে যায়। বাঙ্গালীর মিঠে কথায় বড ভোলে । 

বক্তিয়ার। বাঙ্গালীকে জয় কর! বড় সহজ, জয় করে শাপনাধীনে রাখাও 
সহজ, এমন জেতের উপর গুরুতর অত্যাচার করেও তাদের ছু'কথায় নরম 
করা যায়।” (২।৪গ) 

অন্থত্র, : 
“প্রথম ছন্সবেশী মুসলমান । বলি, বাঙ্গালাদূলুক তো সহজে জিতে নেওয়া 
যাধ, বাঙ্গালীরা তো অতি ভাল মানুষ 

দ্বিতীয় ছদ্মবেশী মুসলমান । বাঙ্গালীরা তো আদমীর মধোই নয়, 
তাদের মূলুক জিতে নিতে আমাদের আওরাতেও পারে । 

প্রথম ছদ্মবেশী মুদলমান। বাঘের কাছে গো, আর মোদের কাছে 
বাঙ্গালী |” (২।৪গ) 

জাতীয় এক্যই দেশ ও দেশবাপীকে হ্ুদুঢ করে। কিন্তু দেশের মানুষের 
ব্যক্ফিচিত্তের স্বার্থপরত। ও"আত্মতোষণের লোলুপতা৷ রক্তিম আগুনে লেলিহান 
হয়ে উঠলে এঁকাগ্রন্থী শিথিল হয়ে পড়ে এবং তারই ফাক দিয়ে বিদেশী শক্তি 

২৩ 


৩০৬ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


ক্ষমতাধিকারের রাজপথ প্রশস্ত করে নেয়। ব্যক্তিগত শ্বার্থসিদ্ধির ছিদ্রপথেই 
ভারতের ম্বাধীনতা বহুবার বিসজিত হয়েছে । ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদের 
বহু নিদর্শন দেয়। বিশ্বাসঘাতকতাই দেশ ও জাতির অপমৃত্যুর অন্যতম 
কারণ। দেশাত্মবোধহীনতা থেকেই বিশ্বাসঘাতী মনোবাসনার সৃষ্টি হয়। 
এমন কি বিদেশীর কাছেও বিশ্বাসঘাতক মরধাদা বা সন্মান লাভ করে 
না। নাট্যচরিজ বক্ভিয়ারের উক্তিতে এরই ছায়াপাত ঘটেছে, 

“বক্তিয়ার । পঞ্চাশ হাজার সৈম্য--যুদ্ধ না করাই ভাল-_-বিন] রক্তপাতে 
রাজ্াযলাভ। মন্ত্রী লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু বিশ্বাসঘাতক | যাক আমার 
অন্ভিই সিদ্ধ হলেই হল । অতি জঘন্য লোক- স্বার্থের জন্য স্বাধীনতা 
অবলীলাক্রমে বিসঙ্জন দিতে পারে । যে জাতির মধ্যে এমন কুলাঙ্গার আছে 
তাদের কোন কালেই মঙ্গল নাই। খোদা কাফেরদের এইরূপই করেছেন-_ 
ধিক্‌ স্বার্থপর, কুলাঙ্গার, কাপুরুষ কাফের |” (২।৪গ) 

আবার, 

“বক্তিয়ার । আমি কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করি % 

মহেন্দ্র। আমি লাক্ষণ্য সেনের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বলে কি 
আপনারও নিকট বিশ্বাসঘাতক হব? 

বক্তিয়ার। যে ব্যক্তি শ্বজাতীয়, স্বধর্মাবলম্বী, পরমোপকারক প্রভুর নিকট 
নেমকৃহারামী করেছে, সে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন ধন্মাবলম্বী, বিদেশীয়ের নিকট 
কেমন করে বিশ্বাসী হতে পারে? তুমি সহশ্র শপথ করলেও তোমাকে 
বিশ্বাস করতে পারিনে । 

মহেন্্র। আমি রাজ্য দিয়েছি, তথাপি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন 
না? 

বক্তিয়ার। সেইজন্যই তোমাকে আরও অবিশ্বাস করি । 

মহেন্দ্র। আমি ক্বীকার করি যে লোভে পড়ে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি, কিন্তু 
যদি পে লোভ চরিতার্থ হয় তবে আর অবিশ্বাসী হব কেন? 

বদ্ভিয়ার। লোভী অবিশ্বাসী হয়, আর অবিশ্বাপীর নূতন লোভ হতে 
কতক্ষণ ? (৫।৩গ) 

এইভাবে দেশের বিশ্বাঘধাতকদের নিন্দা করে নাট্যকার হরলাল রায় 
দেশবাসীকে স্বদেশের প্রতি অনুরভ্ত ও আন্তরিক, হবার জন্য আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । তাঁর শ্বদেশপ্রেম ছিল গভীর, তাই তিনি দেশকে 
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অকলের উর্ধেবে ভালবাঁলহেে শিখিম্েছিলেন । পরাধীনতার যধ্যে অনন্ত 
কুখভোগ অপেক্ষা শত দারিঘ্ের ভিতরে স্বাধীনতাই শ্রের়--এই ছিল তার 
প্বদেশচিন্তার যূলকথা। নাটাচরিত্র বক্তিয়ার ও বিরাটের কথোপকথনে এই 
মনোবাপনার প্রকাশ ঘটেছে। 

পবক্কিম্নার। আচ্ছা তুমি আমার নিকট জীবন প্রার্থনা] কর না? 

বিরাট । যখন জননীর হস্তপদ শৃঙ্খলে বাঁধা হ'ল, তখন আর সন্তানের 
বেঁচে কি প্রয়োজন ? 

বক্তিয়ার। (তোমার বাকা আমার অশ্রু আকধণ করেছে । আমি 
তোমাকে জীবন দিচ্ছি-ম্বাধীনতাও দিচ্ছি, ঘদি তুমি আমার অধীনে কোন 
উচ্চ পদ গ্রহণ করতে স্বীকার কর। 

বিরাট । আমি তোমার অধীনে সর্বোচ্চ পদও প্রার্থনা করি না । 

বক্তিগার । আমার অধীন হষে বাঙ্গালার সিংহাঁঘনে আরোহণ কর। 

বিরাট । যে আমার মায়ের অমূলা নিধি চুরি করতে পারে, আমি 
তার অধীনে রাজত্ব স্বীকার করি ন1। 

বক্তি্ার। বুঝতে পেরেছি, তুমি পরাধীন দেশে বাস করতে চাও না। 
চল আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে চির স্বাধীন রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি 
পেখানে স্বাধীন লোকের সঙ্গে স্বাধীন হয়ে জীবন যাপন কর। 

বিরাট । আপন মাকে দুরবস্থায় ফেলে কি পরের মাকে মা বলব? 
আযি বঙ্গমাতার সন্তান, এ আমার পরম গৌরব । হে মুসলমান সেনাপতি, 
বঙ্গভূমির তুল্য দেশ আর পৃথিবীতে নাই । বিদেশের স্বখের জন্য বঙ্গভৃমিকে 
ভুলতে পারি না। 

বক্তিযার। তোমার বাক্য বাক্য নয়-মধুবর্ণ। আমি তোমাকে 
শ্বাধীনত দিচ্ছি, তুমি স্বদেশে থাক, কিন্তু স্বদেশীয্গণকে বিদ্রেহী করতে 
চেষ্টা ক'রও না। 

বিরাট । বিরাট সেনকে ম্বাধীনত্তা দিলে সে শ্বদেশীয়গণকে স্বাধীন করতে 
নিশ্চয়ই উত্তেজিত করবে, অতএব_-মামাকে তোমার স্বাধীনতা দিয়ে কাজ 
নাই। বল আমি তোমার ভয় নিবারণের জন্য স্বেচ্ছাপুর্বক ফাসিকাষ্টে 
উঠছি। 

বক্তিয়ার 1 বিরান্টি তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম । যাও তুমি সৈন্য সংগ্রহ 
করগে। তোমার মত বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করার স্থখ আছে। সাহসী শত্রু 


৩০৮ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ভাল, কাপুরুষ মিত্রও কিছু নয়। কিন্তু বিরাট, বাঙ্গালীরা কাপুরুষ, তারা 
তোমার কথায় অস্ত্রধারণ করবে না। 

বিরাট । মুপলমান দেনাপতি, মনুষ্বের কি এতদূর অবনতি হতে পারে 
যে সেম্বাধীনত। লাভের আশায় প্রাণ দিতে পারবে না? বাঙ্গালীরা কি 
মনুষ্যত্বহীন হয়েছে? 

বক্তিয়ার। যা করতে পার কর গিয়ে। শক্র হয়ে আমার হাছ্ছে, 
পড়েছিলে, এখন মিত্রভাবে যাও । 

বিরাট । আমার ম্বদেশের শক্র কখনই আমার মিত্র হতে পারে না। 
আমি শক্রভাবে চললাম 1” (৫।১গ) 

শাসক সম্প্রদায় বাঙ্গালীর নবজাগ্রত স্বাদেশিক চিন্তাকে দমন করবার জন্ম 
কেবল আইনবল প্রয়োগ করেননি, লোভনীয় প্রসাদের মোহপাশে বদ্ধ করে 
তাদের জাতীয়তাবোধকে শন্তগর্ভ করতেও হয়েছিলেন উদ্যত । বুটিশ 
রাজনীতির একটা বিশেষ দিক নাট্যকার কৌশলে বক্তিয়ার চরিত্র-চিত্রণে 
প্রচার করেছেন । 

স্বদেশচিস্তার ক্ষেত্রে হরলাল 'এগ্রেসিভ, মনোভাবাপন্ন ছিলেন বলে মনে 
হয়। যখন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্ঠ বিরোধিতা ও রক্ত- 
বিপ্রবের কোন চিন্তাই উঠেনি, তখন তিনি বাঙ্গলা নাটকে সশস্ব অভ্যুত্থানের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার করেছেন উল্লেখ । একদিকে জাতীয় এক্য 
গঠন ও অন্যদ্দিকে অগ্নিমন্ত্রের উপাসনা-ছুয়ের প্রচার তিনি চালিয়েছেন নাটক 
রচনার মাধ্যমে । লাক্ষ্ণ্য সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র বিরাট সেন, নাট্যকারের এই 
মনোবাসনার বাহক । উনিশ শতকের জ্াতীযতাবাদের পুর্ণ আলোকে এই 
চরিত্রটি গড়া হয়েছে৷ বিরাটের পার্শচর হরিপ্রসাদ ও আনন্দময় প্রত্যেকেই 
আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে শক্তিমান । নাট্যকারের বক্তবোর সমর্থনে কয়েকটি 
উক্তির সাহায্য নেব আমরা ! 

“বিরাট । আমরা কি আপনাদের দেশ রক্ষা করতে পারব না? বাঙ্গালা 
আক্রমণ করে করুক। আমরা যুদ্ধ করব। বিপক্ষগণকে পরাস্ত করব 
অথব] যুদ্ধক্ষেত্র মৃত্যুশযাযা হবে। বে বঙ্গতৃমি চিরদিন স্বাধীন, তাঁকে প্রাণ 
থাকতে পরাধীন হতে দেব না। 
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হরি। অগ্রে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা তারপর আত্মীয়-স্বজনকে সুখী 
করা 1” (১ঙগ) 

আবার, দৈব-নির্ভরতার বিরুদ্ধে বিরাট মন্তব্য করেছে-__ 

“বিরাট ।*.-"একবার দেখব বঙ্গে জীবন আছে কিনা, পুরুষত্ব আছে 
কিনা? আমি ঘরে ঘরে গিয়ে হাতে ধরে পাঁয়ে ধরে সকলকে যুদ্ধে আহ্বান 
করব, একবার দেখব বঙ্গভূমি হতে এমন অনল উঠে কিন। যাতে গ্রেচ্ছ রাজত্ব 
শীঘ্ব শেষ হয়।...আমি সাগর হতে হিমাচল পধ্যন্ত পধাটন করব। মাঠে, 
ঘাটে, রৌদ্র, বৃষ্টিতে, অনাহারে, অনিদ্রায় কত কষ্ট সহা করতে হবে ।-.- 
বিধাতা যাঁদ প্রপন্ন হন আর সৈন্য সংগ্রহ করতে পারি, আমরা তিনজনেই 
' বিরাট-হরি প্রপাঁদ-আনন্দময়) টপন্যাধ্যক্ষ হব।. গৌরব সৌভাগ্য বঙ্গ 
মাতাকে ত্যাগ করেছে, পুনর্বার এসে জননীর চরণ সেবা করুক |” (৫1২গ) 

পরিশেষে নাট্যকার বিরাট সেনের অন্রুশোচনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
জাতীয় দুর্বলতাকে অত্যান্ত নির্মমভাবে আঘাত করেছেন । অবশ্তঠ আঘাতের 
মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছেন, আর আগামী 
দিনের জন্য দিয়েছেন প্রস্তুতির নির্দেশ । 

“বিরাট । (ম্থগতঃ) আক্ষেপ রাখি কোথায়? সমস্ত বাঙ্গালায় দশটি 
লোক পেলেম না যারা আমার কথায় অন্ততঃ একবার গ!] ঝাড়া দিয়ে 
উঠল। এর যেন কোনকালে স্বাধীন ছিল ন।-ন্বাধীনতা গেছে যেন 
পায়ের নখ মাথার চুল ফেলে দেওয়া হয়েছে । কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে দশজন 
শ্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয়। প্রাণে এত মমতা? দুদিনের 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কি এত বড় হলো, আর ন্বাধীনতা কিছুই নয় ! বাঙ্গালীর! 
কি জীবিত আছে? না, তাদের গতিবিধি আছে, আহার বিহার আছে, 
জীবন নাই। আক্ষেপে শরীর পুডে যায়। আমায় উপহাস করে উড়িয়ে 
দিলে । গম্ভীর স্বরে বললে, “মিছে মারামারি করে কেন ধনে প্রাণে মার! 
যাব? আমাকে নিরম্ত হতে পরামর্শ দিলে । আক্ষেপে বুক ফেটে যায়! 
কাপুকষের পরামর্শে মহারাজ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে ভগ্ুহদয়ে গ্রাণত্যাগ করলেন । 
কাপুরুষ বাঙ্গালীর! শ্লেচ্ছের দাসত্ব শ্বীকার করলে--এফবার তাদের মনে 
হুল না যে নিষ্ঠুর শ্লেচ্ছরা তাদের সন্তান-সম্তভতিগণকে পুকষ-পুরুষান্ুক্রমে 
চরণতলে দলন করবে। ধিক বঙ্গবাসিগণ ! তোর মাতৃভূমির ছুঃখে 
উদাসীন হলি? মাতৃভূমিকে একেবারে ভুলে গেলি? মাক্জের চক্ষের 
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জলে তোদের হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? তোর মায়ের কুসস্তান, আর্ধজাতি- 
কলঙ্ক । কেন অভাগিনী বঙ্গমাতা তোদের জন্ম দিয়েছেন, কেন তোদের 
ক্রোড়ে ধারণ করে রেখেছেন, কেন তোদের শরীর পুষ্টির জন্য শস্ত উতৎ্পাঁদন 
করছেন ? যে দেশে জল নাই, বাধু নাই, শস্য-ফল নাই, তাহাই তোদের 
বাপযোগ্য। বঙ্গমাতা । তুমি অতুল সৌন্দর্ধা ও এরন্বধ্যশালী হয়েছ কি এই 
কাপুরুষদিগের জন্য? তোমার শত শত নির্মল-সলিল নদ-নদী প্রবাহিত 
হচ্ছে কি এই কাপুরধদিগের জন্য? তোমার স্থপ্রশস্ত ক্ষেত্রসকল বিবিধ-শম্ত- 
স্থশোভিত হয়েছে কি এই কাপুরুষদিগের জন্য? তোমার কোটী সন্তান, 
তণুগ তুমি নিঃসহায়। তুমি স্থখের আবাসভ্ভূমি, তবু তোমার দুঃখের সীমা 
নাই । আক্ষেপের কথা কাকে বলি? বঙ্গভৃমি, আমি তোমার অরুতী সন্তান, 
কিছুই করতে পারলেম না, তে।মার বক্ষের উপর দুরাচারেরা দস্তের সহিত 
বিচরণ করছে, কিছুই করতে পারলেম না।*-*..-কতকগুলীন কাপুরুষ সন্তান 
নিয়ে পরাধীন হলে, চিরন্থ্থী, চিরন্বাধীন থেকে শেষে দীনছুঃখিনী হয়ে 
করযোড়ে পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হল, কিছুই করতে পারলেম 
না। তোমার অকৃতী সন্তান বিরাট সেন তোমার উদ্ধাবের জন্য দ্বারে 
ছ্বারে বেড়ালে, তবুও কিছু করতে পারলে না। তাই আজ এখানে একাকী 
হাহাকার করছে । আর জীবনে কি গ্রয়োজন ? স্বদেশ উদ্ধার হল না, আর: 
জীবনে কি প্রয়োজন 1” (৫1৫গ) 

এইভাবে নাটাকারের দেশপ্রেমের যত্বনিরুদ্ধ অশ্রজল অবলীলাক্রমে কপোল 
বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের মধ্যে সমবেত দর্শকদের" 
মনকে করেছে দেশানুরাগে সিক্ত । 

হরলালের অপর নাটক “হেমলতা। (১৮৭৩) । রাজস্থানের বিশ্ববিশ্রুত 
দেশ-গোৌরবের অমর কাহিনী এর পটভূমি চিতোরের রাণা বিক্রমসিংহের 
কন্যা হেমলতার সঙ্গে চিতোরের সৈনিকপুরুষ সত্যসখার প্রণয়-কাহিনী 
নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু হলেও, সত্যসখার উক্তিতে দেশাত্মবোধের ছাপ 
অনেক জায়গায় পরিষ্কারভাবে ফুটেছে । এই নাটকে হিন্দুজাতীয়তাবাদের 
প্রভাব অত্যন্ত প্রখর । আধ্য বংশের হৃত-গৌরবের পুনরাবিষ্কার, হিন্দু 
ধর্মরক্ষা, হিন্দুজাতির পৌকুষ-উদ্ধার ও এঁক্য প্রতিষ্ঠা “হেমলতা।” নাটকে 
বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে । নাটাকাঁর সত্যাসখা চরিত্রের মধ্যে আপন 
চিন্তাকে, দেশবাসীর জীবনচত্বরের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন । 


জ্যোতিরিন্্নাথের সমকালীন গৌণ নাট্যকারগণ ৩১১ 


বন্কিমচন্দ্রের ভারতীয় জাতীয়তাধাদের প্রভাব হরলাল রায়কে বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত করেছিল বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন, ধর্মের শাশ্বত 
সত্যকে রক্ষা ক'রে জাতিকে আত্মপ্রধুদ্দ করতে । জাতি-ধর্মের মধ্যে 
পৌরুষ ও মন্ুয্ত্বকে অদ্বিত করতে পারলে জাতীষ়তাবোধ গৌরবাদ্িত 
হয। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুসংস্কৃতি ও সনাতন আদর্শকে ভারতীয় জাতীয়তার ভিঞ্ডি 
করেছিলেন । কারণ হিন্দুধর্ম 'গ হিন্দুসংস্কতিই ভারতের সত্যাকার ন্বপ। 
ভারতীয়দের একা এবং শক্তিসাধনাতে জাতি-ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও পবিভ্রত। রক্ষ। 
করতে হবে, আর এর জন্য প্রয়োজন-স্বাধীনতা | হরলাল রায় “হেমলও), 
নাটকে সত্যসখার উক্তিতে এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন । 
“সত্যপখা। চিতোরবাসী ক্ষত্রিযগণ পশু অপেক্ষা! হীন নয়। মনুত্বের 
মধ্যে আধ্যবংশীয়েরা মহত্তম এবং আধ্যবংশীয়দের মধো রাজপুতগণ মহত্তম । 
তারা এত অপমান কি কখন সহ্থ করতে পারে? তোমরাই বলেছ পশুতেও 
পারে না। আরও দেখ, দুরাচার পাপ-জীবন গ্রেচ্ছেরা আমাদের দেশের 
বক্ষের উপর স্বগর্ষের পদার্পণ করেছে। ইহার শ্রী, অর্থ, সুখ কণামাত্র 
থাকতে ইহাকে পরিত্যাগ করবে না। মনুষ্য জাতির শিরোভৃষণ, মনুস্য 
জাতির স্বাভাবিক অধিকার যে স্বাধীনতা, তাহ] আমাদিগের হাত হতে 
কেড়ে নেবে ।-*--**আধ্যবংশীয়রা কে কবে পরাধীন হয়েছে, কে কবে 
কাপুকুষের ন্যায় পরাধীন হয়েছে? যে আধ্যন্থতগণ অনায়াসে অগ্থের 
অধীনতা স্বীকার করতে পারে, তারা ছাগ-মেষের মধ্যে গণ্য, তারা 
ভারতের কুসন্তান, তারা ন্বজাতির কলঙ্ক, পৃথিবীর ভারমাত্র, যত শল্ত 
নিপাত হয় ততই মঙ্গল। আধ্যন্গতগণ এরূপ করবার পুর্বে যেন ভারত- 
ভূমি এককালীন রসাতল যান। চিতোরবাসী ক্ষত্রিয়তিলক আর্ধ্য-সম্তানেরা 
এত হীন জঘন্য হয় নাই। আরও দেখ, মন্তুত্বের ও দেবতাদিগের শত্রু 
শ্্চ্ছগণ তোমাদের ধর্ম নষ্ট করবে। যে'ধর্মের জন্য ধন মান আত্মীয় 
স্বজন সখ স্বচ্ছন্দতা জীবন পর্যাস্ত দেওয়া যাঁয় তারা তোমাদের সেই ধর্ম 
নষ্ট করবে ।...-." যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমরা প্রত্যেকে ধর্শের জন্য 
প্রাণ দেব। ন্বাধীনতার কাছে জীবন কি? তোমরা  স্ত্রী-পুত্র পরিবারগণকে 
স্সেহ কর, যদি তোমাদের স্বদেশের প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি স্বাধীনতাকে 
তৃণজ্ঞান না কর, যদি হিন্দুধর্ম তিলাদ্ধ শ্রদ্ধা থাকে, সকলে চল হ্রেচ্ছদিগকে 
দুরীভৃত করি । -'*চল চল চল। তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার তোমাদিগকে 
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যুদ্ধ করতে বলছে । পুণ্যভূমি, আধ্যভূমি, বীরভূৃমি, দেবভৃমি ভারতবধ 
তোমাদিগকে যুদ্ধ করতে বলছেন । বলছেন এ্েচ্ছের অপমান আর সয় না, 
ম্নেচ্ছের পদাধাত আর সয় না, তোমরা দেখছ কি? গ্রেচ্ছের আমার বক্ষের 
উপর বসে আমার বক্ষের রক্ত পান করতে উদ্ঠত, আমাকে ছুরাচারদিগের 
হস্তে অর্পণ করো! নাঁ। তা করলে তোমরা সুখী হবে না। তোমরা কি 
যেচ্ছদিগের তরবারিকে ভয় কর? প্রেচ্ছদিগকে ভয় কর? হ্রেচ্ছদিগের 
সংখ্যাকে ভয় কর? যদি তোমরা আমার কুসস্তান না হও, আমাকে গ্রেচ্ছ 
হস্ত হতে উদ্ধার কর, দুরাচারদিগকে দুর কর, দূর কর, দূর কর ; সৈনিক- 
গণ, দেবগণ তোমাদিগকে সনাতন হিন্দু ধর্ম রক্ষা করতে বলছেন । স্বাধীনতা 
তোমাদের বল, শ্বদেশান্ুরাগ তোমাদের বল, হিন্দুধশ্মা আমাদের বল, 
দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের ধল। নিশ্চয় আমাদেরই জয় হবে। ভয় 
কি? ভয় কি? চল যুদ্ধে, জয় কিম্বা পতন ।..-.-*পুণাভৃূমি ভারতবর্ষের জয়! 
সনাতন হিন্দুধশ্মের জয়! হরহর মহাদেব!” (৪1৪গ) 

জাতীয়তাবাদী এইসব নাটকের অভিনয় সাফল্য ইংরেজ সরকারকে 
বিশেষ চিস্তিত করে তুলল। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের এঁতিহাসিক, ইংরেজ 
সরকারের সমস্ত মনোভাবটিকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তার রচনায়। 
প্রসঙ্গটি উদ্ধৃতি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে । 
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1106111005.৮১১ 
অপস্থ এইপময়ে “জুরেন্বিনোদিনী? নাটকে প্রকাশ্য ইংরেজবিছেষ প্রচার 
ফারঙ্গী সরকারের কাছে বিশেষ আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। তাদের 
অশ্ীলশার অভিযোগ ছিল একটা অজুহাত । আসল উদ্দেশ্য ছিল-_ 
দেশাআবধোধের জাগরণ ও অগ্রগতি বোধ করা । উপেন্দ্রনাথ দাস নাটকে 
জাতীয়তাবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র যুগের স্থচনা করেছিলেন । বিষয় ণা 
বিষয়ীর গৌরবে নয়, সমকালীন শাসক শ্রেণীর যথেচ্ছাচারের স্বচ্ছ চিত্র- 
চিত্রণের সাহপসিকতাতেই এর যা কিছু মূলাবোধ স্বীকৃত হয়েছে। 


উপেন্দ্রনাথ দাস 


উপেন্দ্রনাথ দাস স্থ্গভীর মনন শক্তির অধিকারী ন। হয়েও কেবলমাত্র 
অমিত প্রত্যয় ও সীমাহীন সাহপিকতার জোরেই ধাঙ্গলার নাট্যজগতে 
তুফান তুলেছিলেন । ইংরেজ বিদ্বেষ তার দেশপ্রেমের সার কথা। 
সমকালের ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, বিচারের নামে প্রহসন ও বিভিন্ন 


১১:000211811091) : 15 81570001876. 


৩১৭৪ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ছলা-কলায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্টে জালবিগ্তার এবং সর্বোপরি 
স্বেচ্ছাচারের চণ্-শোষণনীতি এদেশবাসীকে কিভাবে অসহায়তার চোরা- 
বালিতে নিক্ষেপ করেছিল, সমস্ত কিছুকে তিনি দুঃসাহসভরে নাটকে প্রকাশ 
করেন । শাসিত শ্রেণীর প্রকৃত অবস্থাকে নগ্নভাবে তুলে ধর1 তিনি জাতীয় 
কর্তবা বলে মনে করেন। অতিরগ্ন দোষে তার নাটক তুষ্ট হলেও,* 
ঘটনার চিত্র-বিন্াপে ও পরাধীনত্তার মর্নবেদনা হ্ট্টিতে নাট্যকার 
আন্তরিকতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে অষ্কিত করেছেন । এ বিষয়ে তিনি ছিলেন 
দীনবন্ধু মিত্রের ভাবশিব্য ও অন্চগামী । এক সর্বব্যাপী সহানুভূতি ও সুগভীর 
সামাজিক অভিজ্ঞতা] তার নাট্যরচনার পশ্চাতে বিশেষভাবে কার্ধকরী হয়ে 
ছিল। তবে তার আন্তরিক নিষ্ঠার মধ্যে বাক্তিশ্বাতক্ত্রের উদ্ধত ম্পদ্ধা ও 
দুপ্ু আত্মমর্ধাদাবোধ ম্বাভাবিকভাবে মিশে আছে । উপেক্নাথ দাস জাতীম্ব-' 
তার ক্ষেত্রে ছিলেন, 1401110900 9610091156. তাই হংরেজকে নিষ়ে 
প্রকাশ্টভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্ধপ, প্রয়োজনবোধে ফিরিঙ্গী পীড়ন, আগ্নেয় অস্ত্রের 
ব্যবহার এবং শ্বেতাঙ্গদের সম্মুখ ছন্দযুদ্ধে আহ্বান করতে তিনি দ্বিধাবোধ 
করেননি । তাঁর নাটাদ্বয় শরৎ-সরোজিনী” ও 'ম্থরেন্্রবিনোদিনী'তে 
শক্তিসাধনার উপাসন] চলেছে । উদ্দেশ্ট__পূর্ণ স্বাধীনতা অজন | সুরেন্দ্র 
বিনোদিনী" নাটকের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 

“ইচ্ছাকরে এই দৃণ্ডে ভীম অসি করে, 

নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর । 

পরছুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে; 

সহি কিসে মাতৃ দ্বঃখ ? 


চাহি ন। স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন, 
মুহুর্তেক যদি পাই, স্বাধীন জীবন ।” 
পরাধীনতার প্রতি মর্মবেদনা “শরৎসরোজিনী” নাটকেও প্রচারিত 
হয়েছে সমভাবে । তবে উপেন্দ্রনাথ দাপ হতাশার কষ্ণশূতচ্ছাস বিপুল বিস্তারে 
সম্প্রসারিত না করে জাতিকে তীব্র ভত্সনা ও তিরস্কারে সচেতন করতে 
চেয়েছেন | 


« "শরৎ্নরোজিনী--সময়চিত্রের একদেশমাত্র। তাহাঁও তুলিকাবিন্যাস দোষে অসম-_ 
কোনস্থলে বা হানপ্রভ, কোনস্থানে ঝ অতিরঞ্জিত ।৮ _ বিজ্ঞাপন ॥ শরং-সরোজিনী । 
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“শরৎ ' মত্ত হবার কি এই সময়? আমাদের ত্বণা নাই? গ্ক গাধার মত 
দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তা কি মনে থাকে না! পদে পদে ইংরাজদের 
বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত প্রবাহিত হয় না? 
শরীর উত্তপ্ত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না?.....আমরা যে হ্চভাগা 
কাপুকষের জাত, হুশ তিনশ বছরের মধ্ো যে হবে এমন আশাও মনে স্থান 
পায় না। কিন্তু যতদিন ন। ভারতে ম্বাধীনতাস্থধা পুনঞ্দয় হয়, ষওদিন না 
অত্যাচারের লোহিত মুণ্ড আমরা পদতলে লুন্তিত, দলিত করতে পারি, 
ততদিন.'.. ..আমরা কৃতদ্বর--পামর--নরাধম--দেশের কুসন্তান ।” (১1১গ) 

ব্রিটিশ রাজত্বের উদ্ধত্ত স্পধা, ইংরেজদের হান্তেলাস্তে ভরা জীবন 
যাত্রা নাট্যকারকে মনে প্রাণে বাখিত করেছে । ম্বাধীন জাত্তির গৌরব- 
গরিমার পাশে পরাধীন জাতির দীর্ঘমেয়াদী অবপাদ ও মর্মবেদনা, উপেন্দ্রনাথ 
ক্ষোভের সঙ্গে প্রচার করেছেন নাটাচরিত্র শরৎএর উক্তিতে। ইডেন 
উদ্যানের বিলাস-বৈভব দেখে নাট্যকার নিজেই ধেন বিক্ষুব্ধ ও ক্রিষ্ট হয়ে 
উঠেছেন । 

“শরৎ! (পরিক্রমণ ) বাঃকি মনোহর! (দীর্ঘশ্বাসের সহিত) কিন্তু 
এসব মহাপুরুষদেের অশ্ুগ্রহে ভোগ করছি মাত্র। ইচ্ছা হলেই দেবতারা নিয়ম 
করতে পারেন, বেলা ৫টা থেকে ৭ট। পর্যন্ত ধধলমুক্তি ভিন্ন আর কেউ এখানে 
বেড়াতে পারবে না।--চতুর্দিকেই বিজাতীয় প্রভুত্বের চিহ্ন দেদীপ্যমান। 
( দক্ষিণ মুখ হইয়া) সম্মুখে ফোর্ট উইলিয়মের ভীষণ যৃদ্ব__বঙ্গের জীবন্ত 
প্রতিবাদ বিরাজমান | যেন কাপুরুষ বঙ্গসম্তানদের তারম্বরে বলছে, “সাবধান, 
ভ্রমে, স্বপ্রেও স্বাধীন হতে অভিলাষ কর না,_কি যদিও কর, প্রকাশ কর 
ন]। 'আমার নিশ্নাতার! বিশ্বদর্পহারী--ভুবনবিজয়ী-বজবিছ্যুৎ্পাণি। যদি 
প্রহারিত সারমেয়ের ন্যায়, যদি ক্রীতদ্দাসের বেশে আমার নিকট আসিতে 
চাহ, আইস,_-আপন্তি নাই ! কিন্তু বিদ্রোহীভাবে-_অস্ত্রহন্তে_-আমার নিকট 
আসিতে কদাচ সাহস করিও না। নিমেষমধ্যে তোমাদের সম্তধ্ধ রক্ত 
শীতল হইবে, এই রমণীয় মাঠ তোমাদিগের মুতদেহে আচ্ছাদিত হুইবে।" 
( দীর্ঘশ্বাসের সহিত) ফোর্ট উইলিয়াম, যদি আমর] নিতাস্ত স্বার্থপর ও 
ইক্জিয়পরায়ণ ন] হয়ে কিয়ৎ পরিমাণে মন্ুধ্যনামের অধিকারী হতেম, তাহলে 
তোমার এই উদ্ধত "ধাকা এতদিন সহ করতে হ'ত না, তুমি কোন্কালে 
ভূমিশায়ী হ'তে, তোমার একখানি ইষ্টকের উপর আর একখানি থাকত ন1 ॥ 


৩১৬ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


কিন্কধার। দেশের শোচনীয় অবস্থার ব্ষয় সঞ্তাহান্তেও একবার করে 
ভেবে থাকেন, তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা যায় বল্লে৪ বোধহয় বড 
'অতুযুন্তি হয় না” (১।২গ) 

আামর] পটভূমি আলোচনাতে লক্ষ্য করেছি যে, ইংরেজর] কখনও এদেশে 
'ভার তীয়দের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহীছিলেন না । শাঁসক ও শাসিতের 
মধে। এক স্থম্পষ্ট পার্থক্য ও ব্যবধান রচনাতে তাঁরা ছিলেন বিশেষ উৎসাহী । 
উচ্চশিক্ষা জগতে বাঙ্গালী যুবকদের ক্রমশঃ সাঁফলা, ইউরোপীয় সমাজের কাছে 
আতঙ্কের কারণ হয়েছিল । রাজনীতিতে ভারতবাসী যাতে সাফল্য অজন 
করতে না পারে, দেজন্য ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় উচ্চশিক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ 
কমিয়ে দেন । “ম্থরেন্দ্বিনোদিনী* নাটকে উপেক্দ্রনাথ বিচারক ম্যাক্রেণ্ডেলের 
চরিত্র-চিত্রণে ইংরেজ জাতির মনোভাবটিকে দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন । 

“ম্যাক্রেগডেল। এমন চমত্কার উগ্ভান, এমন স্তমধুর বাদ্য, দেশীয় 
রাজাদিগের অধীনে থাকিলে তোমরা কখনও ভোগ করিতে পাইতে? 
--*০, কেও ব্যক্তি বসিয়া আছে? আমাকে দেখিয়া সেলাম করা দুরে 
খাকুক, একপার উঠিয়া দাড়াইল না পর্ধান্ত?_-এ সকল সাধারণ উদ্যানে 
অদ্ধলভ্য বাঙ্গালীদিগের প্রধেশনিষেধের নিমিত্ত একট বিশেষ রাঁজনিয়ম 
বিধিবদ্ধ হওয়া অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ।__আমি বার বার বলিয়া 
'আপিতেছি, উচ্চশিক্ষা বঙ্গ হইতে নির্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত 
অশিষ্টাচারের মূলে কখনই কুঠারাঘাত হইবে না” (সংলাপ-_হুগলীর 
ম্যাজিষ্টেট ম্যাক্রেগেল ও কারালয়াধ্ক্ষ রুষ্ণদাল।” (২।৬গ) 

ব্রিটশ-রাজত্বকালে বিচারের নামে তামাশা হষ্টি কর। হত অত্যন্ত 
কৌশলে এবং আডঙ্খরের সঙ্গে । ধর্গাধিকরণে ধর্ম বা সততার কোন বালাই 
ছিল না। ইংরেজ বিচারকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি অথবা যুক্তিকে 
মেনে চলতে বা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। স্বার্থসিছ্ির উদ্দেশ্টে ছল- 
বল-কৌশল গ্রহণে তারা পরাজ্ুখ হতেন নাঁ। নারীলোলুপতা ও স্বৈরাচার 
ইংরেজ বিচারকদের নিত্যকর্মের অঙ্গ ছিল। উপেকন্দ্রনাথ দাস তার নাঁটকছয়ে 
শ্বেতাঙ্গদের বিচারপদ্ধত্তির উপর একশ্রেণীর মানুষের অন্ধভক্তি ও বিশ্বাসকে 
প্রকৃত চিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে দুর করে দিয়েছেন। ব্রিটিশ রাজত্বের 
বিচারনীতির সমালোচনা করে 'শরৎ-সরোজিনী*র নায়ক শরৎ তার বন্ধু 
হরিদালকে বলেছেন, 
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“শরৎ । লে দিন কি হয়ে গিয়েছে শোনেননি? অনস্তপুরে একজন 
শ্বেতকাস্তি ম্যাজিষ্ট্রেটে আছেন। তার কাছারির সম্মুখে একটি পু্করিণীতে 
একজন স্ত্রীলোক নিত্য জল নিতে আসত । স্ত্রীলোকটি দেখতে বড় হন্দরী 
নয়, কিন্তু যুবতী । প্রতিদিন তাকে দেখে দেখে মহাপুরুষ একদিন হঠাৎ-_। 
( ক্রোধবিকম্পিত স্বরে ) তারপর হতভাগা স্ত্রীলোকটার স্বামী ম্যাজিষ্টেট 
বাহাদুরের নাষে উচ্চতর বিচারালয়ে অভিযোগ করলে । অভিযোগ অগ্রা্থা 
হল- প্রমাণাভাব। শুধু তাই হয়ে শেষ হ'ল নাঁ। সত্যপরায়ণ গ্রীষ্ট 
ধশ্মাবলম্বী,_-নিম্পাপদেহ সাহেব ম্যাজিষ্টেটের নামে মিথা। অভিযোগ করেছে 
বলে, সেই স্ত্রীলোকটার আর তার স্বামীর তিন মাস করে কঠিন পরিশ্রমের 
সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হ'ল.” (১২গ) 

আবার, নায়ক শরংস্মার দত্ত ইংরেজ সার্জন প্রহারের মকন্দম! 
সম্পর্কে বন্ধু বিপিনবাবুকে যা বলেছেন, তাতে একই সত্য ফুটে উঠেছে । 

“শরৎ। হবে আর কি? ইংরেজ বাদী আর বাঙ্গালী প্রতিবাদী 
হলে যা সচরাচর হয়ে থাকে । আমার ২০৭ টাক অর্থদণ্ড হয়েছে । ও৩বু 
আমি প্রথম মারিনি। আমি পুনধিচারেরও প্রার্থনা করেছি । দেখা যাক 
কি হয়।” (৩।৩গ) 

এই প্রকাশ্য ইংরেজ বিরোধিতাতে বাঙ্গালীর শাসকজাতির প্রতি 
অসহিষণণ মনোভাব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে । এছাড়া শাসক-শাসিতের 
সম্পর্ক সে কালের মানুষের মনে কতখানি গভীর হয়েছিল, তা নীচের উদ্ধৃতি 
থেকে উপলব্ধি করতে পানি । 

“শরত্। আপনাকে (বিনয়) ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভদ্রই 
হোন আর অভুদ্রই হোন, বিচারের আগে আপনার গায়ে হাত দেবার 
কারও ক্ষমতা নেই। 

( দুই জন পাহারাওয়াল!, একজন সাঁজ্জন ও অনেকগুলি লোকের প্রবেশ ) 

সকলে । ধর বেটাকে, ধর বেটাকে 1" 

শরৎ । মারে! মৎ। মারনেকা .তুমহার। কুছ ইকত্যাহ্যার নেহি | 
উসকো থানামে লে যানে মাংগে।, লে চলো । 

সার্জন । চুপ রহ, তু স্থয়র, কুত্তাকা বচ্চা | 

(শরৎকুমারের মুখে. সবলে দণ্ডাধাত ও পুনরায় বিনয়কে ধৃত করিবার 
চেষ্টা । ) 


৩১৮ বাঙ্গল। নাটকে সম্বাদেশিকতার প্রভাব 


শরৎ। কি আমাকে? (ক্রোধাঞ্ধ হইয়া সাঞ্জনের হস্ত হইতে তাহার 
দণ্ড কাঁড়িয়া লইস্বা তদ্বার তাহাকে গুরুতর প্রহার...... পদাঘাত দ্বার 
সাঞ্জনকে দুরে নিক্ষেপপূর্বক) সাদ! চামড়া দেখে লোকে আর ভর 
করে ন।, জানিপনে নরাধম পশু 1” (৩১গ) 

সে সময়কার ইংরেজদের দুনশতির আর এক চিত্রপাই 'ম্থরেন্্-বিনোদিনী, 
নাটকে । বিশ্বাসের নামে হুয়াচুরি এবং বাঙ্গালী কুলবধূদের উপর অশ্লীল 
ইঙ্গিত ও কটাক্ষপাত ইংরেজ বিচারকদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটন। হয়ে 
ঈাড়িয়েছিল । ৫পর্দিনের বাঙ্গালী ছিল সম্পূর্ন মোহণুক্ত, তাই নীরবে ইংরেজদের 
অত্যাচার সহা করার পরিবর্তে তার! সময়-হ্ছযোগে তাদের ঠেঙ্গিয়ে 
অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করত। নিয়োক্ত ছবিটিতে এই দুয়ের পরিচয় 
পাওয়া যাবে। 

“ম্যাক্রেণ্ডেল। (সহাস্তে ) নির্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ- 
পূর্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষা গ্রাহ 
হইবে না। এতকাল ইংরেজের রাঁজো বাঁপ করিয়া এই সামাগ্ঠ জ্ঞান উপলব্ধি 
কর নাই? তোমার মজ্ঞত। দেখিয়া আমি আস্তরিক দুঃখিত হইলাম । 

স্বরেন্ত্র। বিনাভিযোগে দিন, আমি এ টাকার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে 
ক্বীকার আছি। 

ম্যাক্রেখেল। তোমার এক স্ন্দরী ভগ্নী আছে না ? তাহাকে একদিন 
আমার শধ্যায় পাঠাইয়া দিও । আমি তোমাকে কিছু টাক] দিতে ম্বীকার 
আছি। 

স্থরেন্্র। (ক্রোধান্ধ হইয্সা) কি? (ম্যাক্রেত্ডেলের বক্ষে সবলে 
পদাঘাত ও তাহার পত্তন 1)” (১৪গ) 

অন্য, 

“সুরেন্দ্র । নাজ যে মামাকে লাথি মেরেছিস, তার পুরস্কার এই, এই 
( ছুই কষাঘাত ম্যাক্রেগ্ডেলকে )- মামাকে যে চাবুক মেরেছিস, তার পুরস্কার 
এই, এই, এই (তিন কষাঘাত )-_মার,.সদের স্বরূপ এই যৎ্কিঞ্চিৎ এই, এই, 
এই, এই (চারি কষাঘাত )1” (২া৬গ) 

বিচার ব্যবস্থার মান-মর্ধাদাঁর যে এধোগতি ইংরেজ শাপনকালে হয়েছিল, 
নাট)কাঁর উপেন্্রনাথ দাপ নাটাচরিতর জরেন্দ্রের উক্তিতে তা প্রকাশ 
করেছেন, 
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“নুরে । বিচারালয় যে থেকেও নেই ?-আত্মসমর্থন বরতে আমাদের 
সকলেরই স্বাভাবিক অধিকার আছে, এবং করাও একটি প্রধান কর্তব্য কম্ম। 
আত্মরক্ষ। প্রকৃতির প্রথম অগ্গশালন | কিন্তু সভাত] বিস্তারের সহিত সমাজের 
সর্বাঙ্ষীণ মঙ্গলের জন্যই সেই স্বত্ব ও অধিকার কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের হস্তে 
হ্যন্ত হয়। তীহার। সাধারণের প্রত্তিনিধিস্থলে অভিষিক্ত হয়ে, সঙাবিচার 
করবেন, এই শপথপূর্ববক সেই গুরুত্তর কর্মের ভার নিজ ক্কন্ধে গ্রহণ করেন। 
কিন্ত তাহারাই যখন অত্যাচারী, উতৎপীড়ক ও স্বার্থপরায়ণ হয়ে উঠেন, যখন 
ধশ্মাসনসকল পক্ষপাত দোষছুষ্ট হয়, যখন শুরুকুষ্কবর্ণের তারতম্য অন্নসারে বিচার- 
ফলের তারতম্য হতে আস্ত করে, যখন অজাতশক্র, ইন্রিয়-হুখান্বেষী, লম্পট, 
বিদেশী বালকদের উপর সহস্র সহ লোকেদের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা বা নষ্ট 
করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিক্ষিপ্ত হয়_-৩ঙখন আমাদের মেই আদিম স্বত্ব আমা- 
“দের হস্তে প্রত্যাবর্তন করে, তখন উপেক্ষা করে থাকা মূর্থ তা, ভীরুতা, অমান্ু- 
ষতার কম্ম--তথন তুধ্ীভাব অবলম্বন কর-ল ঘোর প্রত্যবাঁয় আছে ।” (২।৪গ) 

এছাড়া বিচারাধীন বন্দীদের অবস্থা ইংরেজ-বন্দীশালাতে ছিল অত্যন্ত 
দুঃসহ । বিদেশী শাসকদের কারাগারে বন্দীদের মর্মন্তরদ জীবন-যন্ত্রণার চিত্র 
উপেন্দ্রনাথ দাস প্রাণবন্ত তুলিতে এ কেছেন । 

“১ম বন্দী । ম্যাজিষ্টর বেটার বাড়ি আর সারা হয় না। রোজ নতুন 
ফরমাস্‌। কেবল ভাঙ্গ আর গড় । মাইনে ত, আর দিতে হয় না, সরকারী 
কাজের নাম করে আমাদের খুব খাটিযে নিচ্ছে । কিন্তু নিত্যি ৩, আর এ 
মারপীট, ভাই, সহা হয় না। 

২যুবন্দী। আপ্তে আস্তে বল্‌। কোন্‌ বেটা শুনতে পেয়ে, গিয়ে লাগিয়ে 
দেবে, আর পিঠের চামড়। থাকবে না। 

১ম বন্দী । আর লাগাতে যাবে কে? সকলেরই ত' এক দশ! । 

ওয় বন্দী । আরে ভাই, যদি পেটপুরে খেতে পাই, তাহলেও না হয়, 
চকু কান্‌ বুজে মার খাই। তা তাই বা পাই কই? পোন্‌ কুন্‌কে চেলের 
ভাত, আর দুহাত মস্থর ডাল, এইতে কি চব্বিশ ঘণ্টা চলে? সরকার 
বাহাছুরের ঘা দেবার হুকুম আছে, শুনেছি, তা দেয় ন! কেন? 

২য়বন্দী। সে গুড়েবালি। কেছ্টা শালা তার তিনভাগ চুরি করে। 

৪র্থ বন্দী । (সক্রোধে ) আরে রেখে দে তোদের ওসব কথা । ম্যাজিষ্টেব্‌ 
বেটার হাঁত থেকে মাঁগ.-বনের ধর্মরক্ষার উপায় কি বল্‌ দেখি? 


৩২ বাঙ্গল! নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


১ম বন্দী । ধর্মই ধর্ম রক্ষা করবেন-__-আমরা। আর কি. করব বল্‌। (দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ )* (২ওগ) 

তদানীস্তনকালে ষ্টাফেন নামে কোন এক সাহেবের নতুন উদ্ভাবিত নীতি* 
ফিরিঙ্গী বিচারকদের অত্যাচার চালাবার পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। 
নাট্যচরিত্র ম্যাক্রেগ্ডেলের উক্তিতে এর পরিচয় ধরা পড়েছে । 

“ম্যাক্রেগ্ডেল। ট্রাফেন সাহেবের নৃতন বিধি আমাদিগের গ্যাষ ম্যায়পরায়ণ 
বিচারকদের হস্তে লৌহমুদ্গর স্বরূপ হইয়াছে, হোঁঃ হো, হো: |” (২।৩গ ) 

নীলদর্পণ নাটক আলোচনাতে আমর1 লক্ষ্য করেছি যে কৃষকদের 
উপর অত্যাচার করতে নীলকরদের সহায়তা করেছিল, এদেশীয় আমীন 
ও আমলারা। পরধতীকালে এই নীতি অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশ 
পুগবদের সকল অত্যাচারের সহায়ক ছিল আমাদেরই দেশের কয়েকজন 
আত্মম্বার্থ-সর্ধন্ব অনুগ্রহভাজন পদলেহী পার্খশচর। সাহেবদের অত্যাচার ও 
কামাগ্সিতে তার] ইদ্ধন প্রদান করত | নারী-সরবরাহ ব্যাপারে এরা ছিল 
সিদ্ধ হস্ত। উপেন্দ্রনাথ দাস “প্ররেন্্-বিনোদিনী” নাটকে বিচারদৃশ্ত অঙ্কনের 
মধ্যে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে চিত্রিত করেছেন । 'নীলদর্পণ 
নাটকে দীনবন্ধু বিচার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে চিত্র একেছেন, উপেন্দ্রনাথের নাটকে 
তারই ছায়াপাতত ঘটেছে । একদিকে ইংরেজদের বিচার-ব্যবস্থার দুনখতি, 
বিচারকদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার পরাকাষ্ঠা, চাটুকার ও স্বার্থপর 
দেশী আমলাদের পদলেহন এবং অন্যদিকে বিচারপ্রা্থীদের অপহায় রূপটি 
অতান্থ সার্থক ও পজীবভাবে “্রেন্ত্রবিনোদিনী” নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে । 
নাট্যকাঁর চিত্তের মধো দেশ জাতির প্রত্তি কর্তব্যের একান্ত তাঁগিদ যে 
অনুভব করেছিলেন, তার নিদশন এই চিত্রটিতে মাছে । আলোচনার 
প্রয়োজনেই দৃশ্টি উদাহরণ হিগাৰে গ্রহণ করা হ'ল। 

“ছুগলী--ম্যাজিষ্টরেটের বিচারালয়। 
বিচারাপনে ম্যাক্রেণ্ডেল উপবিষ্ট । 

বিরাজমোহিনী (স্থরেজ্মনাথের ভগিনী ), হরিপ্রিয়, রাজচন্দ্র, কৃষ্ণদাস 

(হুগলীর কারালয়াধ্যক্ষ ), হাক গোয়াল1, প্রহরীগণ এবং অন্যান্ত অনেক 


লোক উপস্থিত। 


পেত তা ৯ পাপী সস পিপাসা 


*. প্রবঞ্চনার অপরাধে যেকোন ব্যক্তিকে মিথা! অভিষে।গে গ্রেপ্তার করাহ উক্ত আইনের; 
বৈশিষ্ট ছিল। 


খপ 
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কষ্ণদাল। (হাঁক গোরালাকে নিদ্রেশপুর্বক ) এই গোয়াল! খাটি ছুধ 
দেব বলে, খাটি দুধের দাম নিয়ে, আমাকে জলো দুধ বেছেছে। আর সেই 
দুধ খেয়ে আমার বাঙ্ভীর ছেলে মেয়ে সকলের ব্যয়রাম হয়েছে । আমি 
এ ব্যক্তির নামে প্রবঞ্চনার অভিযোগ করছি । 

ম্যাক্রেগ্ডেল । আপনি ন্বয়ং ছুগ্ধ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন । 

কুষ্দান। আমার এই চাকর গিছল । 

ম্যাক্রেণ্ডেল। (রুষ্দালের ভূতোোর প্রতি) তুমি গিয়াছিলে ? 

ভূতা। ( সেলামপূর্ববক) হা! ধন্মীবতার | 

ম্যাক্রেণ্ডেল। (হাক গোয়ালার প্রতি) ইহার বিরুদ্ধে তুমি কি বলিচে 
পার? 

হার । (কৃতাগ্ুলিপুটে ) দোহাই ধশ্বমীবতার, আমি ওঁকে কখন ছুধই 
বেচি নি, তার আর জলো দুধ বেচবকি? এই খাতায় আমার সব খদ্দেরদের 
নাম আছে, (খাতা দেখিয়া ) আপনি একর অন্ুগ্রহ করে দুষ্টি করে দেখুন । 

রুষ্দাপ। আমাকে একদিন হুজুর বেচেছিল । 

হারু। (অদ্ক্রদ্দনের হনে) ধর্মাপতার, আপনি গরীবের বাপ মা, 
আপনি মারলে মারতে পারেন, রাখলে রাখতে পারেন । আমি গর 
চাকরকে কোনদিন দুধ বেচিনি। ওকেই একটু কড়া করে জিজ্ঞেস করলে 
এখনি সব ধরা পড়ে যাবে এখন । দোহাই, ধন্মাবতার । 

ম্যাক্রেণ্ডেল। কৃষ্ণদাস খাবু একজন সন্তাস্ত ব্যক্তি। উনি তৃত্যের সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়া তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহ! আমি কোন প্রকারে বিশ্বাপ করিতে পারি না। আর উহার তাহাতে 
কোন লাভ দৃষ্ট হধ ন1।-_প্ররঞ্চনা অতি গুরুতর অপরাধ । যাও,_-দশ 
বেত্রাঘাত ও ছুইমাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাপ। 


কষ্দাস। আমার আর এক অভিযোগ আছে। ছ'মাস হ'ল,;আমার 

হাজার টাকা করে দু-খানা নোট খোয়। যায়। অনেক অনুসন্ধান করেও 

এতদিন পাওয়া যায় নি। আজ কোন নিভৃত শ্যত্রে সংবাদ পেয়ে, হঠাৎ 

গিয়ে পড়ে বাঁশবেড়ের স্থরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাসী করা হয়। বলতে 

আমার লজ্জা! হচ্ছে,_-এই ক্্রীলোকটির বিছানার চাদরের নীচে সেই হারান 

নোট পাওয়া গেল। এই সেই নোট দু-খানা | (ম্যাক্রেগ্ডেলের হস্তে প্রদান ) 
৯ 


৩২২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ম্যাক্রেপ্ডেল। উনি কে? 

কষ্দাস । শুনছি, স্থরেন্দ্রবাবুর ভগ্ী | 

ম্যাক্রেখডেল। কুরেন্দ্রবাবুর ভগ্মী! উনি চুরি করিয়াছেন, এমন কখনই 
হইতে পাঁরে না । উনি চুরি করিবেন কি প্রকারে? প্রয়োজনই বা কি? 

কৃষ্দাস । তা আমি জানিনে, কিন্ত গুর বিছানার চাদরের নীচে নোট 
এল কোথেকে? 

ম্যাক্রেগ্ডেল। হা, তাহা আপনি বলিতে পারেন। (বিরাজমোহিনীর 
প্রতি ) ও নোট আপনার শয্যার মধ্যে কে রাখিয়াঁছিল, তাহা আপনি 
জানেন? 

বিরাজ । (শোক, লজ্জা ও দ্বণায় মৃতপ্রায়ভাবে, স্থগতঃ ) পৃথিবী, 
দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি,_আর সইতে পারিনে। 

হরিপ্রিয়। উনি লজ্জায় মরে যাচ্ছেন, তা আর প্রশ্নের উত্তর দেবেন 
কি? একি সম্ভব যে উনি চুরি করেছেন! 

ম্যাক্রেখডেল। তুমি কে? 

হরিপ্রিয়। ওদের প্রতিবেশী ও আত্মীয় । 

রাজচন্দ্র। ধশ্বাবতার, আমাকে এখানে সকলেই চেনে, আমি একটা 
নিবেদন করতে চাই। ইনি একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীর মেয়ে, এ 
হতে এমন কাজ কখনই হয় নি-_ 

ম্যাক্রেণ্ডেল। আমারও তাই বিশ্বাস। 

বাঁজচন্দ্র। ধন্মাবতাঁর, আপনার মত সদ্বিচারক অতি অল্প আছে ।-_তা, 
আজ এ মকর্দিঘার ত নিষ্পত্তি হচ্ছে না, আজ এয়াকে জামিন নিয়ে খালাস্‌ 
দিন । যত টাকাঁর জামিন চান, আমি দেব। 

ম্যাক্রেণ্ডেল। আমি সাঁতিশয় দুঃখিত হইতেছি, আপনার প্রস্তাবে 
সম্মত হইতে পারিলাম না। অপহৃত দ্রব্যের সহিত ধৃত চৌরকে বিচারের 
পূর্বে নিষ্কৃতি দেওয়া আমার ক্ষমতার বহিভূত-_দণওবিধিবিরুদ্ধ। রাজনীতি 
ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই সমান চক্ষুতে দৃষ্টি করে। ন্যায়ের তুলাদণ্ডে এ 

ভয়ের মধ্যে কোন বিভেদ নাই। অগ্ঠ রাত্রি ইহাঁকে থানায় থাকিতে 

হইবে। কল্য বিচারান্তে, যাহা হয় হইবে |” 


কষ্দাস। (সকম্পে) ধশ্শাবতার, কাজট। হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভয়ে 
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আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। একে ত ওরা বড়মানুষ, তাতে আবার 
স্থরেনবাবু যে রোকা ৷ 

মাক্রেণ্ডেল। (ঈষৎ হাস্থপূর্রবক )) তোমার কোন "ভয় নাই। সন্ধ্যার 
পর পেইখানে প্রেরণ করিও। কেহ যেন না দেখিতে পায়।--কাম ও 
প্রতিহিংসা উভয়কেই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। কাপুরুষের! কি অমূল্য 
স্থন্দরীপ্রেমে বঞ্চিত” (৩।৩গ) 

উপেক্দ্রনাথ দাপ কেবল ব্রিটিশ শাসকদের বিভিন্ন কু-কীত্তির নগ্নব্ধপ প্রকাশ 
করে আপন দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য-কর্ষ সম্পাদন করেননি; দেশ 
সংগঠনের জন্য দেশীয় কৃষি, বাঁণিজ্া, শিল্প-কল] ও শিক্ষ1 প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতির 
শ্বনির্ভরতা প্রয়োজন, একথাও তিনি পরম আসন্তরিকতার সঙ্গে প্রচার 
করেছেন । 'শরৎ-সরোজিনী” নাটকে, নাট্যকারের এই চিস্তার প্রতিফলন 
ঘটেছে। 

“শরৎ । এখনও (বন্দুক ধরবার ) 'ময় হয় নি।..'সকলে সমব্তে হয়ে, 
জাতীয় অজ্ঞানাদ্ধকার দূরীকরণের চেষ্টা করবে-_দেশীয় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের 
উন্নতি করবে-_-ভারতাজ্জরীণ পৌহার্দ্য সংস্থাপন ত্রতে ব্রতী হবে।” (১।)১গ) 
আবার, 

“শরৎ। শিক্ষার অভাবে আর কুসংস্কারবশে জন্মভূমির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
একেবারে স্বন্ধহীন হয়ে পড়েছে, এ উৎ্কট রোগের প্রতিবিধান করতে যে কত 
বর, কত শতাব্দী লাগবে, তা বলা যায় না । (দীর্খনিশ্বাস পরিত্যাগ ) 
ভারতের অবনতি এত গভীর ও সর্বগ্রাসী যে এই ঘ্বণিত পরাধীনতার 
স্থায়িত্ই এখন আমাদের ভাবী উন্নতির একমাত্র অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে । 
সমাজের অন্তঃস্থল পর্ধ্যস্ত ভীষণ ব্যাধি সমাচ্ছন্ন; এ অবস্থায় ইংরাজ রাজের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যে পরামর্শ দেয়, বা ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে শুদ্ধ ঘূট 
ও অবিবেচক নয়--দেশের শত্রু ।” (১1২গ) 

. অবশেষে তিনি দেশবাসীকে যত্বভরে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়ে 
বূলেছেন 'শরৎ্-সরোজিনী” নাটকে, 
“তোমাদের নিজ দোষে, আছ সবে পরবশ 
হীনবল অপযশে ত্রিজগৎ পুরিল । 
নরনারী পরস্পরে ভারত-উদ্ধার তরে 
উদ্যোগী হত যত্বভরে, হও ন1 তার শিথিল ।” (৬ অস্ক) 


৩২৪ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


কারণ, 
“হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল 
সোনার ভারত আহা ঘোর বিপদে ডুবিল ॥ 
শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি 
স্মরি পুর্ব যশোরা শি, কান্দিতেছে অবিরল, 
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রজল 1” 
(স্থরেন্দ্বিনোদিনী 
অবশ্তঠ উপেন্দ্রনাথের ম্বাদেশিকতার মুূলকথ! প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে 
বিদেশীদের সম্পূর্ণ নিগৃহীত করে দেশের শ্বাধীনতা উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা । তিনি 
মনেপ্রাণে ছিলেন, 011106 720101721150 তার ইংরেজ বিদ্বেষ 
নাটকদ্য়ে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । উপেক্্নাথ তার অকপট 
দেশভক্তির জন্য স্বদেশ-ঞ্েমিক বাক্তিদের কাছে অভিনন্দিত হয়েছিলেন । 
'সোমপ্রকাশ? পত্রিকা (১২৮০ বঙ্গাব্দ) লিখেছিল, 
“শরৎ্-সরোজিনী বিদ্বৎসমাজে সমধিক সম্মানলাভ করিয়াছে । আমরা 
জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইতেছি “স্থরেক্-বিনোদিনী" ততোধিক সম্মান 


লাভ করিবে । **--* ম্ধিক কথা কি, এখানির পাঠকালে পাঠকের আত্মা'৪ 
সজীব হইয়া উঠিবে। আমরা পাঠকালে প্রায় প্রতিপদেই পরম আনন্দ 
অঙ্গভব করিলাম ।":"""মধচম্বলস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ইউরোপীয়ের] ষে প্রকার 


অত্যাচার করেন, হুগলীর ম্যাঁজিছ্েট, ম্যাক্রেত্ডেলের চরিজ দ্বারা তাহা 
সুন্দররূপে বণিত হইয়াছে ।” 

নুরেক্্রবিনোদিনী? নাটক বাঙ্গালীর কাছে দীনপন্ধ মিত্রের নীলদর্পণ, 
নাটকের সমতুল্য মর্ধাদা লাভ করে। “অমৃতবাজার পন্তরিকা'তে (১২৮২ 
বঙ্গাব্দ, ১১ই ভান্র )যে মন্তবা করা হয়েছিল, তাতে সে সময়কার বাঙ্গালীর, 
মনোলোকের ছায়াপাত ঘটেছে । 

প্বাবু দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটক লিখিয়া এদেশে প্রথম দেখান যে 
নাটক দ্বারা দেশের কত মঙ্গল সম্পাদিত হইতে পারে। নীলদপণের পর 
আর যতনাটক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নাই তাহ! 
. আমর] বলি না, কিন্তু 'স্রেন্দ্র-বিনোদিনীর গ্রন্থকর্তী নাটক লেখার এবটি 
নূতন আকার দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ফে একজন গ্রস্থকর্তা নিঙ্জন 
গৃহে অবস্থিতি করিয়] গ্রন্থ রচনা ছারা দেশের কত মঙ্গল সম্পাদন করিতে, 


জ্যোতিরিন্্রনাথের সমকালীন গৌণ নাট্যকারগণ ৩২৫ 


পারেন। যিনি “বেঙ্গল থিয়েটারে? সবেন্ত্রবিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, 
তিনি দুরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে এদেশের মাজিষ্রেটেরা কিরূপ 
অণণ্ড প্রতাপান্বিত, ট্টিফেন সাঁহেবের নৃতন দণ্ডবিধি আইন তাহাদের হস্তে কি 
ভয়ানক যন্ত্র, কারাগারবাপীরা কত কপার পাত্র, এবং তাহাদের উপর গভর্ণমেপ্ট 
কত নিষ্পীড়ণ করেন । যাহার] এইরূপ গ্রন্থ রচনা করেন তাহার দেশের 
পরমোপকারী এবং যাহার] দেশ হিতৈষি তাহাদের সকলের এইরূপ গ্র্থ- 
কর্তাকে উত্সাহ প্রদান করা উচিত |” 

“বান্ধব” পত্রিকাতে (৯ই বৈশাখ, ১২৮৩ বঙ্গাব ) লেখা হয়েছিল, 

“পাঙ্গালীর নীলদর্পণ ভিন্ন আর কোন নাটকে এইরূপ রুদ্রবর্না আছে 
কিনা, আমরা জ্ঞাত নহি। স্থরেন্রবিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের 
সকলেরই কৃতজ্ঞতা 'ভাজন |” 

দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক অভিজ্ঞত। ৪ গ্গভীর মানবিক সহান্তভৃতি 
উপেন্দ্রনাথের নাট্যরচনার চিত্র-প্রদেশে কার্ধকরী হয়েছিল সত্য, কিন্ত তিনি 
'নীলদর্পণ'-এর নাট্যকাঁরের মত অত্যাচারের বিশাল চত্বরে জীবনের বৃহত্তর 
্পচধ লক্ষ্য করেননি বা নাটকে চিত্রিত করেননি । এর ফলে দীনবন্ধুর ন্যায় 
মান্গষের গভীর জীবন-মন্ত্রণা তার নাটকে ফুটেনি। তবু উপেন্দ্রনাথ তার 
রচনার অভ্যন্তরে এমন একটি সত্যের বিক্ষোরণ ঘটিয়েছিলেন, যা ব্রিটিশ 
সাআ্াজোর ভূমিকে কাপিয়ে দিয়েছিল । এবং এরই ফলে জাগ্রত জনমত ও 
উদ্দীপিত জাতীয়চেতনাকে রোধ করতে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় বাঙ্গল। 
নাটকের অভিনয়ের কগরোধ করতে ব্রতী হন ও 'নাটা নিয়ন্ত্রণ বিল? (১৮৭৬) 
এই উদ্দেশ্তে বিধিবদ্ধ করেন । 

বাঙ্গালীর চিত্তে জাতীয়তাবোধ বিস্তারে শরৎসরোজিনী” ও “স্থরেন্দ্র 
বিনোদিনী'র প্রভাব ছিল অপরিপীম। নাট্যমঞ্চে এই নাটকদ্বয় বিশেষ 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। “শরৎ্-পরোজিনী'র অভিনয় সাফল্য সম্পর্কে 
“মমুত বাজার পত্জিকা*তে (২১শে ফাস্তন, ১২৮১ বঙ্গাবব) লেখা হয়, 

. “গত শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ম্তাশনাল থিয়েটারে শরৎসরোজিনী 
নাটকের চতুর্ধবার অভিনয় হইয়া গিয়াছে । এবারও রঙ্গভূমি লোকে পুর্ণ 
হইয়াছিল । দুই টাকার শ্রেণীতেও বসিতে স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেককে 
ধাড়াইযা থাকিতে হইফ়াছিল। অভিনয় উত্তম হইয়াছিল ।” 

'স্থরেন্দ্রবিনোদিনী'র অভিনয় সাফলা দেশের জনচিত্তে ফিরিঙ্গী শাসকদের 


৩২৬ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


বিরুদ্ধে কিরকম উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল এবং ব্রিটিশ সরকার গ্রমাদ' 
গুণেছিলেন, তার পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করব। 
স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সাধক বিপিনচন্দ্র পাল উপেন্দ্রনাথের নাট কদ্সন 
সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তাতেই আছে উপেন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বীকৃতি ও 
প্রতিষ্ঠা । 

“নীলদর্পণ যে স্বাদেশিকতার বীজ বপন করিয়াছিল, উপেন্দ্রনাথ দাস' 
মহাশয়ের 'শরৎ-সরোজিনী' ও “ছরেন্ত্রবিনোদিনী' তাহাকে অস্কুরিত, 
পল্পবিত ও কুন্থমিত করিয়া তোলে । 'নীলদর্পণের কথা লোকে এখনও 
জানে । যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে, দীনবন্ধুর নাটটাবলী ততদিন 
বাঙ্গালী সমাজে মাদুত হইয়া রহিবে। দীনবন্ধুর কবি-প্রতিভা উপেন্দ্রনাথের 
ছিল না। তাহার 'শরৎ-সরোজিনী" বাঁ “হরেন্রববিনোদিনী” বাংলা 
সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করে নাই। আজিকালিকার লোকে 
উপেক্দ্রনাথের নাম জানেন ন।, তাহার নাট্যকলারও কোন খবর রাখেন না। 
কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের 'শরৎ্-সরোজিনী, এবং “মরেন্্রবিনোদিনী” আমাদের 
নৃতন স্বদেশ-প্রেমে ও ইংরাজ-বিছেষে অসাধারণ ইন্ধন জোগাইয়াছিল। এই 
ছুইখানি নাটকই স্বদেশ-গ্রীতিমূলক । এই ছুইখানিতেই ইংরাজের অত্যাচার, 
ও অবিচারের চিত্র ফুটাইয়। তুলিয়াছে। এই ছুইখানি নাটকেই বিদেশীর 
হাতে দেশের লোকের কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহ বিশদ করিয়া, 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে । হেমচন্ত্র তার কবিতায় 

ধীরে ধীরে যাই, ফিরে ফিরে চাই, 

শ্বেতাঙ্গ দেখিয়ে আতঙ্কে পলাই । 

বা 

ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর 

না হলে শুনিতে 'এ বীণ। ঝঙ্কার | 
এ সকল কথাতে যে ভাব জাগাইয়াছিলেন, গোবিন্দচন্দ্র “কত কাল পরে 
বল ভারতরে, এবং “নির্মল সলিলে" গাহিয়া যে উদ্দীপনার সট্টি করিয়া- 
ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কলাকুশলতা সহকারে স্শিপুণ তুলিকায় 
চন্ত্রশেখরে' ফষ্টারের চিত্র আকিয়া স্বদেশের যে মন্মাস্তিক অবমাননার কথা 
অস্ত্রে জাগরূক রাখিতে চাহিয়াছিলেন,-সেই তাৰ ও সেই প্রেরণাকেই 
উপেক্নাথ "শরৎসরোজিনী” এবং “হ্থরেজ্ববিনোদিনী'তে প্রতিষ্ঠিত করিতে, 
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চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ সেকালে এই হাওয়াটাই আমাদের মধ্য বহিতেছিল ! 
তারই জন্য 'শরৎ-সরোজিনী" এবং “্থরেত্্-বিনোদিনী” তখনকার নাট্যকলাতে, 
ও রঙ্গমঞ্জে এতট। প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আধুনিক স্বাদেশিকতার 
অভিব্যক্তির ইতিহাসে এইজন্য উপেন্্রনাথ দাপ এবং তাহার 'শরতৎসরোজিনী” 
ও “সরেন্দ্রবিনোদিনী”র একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। 

'শরৎ-সরোজিনী” ও “হরেন্দ্রবিনোপিনী”র একট! বৈশিষ্ট্য এই যে 'নীল- 
দর্পণ' ছাড়া এই ছু"খানি নাটকই সর্ধবপ্রথমে খোলাখুলিভাবে ইংরাজের সঙ্গে 
আমাদের যে একটা সাঁজ্ঘাতিক প্রতিদ্বন্দিত। জাগিয়। আছে, ইহা বলিতে 
চেষ্টা করে । ইহা পূর্বে আমরা ঠারে ঠোরে মুপলমান আমলের ইতিহাসের 
আড়ালে যাইয়া ইংরাজ-রাজের প্রতি আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্ট। 
করিতাম। হেমচক্দের “বাজরে শিউ।”, সত্যেন্দ্রনাথের “গাও ভারতের জয়”, 
গোবিন্দচন্দ্রের “কতকাল পরে বল ভারতরে' কিন্বা 'নিম্মল সলিলে'_-এ সকলই 
পরোক্ষভাবে বর্তমান রাস্ত্বীয় পরাধীনতার বেদনাকে জাগাইয়াছিল।:...'. 
সাধারণভাবে ইংরাজ-রাজের বা ইংয়।জ-রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে “নীলদর্পণে, 
স্পষ্টভাবে কোনও কথ! বল! হয় নাই। তবে নীলকরদিগের অত্যাচারের 
ছবিতে .'সাধারণভাবে সকল বিদেশীয়ের এবং বিদেশী প্রভৃশক্তির প্রাতিকুলেও 
একটা বিরূপ ভাব জাগাইয়াছিল। 'শরতসরোজিনী'তে এবং 'স্থরৈন্্র- 
বিনোদিনী”তে উপেন্দ্রনাথই প্রথমে এই ভাবটাকে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্তভাবে 
ইংরাজ সমাজের ও ইংরাজ গ্রভুশক্তির প্রতিকূলে পরিচালিত করেন 1৮১২ 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কিরণচন্দ্র াঙ্গলা নাটকে 11]12101 90015811500 
এর যে বীজ বপন করেছিলেন, উপেন্দ্রনাথ দাস তকে পল্লবিত করে 
তোলেন । দীনবন্ধুর ম্বদেশচিস্তাতে কোন 1201]1976 স্বর ছিল না, যদিও 
পরবর্তীকালে বাঙ্গালীর চরমপন্থী মনোভাবের প্রতিচ্ছবি হিসাবে 'নীলদর্পণ, 
নাটক বিশেষভাবে প্রাধান্ত পেয়েছিল । উপেন্জ্রনাথ প্রথম থেকে বাঙলা 
নাটক রচনাতে বিজ্রোহের যে তুর্ধনিনাদ করেছিলেন, পরধ্তীকালের 
নাটাকারদের তা খুব বেশি প্রভাবান্বিত করেনি । এর ফলে বাঙ্গল নাটকের 
ইতিহাসে তিনি একক এবং নিঃসঙ্গ । তবে, এক স্বতন্ত্র ছরের বিঘোষণের 
জন্য বাঞ্গালীর স্বদেশচিন্ত! ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে তিনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
হয়ে আছেন । বিস্বৃত হলেও বিলুপ্ত হননি । 


১২ নব যুগের বাংলা: বিপিনচন্ত্র পাল ॥ পৃ. ২৫৫-২৫৭। 


নয় 
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সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুগচিস্তার গ্রস্থিরচনা নাট্যকারদের কর্মচেতনার 
প্রধান লক্ষ্য । মানুষের সাধনাকে প্রত্াক্ষ করে আরও স্থির ও প্রত্যয়নিষ্ঠ 
করবার উদ্দেশ নিয়েই তার নাটক রচনাতে তন্ু-মন-প্রাণ নিবেদন করেছেন 
যুগে ধুগে। নাট্যকারেরা কখন ব্যক্িগত্তভাবে আবার কখন যৌথভাবে 
মানুষের প্রগতি, উন্নতি ও মুক্তির আদর্শকে দেশবাসীর ঘরে ঘরে বহন 
করেছেন । মনের হতাশা, প্রানি, ছুঃখ, অজ্ঞানতা সমস্ত কিছু সংস্কার করে 
জাতির চিত্তে বলিষ্ঠ আদরশ সঞ্চার করেছেন । শুধু কেবল ধর্শপুকষদের 
জীবনাদর্শ ও কথামৃত প্রচার করেই নয়, জাতির প্রগতি এবং স্বাধীনতার 
বাণী প্রসারিত করবার মহান্‌ দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাঙ্গলা দেশের 
নাটাযকারের। | 

পাঙগলাদেশের নাটক ও নাট্যশালার রচয়িতা এবং উদ্যোক্জাগণ 
অধিকাংশই ছিলেন আধুনিক চিন্তা ও মননে দীক্ষিত। যুক্তি-বিচার এবং 
মানবতাবাদের সঙ্গে তারা আপন দেশের সনাতন আদর্শকেও গ্রহণ 
করেছিলেন সমান মর্যাদার সঙ্গে । শ্বদেশগ্রীতি ছিল তাঁদের জীবনের রস 
ও রক্ত । প্রত্ীচোর জীবনমুখী দর্শনচিন্তা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের চিত্তে পরাধীনন্তার অর্মজ্ঞালা ও স্বাধীনতা 
সম্পর্কে এক গভীর অন্গভাবনা জাগিয়ে তোলে । নাটাবারদের নাটক 
রচনার উদ্দেন্ট ছিল দেশসেবা । তাই তাদের কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনকে 
অস্বীকার করে সাহিত্যের রসতীর্ঘে নিধিকল্প শ্বপ্রপ্র়াণ করেনি । দেশ 
যেখানে পরাধীন, দেশবাসী দেখানে মুমূু, সেখানে কোনো। খেয়ালী কল্পনা 
গ্রহণ করা নাট্যকারদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সংকটাপন্ন, দারিড্যক্িষ্ট, 
অশ্রন্গাত জীবননরু তার! অধিক পরিমাণে ভালবেসেছিলেন । যুগের সংকট- 
শৈলতটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বলেই, নাট্যকারের বুঝেছিলেন-_যে স্থর 
জাতির মর্মবীণায় বাজে, তাঁরই সঙ্গে নাটকের স্থর বেঁধে নিতে না পারলে 
নাটক রচনায় নাট্যকারের যে জাতীয় দায়িত্ব আছে তা পালন করা যাবে 
না। তাই তার আপন কালের ম্বজাত্তির মানস-গুক্রিয়াকে নাটকে অত্যস্ত 
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সার্থকতার সঙ্গে ধরে রেখেছেন । শ্রধুমাত্র হ্বা্দেশিক ভাবাদর্শ গুচার নয়, 
স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে দেশবাসীর মত ও পথ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে 
অনেক মূল্যবান নির্দেশও তাঁরা দিতেন | নাটক ও নাট]শাল1! পরিনির্মাণের 
বতীগণ সথকে সাধনায় পরিণত করেছিলেন । শুধু উদার মানবহিতবাদী 
ধর্মনৈতিক কথা থা অতীতের মহান্‌ ইত্তিহ ও গৌরব-কাহিনী নয়, 
দেশখাসীর দীঘকালের নানা কুসংস্কার, জী রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারে 
গভীর মমত্ববোধ এবং বিদেশী শাসকের প্রতি দাপ-স্লভ আমন্গত্য ও 
চাটুকারিতা--সমস্ত কিছুকে কখনো তীব্রভাবে কখনো রঙ্গ-রসে আক্রমণ 
করে তারা দেশবাপীকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন । বিদেশী শাসন- 
পাবস্থায় দেশের গলিত রূপটি নাটাকাররাই প্রথম সার্থকতার সঙ্গে দেশবাসীর 
সামনে তুলে ধরেন । শুধু খাবে্দন নিপ্দেন নয়, প্রযোজনবোধে শাঁসক- 
গোষ্ঠীর বিরদ্ধে অগ্্রধারণণ্ড প্রয়োজন, বাঙ্গলার নাটক ও নাট্যশীলা দ্বিধাহীন- 
ভাবে দেশবাসীকে এ কথা ধলেছে। নাটাকারের] সুগভীর সামাজিক 
অভিজ্ঞতা ৪ সবব্যাপী সহানুভূতির ভ।লতে, বিদেশী শাসনের নিধাতীত 
মানবাত্মার ক্রন্দন ও বাথাভরা দীর্ঘশ্বাস নাটকের মধ্যে প্রাণম্পশী করে 
ভুলেছিলেন বলেই গ্রাম ও নগর-জীবন এক সাংস্কৃতিক বন্ধনে বাধা পড়ে। 
জাত্তি ৪ বর্ণের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ঘচিয়ে দেশবাপীর সকল সুরে মানসিক 
ঈক্যগঠন, নাটক-রচয়িতা ও নাট্যশালার পাত্র-পাত্রীদের সবচেয়ে বড় 
মবদান । তাদের 'নেশন” তত্বের ঝড় পরিচয় এটাই । আর এরই ফলে 
নাটক ও নাটাশালা হয়ে ওঠে ন্যাশনাল? | ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্ে বাঙ্গলাদেশে 
যে “জাতীয় রঙ্গমঞ্চ (ন্যাশনাল থিয়েটার ) শ্বাপিত হয়েছিল, তার গৌরব 
€ গুরুত্ব এই চিন্তাদর্শে ই নিহিত ছিল । 

নাটক ও নাট্যশালায় দেশপ্রেম ও ন্বাধিকীর অজনের যে স্ু-উচ্চ তুফান 
উঠেছিল তাঁতে ইংরেজ সরকার গ্রমাদ গুণেছিলেন। ইত্তিহাসের গতি 
সম্পর্কে অতিসচেতন ইংরেজ বুঝতে পেরেছিল যে, নাট্যকারেরা যখন 
শ্বাদেশিক হিতাঁদর্শে ব্রতী হয়ে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন ও 
ক্রমাগত অভিনয় সাফল্যের মধ্যে সেই আদশের ভ্রুত বিস্তার ঘটছে; তখন 
দেশবাসীর বন্ধনমুক্তি হতে আর বেশি দেরি নেই। তাই তারা অত্যন্ত 
ক্ষিপ্রগতিতে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন; বিঁধবদ্ধ করে দেশের জাগরণী চিন্তা ও 
তার প্রসারকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয়তা - 


৩৩০ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাব 


বোধ ও স্বাধিকার-আন্দোলন এতে ক্ষু্ন হয়নি বরং আরও তীব্র একমুখীনতা। 
অর্জন করেছিল। 

বক্ষামান আলোচনাটি বিবৃতিযূলক। তাই ইতিহাসের প্রামাণ্য 
উপাদানের সাহাধ্যেই বাঙ্গালী-মানসের গতিপ্রকৃতি, আন্দোলন পরিচাঁলন। 
ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কাহিনীটি উদ্ধার করতে হবে। 

১৮৭৫ গ্রীষ্টাবে “প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌” ভারত পর্যটনে আসেন । স্বাদেশিক 
বাঙ্গালীরা রাজপুরুষের এই আগমনকে খুব একট] গ্রীতির চোখে দেখেননি । 
বিশেষভাবে রাজ-অভার্থনার জন্য ইংরেজ সরকার অর্থসংগ্রহে যে নিয়মনীতি 
প্রয়োগ করেছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে তা আতঙ্কের কারণ হয়ে 
দাড়ায়। সমকালীন বাঙ্গালীর প্রতিবাদ ছন্মনামের আবরণে প্রকাশিত 
হয়েছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়। 
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০০1) 0০৬০2: 8100 510015106100152175% 208 ৪0০1000% 
000002 01060952165 00 006 ০010৮৪15 7 00০ 10001061025 51815 
০0 0019 1170 আ1]] 00002 56017 €0008]) 00 00806 2705 £1580 
10001255100 2150 আ1] 5001 1906 010 1015 109617001% 910)008 (106 
০:০৫ 0£ 0106 05050 016851016 821)0 09200611176 “70009910859 00080 
ঘ1]1 10০ 20120260101 1310), (35 8. 1801৮6, অমুত বাজার পাজ্কা 
নই সেপ্টেম্বর, ১৮৭ ) 

অর্থ-সংগ্রহ ব্যাপারে শোষণ ও নির্যাতনের বিপক্ষে নান] প্রতিবাদ দিকে 
দিকে উঠতে থাকে । অমৃত বাজার পত্রিকা দুবার বিদ্ূপ মন্তব্য করেছিলেন । 
প্রথমবারে লেখ! হয় (অস্ত বাঁজার পত্রিকা ৪ঠ। ভাদ্র ১২৮২ বঙ্গাব।)-- 

“আমাদের দেশে অনেকে বুধরাজের অভ্যর্থনার্থ বিস্তর টাদ। দিতেছেন 
কিন্ত একদল ইংরেজের কিব্ূপ রাজভক্তি তাহা! এই ঘটনার দ্বার। প্রকাশিত 
হইবে । ইংলণ্ডের মধ্যে ব্রাডল সাহেব একজন প্রসিদ্ধ লোক । ইনি যদিও 
নাস্তিক কিন্তু ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী । সম্প্রতি একটি সভ1 করিয়া তিনি 
বৃতা করেন যে যুবরাজ ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদের সহিত শিকার ও 
অন্যান্ত আমোদ করিতে যাইতেছেন, অতএব তাহাকে আমাদের একপয়সা 
দেওয়া কর্তব্য নয়, যদি এদেশে এমন কথা কেহ বলে তাহ হইলে 
গবর্ণমেন্ট তদ্দণ্ডে তাহাকে রাজবিদ্রোহী বলিরা ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ 
করেন ।” 

দ্বিতীয়ধারে লেখা হয় (অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮ই ভাত্র। ১২৮২ 
বঙ্গাব। )-- 

“যুবরাজ এখানে আগমন করিতেছেন এবং এই উপলক্ষ্যে আমাদের 
অন্যন এককোটি টাক বায় হইবে। ভারতবর্ষে যে সমুদয় স্বাধীন রাজা, 
সর্দার প্রতৃতি আছেন, ইহারা এই উপলক্ষ্যে অন্যন ৫* লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিবেন। এবং অন্তান্ত স্বানেও ৫* লক্ষ টাকার কম ব্যয হইবে না এবং 
'জগদীশ্বর না করেন যদি যুবরাজ আমাদের মনের আশা পূর্ণ না করেন তাহ। 
হইলে আমরা এই কোটি টাকার দ্বারা বাজি, বাজনা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি 
করিয়া কেধল আমাদের দুঃখের সাগর উত্তোলন করিব। আমরা ইচ্ছা 
করিলে এই অর্থ দ্বারা দুঃখের সাগর উত্তোলন ন। করিয়া সখের সাগরে 
ভাসমান হংতে পারি । আমরা যদি এই অর্থের দ্বারা দেশে ধন বৃদ্ধির যু 
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করি তাহা হইলে ২* বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে এত ধন হইতে পারে 
যে আমরা সমাজে উংরাজদিগের ন্যায় প্রবল হইয়া উঠ্িব।” 

জাতীয় ছিতবাদী বঙ্গবাপীগণ দেশের ঘোর অর্থ নৈতিক দুরবস্থার দিনে, 
রাজপুত্রের মামোদ-প্রমোদ ও শ্ফুত্তির উদ্দেশ্টে কোনো অর্থ ব্যয় করতে রাজি 
ছিল না। কিন্তু অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর অর্থসংগ্রহী অভিযান তাদের বিরূপ 
করে তোলে । আর এই বিরূপত্া চরমে পৌছায় যখন একজন শিক্ষিত 
বাঙ্গালী, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় পুরনারীদের সঙ্গে নিয়ে “প্রিন্স অব. 
ওয়েলস্*কে হিন্দুপ্রথামত বরণ করেন ও ঘরের মধ্যে নিয়ে আপ্যায়িত করেন । 
পমসামধিক কালে ঘটনাটি বাঞ্গলা দেশের হিন্দু-সমাজে এক বিরাট চাঞ্চল্য 
স্্টি করেছিল । সমস্ত হিন্দ-সম্প্রদায় বিষয়টিকে জাতীয় অমর্ধাদা হিসাবে 
গ্রহণ করে ও তীর সমালোচনায় মুখর হয়। “হিন্দু পেট্রিয়টে অত্যন্ত চ£খের 
সঙ্ষে লেখা, (৫ই জানুয়ারী. ১৮৭৮) 

“1086 01050900178] 15611051890 06217 000885290৪০ 002 
01102 6০091000210 101 1015 10070001-% 

তবে “'অমৃতবাজার পত্রিকা"র স্তর ছিল খুব কডা ও ভীষণ আক্রমণাত্মক । 
চারা লেখেন ( অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩ শে পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ ) 

“হিন্দু সমাজ সকল নিষ্পীভনই সন্থ করিতে পারে, কিন্তু হিন্ু পরিবারের 
উপর কোনরূপ আঘাত হইলে উহা সহা করিতে পারে না। আমরা 
সর্ধবন্বচাত হইয়াছি.....*নাগাজাতির যে স্বাধীনতা রত্ব আছে আমাদের 
তাহাঁও নাই । ভিল জাতির একটি স্থান আছে যাহা তাহারা নিজম্ব 
স্বত্ব বলিতে পারে । আমাদের নিজের বলিবার একবিন্দু ভূমি নাই। 
অসভ্য কোন ২ জাতির স্বাবলম্বন আছে, আমরা সকল বিষয়েই অপরের 
কপাধীন | আমাদের ধন নাই, শক্তি নাই, অভিমান নাই, আত্মগৌরব নাই, 
অহংকার নাই, আমরা সমুদায় হারাইয়াছি। আমাদের থাকিবার মধ্যে 
হিন্দুপরিবার আছে, আমাদের গৌরবস্থান 'এই পরিবার । এই পরিবারে 
বাহাতে কলঙ্ক হয়, এন্ধপকার্ধা যিনি করেন তিনি হিন্দুজাতির পরম শত্রু, 
হিন্দু-পমাজের কলঙ্ক । তিনি যেকি তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না, 
বাঙ্গালাভাষায় এইরূপ কোন কথা নাই যাহা দ্বারা তাহ] প্রকাশ করা যায়। 
'অনযারেবল জগদানন্দের যেরূপ বিছ্যাবৃদ্ধি তাহাতে তাহার বিষ্তর সম্মান 
হইয়াছে । তীভাঁর এশ্বধ্যও বিস্তর হইযাছে, তবে কেন তিনি এপ কার্ধ্যে 
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প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দুজাতির কলঙ্ক করিলেন, হিন্দুমাত্রের মনে মর্মান্তিক 
বেদনা দিলেন। তিনি তাহার পরিবার রাজদ্বারে উপস্থিত করুন অথবা 
রাজপুত্রকে তাহার পরিবারের মধো লইয়! যাঁন. তাহাতে সাধারণের 
কথা কহিবার কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু তিনি আপনার পরিবার হিন্দু 
পরিবার পরিচয় দিয়া উহার মধ্যে যুখরাজকে যখন প্রবেশ করিতে 
দিয়াছেন তখন তিনি এরূপ কার্য করিয়াছেন যাহাতে হিন্দু পরিবার 
মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা জানি না আমাদের হিন্দু সমাজে 
এখন কতটুকু জীখনীশক্তি আছে। কিন্তু যদি হিন্দুমাজ প্ররুত 
জীবিত থাকেন এবং হিন্দু পরিবারের প্রতি আমাদের এখন বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা 
থাকে তবে সকলের প্রকাশ্ঠরূপে বলা উচিত যে জগদানন্দবাবু ঘে কার্য 
করিয়াছেন উহা হিন্দুজাতির অনুমোদনীয় নহে । আমাদের বিবেচনায় 
তিনি যে গহিত কাধা করিয়াছেন তাহাতে যদি হিন্দুপখাজ বলেন যে, তুমি 
ছিন্দুসমাজ হইতে স্থগিত হইলে, যে কুলক্*মিনীর। যুনরাজের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন তাহাদের ম্বামীগণ ঘি তাহাদিগকে বলেন যে-তোমাদিগকে 
আমর] আর গুহে লইতে পারি না তাহা হইলে হিন্দু সমাজ কি 
কাঁমিনীগণের স্বামীদের প্রতি কেহ কোন দোষারোপ করিতে পারেন না। 
আমরা জানি না জগদানন্দবাবুর হিন্দুমষাজে কি পদ, ঘিনি যে সমাজভুক্ত 
মে সমাজের আচার-ব্যবহার কিরূপ, কিন্তু যাহার গমাজ আছে তিনি 
যে এরূপ কার্ধা করিতে সাহসী হইবেন আমরা উহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। 
যুবরাজ আমাদের শিরোধারধ্য, তাহাকে আমরা ধন, প্রাণ সর্বস্ব দিয়! 
অর্চনা! করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুজাতির নিকট পরিবারের তুল্য কিছুই নহে । 
রাজার নিমিত্ত প্রণ পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে, পরিবারের গৌরব রক্ষ। 
করিতে হিন্দুরা অনেক সময় রাজার বিরুদ্ধে খড়গ ধারণ করিয়াছেন । 
জগদানন্দবাবুর মনে এক্সপ কথা একবারও উদয় হইল না যে তিনি 
যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিবারের মধ্যে লইয়া গেলে তিনি শুদ্ধ 
হিন্দসমাজের নিকট হান্তাম্পিদ ও দ্বণেয় হইবেন না, রাজপুরুষেরাও তাহাকে 
ঘ্বণা করিবেন ৷ যুবরাজের যদি হিন্দুপরিবার দেখিবার বাপনা থাকিত, 
তাহ] হইলে তিনি তাঁর রাণীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তিনি রাণীকে 
না আনিয়। হিন্দুপরিধার দেখিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছেন । তাহারা 
জানেন যে রাজভক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পরিবারের মধ্যে রাজাকে 


৩৩৪ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


লইয়া যাওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। হিন্দু মহিলাগণের পরণ-পরিচ্ছদ, 
রূপ-লাবণ্য দেখাইবার আরও তো অনেক উপায় ছিল? জগদানন্দবাবু 
কেন অবিবাহিতা কতকগুলি বালিকা যুবরাজের নিকট লইয়া গেলেন না ?... 
জগদানন্ববাবু তাহার এই কার্ধাটি দ্বারা ইহাঁও পরিচয় দিলেন যে হিন্দুজাতি 
কতদূর সম্ভব অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং যে জাতি আত্মমর্ধ্যাদা, অভিমান 
সামান্য লাভের নিমিত্ত অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার আর 
উদ্ধারের উপায় নাই। তাহার এই কার্ধ্যটি দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। 
আমর! এতদিন পরে জানিলাম যে আমাদের চরম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । 
যেহিন্দু পরিবারের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রবেশ করিতে পারে না, 
লেখানে রাজা তাহাতে আনার বিদেশীয় ও বিধন্মী রাজার প্রবেশ, ইহা 
শুনিলেই হিন্দুমাত্রেই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবেন, লজ্জায় ও ঘ্বণায় অধোবদন 
করিবেন । পরিবার মধ্যে রাজাকে প্রবেশ করিতে দিয়া রাজভক্তি দেখান 
এবপ প্রবৃত্তি জগদানন্দবাবুর কিরূপে হইল তাহা আমরা জানি না।” 
স্বদেশপ্রেমিক মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে 

আক্রমণ করে একটি তীব্র শ্নেষাত্মক কবিতা লিখেছিলেন, কবিতাটির নাষ 
ছিল-_'বাজিমাৎ | জনসাধারণের কাছে কবিতাটি প্রচভাবে অভিনন্দিত 
হয়েছিল । আলোচনার প্রয়োজনে কবিতাটি উদ্ধৃত কর হল-- 

“বেচে থাকো মুখুর্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে । 

তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে ।' 

“ফিক্র' দানে, এক তড়াতে, কলে বাজি মাৎ। 

মাছ, কাতুরে ভেকো হলো” কেয়াবাণ কেয়াবাছ ॥ 


সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায় ! 

দেখালে অদ্ভুত কীত্তি বকুলতলায় ! 

পুণ্যদিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে । 

পর্দা খুলে কুলবাল। সম্তাষে ইংরাজে ॥ 
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা ? 
মুখূর্ধোর কারচুপিতে মুখ হৈল ভোতা | 
হরেন্দ্র নগেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি, 

ঠকায়ে বাকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি ॥ 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৩৫ 


ধন্য মুখুধ্যের বেটা বলিহারি যাই ! 

সস্ত। দরে মস্ত মজ। কিনে নিলে ভাই! 

ও যত্তীন্দ্র কষ্দাস । একবার দেখ চেয়ে 

লকুলত্তলার পথের ধারে কত শত মেয়ে-_ 

কালো, ফিকে, গৌর, সোনা হাতে গুয়া পান, 
কূপের ডালি খুলে বলি পেতেছে দোকান ॥ 

আসবে রাজা রাঁজপারিষদ, লাট সাহেবের মেয়ে-- 
মার্বেল মার। গিল্টি হলে, একবার দেখ চেয়ে ॥ 
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন । 

লিষুপুরে মিন্সের দেখ বডে টেপার গুণ ॥ 

ছি। রাজেন্দ্র! কাল কাটালে পুথি ঘেটে ঘেটে । 
শেষে আইনপেসার পেক্কারিতে যাঁন্টা গেল ঘেটে ॥ 
ধন্য হে মুখুষ্যে ভায়া বলিহারি বাই । 

বড় সাপ্টা দরে সাৎ করিলে খেতাব “সি, এস্‌, আই ॥, 
হেদে ও সহরবাসি আর কি হাঁসি হাসবি রেডে! বলে? 
দেখ না চেয়ে বকুলতলায় দাড়িয়ে রাণীর ছেলে ॥ 
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদ মোসাহেব-_ 
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বার্‌ুটেল নায়েব ॥ 

আর কেন লো ঘোমট! খোল, কবির কথা রাখো । 
“লাইট” পেয়ে “রাইট” হয়ে, পার হও লো সাঁকো! ॥ 
ভয় কি ভাতে লজ্জ। কি ভায় কাল ব্দনখানি । 
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃুপমণি ॥ 

কব্জা তুলে দেখবে বাজু, দেখবে কানের ছুল, 

দেখবে কণ্তি, কঠহার পিঠের ঝাপাফুল ॥ 

আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণচাপ-_ 

শিবের বিয়ে নয় লে! ইহা ধরবে নাকে সাপ ॥ 
এগিয়ে এসো বড় ঠাকৃরুণ, সাত পোয়াতির মা । 
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও রি জান না? 
সোনার থালে হীরের মাল। তাতে ঢাকাই ধুতি, 
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননে। পুতি ॥ 


৩৩৬ 


বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকভার প্রভাব 


বাহব। বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে, 
রাজ,.পুজাটি কলে ভাল, ফুলের মাল! নিয়ে! 

কোন্‌ শাস্ত্রে লেখে বল বাম্নের মেয়ে হয়ে । 
রাজার ছেলের পা পুজিবে ফুলের লাজি লয়ে ॥ 
এখন-_দাড়াও সরে বুড় দিদি, হাসিল্‌ হলো! কাজ-__ 
দেখ বো আমি ভাল করে আর এয়োদের সাজ ॥ 
আষ না লো সব, একে একে, গোলাপী কাঞ্চন । 
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকাণলি কেমন ॥ 

5য করো না একল। আমি দেখতে নাহি চাই । 
রাজার ছেলে আধডাঁলেতে উকি মারুবে। ভাই ॥ 
আমি-ম্বদেশবাপী আমার দেখে লজ্জা হতে পারে । 
বিদেশবাপী রাজার ছেলে লজ্জা! কি লে তারে? 
বলতে কথা বাছা বাছ। কদম ফুলের স্বাড়। 

ঘেলে আপি রাজকুমারে, ভাঙ্গলো কবির ঘাড় ॥ 
হীরের লস, সোনার কলপ, হাত ঝুম্কার বোল । 
ভলু হুলু উলুর ধ্বনি, শ(কের গুগোল, 

বারাণপীর খস্খসানি, উঠলে। মহা ধুমেও 
মার্বেলেতে মলের ঠমক্‌ বাজলো! কমে কমে ॥ 
কবি হল হতন্ডোশ। হি'ছুর পর্দা ফাক। 

পালিয়ে যেতে পথ পাষ না ঘোরে কলুর চাক ॥ 
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড পুণ্য দিন । 
বাঙ্গালী-কুলকামিনী হইল স্বাধীন ॥ 


সে নিশিতে কি সহরে কিবা পলীগ্রামে । 
নিদ্রা নাহি যায় কেহ স্থখের আরামে ॥ 
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাকাটি | 
সারা নিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি ॥ 
কহে কোন রাজনারী বিনাষে বিনায়ে ॥ 
শস্বনগ্রহের পাশে পতিকে শুনায়ে £ 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৩৭ 


খালি সাটিনের সাজ, ফেটিন্‌ হাকান। 

কেবল সেলাম্বাজি, লেবিতে বেড়ান ॥ 
দিনরাত ঘুরে ঘুরে মরেন কেবল ॥ 

ঘোড় দৌড়ে, টাউন্‌ হলে, মূড়িয়া মকৃবল | 
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেস খোসামুদি । 
তাতেও গলদ্‌ এত--কি কব লো দিদি ॥ 
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি। 

টাদ] দিতে টাদি ফাটে মানের গুড়ে বালি ॥, 
শুনিয়া নারীর কথ! মনে অভিমান । 

কর্তাটি জানালা খুলে ্সিপ্ধ বাস খান ॥ 


অন্য কোন অট্রালিকা ভিতরে আবার । 

পতি পাশে কোন রাম করে” ঝঙ্কার ॥ 

'পর্বট কি, শুনেছ তো লজ্জ। নাই মুখে । 
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে স্থখে ॥ 
রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদমাখা হাত। 
সাতপুরুষে সভ্য যোর। হলেম গুদমজাৎ্ | 
পড়তে পারি, বলতে পারি, ইংরাজী ভাষায়। 
পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায় ॥ 

“এন্‌ লাইটেন; সবার আগে, কর্তী বিলেত যান । 
তোমার গুণে গুণমণি হারালে সে মান ॥ 
পায়ে বুট, জোব্ব! গায়ে, গলায় সোনার চেন। 
তক্মাওয়ালা আড়দালিতে হয় ন। শুধু 'ফেম? ॥ 
বাপ পিতামোর নামে খালি হয় নাকো রাজভেট 
“টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট চাই রেট ॥, 

ধিক তোমারে ধিক সে তোমার হিরান্ডরি বুক। 
এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগিয়ে দিলে হুকৃ ॥ 
খোট] খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়। 

এইরূপ গঞ্জনায় সার| নিশি যায় ॥ 


১৬ 


২১৩৮ 


বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


বলে কোন ধনাট্যের অভিমানী নারী 

“বড় নাম, বড় জাক, বোঝা গেছে জারি | 

দূর করে টেনে ফেল--টাকা দিও শয়ে। 

এ হিড়িকে দাড়ালে না একট? কিছু হয়ে ॥ 

বাধা রোসনাই আলো! সব কি গেল ফেঁসে । 
রায় বাহাছুর নাঁমটাও ছি না পাইলে শেষে ॥ 
স্যোগ বুঝে হুজজগুকে বামুন নাম কলে জারি । 
তোমার কেবল আতস বাজি, মন্দ তুমি ভারি ॥” 


জজের গৃহিণী কন 'ভ্যালা জজিয়তি । 

নামে শুধু অনারেবল্‌, পদ বিলায়তি ? 

ছোট লাটে আজ্ঞাকারী তোম] হতে দেখি 
লক্ষগুণ বড় লোক, বল দেখি একি? 

কুঠি নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়-_ 
তোমার কোটের উকিল তোমাকে হারায় ! 

ছি ছি, ছি ছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি । 

শুদু খালি মার্কামারা পেয়াদার “লিবকি+ 
ভাঁবতেম বুঝি কেট বেষ্ট তুমি এক জন-_ 
জরাসন্ধ রাজা কিন্বা লঙ্কার রাবণ 

ও মা ও মা পড়া ভাগ্যি, উকিলের ওুচা । 

হুড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোচা ॥: 
বলে-ঠোন্ক] মেরে জজমহিল। বারাগায় যান । 
মিত্র ভায়ার রাজ শেষ ভাঙ্গতে তার মান ॥ 


পোন?, পু*টি, খয়র1, চেল] গিক্সি আর যত । 
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত॥ 
কেহ বলে আমার কর্তাটি সে মুত্হুদ্দি। 
ফ্যাটা বেঁধে যান খালি এই বিছ্যা বুদ্ধি ॥ 
বাপের কামাঁনে টাক বিলাতি চাটকে | 
দিয়া নিজে জজ হয়ে ঢোকেন ফাটকে॥ 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৩৯ 


তাঁর টাকা তাঁর কড়ি তারি লোক জন। 
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন | 
শেষে যবে “হোমে” যায় ছু বছর পরে । 
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে ॥ 
এই তো বল্লেম তার বিদ্যার ওজন । 
তা হ'তে আমার আর কি হইবে বোন" 
বলে দালালের মাগ, দালালি ব্যাপারে । 
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে ॥ 
'পেটেতে কড়িটি ভোর কাল আঁচড় নাই । 
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বল ভাই 1 
কাগজের এডিটরি করে মরে যার] 
তাহাদের কামিনীরা কেদে কেদে সার। ॥ 
রাত্রি দিন এত খাটে হস লো শ্যাঙাৎ । 
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় ন। সাক্ষাঙ্থ ॥ 
এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে। 
তবু পদ নাহ পায় অভাগীর পাপে ॥ 
কবি বলে কামিনীরা কষ্চনাম কর । 
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর 
ডিপুটার ভার্ধ্যা কন্‌ আমাদের তিনি । 
চৌকিদারী কাজে পটু, মফম্থলে “গিনি” ॥ 
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার । 
বল্‌্বো কি লো ওলে। দিদি অদৃষ্ট আমার-- 
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি । 
সাত শ টাক] মাইনে হলে হদ্দ ঠাকুরালি ॥ 
মদ্দ বড় তবু এতে চোক্রাঙ্গানি কত ।-- 
ঘুটের টিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্বত ॥ 
হোতাম যগ্যপি কোন উকিলের মাগ, ! 
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ ॥ 
সে রমণী বলে 'বোন” এপিট ওপিট। 
একি ছাচে ঢাল! ছুই সমান টিকিট ॥ 


বাক্রল] নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


যে টাকাটি মাসে মাপে করে উপাজ্জন । 

চৌন্দ ভূতে পড়ে করে অর্ধেক ভোজন ॥ 
কপালে প্রত্যহ ঝাঁট! এজলাসে এজলাসে । 
তিন তেরোটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে ॥" 
বেশ্ঠার বেহনদ্দ পেশা কথা বেছে খায় । 

পদের আবার মান সন্ত্রম কোথায় ॥ 

আমি উকিলের মাগ. কথা শোন বোন্‌॥ 
মুখুয্যের সঙ্গে কার করো না ওজন ॥ 

বটে বোন্‌ বটে বটে মানি তোর কথ] । 

বলে ধীরে ধীরে এক নারী আসে সেথা ॥ 
আমার কর্তীটি দেখ সরকারি উকিল । 
মুখুষ্যের “সিনিয়র” উকিল সিবিল ॥ 

বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে । 
ছোট বড় কম্ম কাজ অনেক করেছে ॥ 

পাকা হিন্দু প্রতিদিন ছুর্গানাম করে । 

তবুও রাণীর ছেলে ঢুকলো না লো ঘরে ।' 
ডাক্তারের নারী কহে ভারি ত মদ্দানি। 
নাড়ী টিপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি ॥ 
পারেন কেবল পাঁড়ায় পাড়ায় পিটিতে ধন্বল,, 
মরণকালে শরণ “চিবর” “পার্টিজ” সম্বল ॥ 
মরেন ঘুরে পথে পথে রোদে ধুকে ধুকে 1 
ধরে শুতে এলে এবার খেঙ্গর। দেব ঠুকে ॥ 
কেরাণীর নারী যত পাদাঁড়ে ফোপায়। 
মাষ্টারের “মিসট্রেপরা” গোসাঘরে বায় ॥ 
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়। 

অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায় ॥ 

কাস্তা আসি হাশ্তমুখে বলে কই দেখি । 

কি পাইলে কাব্য লিখে, সোনা কিন্ব! মেকি ॥ 
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারারাতি । 

কালি ফেলে কাগজ ছিড়ে, পুড়িয়ে মোষের বাতি ॥, 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ৬৪১ 


শয়নে সোয়াস্তি নাই, বিরাম নিদ্রায় । 
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাজি বয়ে যায়। 
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা । 
বুলু রিবন, চাকি চাকতি, কিম্বা জরির খোপা ॥ 
কবি কবে পায় কিবা, কি দেখাবে ধনি ?-- 
ন। বলিতে রাঙ্গ1 ঠোঁট ফুলায়ে তখনি ॥ 
ধা দিয়ে গরবিণী গর্গরিয়ে যায়। 
ধ্লাপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফ্যাল চায় ৮ 
জনমানসের এই বিপুল প্রতিক্রিয়া নাট্যালয়কে স্পর্শ করল । নাট্যকারেরা 
জনচিত্তের উত্তাল জলধি-তরঙ্গকে নাটকের বিষয়বস্তু করে নিলেন। লেখা 
ভল “গজদানন্দ প্রহসন” । অভিনীত হল “৫গ্রট ন্যাশনাল থিয়েটারে? | 
এ প্রহ্নখানি কে রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে 
গানগুলি ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা । বইটির কোনো মুদ্রণ সংস্করণ 
পাওয়া যায়নি । সব গানগুলিও বর্তম',ন দুর্লভ। দু-একটি যা জনশ্রতিতে 
ছিল তা হচ্ছে এই রকষ-_ 
“গলে! ঘুরতে পারিনে আর ধরে গিয়েছে পা 
কেন গায়ে পড়িস্‌ চলে ওলো৷ সরে য। 
হাতে নিয়ে ঝাড়ি, চলতে কি পারি 
একটু থেমে চল্‌ ওলো! ঘেমে গিয়েছে গা ।” 
এ গানটি হত কোরাসে। আর একটি গান অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি 
'গাইতেন-_ 
“আম পিসী থাকতে ভাবনা কিরে বোক1 ছেলে 
অনেক স্থুকৃতির ফলে 
আমার মতন পিসী মেলে ।” 
আর একটি গান গাইতেন বেলবাবু। দৃগটি ছিল হাইকোর্টের সম্মুখ. 
“( ওরে ) জজ হতে চাও গজ গিরিধন”_- ইত্যাদি 
এই গ্রহসনাভিনয়ে নট নগেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হতেন 'যুববাজ+ এবং 
মহেন্ত্র বন্ছু সাঁজতেন “জগদানন্দ বাবু, ৷ যুবরাজকে দিশ্লীশ্বর আওরঙ্গজীবের 
পুত্র ও জগদানন্দকে হনুমান বলে চিত্রিত করা হয়। 
১৮৭৬ গ্রীষ্টাবধের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী 'সরোজিনী” নাটকের সঙ্গে গজদানন্ছ 


৩৪২ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


প্রহসন” অভিনীত হলে জগদানন্দবাবুর উদ্দেশ্যে জাতির ব্যবিদ্রপ ও হ্েষ। 
ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার আকাশ-বাতাসকে মাতিয়ে 
তুলল। জগদানন্দবাবু নিজেও পরিত্রাহি রব ছাড়লেন । এই সময়ে ব্রিটিশ 
সরকারও ভাবী সম্রাটের মহামান্য “হোষ্ট (চ305৮)-কে রক্ষা করতে হলেন 
বদ্ধপরিকর । দেশের লোকেরা বিদেশী রাজপুত্রকে কুলবধূ দিয়ে অভ্যর্থনা 
করার রীত্তিকে সহা করতে পারেনি । তাই তারা সমালোচনায় গুখর 
হয়েছিল। কিন্ত এর মাঝে সরকারী শাসকগোষ্ঠী ও স্তাবকেরা রাজদ্রোহের 
গন্ধ পেয়েছিলেন । তাই জগদানন্দ মুখোপাধযাফের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গবাণ 
আসলে ভাবী সম্রাটের বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হল। কিন্তু 
আইনত তা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল ন] বলে, সরকারী মুখপাত্রগণ বে-আইনী 
আইন বিধিবদ্ধ করে নাট)শাল1 ও নাটকের কঠরোধ করতে তৎপর হন। 
বড়লাট নর্থক্রক, অডিষ্থ|দ্দ, পাস করে 'গজদানন্দ গ্রহসন'১ বন্ধ করে দিলেন । 
অশ্লীলতার অভিযোগে এই সময় উপেক্জরনাথ দাসের “স্থরেন্্-বিনোদিনী: 
নাটকও বাজেয়াপ্ত হয় এবং নাট্যশালার ব্যবস্থীপকের! রাজরোষে বন্দী 
হন।২ ইংরেজদের চগুশাঁসন-নীতির ধিরুছে বাঙ্গালীর বিছেষ এতই প্রবল 
হয় যে তারা প্রকাশ্তভাবে ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় ব্রতী হয় 
(001105 0£ 016 8৪150 91)669)1৩ সংবাদপত্রেও নান। প্রতিবাদ শুরু 
হয়। “অনিন্তান্স পাস করার পেছনে যুক্তি দেওয়া হল-_অশ্লীলততার হাত 


(১ “২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬, হনুমান চরিত" বিজ্ঞাপন দিয়। প্রহ্সনটির পুনরাভিনয় হুয়”-- 
ভারতায় রঙ্গমঞ্চ $ হেমেজ্রনাথ দাপগুপ্ত। পৃ. ৮১। 
২. "ছুরেন্্-বিনোদিনী' নাটকের (৩৪ গর্ভীঙ্ক ) দৃগ্তটি অঙ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। 
পুলিশ রিপোর্ট করে যে, সম্প্রদায় দেখাইতে চাঁয় যে ম্যাজিষ্রেটের পাশবিক অত্যাচারের ফলেই 
বালিকার সর্ধ্বনশ হইয়াছে, আর এই ঘটনায় তাহার বিবাহ হইবে না প্রমাণ করিতে চায়। এই' 
অভিনয়ের পরেই থিয়েটার কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 81 মার্চ তারিখে 
“সত কি কলঙ্কিনী” অহিনীত হইতেছিল পুলিশ আসিয়া উপেক্নাথ দাস (ডিরেকটার ), 
অমৃত বহু-ম্াানেজার, ভুবনমোহন নিয়োগী-শ্ববাধিকারী, মহেক্্র বন্থ, মতি হর, অযৃতলাল 
মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাঁস-_-অভিনেতা, রামতারণ সাল্মাল_-সংীত 
শিক্ষক প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে ।” ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ £ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃ. ৮* | 

৩ "পুলিশ হুপারিটেঙেন্ট ল্যাম্ব সাহেব ও কমিশনার সাহেব ্টয়্ার্ট হগকে বিজ্রপ 
করিয়! গজদানন্দ একটু রূপাপ্তরিত হইয়! [১০11০ ০: [718 23১0 ৪09০2 নামে অভিনীত হয়: 
(১৮৭ ্ীষ্ান্ঘ ১ল] মার্চ )*- ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ ২ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; পৃ. ৯১। 
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থেকে সামাজিক ক্ষয়-ক্ষতি ও নাটক এবং নাট্যশালার মর্ধাদ1 ও মান রক্ষার 
চেষ্টা। আর সাহিত্যের শ্লীলত1 ও অশ্লীলতা বিচারের ভার দেওয়া হয়েছিল 
বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী পুলিশ কমিশনারকে । এঅডিন্যান্সের 
বিরোধিত1 করে অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছিল (অমৃত বাজার পত্রিক! 
৪ঠ1 চৈত্র--১২৮২ বঙ্গাব্ধ)-_ . 

“লর্ড নর্থক্রক একটি আইন করিতেছেন । তাহাতে গবর্ণমেপ্ট যদি মনে 
২ বুঝেন যে কোন নাটক অভিনয়ে কোনরূপ অশ্লীলতা, কি কাহার গ্লানি, 
কি বিদ্রোহন্থচক কোন কথা আছে তাহা হইলে ধিন। বিচারে ইচ্ছামাত্রে সে 
নাটক অভিনয় বন্ধ করিতে পারিবেন এবং যদি গবর্ণমেণ্ট অভিনয় বন্ধা করার 
আজ্ঞা প্রচার করা সত্বেও উহা অভিনীত হয় তাহা হইলে অভিনয়কারী- 
দিগকে গবর্ণষেণ্ট দণ্ড দিবেন। সকলে অবগত আছেন অশ্লীলতা, গ্লানি, 
কি বিদ্রোহিতা প্রচার করিতে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। গবর্ণমেণ্ট 
ইতিপুর্ব্বেযে আইন করিয়াছেন তাহাতে এ সমুদয় অপরাধের দণ্ড বিধান 
হইয়াছে, কিন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সন্তুষ্ট নন। গবর্ণমেণ্ট এ জমুদয় 
অপরাধের নিমিত্ত অপরাধীকে যথাযোগ্য বিচারপুর্বক শান্তি দিতে গ্রস্তত 
নন। গবর্ণমেণ্ট যদি মনে মনে অবগত হইলেন ষে নাটক অভিনয় দ্বার! 
উপরিউক্ত অপরাধত্রয়ের কোন এক অপরাধ হইতেছে তাহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ সে অভিনয় স্থগিত করিতে পারিবেন । যে দেশে নাটক কি 
নাটক অভিনয়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, সেখানে কঠোর শাসন দ্বার 
ইহার কোনক্প অপকার করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের দেশে এ 
উভয়েই এখন শৈশব অবস্থা । এখন এরূপ ন্বেচ্ছাচারা শাসনাধীন রক্ষিত 
হইলে নাটক ও নাটকাভিনয়ের সকল আশা অস্তহিত হইবে। নাটক 
অভিনয় দ্বারা দেশের মধ্যে অশ্লীলতা কি বিদ্রোহিত1 প্রচলিত হয় 
ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। ইহা নিবারণ করা গবর্ণমেষ্টের 
সর্বতোভাবে কর্তবাকশ্ম এবং এই নিমিত্ত গব্ণমেণ্ট দণ্ডবিধি আইন গ্রচলিত 
করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ কঠোর আইন দ্বারা এ সমুদয় শাসন করার 
আমরা কোন প্রয়োজন বোধ করি না। ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে 
না, প্রত্যুত বিস্তর অমঙ্গল ঘটিবে। সমাজ সংস্কার করার মত যতরূপ উপায় 
আছে, নাটকাভিনয় তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। এ উপায়ের 
যূলে আঘাত করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। বঙ্গবাসীর। দেশের মঙ্গলের 


৩৪৪ বাঙ্গল নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


নিমিত্ত যদি উচ্চ শিক্ষা সমর্থন কর যনে করেন, দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত 
যদি সশ্বাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন বোধ করেন তাহা হইলে নাটক 
অভিনয়ের স্বাধীনত1 সমর্থন কর! তাহাদের বর্তব্যকপ্ধ। আমরা এই নিষিত্ত 
বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, এ দেশবাসীদিগের সমবেত হইয়া লর্ড 
নর্থক্রকের আজ্ঞার প্রতি অচিরাৎ আপত্তি করা উচিত ।” 

কিন্তু বাঙ্গালীর এই আপত্তি টিকল না। দেশের মধ্যে প্রতিবাদের তুফান 
বইতে শুরু করল। দেশের বহু শিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তি অভিযুক্তদের 
পিছনে দাড়ালেন । হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক শ্টামাচরণ সরকার, 
“আর্ধদর্শন* সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যা ভূষণ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্রন্তায়রত্ু, কলিকাতা 
হাইকোর্টের দোভাষী মিঃ ওয়েন, আসামীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন । 
এডুকেশন গেজেট লিখল-_“বইটি রাজনৈতিক জ্ঞানের গুচারক 1, রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র, ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ছারকানাথ গাঙ্গুলী মত প্রকাশ করলেন যে 
নাটকটির উদ্দেশ্ঠ সমাজ সংস্কার করা । বইটি অশ্লীলতাদুষ্ট নয়। পলিটিক্যাল 
পাত্রী, রেভারেগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন (হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৮৭৬)-_ 

“6 858. 01] 10101) 10010290607 ৪ £0900 069] 0: 501185 
17) 60০ 20001 2100 1005176 10 00]5% 89 & 0001 1000 
1)25115 5261) 1055 1609152521080101) 017 01) 56852. [800 0001)0 
69 585, ] 13750 [00 026206620 81)5 08958£2, 1)601061 0050০210611) 
1961 01 1115615 €0 5055956 010502176 10683 €0 0102 169.0615 10011)0. 

1615 7500 2 10001 0080] 00010 £0001010061)0 01 006 
021059] 06 00958 280 51719, 00৮ 0086 15 91111 ০27 525 8681175 
1, 21)0 £100) 2. 00018100106 0৫6 ৮1০, ] ০০৩] 587 25 00301 
88811)50 50126 0: 096 79015 04 911 ৬৬৪16 9০966 1310096]1, 

102 5০212 1020 6210 010০ 7/18651505 0 210. 100210 8911810001)111 
27976812000 102 22) 10010620101) 01) 0106 506172 70606510 002 [07018106 
61001912100. 6102 10191) 10810 3 02]5 0106 1301788]1 200001 
10810659 0196 171] 2000611স 1000) 00 ঠে 20. 0020 106 010088156৪0 
58175 86911), 1016601176  001)) 05 ০1১08 8156 1০16৮০0ু 05 
0১6 811.” 

কিন্ত কোনে বিশ্লেষণেই কিছু হল না। বিচার শুরু হল। ইংরেজ 
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রাজত্বে আইন ও মানবতার নাষে প্রহসন আর একবার বাঙ্গালী লক্ষ্য 
করল। এই বিগার পুনরায় 'নীলদর্পণ” নাটক বিচারের প্রহসন দৃশ্টের 
অবতারণা করল। বিচারক মিঃ ডিকেন্স অশ্লীলতার অভিযোগে 
নাটকটিকে বাজেয়াপ্ত ও উদ্যোক্তাদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। মুখ্য 
আপামীদ্বয়, উপেন্্রনাথ ও অমুতলালকে একমাসের কারাবাসে দণ্ডিত 
করা হল। সমস্ত ব্যাপারটি পর্যালোচনা করে অযুতবাজার পত্রিকার 
ইংরেজি স্তস্তে এক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা বার হল। বাঙ্গালীর তেজন্ী 
মনোভাবের স্বাক্ষর এতে বজায় আছে। সমালোচনাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত 
কর] হল--.( অমৃতবাজার পত্রিক1 £ মার্চ ৯, ১৮৭৬) 

4,-0001106 11075060001 717. 205610901, 01017001)090 0০ 
185 (90120177 01010011)1 ) 00506156-.707056 ০8956 ৪5 ০01710০60 
55 71. [7595০601:7096163010) আ10 91000010060 03০ 9195 60 16 
003০6106, 90৮ 06 0০120০5০10৭. অ10655 %০ 7:05 6086 10 ৪5 
1506 50, [1)6 160699 101 06121)06 21০ 58101) 00610) 2.3 70215016 
11015251) 00817017 95৪19 008, 6106০ 91066599017 06 98109106 
(50116£5 2100 01 ০0৫ 0106 0:0100006305 11506116011 076 ০০020, 
1৮11. 0612 06961৬20195 1)0105 006 0096 0৫6 0152 01)161 [10610161001 


৪ অভিযোগগুলি ছিল এই রকম-- 

(ক) “উপেক্্নাঁথ দাস (পরিচালক ) ও অমৃতলাঁল বন ম্যানেজার ) ১৮৭৬ সালের ১লা 
মাচ গ্রকাগ্ভভাবে গ্রেট স্তাশন্ঠাল থিয়েটারে অশ্লীল নাটকের প্রযোজনা! করিয়াছেন। অন্যান্য 
আসামীর তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়। সহায়ত করিয়াছেন। এই নাটকের অভিনয়ে, শাড়ীর 
সম্ুখভাগ রত্তাক্ত এমনি একটি ঝলিকাকে একটি সাহেব কর্তৃক বহন করান হইয়াছে এবং 
প্রমাণ করান হইয়াছে থে বাঁলিকাটি সাহেব কর্তৃক ধষিত1 

খে) নট অমৃতলাল বন্থ জেল! ম্যাজিছ্রেট ম্যাক্রেগ্ডেলের ভূমিকায় নিম্নলিখিত 'অঙ্গীল মন্তব্য 
করিয়াছেন 

(১) "তোমার একটি সুন্দরী ভগ্নী আছে না? তাহাকে একদিন আমার শব্যায় পাঠাইয়া 
দ্বিও । আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে স্বীক'র আছি।” 

(২) “হুন্বরী, আর বিলম্ব করিতে পারি না। এখনও মিষ্ট কথায় বলিতেছি। প্রণয়দানে 
সম্মত হও, তাহ! না হইলে তোমার অনিচ্ছা। সত্তেও***” 

(৩) "হন্দরী, আমার আলিঙ্গনের ভিতর এসো, 'আমাকে ভর পাইতেছ কেন। আমি 
ব্যান্ও নহি, ভল্গুকও নহি, খুকরও নহি, আমি তোমার প্রেম আম্বাদদদ করিতে চাই ।” 

[7001670 56989 ( 0]. ]] ): বু, টস 10588009 5 00, 284-285, 


৩৪৬ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 
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কিন্ত ইংরেজ শ'সক বাঙ্গালীকে নতি স্বীকার করাতে পারলেন না? 
জাতিবৈর আরও অধিক হল, তীব্র এবং সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের কথা দেশের 
লোকেরা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন ৷ টাঁক1 সংগ্রহের জন্য অভিনীত, 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৪৭ 


হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী” নাটক । জনগণকে আবেদন জানিয়ে 
বল। হল ( ১১ই মার্চ, ১৮৭৬ )-- 

“80005 20 00001351006, 107 01 06৮61 13 610০. 
09016010105 00 1210 03.৮৫ 

এই আহ্বানে জনগণ সাড়! দিল। উঠল অনেক টাকা । হাইকোর্টের 
আপীলে নেতৃত্ব দিলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র- 
বন্দ্যোপাধ্যায় । এখানে শ্থরেন্দ্বিনোদিনী”কে অশ্লীল প্রমাণ করা সম্ভব 
হল না। পরস্ত প্রকাশ পেল যে, পুলিশ মিথ্যার মাশ্রয় নিয়ে “চার্জশীট” তৈরী 
করেছে । হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিদ্য় ফিয়ার ও মার্কবী, ২*শে 
মার্চ, ১৮৭৬, ঘোষণ করলেন যে পূর্বের দণ্ডাজ্ঞ। সম্পূর্ণ বেআইনী । উপেন্দ্রনাথ 
ও অমৃতলাঁল মুক্তি পেলেন সসম্মীনে । বাঙ্গালীর সঙ্ঘবদ্ধ জাঁতীয়চেতনার 
জয় ঘোষিত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার প্রমাদ 
গুণলেন । শাসকশ্রেণী মনে করলেন, প্রকাশ্য বিচারালয়ে মামল। তোলবার 
স্থযোগ নষ্ট না করলে নাট্যশাল1 ও নাটককে সহজে স্তব্ধ কর৷ যাবেনা । আর 
এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেন সেই সমগ্নকার আইন সচিব, হব হাউস । ইতিপূর্বে 
তিনি ১৫ই মার্চ ১৮৭৬, নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল স্প্রিম লেজিস্লেটিভ কাউদ্সিলে 
উত্থাপিত করে বললেন, 

54৯ 16505০021015 1311000 £€210616100817 1)01411)£ ৪ £০0০৭ 1909510101৯ 
(1) ৪0০1665, 00০ 01 0006 129] 20৮152150৫6 0106 00০10125616 2190 
৪. 10610006106 072 166151861৮5 00901001102 321768] 58৮০ 8 
€106102177061) 26 1015 100956, জা1311) 50202 ০৫ 006. 5850 161109 
01580010৬60. [10 01061 10 001151) 10110 6065 506 002. 0185 1 
10101) 01015 £61761610210, 00098818106 17980 0012 10001106, 506 1796 
০5 02112005 1950], 0216606] 10100021070, 061650615 1)01)00181015 
স্যর 1:607:6561)050. 85 06119619615, ০0608 006 1000001 0৫ 1810056]1 
" 800 1015 £870115, 18 01021: 00 £€56 01020001010 2100 0001)65 . 

[0 2৪ 006 ০95০, 1১1০1) 11500020177. 12. 006 ড৬1০210% 60 15806 
281) 00121781702 101 1) 001005০ 06 1৮188 0106 30521000610 0£ 


€&170197 96889 ( ০]. 11): লু, বৈ, 10858906570. 2899, 


৩৪৮ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


32158), 700%/21 00 60100] 40181070200 021:60177021)02”, 2100 006 010) 
1101) ৮85 6180060 01) 606 1770061 0£ 01015 01017817705, ] 2:00 
892101156 162৬2 60 17000006,৮% 

প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে মি. হব হাউস বললেন যে বাঙ্গলাদেশে নাটক 
অত্যান্ত প্রবলভাবে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াচ্ছে । জনগণকে প্রকাশ্তভাবে 
রাজদ্রোহী কববার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বাঙ্গলাদেশের নাট্যশালা ও নাটকগুলি । 
কারণ, তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, নানা জাতীয় অনুভূতিকে উদ্দীপিত 
করতে নাটকের ন্যায় শক্তিশালী উত্তেজক আর কিছুই নেই। সেই সময়ে 
চা-করদর্পণ” নামে একটি নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভারতে 
চা-কুলীদের দুর্দঘশ], দেশের অর্থনৈতিক অবক্ষয়, পক্ষান্তরে বিদেশীদের সুউচ্চ 
মুনাফা এবং অতাচার, সমস্ত কিছু প্রকাশ করে এই নাটক গণচিত্তকে উত্তীল 
করে তোলে । এই নাটকের জনপ্রিয়তায় ইংরেজ সরকার প্রমাদ গোনেন । 
মি. হব হাউস “চা-করদর্পণ নাটকটিকে আক্রমণ করে লেখেন (১৬ই মার্চ 
১৮৭৬, ইংলিশ ম্যান )-- 
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দহ. 1020017510700010 20015000106, 1876, 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৪৯. 


169060% ৪100 ড/161003% 2 015৮81050০6] 0102 (9০0৮2101090 0 
1090, 16 0018176 ০০ ৪009 26 955 100010916-% 

মি, হব হাউসের প্রয়াসকে ইঙ্গ-সম্প্রদায় আনন্দের সঙ্গে সমর্থন 
জানিয়েছিল । তীর] পুলিশ, মি, ডিকেন্স ও মহামান্য বড়লাটকে অভিনন্দন 
জানিয়ে লেখেন-__ 
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1411, 10101208, 002 17185150265 1017 8001) 10001 6010 00. 
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106261176 0£ 0102 [10019 [২61011% 45500180101) 511] 6590৫ : 
"1805 120690106 121091565 0026 10 005 10615555010 006 00110 
17018115 900106606 2100 0101006 009850165 179৬০ 1266] 7661): 
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006 00506176 01891009610 12016521705 00105 117 0810000, ৪00 ৪০০0105 
165 12020690 010810155 00 7015 55021121705 6102 ৬1০6105.৮% 

দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ধার] জগদানন্দ বাবুর মতো রাজাগুগৃহীত ছিলেন, 
তারাই নাট্যনিয়ঙ্জণ বিলটিকে স্তাবকের মতো সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু 
জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর] এই বিলের সমালোচনায় মুখর হন। অমৃত বাজার 
পত্ভিকা লিখেছিল--( ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৬) 

«৬০ 212 15511550105 60 596 81001 ৪ 01206 ০0৫ 10015671:5561)- 
0000 10 006 1085 501010০0006 11001, আ10151) 15 0808115 
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£7000 1100110510-8510517065 009 50562000100 15 2 1019159015561062 0010. 


+ অসৃতবাজার পত্রিকা, মীর্চ ১৬, ১৮৭৬ । 


৫৪ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


[01510019021 ঠা 0125 €0 00001002670) 2 12301001 ০01 
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কলকাতা! হাইকোটের বিচারপতি মিঃ ফিয়ার, যেদিন স্থরেন্দ্রবিনোদিনী 
নাটক বিচারের রায় দিয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমুতলাল বস্তুকে সমস্ত 
অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেন, সেই দিনই আইন সচিব মি. হব হাউস 
নাট্য-নিয়ন্ত্রর বিলটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পেশ করেন। ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাদীদের দ্বার। গঠিত এই কমিটি বিলটিকে নিরঙ্কুশ সমর্থন জানালেন । 
এই কমিটিতে একজন মাব্র ভারতীয় ছিলেন-__রাজা নরেন দেৰব। এই 
বিলের ধিরুদ্ধে জনমত কিক্ষুক্ধ হয়ে ওঠে উমেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 


অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ৩%১ 


থিয়েটারগুলির পক্ষে ওকালতি করেছিলেন । কিন্তু জনমত উপেক্ষা করে 
কয়েকমাস পরে সেই সময়কার বড়লাট লর্ড লিটন বিলটিতে শ্বাক্ষর দান 
করে আইনে পরিণত করলেন। এই কাজের প্রতিবাদ করে বাঙ্গলা 
অমৃতবাজার পত্রিকা] লেখে ( ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭৯ )-- 

“এই আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা গবর্ণমেপ্ট 
আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন । আমরা শাসনের 
প্রভাবে নিজীব হইয়া আছি। গবর্ণমেপ্ট যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক 
সমুদয় কার্ধ্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা। 
হইলে বোধহয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ 
রাজার আজ্ঞ। পালন করিতে হইবে নাঁ। ভারতবর্ষবাঁসীর এরপস্থানে গমন 
করিবে যেখানে আর ইংরেজ শাসনের ভ্রকুটি তাহাদিগকে আর ভীত 
করিতে পারিবে না।” 

ইংরেজ সরকার বাহাছুর নাটকে? বিরুদ্ধে অশ্লীলতার যে অভিযোগ 
তুলেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণভাবেই উদ্দেশ্তযুলক । কোনে নাট্যকার কোনো 
সময়েই কোনো কুচিহীনতার পরিচয় দেননি । কারণ তারা জানতেন 
সমাজের ক্ষতি যাতে হয়, তা নাটক হয়না । নাট্যকারের। ছিলেন প্ররুত 
দেশসেবক ৷ জীবন ও মনস্তত্বের হুনিপুণ বিঙ্লেষণ তাদের নাটকে অনেক 
ক্ষেত্রে ধরা ন1] পড়লেও, দেশবাসীর চিন্তসংকট পূর্ণভাবেই প্রতিফলিত 
হয়েছে । নাট্যকারেরা কোনোদিনই সংকীর্ণ মতবাদ প্রচার করেননি । 
জাতিগঠনমূলক এক্যভাবনা প্রচারই তাদের কর্মের আদর্শ ছিল। 
নাট্যকারদের সকল প্রয়াসের সার কথা ছিল-_কেবল বদ্ধনমুক্তিই বিপ্লব নয়, 
পরবখতার শৃঙ্খল ছিন্ন করাই স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়; বিদেশী শোষণের 
অচলায়তন যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়বার শক্তিও অর্জন 
করতে হবে। দাসত্বের বন্ধনভোর যেমন ছি'ড়তে হবে, তেমনি দেশ ও 
জাতিকে নির্মাণ করতে হবে। আর জাতির সমস্ত শক্তি অস্তমুঘী হলেই 
দেশগঠন সম্ভব। দেশবাসীর মানসিক পরিবর্তনের দিকে নাট্যকারেরা 
বেশি জোর দিয়েছিলেন । কারণ তারা জানতেন, ম্বাধিকার আন্দোলনের 
প্লাবন সরে গেলেই সত্যফার জাতি গঠনের কাজ শুরু হয়। মানুষের মনে 
যদ্দি বূপাস্তরের পলিমাটি জম থাকে, তবেই ঘটতে পারে রাষ্ট্র ও সমাজের 
ঠপ্লবিক পরিবর্তন, সফল হয় নবসংগঠন | 


৩৫২ বাঙ্গল] নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


তাই বাঙ্গালী নাট্যকারের] ছিলেন--000990:000৮০ [50017781156 
স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনকে সহায়তা করবার বলিষ্ঠ তাগিদ তার] মনে 
প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁদের রচনা অনেকাংশে আঙ্গিক দুর্বলতা 
নিয়েও ছিল একান্ত আন্তরিক ও প্রাণম্পর্শী। গণ-সচেতনতার জন্য 
নাট্যকারদের সক্রিয় প্রয়াস--ইংরেজ সরকারকে মনে প্রাণে আতঙ্কিত 
করেছিল। জনজাগরণ বন্ধ করবার উদ্দেশ্ত নিয়েই তাঁর! নাটক ও নাট্যশালা 
দমনে খড়গপাণি হয়েছিলেন ৷ 'ম্থরেন্দ্-বিনে|দিনী” নাটক ও "গজদাননা” 
প্রহসনের উপর হস্তক্ষেপ, অভিনয়-নিয়ন্ত্রর আইন বলবৎ করবার অজুহাত যাক । 
ইংরেজ সরকার এ সময়ে কোনো না কোনো কারণ দেখিয়ে অবশ্তই নাটক 
ও নাট্যশালার কঠরোধ করতেন । 
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তৃতীয় ভাগ 


যৌবনযুক্তি পর্ব (১৮৮৫--১৯১৪ শ্রীঃ অঃ) 


দশ 
শপুর্বকথ। 


“অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন” বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালার কঠরোধ করতে 
পারল না। প্রকাশ্ঠভাবে ইংরেজ রাজপুরুষদের আক্রমণ ও তাদের 
শাসনরীতির সমালোচনা বন্ধ হয়ে গেলেও বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার প্রচার 
ত্যাগ, প্রেম, মৈত্রী ও এঁক্যভাবনায় খদ্ধ হয়ে সমানভাবে ব্যক্ত হতে লাগল। 
স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পর্বে (১৮৮৫--১৯১৪ ) বাঙ্গলাদেশে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটন] বাঙ্গালীর “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরিচালন] ও সাফল্য 
অর্জন। বাঙ্গালীর জাতীম্নতাবাদী চিন্তা ও চেতন? এই সময়ে সম্পূর্ণ পরিণত 
রূপ লাভ করে। বিভিন্ন সভাসমিতি ও বক্তৃতায় যে রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য 
দেখা গিয়েছিল, বাঙ্গলা নাটকের উপর তার প্রভাব পড়তে শুরু করে। 
দেশাত্মবোধের প্রেরণায় বাঙ্গালী গে রাণিক চিন্তার ভাবমাগদ পথ পরিত্যাগ 
করে সংঘাতপুর্ণ জীবনকেই সাহিত্য সাধনার বি্ষয়ধস্ত হিসাবে বরণ 
করেছিল । এর ফলে জন্মগ্রহণ করল ন্বাদেশিক ভাবাদর্শে পুষ্ট এতিহাসিক 
নাটক । বাইরের সংঘাত, য। জীবনের তিমির প্রদেশে গ্রবেশ করে চিত্তের 
বিক্ষুব্তাকে নিটোল করেছিল, সেই আহত বেদনাই অতীতের দূর 
এতিহাপিক বিষয়বস্তর অন্তরালে প্রকাশিত হতে শুরু করল। ম্বাদেশিকতার 
বয়ঃসন্বিপর্ষে ( ১৮৬১--১৮৮৪) কিছু এতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল। 
মধুহ্ছদন ও জ্যোতিরিন্ত্রনাথের হাতে যে সমস্ত এতিহাসিক নাটক আত্মপ্রকাশ 
করেছিল, তাতে পরাধীনতার বেদনার প্রকাশ থাবলেও বিরোধিতার স্থৃতীত্র 
বিদ্বেষ নেই। এ ছাড়া সে সময়ে জাতির শ্বদেশচিস্তা ও মুক্তিকামনা 
অনেকাংশে প্রকৃত পথের অনুসন্ধানে ব্যাপূত থাকায় ছিধা-ছন্দ ও সংশয়ের 
আবর্তে বারধার ঘুরপাক খেয়েছে । এই অন্থেষণ বাঙ্গল। নাটকের ক্ষেত্রেও 
পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে জ্যোতিরিজুনাথের নাটকে পরাধীনতার যত 
জাল! আছে, বিদ্বেষানলের উৎসার আছে,_-৩তখানি স্থাফিত্ব নেই। এরই 
ফলে বয়ঃসদ্ষিপবের এঁতিহাসিক নাটকগুলির আফুগ্কাল হয়েছে সীমিত । 
যৌবনঘুক্তি পর্বে এত্িহাসিক নাটক ভাবালুতা ত্যাগ করে বাস্তবের দিকে 
অশ্ুলি নির্দেশ করেছিল) এবং এরই ফলে ক্রমাগত অভিনয় সাফল্য ইংরেজ 


৩৬২ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার গ্রভাব 


সরকারকে বাধা করেছিল অধিকাংশ এঁতিহাসিক নাটকগুলিকে বাজেয়াপ্ত 
ও তার অভিনয় বন্ধ করতে । অবশ্থ এ সমস্তই বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় 
দশকের ঘটনা । 

উনিশ শতকের শেষ ছুই দশকে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে স্বাদেশিক আদশেঁর 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খষি বহ্বিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। তার উপন্যাসগুলি 
নাটকাকারে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং ক্রমাগত অভিনয় সাফল্যের মধ্য দিয়ে 
বাঙ্গালীর “নেশন” বা জাতিগঠন মনোভাবকে করেছিল স্ুদুঢ় । স্বদেশী 
আন্দোলনের মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্” এই সময়ে নাট্যষঞ্চ থেকে দিকে 
দিকে বিদ্যুৎ বহ্ির মত ছড়িয়ে পড়ে । 'আনন্দমঠে” দেশমাতৃকাঁর অতীত্র- 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপের পুনঃ পুনঃ প্রদশন এবং দেশাত্মবোধের গভীর 
ভাবধারা শ্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের তীব্রভাবে আন্দোলিত করে । এ ছাড়া 
'সীতারাম* উপন্যাসে শ্রীর যে উক্তি, “হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিঝে? 
ও “দেবী চৌধুরানী” উপন্যাসে গীতার নিষ্কাম কর্মসাধনার ভিতরে ভবানী 
পাঠক ও তার দলের যে মুক্তিকামী স্বদরেশহিত ব্রত, সমস্ত কিছুই রোমান্টিক 
আবেগে বাঙ্গালীর ভাব ও ভাবনাকে নতুন প্রত্যয়ে অভিষিক্ত করেছিল। যে 
বপুল জীবনাবেগ বাঙ্গালী যৌধনমুক্তি পবে; আপন কল্পনায়, অনুভূতির 
তীব্রতায় প্রতি শির ও নামতে উপলদ্ধি করেছিল, তার গতিবেগ দিয়েছিলেন 
স্বাদেশিকতার খত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বাঙ্গলা নাটকের ক্ষেত্রে 
বঙ্কিমচন্দ্র যেন আর একবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেন । ন্বাদেশিকতার 
ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে পরবর্তীকালে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীঅরখিন্দ 
তাকে “পলিটিক্যাল গুরু, বলে অভিবাদন জানিয়েছেন ।* কারণ, তিনি দেশ- 
গ্রীতিকে ভারতের সনাতন ধর্মাদর্শের সঙ্গে বেধে দিয়েছিলেন । এবং এরই জন্য 
“আনন্মঠে"র স্বাধীনতাকামী সন্তান সম্প্রদায়ের একহন্তে অস্ত্র ও অন্য হস্তে 
গীতা, তিনি তুলে দিয়েছিলেন । আর তারই ফলে ধর্ম ও বাজনীতি এক 
এঁক্য-রাখীতে আবদ্ধ হয়েছিল । তাই যৌবনমুক্তি পর্বে বাঙ্গালীর ম্বাদেশিক 
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পূর্বকথা ৩৬৩ 


চিন্তা ও স্বাধীনত1 আন্দোলন কেবল নিছক রাজনৈতিক বিদ্রোহ ছিল না; 
এক ধর্ম-বিপ্রব যেন জাতির সামগ্রিক অভ্যুত্থানের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল । 
স্বাদেশিকতাঁর এই উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রচার বাঙ্গল। নাটক ও নাট্যশালার 
মাধামে চালান হয়েছিল । বিংশ শতকের স্চনাকাল থেকে বাঙ্গলার জাতীয় 
জীবনে কর্মচাঁঞ্চল্যের যে সাড়া পড়েছিল, তা রাজনৈত্তিক আন্দোলনের 
পরিসীমা অতিক্রম করে বাঙ্গলা নাটককে যেমন প্রভাবান্বিত করেছিল, 
তেমনি অপর দিকে জাতীয় আন্দোলনকে জনসাধারণের কাছে 
আবেগমুখর ও বরণীয় করে তুলেছিল বাঙ্গল নাটক ও তার প্রাণবন্ত অভিনয় । 
সেদিন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালা এক বৃহত্তর 
জাতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে। এ বিষয়ে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের 
এতিহাসিক যথার্থ মস্তব্ই করেছেন, 
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কেবল গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদোল্লা, 'মীরকাসিম*, অথবা “ছত্রপতি 
নয়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
নাটকগুলি সম্পর্কেও এ একই মন্তব্য করা যেতে পারে । জাতির এই চরম, 


১:7100392 98509 (৮01. 2) £ নু, বৈ, 0898908708৪, 


৩৬৪ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


তুর্গতির দিনে প্রত্যেক নাট্যকার দেশমাতৃকার খণ পরিশোধ করতে উদ্যত 
হয়েছিলেন । সমকালের যুগচিস্তার অনুলিপিটি ছিল এই রকম, 

“বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিত্তির পরি বর্তন শুরু হওয়াতে সাহিত্যিকগণ 
নৃতন ধরণের নাটক রচনার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন । বাংল! 
দেশের জাতীয় জীবনে যে নূতন আত্মচেতনা1 আসে, তাহা বিংশ শতকের 
শুরু হইতে এমন-কি তাহার পূর্ব হইতেই সাহিত্যের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। 
নাটকে ও রঙ্গমঞ্জে তাহার প্রথম প্রতিক্রিয়া হুইল... । রবীন্দ্রনাথের 
'বউঠাকুরানীর হাটে”র নাট্যরূপ “বসন্ত রায়” আবার এই সময়ে রক্ষমঞ্চে 
অভিনীত হইল € ১৯০১ এপ্রিল ৬)। এ কথা বলিলে বোধ হয় ছুঃসাহসিকতা 
হইবে না যে, “বসন্ত রায় বাংলার প্রতাপাদিত্যকে বাংলার শেষ বীররূপে 
প্রতিঠিত করিবার জন্য নাটাকারগণকে উদ্‌্কোধিত করে । ক্ষীরোদপ্রসাদের 
প্রতাপাদিত্য* (স্টারে ১৯০৩ অগসী ১৫).--ম্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই 
অভিনীত হয় ।-...দেশের মধ্যে এই শ্রেণীর নাটকের চাহিদা দেখা! দিলে, 
দ্বিজেন্দ্রলাল ৭ এই দিকেই ঝুঁকিলেন ।৮২ 

্বাদেশিকতাঁর যৌবনমুক্তি পবে নাট্যকারেরা এঁতিহাসিক নাঁটকের 
পটকুমিকায় বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ধের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে 
জাতীয়তাবাদের আদর্শ গ্রচার করেছিলেন । বাঙ্গালীর লুপ্তপ্রায় বীর্ধ ও 
বাহুবলের কাহিনী উদ্ধার করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে তার] প্রয়াসী 
হুন। স্বদেশপ্রেমিক দেশনেতা ও নায়কদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বীরত্ব 
গাথার সঙ্গে তুলে ধরেন তাদের সমকালীন বাঙ্গলা দেশের অর্থ নৈতিক 
দুরবস্থার চিত্র এবং প্রচার করেন আম্মনির্ভরতার মহামন্ত্রে জাতীয় এক্য 
স্থাপনের মত ও পথ। এই সময়ে নাট্যকারেরা ইংরেজ সরকারের 
সাম্প্রদাধিক বিভেদনীতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য হিন্দুমুসলমানের এঁক্য 
বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন । সেজন্য তারা অনেক 
সময়ে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করতেও পিছপা হননি । অবশ্য 
গে সময়ে বাঙ্গলা দেশের এত্তিহাপিকেরাও নানান দিক থেকে দেশের 
ইত্তিহাসের নব পর্ধালোগনা শুরু করেছিলেন । ত্বক্ষয়কুমার মৈত্রে় ছিলেন 
এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী! যুগালোকের সম্পাতে ইতিহাস বিচিন্তাঁতে যে 


২ বৃববীন্দ্র জীদ্‌নী ( দ্বিতীয়খণ্ড ) . প্রভাতকুমব মুখোপাধা।য় ; প. ৩০৪-৩০৫। 


পুর্বকথ। ৩৬৫ 


নতুন সুর লেগেছিল, তাই নাট্যকারদের মনোভূমিকে করেছিল অন্থরণিত ; 
এবং এই অনুরণন তারা নাটকে ধরে রাখেন । নাঁট্যকারেরা জাতীয় 
হিতবাদ ও স্বাদেশিকতার আদর্শ যে ভাবে প্রচার করেছিলেন, তাতে ব্রিটিশ 
সাআাজ্যবাদ আতঙ্কে কেপে উঠেছিল । ইংরেজ সরকার 'বন্দেমাতরম্* ও 
"মার দেশ? গানের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের, 'সিরাজদ্দৌল্ল।,, 'মীরকাসিম' ও 
ছত্রপতি', ক্ষীরোদপ্রপাদ বিদ্াবিনোদের, "দাদা ও দিদি”, “পলাশীর 
প্রায়শ্চিত্ত ও “নন্দকুমার এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ” নাটকগুলিকে 
বাজেঘাঞ্ধ করে প্রকাশনা ও অভিনয় বন্ধ করে দিলেন ।* ন্বদেশী যাত্রাতেও 
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৩৬৬ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদদেশিকতার গ্রভাব 


জাতীয়তার প্রভাব হয়েছিল ছুরিবার । এই সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন,__ভূষণ দাস, মুকুন্দ দাস, নীলক্, মথুরা সাহা ও শঙ্কর 
চক্রবর্তা। ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা” ও শুম্তনিশুভ্ত বধ”, মথুরা 
সাহার 'পদ্মিনী, ও 'ভরতপুরের ছুর্গবিজয় এবং মুকুন্দ দাসের সমস্ত 
পালাগানের মধ্যে দেশাত্মবোধের যে রক্তরাগ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে 
ইঞ্-সরকার অত্যন্ত ত্রুদ্ধ হয়েছিলেন । বিশেষভাবে ভূষণ দাস ও মুকুন্দ দাসের 
নাটকগুলি রাজরোষে ভন্মীভূত হয়। ভূষণ দাসের "শুস্ত-নিশুম্তবধ” ইংরেজ 
শাসকদের কাছে আতঙ্কের বস্ত হরে দ্ীড়ায়। নিয়লিখিত উদ্ধৃতি থেকে 
এ বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে £ 
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স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ নিয়ে বাঙ্গলা নাটক ও স্বদেশী যাত্রার 
পালাগানগুলি জনচিত্তে এমন এক পরিস্থিতি স্থষ্টি করেছিল, যা সেই 
সময়কার জনগণকে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় অধীর করে 
তোলে । বাঙ্গালী, বাঙ্গলা নাটক থেকে আর অন্ট কিছু প্রত্যাশা করত না। 
যে সংগ্রামী মনোভাব দেশবালীর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে বপায়িত 
হয়ে উঠেছিল, রর্গশালা ও নাটকে তারই প্রতিফলন দেখতে সবাই ছিলেন 
উদ্গ্রীব। বিদেশী শক্তির সঙ্গে বিরোধ বা সংঘাতের চিত্র দেখলেই তাঁদের 
ধমনীতে রক্ততরক্গ উচ্চবেগে প্রবাহিত হত। তারই ফলে বাঙ্গলা নাটক হয়ে 
উঠেছিল শ্বাধীনত। সংগ্রামের প্রতিলিপি ৷ যা হোক্‌ বাঙ্গল নাটকে বাঙ্গালীর 
যৌবন দীন্তির উজ্জল পরিচিতিটুকু বুঝতে হলে, জাতির জাগরণীচিস্তা ও কর্মের 
বিভিন্ন দিককে সংক্ষেপে উপলদ্ধি করতে হবে। এখন সেই সংবাদই গ্রহণ 


করা যাক্‌। 


৩ 41071099292 056৮1 ১ 1099910900৮ ]., 1908, 


এগার 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার মুক্তি 
৬ 


সৃচন। 


বাঙ্গালীর ক্রমবর্থান রাজনৈতিকচেতন। ইংরেজ সরকারকে কেমন 
বিচলিত করেছিল, তার সংবাদটি আমাদের কাছে পূর্ববর্তা আলে'চনা 
থেকে স্থপরিক্ফুট হয়েছে । ইংরেজের! স্থরেন্্রনাথ 'ও তার অন্রগামীদের 
রাজনৈতিক আন্দোলনকে রাজবিদ্রোহ হিপাণে গ্রহণ করেন । ১৮৮৩ 
খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লঙ রিপন অবপর গ্রহণ করলে, সমগ্র 'ভারতবধ 
অত্যন্ত মর্ধাদার সরঞ্চে ঠাকে অভিনন্দিত করেছিল । ভারতবাপীর এই 
রাঁজপ্রীতি ইংরেজদের ভাপ লাগেনি । সেই সময়কার ভারতের রাজদ্ব-সচিব 
স্যার অকলাণড কলভিন্‌, '[£ 16 ০ 1691, 186 003 16 202813+ পুস্তকে 
প্রকাশ্ঠভাবে উল্লেখ করলেন যে, এরূপ ব্যাপার ভারতে ক্রমাগত অব্যাহত 
খাঁকলে দেশে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হবে । তাই বিদ্রোহের আওত। 
থেকে ভারতবাশীদের মনকে সরিয়ে এনে ইংরেজদের অনুকূলে কেবলমান্র 
আবেদন-নিবেদন নীতিতে দাবি-দাওয়া জ্ঞাপনের জন্য আলেন অক্টোভিয়াঁস 
হিউম, লর্ড ডাফরীণের পরামর্শে 'কংগ্রেস” (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন 
করেছিলেন । 

কংগ্রে প্রথম দিকে ইংরেজদের মিত্র্ূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
ব্রিটিশ ভারতে স্থায়ী বিরোধী দল রূপে পরিচিত হলেও, প্রথম দিকে ইংরেজ 
প্রীতিই ছিল এই রাজনৈতিক সমিতির স্থির লক্ষ্য। কংগ্রেসের এই তোষণ- 
নীতি বাঙ্গালী কোনদিনই প্রীতির চোখে দেখেনি । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
চাহিদা ও শিম সম্প্রদায়ের অভাখঅভিযোগ প্রথম দিকে কংগ্রেসের কর্ম- 
হ্চীতে কখনও স্থান পায়নি। এ ছাড়! বোস্বাইয়ে, কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন 
উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী আমন্ত্রিত হননি । এমন কি আনন্দমোহন বন্ধু শু. 
সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধারা এই সময়ে সর্বভারতীয় নেতারূপে 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৬৯ 


অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তাদেরও প্রথম অধিবেশন থেকে বাদ দেওয়। 
হয়। কারণ তাঁর! প্রকাশ্ঠভাবে ব্রিটিশ শাসকদের শান নীতির কঠোর 
সমালোচনা করতেন । রাজনীতিক্ষেত্রেও নিখিল-ভারত জাতীয় সম্মেলনে 
বাঙ্গালীর ঠাই নাই দেখে, রবীন্দ্রনাথ সখেদে মস্তবা করেছিলেন, 
“পৃথিবী জুড়িয়। বেজেছে বিষাণ 
শুনিতে পেয়েছি ওই-_ 
সবাই এসেছে লইয়। নিশান, 
কই রে বাঙ্গালী কই !”১ 
কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি, ইংরেজ-প্রশস্তি, পরনির্ভরতা ও শ্বদেশের 
বৃহত্তর জনগোঠীর প্রয়োজনের প্রাতি উপেক্ষা বাঙ্গালীকে বিষম ব্যথিত 
করেছিল । “নবভারত' পত্রিকা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন, 

“কোন কোন প্রেসিডেপ্টের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, “কংগ্রেগ ইংরেজি 
শিক্ষিতদের সভা । ইহ1 সত্য এবং প্রর 51 অতংপর সে সত্য ও প্রকৃত 
বাক্যে (কার্যে হইয়াছে ও হইতেছে ), ব্যক্ত ও ঘোষিত হওয়া উচিত, তাই, 
এই কংগ্রেস শিক্ষিত ও ধনীদিগের বৈষয়িক স্বার্থের প্রতিনিধি । কংগ্রেস 
রুষিজীবী রায়তদের জমি-জম1 সহ্দ্ধীয় স্বার্থের প্রতিনিধি নহে-_এই একটি 
মাত্র কথা কংগ্রেস কর্তৃক শ্বীকৃত এবং প্রকাশ্য ও বিশ্বস্তভাবে ব্যক্ত হইলে অনেক 
গোল মিটিয়] যায় ।”২ 

যা হোক্‌, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ পরবর্তাঁ দ্বিতীয় অধিবেশনের পূর্বে একটি 
মহাঁসত্য উপলদ্ধি করেন যে, বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী নেতাদের বাদ দিয়ে 
ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন রচনা সম্ভব নয়। তাই যথার্থ স্থান 
হিসাবে কলকাতাকেই তারা নিদিষ্ট করেন। কলকাতাতে এই অধিবেশন 
কি রকম উত্তাল হয়েছিল তার সংবাদ আমর! পূর্বেই গ্রহণ করেছি “সোম- 
প্রকাশ* পত্রিকার প্রতিবেদনে । কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে জাতির উদ্দেশ্টে 
যেটুকু দাবি ও প্রয়োজনের কথ তুলে ধরা হয়েছিল, তাতেই ইংরেজ সমাজ 
আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। লর্ড ডাফরীণ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন, 
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১ দ্রঃ রর্ীল্্রজীবনী (১ম )$ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ পৃ* ২০১। 
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কংগ্রেপ প্রতিষ্ঠার সমগ্নকাল থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যস্ত ভারতের 
অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে পৌছেছিল। ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানী 
পুঁজির পরিমাণ, রপ্তানী পুজির পরিমাণের চেয়ে ছিল অনেক বেশি । 
'আর এই সমযে এশিয়া ও ইউরোপের যুদ্ধের যাবতীয় খরচ, ভারতবাসীর 
উপর ধিভিন্ন কর ও খণের বোঝা হিসাবে চাপিয়ে জোর করে আদায় কর! 
হত । এছাড়া, সমগ্র ভারতব্যাপী রেলপথ নির্মাণ, যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা 
৪ অন্যান্য পরিকল্পনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত ব্যয়ভার ব্রিটিশ পু'জিপতিগণ 
এদেশের অধিবাপীর স্বন্ধে চাপিয়ে দেন ও এইভাবে দেশের অর্থশোষণ 
ছিল অব্যাহত্ত; এবং এর ফলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য বিনষ্ট হয়ে যায় ও 
ভারতের টৈন্যদশী চরমে দ্াড়ায়। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্বস্ত 
ভারতবর্ষে ছু্তিক্ষ হয়েছিল ১৮ বার এবং শেষ দশ বৎসরে দুভিক্ষে প্রাণনাশ 
ঘটেছিল প্রায় ছু'কোটি লোকের | দেশের সাধারণ মানুষের চারিত্রিক 
শক্তি, নৈতিকবল ও বিবেককে নষ্ট করে দেবার জন্য ইংরেজ সরকার, মদ 
ও মাদক দ্রব্য ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করেন; এবং এর ফলে 


৩ দ্রঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া * প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । পৃ. ১১৪ । 
৪ 7৮019 100-09,5 £ 2. বু, 108৮৮ 7 00 296-811. 
৭ নব্ভারত £ পৌষ। ১৩১১ বঙ্গাব্দ! 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার মুক্তি ৩৭১ 


ভারতবর্ষের গ্রাম-গঞ্জ, শু'ড়িখানা ও মগ্ভশালাতে ছেয়ে যায় ।৬ কিন্তু এত 
অনিষ্ট সাধনের পন্থ|! আবিষ্কার করেও ইংরেজ সরকার জাতির মনোবলকে 
ভাঙ্গতে পারলেন না। ভারতবাপীর আত্মলংরক্ষণ ও প্রতিরোধ ক্ষমত। 
বহুদূর বিস্তৃত হযেছিল। এ সময়ে বোগ্বাই প্রদেশে প্রচণ্ড আকারে মহামারী 
ব্ধপে প্লেগ দেখা দিয়েছিল । বিদেশী সরকার জনকল্যাণ চিন্তা ও মহামারী 
প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করে নিদাকণ নিধাতন চালিয়েছিলেন। এর 
জন্য মহারাষ্ট্রথাসীরা ইংরেজের উপর ভীষণ ভ্তুদ্ধ হয়ে উঠেন। ১৮৯৯ 
গ্রী্াব্ষের পর থেকে সেখানে গুপ্ত সমিতিগুলি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠে। 
মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী উৎসব ও "গণপতি মেলা'র প্রচলন হযেছিল এই সময়ে। 
১৮৯৪ গ্রী্টাব্ে আদেয়ার রণাঙ্গণে কুঞ্ককায় আবেসিনিয়দের কাছে ইতালীর 
পরাজয় ঘটে অত্যান্ত মর্যান্তিকভাবে। শ্বেতজাতির এই পরাজয় ভারতের 
চিন্তাশীল মনীষাঁদের অতান্ত উৎসাহী করে তোলে । আত্মশক্তির জাগরণে 
ভারতবর্ষে যে অনুরূপ ঘটন। ঘটানে। সম্ভব, এই মর্ধে তারা প্রচার কাধ 
চালিয়েছিলেন । ঠিক এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয় 
ভারতবাসীকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে । দাক্ষিণাত্যের ভীষণ 
দুভিক্ষে জনগণের হয়ে আন্দোলনের ্ত্রপাতত করেন, মহামতি বাল গঙ্গাধর 
তিলক । তার বিচারকালে দেশবাসীর কথরোধ করার উদ্দেশ্তে বিধিবদ্ধ 
হয়েছিল-_“সিডিশন্‌ বিল । এর সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ “কঠরোধঃ 
প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 

"আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি, উদ্যত 
রাজদণ্পাতের দ্বার দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাত মৃতার ইচ্ছাও আমার 
নাই 5 কিন্তু আমাদের রাজকীর দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্‌ সীমানায় 
'ঘশাটি বাধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না,__ 
এবং আমি ঠিক কোন্থানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া 
আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহ] কর্তীর নিকট ও অম্প্ট,--কারণ কর্তার নিকট; 
আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাহার 
শাপনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কাবেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির 
স্যায়সীম। উল্লজ্ঘনপূর্বক আকম্মিক উন্ধাপাতের শ্তায় অযথা স্বানে দুর্বল জীবের 
অন্তরিক্্িয়কে অনময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে । 
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৩৭২ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


***অতিদুরে কশিয়ার পদধ্বনি অন্মানমাত্র করিলে তাহারা কিরূপ 
চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি । 
কারণ, প্রত্যেকবার তাহাদের সেই হৃতৎকম্পের চমকে আমাদের ভারতলন্ষ্পীর 
শনপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈব-পীড়িত কঙ্কালসার 
দেশের ক্ষুধার অন্নপিগগুলি মুহুর্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত 
হইয়া যায়,_-সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাছ নহে। 

ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্ণমেণ্ট অতান্ত পচকিত ভাবে তাহার 
পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল 
লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাক করিতে বসিয়াছেন । 
প্রত্যহ-প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাধিশা রাখিতে 
পারে না--আমরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর 1”৭ 

এইভাবে প্রত্যক্ষ সমালোচনার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে 
দেশবাসীর বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। ভারতবাসীর সমস্ত দাবীকে তার! 
নিদারুণভাবে উপেক্ষা করলেন । এক নতুন চেতনা ও ভাবধারাতে 
ভারতবাসী চাইল স্বাবলম্বী হতে । এরজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল, স্বদেশী শিল্পের 
প্রসার ও জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা । বিংশ শতকের শুরু থেকেই 
বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে এই সমস্ত ইচ্ছার কার্ধাবলী বাস্তব রূপ নিতে শু 


করল। 


ত্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী 


১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এক আস্তর্জাতিক শিল্পমেলার' 
আয়োজন হয়। পৃথিবীর বিভিন্নস্থান থেকে নানারকম শিল্পজাত ত্রব্য-সামগ্রী: 
এই মেলাতে আসে। কলকাতায় এই শিল্পপ্রদর্শনীটি বাঙ্গালীর চিত্তে তীব্র 
প্রতিক্রিয়। সৃষ্টি করেছিল । দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের নৃন্ততা ও অভাব লক্ষ্য 
করে বঙ্গবাসী ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন, 


শ ভারতী বেশাখ, ১৩০৫ বঙ্গাব্ঘ। 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিন্তার মুক্তি ৩৭৩ 


“পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই ত্রবাজাত আসিয়াছে, কিস্তৃ'“'ইংলগুড হইতে 
যত ভ্রবঝা আসিয়াছে তাহার তুলনায় অন্যান্ত দেশের নাম ন1 করাই ভাল। 
কলকারখান? প্রদর্শনে ইংলগ অদ্বিতীয়, ভারতে কল নিশ্দীণের সকল উপকরণই 
আছে, কল নাই । যদি পরাধীনতার বিষময় ফল দেখিতে চাও, তবে একবার 
ক্ুত্র ইংলগ্ডের কলকারখানা আর ভারতের খনিজদ্রবাণ্তলি দেখিবার জন্ 
প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিও । যদি প্রদশনী স্বদেশের দুরবস্থা প্রাণে প্রাণে অস্থিত 
না করে তবে প্রদর্শনী বুথ! হইল ।......পৃথিবীর সকল স্থানের উৎকৃষ্ট জিনিস 
একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, কিন্ত ভারতের মত এমন কারুকাধ্য সম্পন্ন জ্নিস 
কোথায় দেখিবে? ভারতবাসী না পারে এমন কার্ধাই নাই ।.* ভারতবাসী 
যদি স্বদেশান্রাগী হইতে পারেন, তবে প্রদশনীর জন্ম সার্থক হইবে ।৮৮ 

দেশে যাতে স্বদেশী শিল্পের প্রসার ঘটে, বাঙ্গালী তথা সমস্ত ভারতবাসী 
শ্বদেশী দ্রবোর প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে বিদেশ থেকে 
রপ্কানীজাত শিল্প-সামগ্রীকে পরিত্যাগ করতে ব্রতী হয়, এই মর্ষেও প্রচার 
চালান হয়েছিল আঁতিশযায সহকারে । ভারতের খনিজ সম্পদ, শিল্পজাত ত্রব্য 
ও কারিগরগণ যে কত উচ্চ মানের, সে সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংস1 করা হয়েছিল । 

“ভারতের পল্লীতে পল্লীতে কত উৎকুষ্ট কারিগর আঁছে কে তাহার খোঁজ 
সয়? কেবা তাদের জিনিস কেনে? বিলাতী জিনিস ক্রয় না করিয়। 
দেশোৎ্পন্ন জিনিস কিনিলে অল্প পয়সায় ভাল জিনিস পাওয়া যাইতে পারে, 
দেশের টাকা দেশে থাকে, ইংরেজের উদরে না যাইয়া গরীব ভারতবাসীর 
উদর পুতি করে। 

রজার্সের ছরি কাঁচি অপেক্ষা বদ্ধমানের প্রেমঠাদ কম্মকারের ছুরি ও কাঁচি 
কোনও অংশে হীন নহে, অথচ দাম কম। ভবানীপুরের তিনকড়ি নন্দনের 
অস্ত্রচিকিৎপাযন্ত্, ছুরি, কাচি প্রভৃতি বিলাতী কারিগর অপেক্ষা! খারাপ নহে, 
অগচ কেবা তাহার নাম জানে? কেবা তার জিনিস কেনে? আমরা 
এমনই হতভাগ্য হ্ইয়াছি যে বিলাতী মেকী জিনিসও দেশী ভাল জিনিস 
অপেক্ষ। ভালবাসি । আমাদের অধঃপতনের আর কি প্রমাণ চাই? যাহ? 
কিছু দেশী ভাল ভাল জিনিস, তাহারও বিলাতী নামকরণ করিয়াছি। 
মাঞ্চে্টারের তাতিকুল অপেক্ষা পাবনার কারিগরদের কাপড় কত টে কসই, 


৮ সপ্রীবনী : ১লা পৌষ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ । 


৩৭৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাৰ 


অথচ আমরা বিলাতী কাপড় কিনিতেই ব্যস্ত । এমন দেশানুরাগ কি জন্মিবে' 
না-_-আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার সময় বিলাসিনী রমণীগণ যেমন বিলাতী 
কাপড় ছাড়িয়া দেশ মোটা কাপড় পরিয়াছিল । এমন দেশানুরাগ কি জন্মিবে 
না যে আমরাও প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশী শিল্পদ্রব্য ব্যবহার আরম্ভ করিব, 
বিদেশী বিলাতী শিল্প ত্বণার সহিত উপেক্ষা করিব? দেশানুরাগ যদি জন্গিয়া 
থাকে তবে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কি আমর] অমোঘ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বলিব না যে, দেশে যে সব জিনিস পাওয়া যায় তাহার উন্নতির জন্য 
আমর] আজ হইতে বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিলাম 1৮৯ 

দেশবাসীকে স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগী হতে নানাদিক থেকে প্রচার 
কাজ চালান হয়েছিল । আমর] উদাহরণ হিসাধে, কেবল একটি মাজ গ্রহণ 
করলাম । কালক্রমে কংগ্রেসঞঙ্ উপলব্ধি করতে পারে যে দেশজ শিলের 
পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা জাতীয় জীবনে একাস্ত গ্রয্নোজনীয় । ফলে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্খে 
কলকাতার কংগ্রে অধিবেশনে দেশীয় শিল্পের প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল । 

দেশীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিধে, জাত্তির রাজনৈতিক স্বাধিকার 
অর্জনের সঙ্গে স্বাবলম্বী হবারও একনিষ্ঠ প্রয়াস চালান হয়েছিল । পরাধীনতার 
গ্লানি দেশবাসীকে বছুলাংশে হীনমন্ত করে তোলে । বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র 
তুলনায় ভারতবাপীর নিক্মমানের জীবনচর্যা ও রুচির কথা স্মরণ করে ম্বদেশ- 
প্রেমিক চিন্তাশীল মনীষীরা মর্মাহত হন। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের যে 
নৈতিক ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে গোপালকষ্চ গোখলে ১৮৯৭ সালে “রয়াল 
কমিশানে'র সামনে দ্বিধাহীন কগে বলেন, 
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৯ আ্জীবনা; ২৯ শে পৌষ, ১২৯০ বঙ্গাব। ৃ 
১০ দ্রঃ ভারতের বাঙ্গীয় ইতিহাসের খসড়া ও প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপধ্যায় ॥ পৃ ১৩২১৩৩। 


বাঙ্গালীর হ্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৭৫ 


শাসক ও শাপিতের বিরোধিতা এর পরে “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্ু 
করে আরও কুদ্ৰে টস্কারে ঘোষিত হল । 


বলভঙ্গ ও স্বাদেশিকতার উষ্ণ আত 


বাঙ্গালীর বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ ইংরেজ সরকার কোনদিন গ্রীত্ডির চোখে 
দেখেননি । ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এসেই বাঙ্গালীর 
দেশাত্মবোধকে দমিয়ে দিতে চাইলেন । ১৯০১ খ্রীষ্টাব্খে 'ধুনিভারসিটি বিল 
পাশ করে বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা অজনের পথে হ্ৃষ্টি করলেন অন্তরাঁয়। এই 
বিলের ফলে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে একট! মর্মান্তিক বিচ্ছেদের 
পথও হল প্রশস্ত । রবীন্দ্রনাথ বিলটির বিরোধিতা করে জাতীয় শিক্ষা গ্রচারের 
প্রশ্নোজনীয়তার কথ। বললেন, 

“আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্লা, 
শিক্ষা যদি ছুমৃল্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদাকণ বিচ্ছেদ আমাদের 
দেশেও অত্যন্ত বুহৎ্ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র্য কেবল ধনের অভাব 
নহে, তাহ মন্ুঘ্যত্বেরও অভাব--কারণ, সেখানে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণই 
চড1 দরে বিক্রয় হয় ।***...এই জন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, নিজেদের 
বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজের গ্রহণ কর11”১১ 

এরপর কলকাত। পৌরসভার স্বাধীনতা! হরণ বাকঙ্গালীকে ভীষণভাবে 
আঘাত করে। ১৯০৫ শ্রীষ্টাঝে কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সমাবর্তন উৎসবে 
লর্ড কার্জন প্রাচ) দেশবাসীর স্বভাব সম্পর্কে যে কটু মস্তব্য করেছিলেন,* তাতে 
শিক্ষিত সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এর আগে ১৯০৩ শ্রীষ্টাবেে 
দিল্লীর দরবার জাতির বিরোধানলে হবি প্রদান করেছিল। কারণ তার পূর্বে 

১১ বঙ্দর্শন- নবপর্যায় £ যুনিভাসিটি বিল, আষাঢ়, ১৩১১ বঙগ।ব'। 
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৩৭৬ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদে শকতার প্রভাব 


ভারতবর্ষে যে ছুর্তিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছিল, তাতে বুটিশ সরকার 
কোন সহানুভূতি দেখাননি, অথচ জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনের অর্থ নৈতিক 
দায়িত্বকে অন্বীকার করে তার] দরবারের আয়োজন করেছিলেন ৷ বাঙ্গালীর 
মানসিক আকাশ যখন এইভাবে অশান্ত ও উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে, 
তখন লঞ্ কার্জম আপন রাজকাধ্ের সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করবার পরিকল্পনা 
করলেন । এর ফলে বাঙ্গলাদেশ বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ে । প্রতিবাদের উদ্যত 
নিশান দিকে দিকে উত্তোলিত হল । সভাসমিতি ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় 
বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী চিন্তার বলিষ্ঠ ভাবন। প্রকাশ হতে শুক করল। কিন্তু 
জাতির সমস্ত দাবী ও প্রতিরোধকে পদদলিত করে লর্ড কাঁজন 'বঙ্গভঙ্গ আইন" 
বিধিবদ্ধ করলেন । “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন” বাঙ্গালীকে স্থদুঢ জাতীয়তাবাদে করল 
অভিষিক্ত ।* দেশনেতা আনন্দমোহন বস্থ সখেদে “ফেডারেশন হলে' 
শিলান্তাসের সময় বললেন, 
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বাঙ্গালীর হ্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৭৭ 


০ ০0015612206 006 ০৮11 226০6 016 0102 01500610006500606 01 001 
চ১1051006 210 00 00910910006 1066820550৫ 001 1806. 90 0304 
8610 05,৮১২ 

বাঙ্গালী এই ভাবে বিদেশী সরকারের স্থেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আপন মুক্তি 
কামনার প্রয়াস চালাতে শুরু করল । ৃ 


হ্বাদেশিকতার উত্তাল তরঙ্গ 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালী গ্রহণ করল বলিষ্ঠ কমস্চী। ব্য়কট, 
দেশী শিল্পের (প্রসার ও জাতীয় শিক্ষানীতির উপর প্রাধান্য দেওয়া 
হ্যেছিল অত্যন্ত গভীরভাবে । বয়কট ও স্বদেশী শিল্পের প্রসার উভয়ের 
সম্পর্ক ছিল অঙ্গাঙ্গী । বিদেশ! দ্রব্য ও শিল্প সামগ্রী পরিত্যাগের আন্দোলনের 
সঙ্গে সঙ্গে এদেশে গড়ে উঠতে থাকে দেশী কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, 
ইন্সিওরেন্স-কোম্পানী, সাবানের ফ্যাক্টরী, চামভার কারখানা, ওষুধের 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি । ম্বদেশী যূলধনে, স্বদেশী মনোভাবের তাগিদে ও 
'রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলা দেবীচৌধুরাণী 'লক্মী-ভাগার? নামে ম্বদেশী শিল্প- 
দ্রব্যের একটি আড়ৎ খুলেছিলেন । 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কয়েকটি উৎসাহী যুবকের সহযোগিতাগ়্ 
মেট্রোপলিটান স্কুল ঘরে “ডন সোসাইটি" নামে একটি জাতীয় হিতবাদী 
সমিতি গঠন করে স্বাদেশিকতার প্রচার শুরু করলেন। এই সমিতির মুখ্য 
ও অন্যতম পত্রিকা 'ডন+ স্বদেশী ভাব, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিল । বিশেষভাবে, জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নানা 
গঠনমূলক আয়োজন 'ডন সোসাইটি থেকে করা হয়। এই সময়ে 'ভাগ্ার। 
পৃত্রিকাঁও জাতীয়তা প্রচারে প্রানী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর উগ্র 
বয়কট নীতিকে সমন ন1 করলেও, স্বদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করে “ভাণ্ডার? পত্রিকায় লিখেছিলেন, 
«আমাদের এবারকার আন্দোলনে আমরা বিলাতি জিনিষ পরিত্যাগ 
করিয়া দেশি জিনিষ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে ইংরেজ 
উদ্বিগ্ন হইব উঠিবে কিনা জানি ন1 )-_কিন্তু এই ব্যাপারে--দেশ যে আমার-_ 
এই কথাটা আমাদের সাধারণ লোকের কাছে বিনা ভাষায় এক মুহুর্তে সুম্পষ্ট 


১২709 91] 0 770000 3 0, 0, 00089 7 00. 18-79. 


৩৭৮ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


হইয়া উঠিয়াছে। এক যুগ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেও এমনট] ঘটিতে 
পারিত না 1৮১৩ 

এর আগে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ, প্রবন্ধে বাঙ্গালীর সামনে গঠনমূলক 
পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি পরিষ্কার উপলদ্ধি করেছিলেন যে, সাময়িক 
অস্থিরতা ক্ষেত্র বিশেষে মূল্যবান হলেও, তাতে কোন চিরস্থায়ী কল্যাণ সাধিত, 
হয়না । রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন--জাঁতির আত্মশক্তির উদ্বোধন । আর 
এর জন্য প্রয়োজন হয়েছিল-_- সংগঠন, সমবায় ও পল্লী সংস্কার । শেষোক্তের 
উপর তিনি গুরুত্ব দেন অধিক । শরার ব্যাধিগ্রস্ত হলে যেমন স্বাস্থ্যের হানি 
ঘটে, তেমনি পল্লীগ্ুলিকে নিজীব ও অন্ধকারে রেখে জাত্তির এক্যগ্রন্থী রচন। 
ও মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাড করা সপ্তব হয় না। ম্বদেশবাসীকে নিশ্চে্টতা ও 
পরমুখাপেক্ষি তা থেকে উদ্ধার করবার জন্য তান লিখেছিলেন, 

“আমাদের দেশ প্রধানত পলীবাপী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন 
আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বুহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার 
জন্য উতস্থক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায় ।"'--""প্রত্যেক 
জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদা তাহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নব্ভাবে 
জাগ্রত, নব প্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের 
শিক্ষিতগণ যদি তাহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি 
তাহার] হিন্দুগুপলমানের সন্তাব স্থাপন করেন-_কোন প্রকার নিশ্ষল 
পলিটিক্সের সংশ্রুব না রাখিয়া বিছ্ঠালম্ন, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-ভূমি গুভূতি 
সম্বন্ধে জেলার যে-পমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারে পরামর্শ করেন, 
তবে অতি অল্পকালের মধ ম্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে 
পারেন । 


গলায় কাছ] না লইলে আমাদের গতি নাই, একথা আমি কোনোমতেই 
বলিব না_-আমি স্বদেশকে বিশ্বান করি, আমি আত্মশ[ক্তফে সম্মান করি। 
আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা 
স্বদেশীয় ব্বজাতীয় এঁক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা লাভের জন্য 
উত্ন্থুক হুইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রপস্নতার উপরেই 


১৩ ভাঁগার 2 বৈশাখ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ । 


বাঙ্গালীর ব্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৭৯ 


গ্রতিটিত হয়, যদি তাহ! বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় ন। হয়, তবে তাহা 
পুনঃপুনঃই ব্যর্থ হইতে থাকিবে ।”১৪ 


আত্মশক্তির বিকাশের জন্য বাঙ্গালী তরুণেরা, ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের 
উৎসাহে গঠন করলেন “অনুশীলন সমিতি ।” শক্তিচর্চার মহান্‌ নির্দেশ তরুণেরা 
পেয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী থেকে । আরও কয়েকজন 
তরুণ এগিয়ে এসে স্থাপন করলেন “বেঙ্গল ষ্টোর ৷ বঝারিষ্টার যোগেশচন্দ্র 
চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইতিয়ান ষ্টোর নামে এক স্বদেশ ভাগার। সরলাদেবী 
“বীরাষ্টমী মেলার আয়োজন করে শক্তিচর্চার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে 
দিলেন । তাঁর “বীরাষ্টমীর গান"টির প্রতি চরণে স্বদেশপ্রেমের বলিষ্ঠ স্থুর 
প্রতিধ্বনিত। আলোচনার স্বার্থে শেষ কয়েক পংক্তি গ্রহণ কর] হল, 


“্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে, অতি মহাঁপাপী হোক ন। কেন, 
তবুও সে জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাহার জেনো । 
দেশহিতব্রত এ পরশমণি, পরশিবে খারে বারেক যখনি, 

রাজতয় আর কারাভয় তার ঘুচিবে তাহার তখনি জেনে] । 
মাতৃভূমি তরে যেই অকাঁতরে নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে 
অপঘাত ভগ্ন আশু তার যাষ মরণে গোলোকে যায় সেই জন 1৮১৫ 


ঠিক এই সময়সীমার মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল প্রকাশ করেছিলেন তার 
“নিউ ইগ্ডিয়া” পত্রিক] । ইংলগ্ডে থাকাকালীন, 'র্যাভিকাঁল” দলের যে 
প্রভাব তার মনে নতুন রাজনৈতিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুচনা] করেছিল, 
সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় 
প্রয়াসী হয়েছিলেন । “নিউ ইও্ডয়া” ছিল তার সেই মানস-চিস্তার ফসল। 
জাতি-্ধর্ম নিবিশেষে সকলকে এক এক্যমূলক ভাব ও ভাবনায় গ্রথিত করে 
একটি অখণ্ড রাজনৈতিক চেতন1 গডে তোলবার দাষিত্ব নিয়েছিল বলেই, 
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১৫ ভারতী ঃ কাতিক, ১৩১১ বঙ্গাব্দ । 


৩৮০ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা বিশেষ বেড়ে যায়।* বাঙ্গালীর এইসব প্রচেষ্টার 
যূল কারণ ছিল, “বঙ্গভঙ্গ বিল” রোধ করা । কিন্তু বাঙ্গালীর এই প্রয়াস সাময়িক- 
ভাবে হল ব্যর্থ। লর্ড কার্জন বিলটিকে আইনে পরিণত করলেন । কিন্ত 
বাঙ্গালীও ছৈরথ সমরে পুষ্ট প্রদর্শন করল না। যুদ্ধ করে জয়লাভ করবার 
আগ্নেয় শপথ নিল তারা । বাঙ্গলাদেশের এই ছুর্ধোগে, সমগ্র ভারতবর্ষ পাঁশে 
এসে দাড়িয়েছিল। জাতির এই দুদ্দিনে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 

“ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয় 
তবে মেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সঞন্তাবে 
আরো দৃঢ়ক্ূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ 
করিতে হইবে, সেই চেষ্টার উদ্রেকেই আমাদের পরম লাভ । '-আর দ্বিধা! না 
করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্ধ্য আমাদিগের নিজের হাতে 
লইতে হইবে ।.--চাধীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে 
আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য 
আমরাই বিধান করিব, এবং সর্নেশে মামলার হাত হইতে আমাদের 
জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাচাইব ।...আমাদের নিজের দিকে যদি 
সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাড়াইতে পারি তবে নৈরাশ্তের লেশমাত্র কারণ দেখি না । 
বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনমতেই 
স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাড়াইবে, 
তখনই আমর সচেতনভাবে অগ্গভব করিব যে, বাঙ্গালার পূর্ব-পশ্চিমকে 
চিরকাল একই জাঙ্গধী তাহার বনু বাহুপাশে- বাধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র 
তাহার প্রপারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন 1 এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃদ্‌পিণ্ডের 
দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই পুরাতন রক্তশ্োতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় 





* নিউ ইও্ডয়ার প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, 
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বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার মুক্তি ৩৮১ 


উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে, জননীর বাম-দক্ষিণ শ্তনের ম্যায় 
চিরদিন বাঙ্গালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে । আমরা প্রশ্রয় চাহি না__ 
প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার ক্র 
মৃদ্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ । জগতে জডকে সচেতন করিয়া তুলিবার 
একই মাত্র উপায় আছে-_মাঘাত, অপমান ও অভাব ;_+সমাদর নহে, 
সহায়তা নহে, স্থভিক্ষা নহে ।”১৬ 


বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন 


ব্যথিত-বেদনভারে বাঙ্গালী হতপক্ষ গকুড়ের ন্যায় নিক্ষিয় না হয়ে আতু- 
চেতনার মহামন্ত্রে সপ্তীবিত হতে শুরু করল। নিষ্ট্র আধাত বাঙ্গালীকে 
করে তুলল আত্মশক্তিতে নির্ভর । চীন-মাকিন ত্রব্য বর্জনের সাফল্য দেখে 
এদেশের শ্বদেশ হিতৈষিগণ অত্যন্ত আশান্িত হয়ে উঠলেন | বিশেষভাবে 
কষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে, বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ডাঁক দেওয়া হ 
আন্তরিকভাবে ॥। জনসাধারণকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্তটে এই 
পত্রিকায় একটি প্রতিজ্ঞ] পত্র প্রকাশিত হয়। প্রতিজ্ঞাপত্রটি ছিল এই রকম, 

“আমর! ন্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমর1 অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইতে কোনও 
বিদেশীয় দ্রবা ক্রয় করিব না। এই কার্ধয করিতে যদি আধিক বা অন্য 
কোনও প্রকার ক্ষতি শ্বীকার করিতে হয়, তাহাঁও আমর] করিতে প্রস্তুত 
হইব। আমরা এরূপ কার্ধ্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষাস্ত হইব না, বন্ধু- 
বান্ধব ও অন্যান্ন লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্বু ও চেষ্টা 
করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্পে সহায় হউন ।”১* 

বৈদেশিক ভ্ুব্য বর্জন সম্পর্কে এই পত্রিকায় আরও লেখা হয়েছিল, 

“স্বদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইংলগ্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার 
করিব না। স্তব-স্তুতি অনেক হইয়াছে, আর নয়। এখন আইস, আমরা 
নিজের পদভরে দণ্ডায়মান হই । বিদেশী ত্রব্য আর ব্যবহার করিব না, এই 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। এবার সকলে মাতৃভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করি-_ইংলগ- 
জাত বস্ত্র ক্রয় করিব না। এবার ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া রাজপথে বাহির হইব, 


১৬ বঙ্গদর্শন--নবপর্যায় : অবস্থা ও ব্যবস্থা, আশ্বিন, ১৩:২ বঙ্গাব্দ । 
১৭ সগ্জীবনী £ ২০শে জুলাই, ১৯০৫। 


৩৮২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


তবুও বিদেশী বন্ত ক্রয় করিব না। আমর] আবার বলি, যদ্দি সকলে এই প্রতিজ্ঞ! 
করেন, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, বাঙ্গালীকে হীন করিতে পারে। 
বদি সকলে এই প্রতিজ্ঞ! করেন, তবে বঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় জোড় 
লাগিবে। এস, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সকলে সপরিবারে প্রতিজ্ঞা 
করি শ্বদেশজাত দ্রুধ্য পাইতে বিদেশী দ্রব্য ম্পর্শ করিব না।”১৮ 

“সঞ্জীবনী'তে নির্ধারিত কর্তব্য বাঙ্গালীকে নব গ্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত করল। 
বাগেরহাটের জনসাধারণ সকলের আগে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করে। 
স্বদেশী সংক্ গ্রহণে ছাত্র সম্প্রদার ছিল সর্বাপেক্ষা অগ্রণী । তারা দেশজ 
দ্রব্য মাথায় নিয়ে দরজায় দরজায় “মায়ের দেওয়া যোট1 কাপড় মাথায় 
তুলে নেরে ভাই, গান গেয়ে ফেরি করতে লাগলেন । তাছাড়া এই সময়ে 
আরও কয়েকটি স্বদেশী সংস্থা গড়ে উঠে । যেমন, বড়বাজারের প্রসিদ্ধ 
ব্যবসায়ী দুর্লভচন্দ্র কুণ্ড ও কুবেরজি স্বদেশী বস্ত্র আমদানি করেন । অধ্যাপক 
কালীশস্কর স্কুল, কালীশঙ্কর ছুলি্টাদ ও কালী শঙ্কর রামেশ্বর তাদের দোকানে 
দেশী হুতায় তৈরী বস্ত্র এবং পোষাক বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন । 
মফম্বলের রামপুরহাট ও কৃষ্ণনগরে ম্বদেশী ভাগার স্থাপিত হয়েছিল । “বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন”কে পরিচালনা করবার জন্য “টাউন হলে" যে জনসমাবেশ হয়েছিল 
তাতেও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।* 

স্বদেশী আন্দোলন দেশের সর্ধত্র সমস্ত সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হলে, 
উৎসাহের প্রাবল্যে বাঙ্গালীর জীবনে স্বাদেশিকতাঁর জোয়ার ভীমবেগে 
প্রবাহিত হল। এইবঙ্গচ্ছেদকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে সৌভ্রাত্রের 
রাখীবন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানালেন । কলকাতার “রাখীবন্ধন 
উৎসবে, তিনি ছিলেন স্ধাগ্রে। নবপর্ধায় বঙ্গদর্শনে তিনি লিখলেন, 

“বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের এক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। 
১৮ সন্ত্রীবনী £ ৩ রা আগল্ট, ১৯০৫ | 
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বাঙ্গালীর স্বদেশ চত্তার মুক্তি ৩৮৩ 


বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া 
প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে ।৮১৯ 
বাঙ্গলার অখণ্ডতা ও বাঙ্গালীর এঁকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন, 

“বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বাঁযু, বাংলার ফল-_ 
পুণ/ হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥ 
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ__ 
পূর্ণ হউক, পুর্ন হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥ 
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশ], বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা-_ 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্া হউক হে ভগবান ॥ 
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন-_ 
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥” 

বিখযাত বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রন্ন্দর ত্রিবেদীও রবীন্দ্রনাথের সঙ্ষে রাখীবন্ধন 
উত্পবে যোগ দিয়েছিলেন । এই উত্সনের দিনে তিনি বাঙ্গালীকে দিলেন 
অরন্ধনের পরিকল্পন1 । “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা"য় তিনি লিখলেন, 

«...ম], তুমি বাংলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না; আমাদের 
অপরাধ ক্ষমা কর..."".আমরা এখন থেকে মানুষের মত মানুষ হব; আর 
পুতুল খেলা করব না; কাঞ্চন দিয়ে কাচ কিন্ৰ ন1; পরের দুয়ারে ভিক্ষা 
করব না; মা তুমি আমাদের ঘরে থাক ।”২৭ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমাঁনদেরও বিশেষ সমর্থন ছিল। ইংরেজ সরকার 
ইতোমধ্যে হিন্দুসুদলমানের ভিতরে সাম্প্রনাঘ়সিক বিরোধ জাগিয়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু সব জায়গায় তাদের বিভেদনীতি কার্ধকরী হয়নি। 
ঢাকার নেতা সরিফ খাজা আতিকুলল। গ্রকাশ্তে ঘোষণা! করেছিলেন, 
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১৯ বঙ্গদর্শন_নরপর্ধায়ঃ কাতিক, ১৩১২ বঙ্গাব্দ 
২০ বঙ্গলগ্ষ্মীর ব্রতকথা- পৌষ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ! 
২১ ভারতের রাদ্রীয় ইতিহাসের খনড়া £ প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ১৪৭। 


৩৮৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


কলকাতায়, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধার] ব্তৃতা দিয়ে বাঙ্গালীকে' 
মাতিয়ে তুলেছিলেন, তাদের মধ্য ব্যারিষ্টার আবছুল রস্থল, মৌলবী আবুল 
কাসেম, আবুল হোসেন, দেদার বকৃস, দীন মহম্মদ, ডাক্তার গফুর ও লিয়াকৎ 
হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য | 

'রাখীবন্ধন উৎসবের দিনে মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল । 
এদিন সমস্ত বাঙ্গলাদেশে ব্যাপকভাবে হরতাল পালন করা হয়। “ভারতবরষীয় 
সভার পক্ষ থেকে রাজ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, জমিদার সভার 
পক্ষ থেকে আশুতোষ চৌধুরী এবং 'ভারত সভা*র পক্ষ থেকে স্থরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় জাতির নিজস্ব সম্মিলন মন্দির গড়ে তোলবার জন্য দেশবাসীর 
কাছে আহ্বান জানালেন । জাতীয় ধনভাগার স্থাপন মানসে সেদিন পঁচিশ 
হাজার টাকা ও পরদিন চোদ্দ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল । 

বাঙ্গলা দেশের মেয়েরাও স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে 
পিছিয়ে ছিল না। উগ্ররাজনৈতিক মতবাদ ছড়াবার দায়ে যুগাস্তরের 
সম্পাদক শ্রীভৃপেন্ত্রনাথ দত্ত অভিযুক্ত ও কারাগারে অস্তরীণ হলে, দেশমাতৃকার 
নিন্ভিক সন্তানকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সমগ্র নারী-সমাজ একত্রিত 
হয়ে, তার মাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন | শ্রঅরবিন্দ তার ইংরেজি পত্রিব 
“বন্দেমীতরমে" এ রকম জনসভার মূল্য বিচার করে লিখেছিলেন, 
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২২ বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা £ সম্পাদকীয়, ১৩ই আগস্ট, ১৯০৭। 


ছাত্র জাগরণ ও জাতীয় শিক্ষাবিস্তার 


স্থরেন্্রনাথ স্পট বুঝেছিলেন যে, দেশে রাজনৈতিক প্রগতি আনতে হলে 
দেশের ছাত্রদের দেশের কথ! ভাবতে শেখাতে হবে ।* পৃথিবীর ইতিহাস 
পর্যালোচনা করে তিনি তরুণদের দেশগঠনের মহান্‌ কর্তব্যের কথা স্মরণ 
করিয়ে বলেন, 
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বিঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে"র সময়ে বাঙ্গলাদেশের ছাত্রদের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার 
কথা সর্বজনবিদিত । ছাত্রদের সাহায্য ব্যতিরেকে এই বুহত্তম আন্দোলন 
সফল হওয়া! কঠিন ছিল। প্রথম থেকেই দেশনেতৃবুন্দ তরুণদের রাজনীতি 
চত্বরে আহ্বান জানিয়েছিলেন | স্থরেন্দ্রনাথ পরিক্কারভাপে বলেছিলেন ঘে, 
জাতীয় ম্বার্থে তিনি ছাত্রদের রাজনৈতিক আঙ্গিনাতে আহ্বান করেছেন |, 
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৩৮৬ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতা'র প্রভাব 


১৯০৫ সালে, টাউনহলে সভার পর থেকে ছাত্রগণ ম্বদেশী আন্দোলনে 
প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন । বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করে তারা 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে “গোলামখান।, নাম দিয়ে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানান । আহ্বায়কদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
_ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল ও মনোরঞগুন গুহঠাকুরতা। বিশেষভাবে 
মনোরগ্ধন গুহঠাকুরতার চেষ্টায় 'ব্রতীসমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে 
উঠে। এই স্মিতির যূলমন্ত্র ছিল, “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী? । 
ব্রতীসমিতির সভ্যদের গৃহীত প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল, 

“জননীন্বরূপা জন্মভূমির কল্যাণের জন্য বিদেশজাত এনামেলের বাসন, 
কাচের দোয়াত, কাচের নান] প্রকার খেলনা, ফুলদানি ও বাটি, বিদেশী 
সাবান, বিদেশী বিশ্ুুট ও চায়ের সরঞ্জাম, বিদেশী ছুরি, কাচি, বিদেশী 
তামাক ইত্যাদি আর কখনও ব্যবহার করিব ন! এবং আমার পরিবারে ও 
বাপ্ধব-সমাজে অথবা আমার অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাতে এই সমস্ত 
বস্ত ক্রীত বা ব্যবহৃত না হয় সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব। যাহাতে দেশীয় 
লোকেরা শ্বদেশজাত বস্তর প্রাতি আকুষ্ট হয়, তজ্ন্ত কাঞমনোবাক্যে চেষ্টা 
করিব। শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা পাইব 1৮২৪ 

এই সময়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'বন্দেমাতরম, ও নলিনীরঞ্জন সরকার 
“বন্দনা” নামে দু'টি ম্বদেশী-সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শহরে, 
গ্রামে ও গঞ্জে যুবকদের মুখে মুখে এই ম্বদেশী সঙ্গীতগুলি সর্বদা গীত হত। 
তবে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সরলাবালা দেবীচৌধুরাণী, অতুলপ্রসাদ ও 
রজনীকান্তের গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল !* স্্রেশচজ্দ সমাজপতির 
নেতৃত্বে সমকালে কলকাতাতে “বন্দেমাতরম্‌ সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল। 
কালীঘাট ও ভবানীপুর অঞ্চলের ছাত্রদের নিয়ে স্যট্টি হয়েছিল “সন্তান 
সম্প্রদায় সংগঠন । বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক । বাঙ্গলা 

২৪ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহামের খসড়া £ প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥ পৃ. ১৪৫। 

খত 11108 109610209] 800 09301)0996 88171)2 119 1007100. 17১5 1)4110001518] 2০5, 
1১2/017007577001107520895 92786087051 100)010095 01791598025 তত, &, 25 99)0 5200. 0৪ 
18৮০ 11905 178060909 9930, 832)060 ০020 61)9 1092৮ ০1 £79 0601918 88 07) 8 21912081080, 
৪10930100০5 ০01 509 9৮০0) 810 8) 6910209]6 ৪500] 1790. 2099]: 109810 0000570 


80008131010 098691029 01 1902 100116108)] £9900720,7 05316 9200, 1170068 0 0, চ, 
1088 2 1১7360515 0109091% 0০5; 0,993, 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৮৭ 


দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ছাত্র জাগরণের উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। 
বিশেষভাবে কৃষ্ণনগর, বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিংহ, মালদহ অঞ্চলে ছাত্র- 
আন্দোলনের ঢেউ হয়েছিল উত্তাল । বরিশালের ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দেন মহাত্মা অশ্িনীকুমার দত্ত । 

সকল শিক্ষা নিকেতন থেকে “বয়কট* নীতি,ইংরেজ সরকারকে বিশেষভাবে 
চিন্তিত করেছিল । ছাত্রেরা যাতে প্রকাশ্টভাবে রাজনীতিতে যোগ দিতে 
না পারে, সে উদ্দেশ্যে ১৯৫ খ্রীষ্টাব্ধের ২২শে অক্টোবর বাঙ্গল। সরকারের পক্ষ 
থেকে মিঃ কার্লাইল একটি ইস্তাহার প্রকাশ কবেন। এর উদ্দেন্ঠ ছিল 
ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলন খেকে নিবৃত্ত ও প্রতিরোধ করা। ফিরিঙ্গী 
সরকারের এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়াস দেশবাসীর চিত্তের অনল শিখাকে আরও 
বাড়িয়ে তোলে । এই রকম অবস্থার বাঙ্গলা দেশের রাজনৈতিক নেতা 
ও স্বদেশপ্রেমষিক মনীষিগণ জাতীয়-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন আন্তরিক- 
ভাবে উপলদ্ধি করলেন । জাতীয়তার আদর্শে শিক্ষাদানের সমস্ত ব্যবস্থার 
পরিকল্পনা করা হল । ১৩১৩ বঙ্গাব্দে কলকাতার টাউন হলে জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। সভাপতি 
নির্বাচিত হন ডঃ রাঁপবিহারী ঘোষ। এই সভাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাতীয় 
বিদ্ভালয়” প্রবন্ধটি পাঠ করেন । দেশবাসীর শুভ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে 
তিনি বলেন, 

“আমরা থে ইংরেজি লেকৃচারের ফনোগ্রাফ, বিলিতী অধ্যাপকের শিকল 
বাধ1 দাড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের 
নৃতন গ্রতিষ্টিত জাতীয় বি্ভামন্দিরকে আজ প্রণাম করি ।”২৫ 

স্বদেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ ছাত্রদের দমন করার কঠোর বিধি-ব্যবস্থাকে 
সমালোচনা করে ইংরেজ সরকারের মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদে 
রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষাসংস্কার+ প্রবন্ধে লিখলেন, 

“ডিসিপ্রিনের যন্ত্রটাতে যে-পরিমাঁণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার 
চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহাদিগকে নিঃস্ব 
কর] হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমাহুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর 
তাহ] স্বদেশের সম্বদ্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে 1৮২৬ 


২৫ বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) £ ভাদ্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ | 
২৬ ভাগার পত্রিকা £ আবাঢ়, ১৩১৩ বঙ্গাব্ব। 


৩৮৮ বাঙ্ল নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


সরকারী নির্দেশকে অমান্য করে ছাত্রের গড়ে তুলল “4১001 01:50151 
9০০1965, এর সভাপতি ছিলেন প্রবীণ কষ্চকুমার মিত্র। ১৯০৬ 
্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ২20975581] 000501] 0£ 500586077, বা “জাতীয় 
শিক্ষা-পরিষদে'র দ্বার উদঘাটিত হল। এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন, স্যার 
গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেক্রনাথ দত্ত, “ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যাগ, পিপিনচজ্ পাল ও রাসবিহারী ঘোষ। জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের আচার্ধ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (শর! 
অরবিন্দ )1 এই নব ভাবের প্রেরণায় বাঙ্গলার নানা স্বানে জাতীষ 
শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল । গণ-শিক্ষা বিস্তারের জন্য গডে উঠে অমজীশী 
বিদ্ালয় ও গ্রাম্য জাতীম বিগ্ভানিকেতন । স্বদেশী কাপডের কল, জীবন 
বীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সঙ্গে বক জাতী শিল্প প্রত্িটানও দেখ! দেখ এই জ্ময়ে । 
বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল € আচাধ প্রদূর্চন্্র রাসের “বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর জনন 
এই কালেই হয়েছিল! 


সমসাময়িক পত্রিকার বাঙ্গালীর জাতীয়চেতনার আত 


স্বদেশী আন্দে।লনের সময় কংগ্রেসের মধ্যে ছুটি খ্বতন্র দলের হুষ্টি হয়েছিল 
(১৯০৬)। একদল 449401909 বা! নরমপন্থী আর একদল “[%0:010050 
বা চরমপন্থী! নরমপন্থী অন্প্রদায় ইরেছের সঙ্গে সদ্‌ছ্াব রেখে কাঁজ 
করতে চাইলে চরমপন্থীদের দাবী ছিল--পুর্ণ স্বাধীনতা । বাঁঙগলাদেশে 
চরমপন্থীদের প্রভাব ছিল এপাঘান্ত । চরমপন্থী নেতাদের মধো উল্লেখযোগ! 
ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, এ অরবিন্দ, লাল! লাজপৎ্ রায় ও বাল গঙ্গাধর 
তিলক । চরমপন্থীদের নতুন চিন্তা বাঙ্গালীর জাতী£তাবোধে অরণি-কা 
নিক্ষেপ করল। বার্গালী শা টা নে দীক্ষিত হবার জন্যে শুরু করলেন 
বীরপুজ। ৷ বাঙ্গলা দেশে 'শিব/জী-উতৎ্সব এই পর্বেরই ঘটনা । হুরেজনাথের 
নরমপন্থী বা রাজানুগত্য মতবাদ ৪ 'লাল-বাল-পাল' নেতৃত্রয়ের আপোষহীন 
মনে[ভাঁবের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশে আর একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী সংস্থার 
আবির্ভাব হয়েছিল, এ' 91 প্রকাশ্ত বিশ্বের পথে ভারতের স্বাধীনতা কামন! 


বাঙ্গালীর স্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৮৯ 


করেছিলেন। এই সংস্থার সভ্যবুন্দ মাতৃভৃূমিকে সাক্ষাৎ জীবন্ত ম! 
বলে সেবা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং আত্মবিসর্জম দিতেও ছিলেন 
সমানভাবে প্রস্তুত । মৃত্যুভদ্ন উপেক্ষা করে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ 
করাই ছিল এ'দের মৃলমন্ত্র। রক্তের বদলে রক্ত গ্রহণের শপথ ভারা আপন 
রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করতেন--'অনুশীলন সমিভি'র নিষম-নীতির পৃষ্ঠায়। 
ভূপেন্্রনাথ দত্তের 'ঘুগান্তর” পত্তিক, ত্রন্ধবান্ধন উপাধাঁষের “সন্ধ্যা, ও শ্রী 
'শরবিন্দের ইংরেজি কাগজ “বন্দেমাতরম,, ছিল এই মতবাদের প্রকাশ্য 
পরচার-পাত্রকা। বাঙ্গলা দেশেব জাতীয় আন্দোলনে ত্রিধারাঁর বেশীবন্ধন 
ইয্েছিল এ ভাবেই । কিন্ত পরিশাল জেলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে 
ইংরেজদের প্রকাশ্ত নিধাতন ও ছাত্রদলন, বাঙ্গীলীকে করে তুলল আরও 
হুঃসাহপী। এঁতিহাপিকের কথায়, “বাঙ্গালী হাসিমুখে মৃত্যুবরণ পণ করেও 
নখের বিনেমা তরম+ ধ্বনি ছাড়ে নি |্ণ। 

বাঞ্লাদেশে ধারা পিপ্রধী চিন্তাদর্শের প্রচার চালিয়েছিলেন তাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায় । তিনি বাঙ্গালীকে অগ্রিশুদ্ধ 
+রেছিলেন | শ্রীঅযবিন্দ তার সমস্ত দেশাত্মবোধক কাজকে অধ্যাজ শক্তির 
চরম বিকাশ বলে মন্তব্য করেছিলেন । 

“ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্সিক শক্তিতে, আধ্যাজ্িক শক্তির সৃষ্টি 
ক্স 'ও সুল উপায়ে স্বাধীনতা অঞ্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান 
মামীদের পাশ্চাত্ত্য ভাব যুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্শক্তিকে অন্তমুথী 
করিয়াছেন | ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্চক্ষৃতে যাহা দেখিষাছিলেন, দেখিয়া 
ধার নার বলিতেন শক্তিকে অন্তর্খিন কর ।”২৭ 

ব্রহ্মবান্ধব নিজে স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিখমতান্ত্রিক আন্দোলনকে 
সমর্থন করতে পারেননি । তিনি কোন এক প্রসঙ্গে আনন্দমোহন বস্থকে 
শলেছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব_-70€ 01):0061) 0615 006 01:09 
৪010, আর তার এই মতাদর্শের প্রধান বাহক ছিল "সঙ্ব)” ও স্বরাজ, 
পত্রিকা । এই পত্রিকাদ্য়ের তীব্র শাণিত বক্তব্য বাঙ্গালীকে ক্ষাত্রতৈজে 
উদ্দীপিত করে । রবীন্দ্রনাথের কথায়, 


পাপী শি টি শিশিস্প  এএ ই 





+ মুক্তির সন্ধানে ভারত £ যোগেশচন্্র বাগল , পু" ২১০ 
২৭ ধন ওজাতীয়ত!ঃ গ্রীঅরবিন্দ ; পৃ. ৮৭। 
« আমার ভারত উদ্ধার £ ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় ; ১৯০৭। 


৩৯৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


“সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল, 
তারই মধ্যে একদিন দেখলুম, সেই সন্স্যাপী ঝশাপ দিয়ে পড়লেন । স্বয়ং বের 
করলেন সন্ধ্যা কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাঁতে 
সমস্ত দেশের রক্তে অগ্রিজাল। বহিয়ে দিলে । এই কাগজেই গ্রথম দেখ। 
গেল বাঙ্গল৷ দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার স্থচন] 1২৮ 

্রন্মবাদ্ধবের জাতীয়তার মূলকথা ছিল, আত্মশক্ভির পুনকুদ্ধার, সর্বজনীন 
মানবগ্রীতি এবং ধর্মীয় এক্যবোধ ৷ তিনি সকল বিষয়েই বেদান্তের অনুগামী 
ছিলেন । এরই ফলে বাঙ্গালীর জীবনচিস্তা সংহত হয়ে অন্তর্খী হয়েছিল । 
তিনি প্রচার করেন যে, ভারতের উন্নতি একমাত্র ভারতবাসীর ছ্বারাউ 
সম্ভব; রাজনীতিতে ভিক্ষাবৃত্তি অচল। আত্মশক্তির এই বিজয়গৌরব 
“সন্ধ্যা পত্রিকায় অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে প্রচারিত হত বলেই জাতির সকল 
স্তরে এর আবেদন ছিল অপরিসীম | ব্রহ্গবান্ধব বাঙ্ষালীকে রজোগুণে 
দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন । শক্তির পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত স্বাধীনতা অজন 
অসম্ভব, একথা ব্যক্ত করে তিনি “সন্ধ্যা” পত্রিকায় লেখেন, 

«“তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । রজোগ্ণটা স্বভাবতঃ 
কিছু কড়া । তাই ধাহার1 নরম প্রকৃতির লোক তীাহাদিগের এই কড়া 
মেজাজট? ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়! মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে 
না চাবকাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না 1." দেশের রোগটা কিছু বিষম 
হইয়াছে, তাই মকরধ্বজের উপরেও চটী খাওয়াইতে হইবে । দেশের 
চারিদিকে তমোভাব--অপাড়তা । এখন হাত বুলাইলে চলিবে না ।+*.**" 
রজোগুণের দ্বার! তমোভাব দূর হইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে । তমঃতে সত্য 
বসে না, তাই রজঃ চাই । শেষে সতৃ। সত্বই বা শেষ কেন? তিন গুণের 
অতীত হওয়াই শেষে নিধাণ মুক্তি_-1৮২৯ 


২৮ দ্রঃ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 5 প্রবোধচন্দ্র সিংহ : পু.৮০। 

1 “দোকানের দোকানী পশারী, জমিদারের নরকারী গোমস্তা, পাঠশালার গুরুশিষ্ব, রাস্তার 
মুটে-গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত পুরনারী, 
বাঁলক-বালিকা।, যুবকবৃন্দ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখনও ব প্রায় ক্রোধে, 
উন্মত্ত হইয়। উঠিত। কখন সন্ধা আসিবে, আজ সন্ধ্যায় কি লিখিয়াছে এই জাঁনিবার জন্য মকলেই 
ব্যাকুল হইয়। থাকিত 1” উপাধায় ব্রহ্মবাঙ্ধব £ প্রবোধচন্দ্র সিং : পৃ. ৯০1 

২৯ উপাধ্যায় ব্রহ্গবাঙ্ধাব £ প্রবোধচন্তর সিংহ? পৃ. ৮৯ । 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৯১ 


এইভাবে রজোুণের প্রসার ঘটিয়ে ব্রক্গবাঞ্ধব বাঙ্গালীর ক্লীবত্ব মোচন 
করতে চেয়েছিলেন । জাতির বিষাদযোগে তিনি আত্মনির্রতা ও শক্তি 
সাধনার পরম তত্ব ব্যাখ্যা করেন। তার চরমপন্থী মনোভাব ইংরেজ 
সরকারকে একাস্তভাবে বিরূপ করে তোলে । অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের 
শেষাঁধে 'সন্ধ্য১ পত্ত্িকা “ঠেকে গেছি প্রেষের দায়ে” প্রবন্ধের জন্ত রাঁজরোষে 
পতিত হয়। রাঁজপ্রোহের অপরাধে সম্পাদক ব্রহ্গবান্ধব গ্রেপ্তার হলেন । তিনি 
আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টা করেননি । এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদ্ধব 
লেখেন যে তিনি 4706 26990205101 00 ৪ ৪1161 30৬61001001) 01 
1015 1)0101015 510812 10 002 0500-09109810)620 0)1551092. 06 ১৬৪181.১৩০ 

এই সত্যসন্ধ সন্ন্যাসী সর্ব বিষয়ে প্রথম অসপহযোগিতা করলেন বিদেশী 
শাসকদের সঙ্গে । অবশ্ত মামলা চলাকালীন তিনি পরলোক গমন করেন । 

্রদ্ধবান্ধবের জীবনব্যাপী সাধন। ছিল মাতৃ-উপাসনা। দেশকে তিনি 
বঙ্কিমচন্দ্রেরে মত শক্তিময়ী চিন্ময়ীরূপে বন্দনা করেছিলেন |* বিবেকানন্দ 
বাঙ্গালীকে দেন “ভারত-ধ্যান”, বঙ্কিমচও্র দেন 'বন্দেমাতরমণ মন্ত্র আর 
বদ্ষবান্ধবের কাছে বঙ্গধাসী দীক্ষা গ্রহণ করে- মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যুপ্তয়ী 
হবার মহান্‌ ব্রতের। জাতির ললাঁটে তিনিই গরথম আত্মোৎ্সর্গের 
কুধির টিকা একে দিয়েছিলেন । 'ম্বরাজ' পত্রিক! ছিল তার এই মতাদর্শের 
অন্যতম প্রচার-পত্র । 

“সন্ধ্যা” পত্রিক। বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে যুদ্ধভেরী বাজিয়েছিল, তারই স্থর 
পরবর্তাকালে অন্নুরণিত হয়ে উঠল “যুগান্তর” পত্রিকাতে । 'ধুগান্তর” ছিল 


৩* ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া ঃ প্রভাতচন্ত্র গঙ্জো'পাধায় , পূ. ১৫৫। 

* “আমি জানি-আমার জননী তিলোত্তমার ম্যায় সব্বাঙ্গনুন্দরী নহেন--ম| জগলগ্্ীর শ্তার 
সব্বগুণশালিনী নহেন। কিন্ত তবু তিনি আমার ম11*-'সেই হৃধমী, দেই শোভা আমাকে আজ্মহার। 
করে-আমাকে মায়ের চরণে বাঁধিয়া রাখে ।*"* "মায়ের সন্তান, সমগ্র মাতৃবন্তকে ভালবাসে 

_-ভাল বলিয়। বাসে-_-অঙ্গীকার করে-দোধষগুণের সমালোচনা! করে না। ***যদ্দি বিমলচন্ট্রিক। 
ও কলঙ্কলেখা খিগ্রিষ্ট করিয়! দেখ, তাহা হইলে তুমিও জেন চাদেরও নিন্দুক হুইয়] উঠিবে।...মা, 
তার লুকানে। রা চরণে শ্বরাজশ্রী ঢাকিয়া রাঁখিয়াছেন। তাহার মুক্তি-সাধনে ও স্বরাঁজনীতি 
পালনে বিপ্ন ঘটিলে, বিল্লনাশিনী শক্তি জাগিয়৷ উঠিবে-মায়ের অসি ঝলসিবে--তাঁগুব রণনৃত্যে 
স্বরাজ আবাঁগ মাতিয়! উঠিবে'*' 

মাগো,কবে তোর লুক্কানে! চরণ কমল দেখ! যাইবে আর সেই রাও চরণের জ্োতিতে 
শ্বরাঁজপ্রী ঝলসিয় উঠিবে ৮”_ম্বরাজপত্র ঃ ২৬শে ফাল্তুন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ । 


৩৯২ বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


সন্ত্রাপবাদীদের অন্যতম প্রচার-পত্র । অনুশীলন সমিতির সন্ত্রাসবাদী যুবকবুন্দ 
শক্তিচর্চা ও ভক্তিচর্চ। চালিয়েছিলেন একই সঙ্গে । তারা সম্পূর্ণভাবে গীতার 
কর্মযোগে ব্রতী ছিলেন । বস্থিমচন্জ্রের “আনন্দমমঠ” ও বিবেকানন্দের “সোহম্, 
৩ত্বধাদ তাদের কর্ধাদর্শ ও দর্শনচিন্তা গড়ে তোলে । এর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের “ভবানী মন্দিরের শক্তিতত্ব। বাঙ্গালী বিপ্লবীদের 
কাছে এই॥ বইখানির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । ভারতের নব্জন্ম সাথক 
করতে হলে শক্তির মাধামেই তা করতে হবে, একথাই ছিল গ্রন্থটির 
যূল প্রতিপাদ্য বিষয় । সমকালীন ধিগ্রপীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বুঝতে 
হলে “ভবানী মন্দির পাঠ একান্ত প্রয়োজন ।৭ তদনীস্তন নুটিশ সরকারও 
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বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার মুক্তি ৩৯৩ 


এই বইটির রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেননি ।* তারা ধর্মের 
বৃহিরাবরণে রাজনৈত্তিক চেতনার স্বরূপটি বুঝতে পেরেছিলেন ।* রক্ত-বিপ্লুবে 
বিশ্বাসী যুবকদল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একহাতে গীতা ও অন্যহাতে পিস্তল 
নিয়ে সম্মুখ সমরে ঝাঁপ দেন। 'ষুগান্তরে? লেখা হয়েছিল যে, প্রকাশ্য হত্যা 
পাপ নয়। রাজনৈতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিক করার জন্য, গীতান্ন শ্রীরুষ্ণ 
ক্ঞ্জুনকে যে নরহত্যায় প্ররোচিত করেছিলেন, তার সমর্থনস্থচক দুষ্টাস্ত এই 
পত্রিকীয় মাবেগের সঙ্গে প্রচার কর! হ্য়। ইংরেজের বিরুদ্ধে ধিদ্রোহের 
আগুনকে জালিয়ে তোলবার জন্য গণ-অভ্য্থানের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি প্রচার 
করত বলেই এই পত্রিকা জনগণকে নাড়। দেয় ।ণ অক্ত্রসংগ্রহ, বোম] তৈরী 
পকল বাপারে নানা প্রকাশ আলোচনা “যুগান্তর? পত্রিকাতে স্থান পেত। 
একবার তাতে লেখা হয়, 

“দেশের মধোই অন্থ্ আছে, তাহা সহজেই পাওয়া যাধ, আর বোমা। 
তৈরীর ব্যবস্থা তো আছেই । কিন্তু এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন 
করিতে হইবে ।”৩১ 

সম্ধাসবাদী আন্দোলনে অনেক শিক্ষিত স্দেশঞ্রেমিক নেতা সমর্থন ও 
গরকাঁশ্য সাহায্য করেছিলেন অর্থদান করে । শোনা যায় সরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


শি শদশাদ শীশিপাশিশ পাটি পাশপাশি টিপস এপি? 
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01100018৮11] 20৮ 1002] ৮15০1660108 5210 108]106৭ 01 1101051018]3 5 0170 
211061007 01121281015 0056 2900 51021] 07301 69 10896701519 010 075111]) 2৮100 00910 16 
11))৮1)]88]- ০০090 1] 00৮০ 01011170501 000 00961)01 0170 091] 25 5620% 1০7৮2060010 
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৮.0 101)%001 3112090 (09020211001 73170 015 0109 01 01)0 3121011896010175 
31 6119 30981019১৪ 181) ) 93%167 13118509381 ৮৪ $170 000201155801020 915170810৮1, 1100122)5 
2808 7000170 1001)0151, 010551081, 10707111200 50053008) 51920000100 239৯% 
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1 “১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্দের মধো পত্রিকাটির প্রচাঁৰ সংখ্যা ১৮,০০০ বৃদ্ধি পায়।” 
. - ভারতে বৈগ্নবিক সংগ্রামের ইতিহাস £ জপ্রকাশ রায় পৃ. ১০১। 
১ ভারতে বৈপ্লবিক সংআ্রামের ইতিহাস : স্ুঙকাশ রায় ; পৃ. ১০১। 


৩৯৪ বাঙ্চল! নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে “ফুলার? হত্যার ব্যাপারে এক সহ মুদ্রা 
সাহায্য করেন।* বাঙ্গলাদেশে বিপ্রববাদকে সপ্তীবিত করার জন্ত বারীন্দ্র- 
কুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সাহায্য করেন বিবেকানন্দের মানসকন্তা ভগিনী 
নিবেদিতা ও জাপানের ওকাকুর1 । 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
লিখেছেন, ভগিনী নিবেদিতা ম্যাটসিনীর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডটি বৈপ্লবিক 
সমিতিকে দেন। এই পুস্তকটি সমস্ত বাঙ্গলাদেশে ঘুরত। গেরিল। যুদ্ধের 
নিয়মাবলী সম্পর্কে একটি গুরুত্বপুণ অধ্যায় এতে ছিল। ভগিনী নিবেদিতা 
ভূপেন্্রনাথ দত্তকে 4১160001195 ০01 ৪ 19৮০01000191)150 এবং  [055190) 
& ঢা2া)01) 6115019, নামে ছুখানি বৈপ্লবিক চিন্তাসমন্থিত পুস্তক উপহার 
দেন। সন্ত্রাপবাদী যুবক-সম্প্রদায়, রাশিয়ার "নিহিলিষ্ট ও আয়ারল্যাণ্ডের 
'পসিন্‌ ফিন্‌ মুভমেন্টে"র কর্মপস্থার অনুসরণ করতেন । ভগিনী নিবেদিতা নিজে 
ছিলেন আইরিশ, তাই ইংরেজ-বিছ্বেষ ছিল তার জন্মগত । এই শিখাময়ী 
রমণী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন । বিবেকানন্দকে না 
জানলে যেমন বাঙ্গলার তপঃশভ্তির পরিচয় জান যায় না, তেমনি নিবেদিতার 
কর্মধারাকে উপলব্ধি না করলে বিবেকানন্দের ভারত-্বপ্রকে জানা অসমাপ্ত 
থেকে যায়। ভারওবপ্নের স্বাধীনতাই ছিল তার জীবনন্বপ্ন । £ভারত'-চিন্তাই 
ছিল ভগিনী নিবেদিতার গাশ্নত্রী-মন্ত্র। বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি যেমন 
দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও লোক-শিক্ষার কাজে জীবন ঢেলে দিয়েছেন; 
তেমনি উজাড় করে ভালবেসেছেন হতভাগ্য দেশের প্রাণচঞ্চল তরুণদের । 
খিবেকানন্দ নিজেকে “সোসালিঞ্ বলে মনে করতেন । ভগিনী নিবেদিতা 
ভাবতেন যে রক্তমাখা পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। সে 
স্বাধীনতা হবে নর-নারায়ণের-__অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ তফাৎ ঘুচে গিয়ে 
যে নবীন ভারত জেগে উঠবে, তার ভিত্তিভূমি হবে সমাজতন্ত্বাদ । খষি 
অরবিন্দও অনুরূপ ভারতবর্ষের কল্পনা করেছিলেন । অবশ সমকালে ওকাকুর। 
“4৯818 45 022 মন্ত্রে ভারত-চিন্তাকে জাপানের সঙ্ষে সংযুক্ত করতে চান। 
শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন খাঙ্গলাদেশে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব আন্দোলনের শ্ষ্টা প্রজাপতি 


* “বারীন্দ্র যখন ১৯৬ সালে ফুলারকে হত্যার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন হরেন্্রনাথ 
তাহাকে সহশ্র মুদ্রা গোপনে দেন বলিয়। শোন। যায় ।” 
--গারতে জাতায় আন্দোলন £ প্রভাতকুমার মুখোপাধায়। পৃ. ২৬১। 


বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৯৫ 


- নির্বাক, নিবিকার অথচ অত্যন্ত সক্রিয়। তাঁর ইংরেজি “বন্দেমাতরম্‌ঃ 
পত্রিকা পূর্ণ স্বাধীনতার খসড়] বুকে নিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। 50:5086 
2100 ড/০৪150653, শিরোনামায় এই পত্রিকা আপন বক্তব্য হস্পষ্টরূপে প্রকাশ 
করে বলে, 

“8 ০ ৪16 0 96০ 001 20008052061) 07706 00010 £000. ৪90 
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ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণের নিরিখে এই নতুন রাষ্ট্রচেতন। বাঙ্গালীর 
সম্মুখে এক স্থির আদর্শ ও কর্ষপদ্ধতি স্থাপন করে। শ্রীঅরবিন্দের 
স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে বড় অব্দান,_জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে 
আধ্যাত্মমুখী করা । “বন্দেমাতরম্” পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শ্রীঅরবিন্ন কেবল রাজনৈত্তিক অধিকার দাবী 
করেননি, দেশবাপীর সাধিক মুক্তি কামনা করেছিলেন। আর সে জন্তেই 
তিনি চেয়েছিলেন দেশের আধ্যাত্মশক্তির শুভ উদ্বোধন । কারণ ধর্মান্ুশীলনের 
মধ্যেই জাতি নির্ভীক ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে।* শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তা 

'প্রচারের ক্ষেত্রে বেদাস্তসম্মত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাত্তির সমস্ত 


৩২ বন্দেসাতরম্‌ পত্রিকা : সম্পাদ্রকীয় ; ১লা আগষ্ট, ১৯০৭। 
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৩৯৬ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাব 


শক্তিকে অন্তস্শী করে সংহতি দিয়েছিলেন তিনি | ধর্মের সঙ্গে কর্মের এমন 
নরপূর্ব সমন্বয আর ইত্তিপূর্বে ঘটেনি । তিনি দেশবাসীকে জানান যে, জাতির 
নিজন্ব উত্পগিত জীবন-সাধনার পুণ্যফলে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, পরের 
দয়ায় নব । তার মাণ্ছে স্বরাজের অর্থ ছিল,__সম্পূর্ণ আত্ম কতৃত্ব। 

শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তার ক্ষেত্রে মাতৃমন্ত্রের উপাসক ছিলেন৷ তার দিখ্য 
জীবনের সাধনা ছিল মাভ-পার্নার বূপভেদ মাজর। তিনি উপলব্ধি 
করেছিলেন যে, জাতিকে দিপ্জীবনের স্পর্শ পেতে হলে গুথমে মাতৃমুক্তির 
পাধনাগ্ন নিরত্ত হতে হবে, আব পেজন্তে শীই শক্তি। তাই সমকালীন 
রাজনৈতিক পটতভৃমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'ধশ্ৰ” পত্রিকাতে লেখেন, 

“বঙ্গবাসী 'সনেকপিন ঘুমাইয়া রহিগ্নাছে, যে সব জাগরণ হইয়াছিল, যে 
নবপ্রাণ সংঙ্গারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা 
নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে । আিয়যাঁন অবস্থায়, অদ্ধনির্বাণ অগ্নির ন্তায় অল্প অল্প 
জলিতেছে। এমন সংকটাবস্থা যদি নাচাইতে চাও, মিখ্যা ভয়, মিথ্যা 
কূটনীতি ও আম্মরক্ষার চেষ্টা বজ্জন করিয়া কেবলই মায়ের মুখের দিকে 
চাহিস্না আবার সম্মিলিত হইযা কাধ্যে লাগ ।-.'মধ্যপন্থী দল জাতীয় পক্ষের 
সহিত মিলি'ত হইতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়। সেইরূপ মিলনের ফলে 
যদি দেশের হিও হইত, আমরা বাধা দিতাম না। যাহার] সতা-প্রিয়-মহান্‌ 
মাদর্শের প্রেরণায় অল্প্রাণিত, ভগবান ও ধশ্মকে একমাত্র সহায় বলিয়া 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাহারা না ভয় সরিষা যাইতেন। ধাহারা কৃটনীতির 
আাশ্রত্ লইতে সম্মত, তাহারা মধ্যপন্থীদের পহি'ঙ যোগদান করিস 'মেহেতা"র 
আধিপত্য, 'ঘরনী'র আজ্ঞা শিরোধাধা করিয়া দেশের হিত করিতেন । কিন্তু 
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বাঙ্গালীর শ্বদেশচিস্তার মুক্তি ৩৯৭ 


সেইরূপ কৃটনীতিতে ভারতের উদ্ধার হইবার নহে। ধর্শের বলে, সাহসের 
বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। ধাহারা জাতীয়তার মহান্‌ আদর্শের জন্য 
সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তত, ধাহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষ স্থানীয়, 
শক্তি-শালিনী, জ্ঞান-দায়িনী-বিশ্বঙ্গলকারিণী রশ্বরিক শক্তি বলিয়া মানব 
জাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাহারা মিলিত হউন। ধশ্মবলে, 
ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকাধ্য আরন্ত করুন। মায়ের সন্তান আদশত্র্ 
হইয়াছ, আবার ধশ্মপথে এস । কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বলে যেন 
কার্য নাকর। সকলে মিলিয়৷ এক প্রতিজ্ঞা, এক পঞ্থা, এক উপায় নিদ্ধারণ 
করিয়া যাহা! ধন্মপঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্ঠন্তাবী তাহাই করিতে 
শিখ 1৮৩৩ 

খষি অরবিন্দের “এক বিশ্বচিন্তা” (0০9 ৬0:17 ) এই মাতৃসাধনার মধ্যেই 
বূপকল্প অর্জন করে । তিনি জ্ঞান, প্রেম ও কর্ষের অন্তম্ধী সাধনাতে বিশ্ব- 
মাতার দশ-প্রহরণ-ধারিণী রূপ চিন্তা করে বলেন, 

“সেই মহাহ্টিকারিণী, মহাপ্রলঃঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী জ্ঞানদায়িনী 
মহ!সরস্বতী, এশ্বর্্যপায়িনী মহালক্্মী, শক্তিদাধিনী মহাকালী, সেই দেশের 
সংযোজনে একীভূতা চত্তী প্রকট হইয1 ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে 
কতোগ্ঠম হইবেন । ভারতের স্বাধীন'তা গৌণ উদ্দেন্ঠ মাত্র, মুখ উদ্দেশ্ব 
ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন এবং জগতমন্ন ঘেই সভ্যতার বিস্তার ও 
অধিকার ।৮৩৪ 

এইভ|বে বাঙ্গালীর রাষ্ত্রিক সাধন! অধ্যাশ্সবার্দের পুর্ণ সমর্থন পেয়েছিল 
বলেই, স্বাধীনতা সংগ্রাম এমন ছুরিবার হয়ে উঠে। শুধু মাত্র স্বাধীনতা 
কামনাই নগ্, একটি সর্বব্যাপক জীবনচিন্তা_-য। সৃষ্টি ও রক্ষার মধ্যে সার্থক 
হতে চায়; সেক্রপ একটি উচ্চ জীবনবোধ দর্শনরূপে জাতির চিত্তুতল থেকে 
বিকশিত হয়েছিল । তাই ধর্মরক্ষা, সমাঁজরক্ষা, স্বদেশরক্ষা, প্রজারক্ষা সমস্ত 
কিছুতেই বাঙ্গালীর চিন্তা তরঙ্গায়িত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে 
থাকে শ্বদেশ ও ন্বজাতিপ্রেম। আর মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কাধধারা, 
আবেগ-অন্ুভূতি সমস্ত কিছু দর্শনে রূপায়িত না হলে সত্যকাঁর বিপ্লণ 
পরিচালনা করা যায় না। সে কারণে বাঙ্গলার জাতীয় নেতার। সংগ্রামী 


৩৩ ধর্ম পত্রিক। « ১হহ পৌঁষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ । 
৩৪ ধর্ম পত্রিকা £ ১২ই পৌষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ । 


৩৯৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বার্দেশিকতার প্রভাব 


মন ও শক্তি গড়ে তোলবার জন্তেই জাতির দুর্ধোগের করাল রাজ মাতৃসাধনাক় 
তত্পর হয়েছিলেন । বাঙ্গল! মায়ের দামাল ছেলের] দেশমাতৃকার জন্য বলি 
প্রদত্ত হয়েছিল। ক্ষুদিরাম বন্থ, প্রফুল্ল চাকী, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ 
বস্থ, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি সমর-সৈনিকেরা মরণ-সাগর-পারে অমর হয়ে 
রয়েছেন। 

ইংরেজ সরকার বাঙ্গালীর এই তন্ত্র সাঁধনাঁকে অত্যন্ত ভীতির চোঁখে 
দেখেছিলেন । জাতীয় জাগরণকে দমন করতে তাঁরা কোন চেষ্টারই ত্রুটি 
করেননি । কিন্তু বাঙ্গলাদেশ রক্তের শপথ দিয়ে “বঙ্গভঙ্গ রোধ করল 
(১৯১১)। এমনকি ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্চচনায় ভারতে মুক্তি 
আন্দোলন যেরূপ পেয়েছিল, তার ভিত্তি ছিল বাঙ্গলা দেশের ব্বদেশী 
আন্দোলন | স্বদেশী আন্দোলনে যে “বয়কট” নীতি গৃহীত হয়েছিল, পরবর্তী 
কালে মহাত্মা গাপ্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তা আরও তীব্র হয়ে সমগ্র 
ভারতবধেে বিস্তার লাভ করে। সারা ভারতব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের 
হৃচনা যে ১৯০৫ সালে বাঙ্গলার মাটিতেই হয়েছিল--ইতিহাসের এই 
মহাসত্যকে অন্বীকার করার কোন উপায় নেই। 


শেব কথ। 


৬ 


স্বাদেশিকতার যৌবন-ঘুক্তি পর্বে বাঙ্গালী প্রকাশ্তভাবে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বরাজের দাবী জানিয়েছিল; আর এই শ্বরাজের 
অর্থ ছিল পূর্ণ কর্তৃত্। গণস'যোগের মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটেছিল 
বলেই বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলন এমন উত্তাল হয়ে উঠে । এই পরে 
বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তা ভাবরূপ ত্যাগ করে মৃত্তিকাম্পর্শ লাভ করে। বিপিনচন্্র 
পাল পূর্বের সঙ্গে বর্তমানের স্বদেশচিন্তার পার্থকা দেখিয়ে বলেন, 
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বাঙ্গালীর শ্ধদেশচিন্তার মুক্তি ৩৯৯ 
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আইডিয়ার 'রিয়েলিজমে' উত্তরণই এই পর্বের শ্রেষ্ঠ ঘটনা । আর তাই 
দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতিতে ত্বদেশী আন্দোলনের সময় শিক্ষা, শিল্প, 
সাহিতা, সংগীত, ব্যবসাবাণিজ্য, পলীগঠন প্রভৃতি দেশগড়ার কাজে 
বাঙ্গালী আত্মনিয়োগ করে । রাজনৈতিক আন্দোলন সে সময়ে জাতিকে 
দেশ, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণতর সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী দান করেছিল । “বঙ্গভঙ্গে'র 
ফলে দেশে যে প্রচ আন্দোলন শুরু হয়, তার স্পন্দন স্থদূর গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে 
পড়ে । এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ বাঙ্গালীর জাতীয় এঁক্য অখণ্ড গ্রন্থীতে বাধা 
পড়ে । বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ বাঙ্গালীকে আত্মশক্তিতে 
প্রবুদ্ধ করেছিল । স্বদেশী আন্দোলনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঘটনা । 

বাঙ্গালী নাট্যকারগণ জাতির এই জাতীয় চেতনার দিনে স্বাদেশিক 
ভাবধারায় মেতে উঠেছিলেন । এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্ভাবে 
রাজনৈতিক সমরে যোগ দেন । যেতঠিশ্তায় বাঙ্গালী দেশপ্রেমে মাতোয়ার! 
হয়েছিল, তাকেই তারা নাটক রচনার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । 
দেশের উন্নতি করতে হলে জাতিকে কি ভাবে দেশকে ভালবাসতে হবে, সমস্ত 
দৌোষগুণের মধ্যে ভাব সামঞ্রম্ত বজায় রাখতে হবে, পরনির্ভরতা৷ ত্যাগ করে 
স্বাবলম্বী হতে হবে _সমস্ত কিছুই তার] নাটকের বিষয়বস্ত্র অন্তরালে গ্রহণ 
করে দৃশ্তকাব্যরপে জনচিত্তের সামনে অভিনয়ের দ্বারা ছড়িয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন । ধর্ষকে জাতির স্বার্থে পুনরুদ্ধার করে দেশ ও দেশবাসীকে 
অক্ষয় এক্যে বেধে দেবার মহমন্ত্র প্রচার করেছিলেন নাট্যকারের। । দেশে যাতে 
শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, পল্লী সংঘটন দ্রুত হয়, জাতি ও ধর্ম-বিছ্বেষ দূর 
হয়ে উচ্চ-নীচ, হিন্দুমুষলমাঁন গভীরভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে মিলতে পারে; 
অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে ও দারিক্র্য মোচন হয়--তার সমস্ত কিছু 
পরিকল্পন1 নাট্যকারের। নাট্যমঞ্চ থেকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন 
“এককথায় বাঙ্গলা নাটক ছিল সেকালের সমাজ বিপ্লবের চিত্রক্ূপ, আর 
নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-_ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমুতলাল বন্থ, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 


৩৫ ৪৭%9991)1 9:00. 95799) ; 03. 0. 75] 7 00, 18-19, 


বার 
গিরিশচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার প্রাক কথন 


গিরিশচন্দের ম্বাদেশিকতার স্বরূপ তার এতিহাসিক নাটকগ্তলিতে 
সব্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে! তবে তিনি ছিলেন প্রধানতঃ পৌরাণিক 
নাট্যকার। ধর্মাশ্রিত এঁক্যভাবনা ও হিন্দ্পংস্বতির প্রদার ঘটানই তার 
পৌরাণিক নাট কগ্তলির প্রধান টশিষ্ট্য । ভারতীয়দের জাতীয় ভাবনা বলতে 
তিমি দেশের সনাতন হিন্দুধর্মের এতিহাকে গ্রহণ করেছিলেন । নিয়লিখিত 
বন্তব্যের মধো আমর। গিরিশ5ন্দের মানপিক আকাশ ও নাটক রচনার শ্বরূপটি 
বিশেষভাে উপলব্ধি করতে পারি । 

“জাতীয় বুত্তি পারচালন। ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর 
হয় না। ভার শুবর্ধের জাতীয় মশ্ব_ধণ্ম । দেশহিতৈধিতা প্রভৃতি যত প্রকার 
কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মণ্ম ম্পর্ণ করিতে পারিবেন না। ভারত 
ধান্মিক। যাহার| লাঙ্গল ধরিষা ঠৈত্রের রৌদ্রে হলপঞ্চালন করিতেছে, 
তাহারা? কঞ্চাম জানে, তাহাদের মন কুঞ্গচনামে আকুষ্ট। যদি নাটক 
সার্ধজনিক হওয়া প্রধোজন হয, কঞ্চনামেই হইবে। ইত্রাজী ভানে, 
বিদেশী ভানে যাহার] সেই ভান করেন (তাহার সেই ভানের মন্দ বোঝেন 
না) দেই হানে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না। জাতীয হৃদয়ের উপর 
উন্নতির ভিন্তি। .. 

হিন্ুস্থানের মন্মে মন্দ ধন্ম। মন্মাশ্রর করিয়া নাটক লিখিতে হইলে 
ধশ্মার্রয় করিতে হইীবে। এই মর্শ্রিত ধন্ম, বিদেশীয় ভীষণ তরবারি-ধারে 
উচ্ছেদ হয় নাই ।.** 

ঘত জাতির য উচ্চ গ্রন্থ মাছে, সকলই 75030195109] অর্থাৎ পৌরাণিক 
গ্রন্থ অধলঘ্ধনে লিখিত । পৌরাণিক গ্রন্থ অবলঙ্থনে হোমার $ পৌরাণিক গ্রন্থ 
অবলম্বনে ভাঙ্দিল; খৃষ্টায় পুরাণ অবলঙ্গনে মিলটন ) পৌরাণিক গ্রন্থ অবলগ্ধনে 
বাঙলা মাইকেল । যিনি পৌপ্গাণিক গ্রন্থের বল জানেন না 'মন্ুন্ত-জীবনের 
দায়ি তিনি বুঝেন নাই ।”১ 

১ পৌরাণিক নাটক (রঙ্গালয় দাপ্তাহিক পত্তিক!) : গিরিশচন্্র ঘোষ , ৩*শে চৈত্র, 
১৯০৭ বঙ্গাব্। 








গিরিশচন্দ্রের স্বদেশচিস্তার প্রাক কথন ৪০১ 


উনিশ শতকের উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী 
বিবেকানন্দের সাধনায় স্বদেশ ও স্বধর্ম সম্পর্কে যে একটি গৌরবময় ধারণ! ত্ষ্টি 
হয়েছিল, তারই সার্থক বিকাশ ঘটেছে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও সামাজিক 
নাটকে । ভারতের চিরস্তন ধর্মাদর্শের মধ্যে জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি সাধনার যে 
মহামন্ত্র আছে, তাকে ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে বাঙ্গালীর 
উনিশ শতকের নব্য জীবনবাণী ও জাতীয় হিতাদর্শের মধ্যে অন্থুবিদ্ধ করে 
দেন । গিরিশচন্জ্ের সাধনাতে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মচিন্তা ও বিশ্লেষণ, 
আধুনিক যুগের মননে ও ব্যক্তিম্বাতন্ত্র্যের দৃধ্ত মর্যাদায় এক স্বতন্ত্র গৌরব লাভ 
করে। দেবতা ও দেবলোকের চাইতে শতছুঃখলাঞ্চিত মানবজীবন এবং 
ধরণীতল অধিক মর্ধাদাসম্পন্ন ও গৌরবময় স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়। 
আত্মনিবেদনের পরিবর্তে পৌরুষসাধন1 ও বীর্ধপ্রকাশই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি লাভ 
করে ।ক্* অব্য এই মনোভাবনার পশ্চাতে বিবেকানন্দের ধর্মাশ্িত মানবধর্ম 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । গিরিশচন্দ্র, স্বাধীজীর যত বিশ্বীস করতেন যে 
ভারতের ধর্মসাধনাকে ত্যাগ, সেবা ও জাগ্রত্ত পৌরুষসাধনার মধ্যে জাগিয়ে 


ধা আদ পপ পাপ ৯০৭ পপ ৮ 


স+... “জনা । দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে, 
আজ্ঞা মাত্র চাই ; 
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব, 
তনয়ে করিব রথী, সারথী হইব, 
নারায়ণে ভেটিব সম্মুথ-রণে । 
নারায়ণ অরিরূপী যার 
করগত গোলক তাহার ! 
হুসময় উদয় তূপাল, 
অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে । 
বাজা ছাড়, জীবন অপার, 
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর, 
কৃষ্ণনখ। অজ্জুনের মনে বাঁদ করি। 
বয়ে যায় জাহুবীর পূজ।র সময়, 
বিদায় চরণে এবে। 
যথা ইচ্ছ। কর নরপতি, 
পতি তুমি কত আর কব! 
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব”। জন1 (১।৪গ) 


২৬ 


৪০২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


তুলতে পারলেই ভারতের ম্বাধীনতা সংগ্রাম সার্ক হবে। তিনি স্বদেশী 
আন্দোলনের সময়ে বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মভাবনার আদর্শ প্রচার করে 
বলেন, 


“আমার বিশ্বাস দেশ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের আর আদেশের 
অনুসরণ ন1 করলে কিছুতেই অগ্রসর হবে না। তিনি বারবার দেশকে 
বলে গেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল প্রাণ ধর্শে |” 

গিরিশচন্দ্রের কর্মচিন্তাতে বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও বেদাস্তশাখাশ্রয়ী 
জ্ঞানকাণ্ড একই সঙ্গে সামপ্রশ্ত রক্ষা করেছিল বলে, তিনি পৌরাণিক নাটকে 
গতানুগতিক হিন্দুধর্মের সনাতন ভক্তিবাদ ও শ্রাশ্বত পারলৌকিক শ্রীতি প্রচার 
করেননি । জ্ঞান-প্রেম ও কর্মের ত্রিবেণী, পৌরাণিক নাটকে মুক্তধারার মত 


"জন|। ধিক্‌ মন্ত্রিবর, শত ধিক সেনাপতি ! 
প্রায় নিশা অবসান, 
আছ সবে জঙ্কুক-নমান দাড়াইয়ে ? 
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী, 
উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলি সমান? 
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয়? 
রণ-মৃত্যু না হ'লে কি এড়াবে শমন?” জনা (২৩গ) 

পুনরায়, 

“জনা । ধন্য ধন্ত মহারাজ, 
দাসতে আনন্দ তব বনু! 
রাখিলে ক্ষত্রিয়-কীর্তি অতুল জগতে, 
পুত্রঘাতী বিপক্ষের দাঁস ! 


উঠ, উঠ, নরপতি ! 
পুত্রঘাতী রয়েছে জীবিত। 
সাজ, সাজ, বীরবীর্ষ করহ প্রকাশ । 


ধন্য | ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব | 


হরিভক্তি নহে রাজা হীণতা স্বীকার । 
বাঁধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সময়ে 1” জনা (1৩) 


২ গিরিশচজ্্র ও নাটাসাহিত। ২ কুমুদবন্ধু সেন । পৃ. ৭৮ । 


গিরিশচন্দ্রের শ্বদেশচিন্তার প্রাক কথন ৪০৩ 


ম্বোতোম্বিনী ছিল বলে, তার প্রত্যেক রচনাই লোকশিক্ষার পীঠস্থান হয়ে 
উঠে। এ বিষয়ে তিনি গুরুর নির্দেশ, নিষ্ঠাবান ভক্ষের মত পালন 
করেছিলেন |" 

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলা নাটক রচনাতে যুগাদশে প্রভাবাস্বিত হয়েছিলেন | 
সে সময়ে দেশনেতাদের বক্তৃতায় ও লেখনীতে হিন্দু ধর্মাদর্শ ও জাতীয় 
ভাবনার যে এক ভাবসামঞ্জন্য ত্যষ্টি হয়েছিল, গিরিশচন্দ্র তার নাটক রচনার 
বিষয়বস্ততে তাকে গ্রহণ করেছিলেন । দেশের সনাতন ধর্মচিস্তার সঙ্গে 
উনিশ শতকের নব্য জীবনচিস্তাকে সমন্বয়স্থত্রে গ্রথিত করে তিনি দেশ 
নেতাদের সঙ্গে একই সঙ্গে জাতীয় কর্তব্য পালন করেন। আর এরই জন্য 
তার জাতীয়তাবোধ ইউরোপীয় 80001900” মার্গ অনায়াসে পরিত্যাগ 
করেছিল । দেশ ও দেশের মানুষকে তিনি নাটক রচনা ও নাট্যশালাতে 
অভিনয়ের মাধ্যমে আপন সংস্কৃতিবোধ ও দেশপ্রেম সন্বদ্ধে সচেতন করতে 
চেয়েছিলেন বলেই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে তার মনের 
উদ্দেশ্টা সিদ্ধ করেছিলেন । ম্বদেশী তন্দোলনের সময়ে তিনি দেশবাসীর 
বৃহত্তর প্রয়োজন মেটাতেই নাটক রচন! ও রঙ্গালয় পরিচালন! করেন । 
এ বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল, 

“দেখ, যুগধর্ম বলে একট! জিনিষ আছে। এই স্বদেশীযুগে যে প্রবল 
দেশহিতৈষণার বন্তা ছুটে আসছে, আমাদের রঙ্গালয়কেও সেই ভাবে 
টেনে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হচ্ছে নাটকের ভিতর দিয়ে 
দেশহিতৈষণ1] 0:৪০) করি । রঙ্গালয়কে 9০06:69] করতে এই একটা 
মস্ত যোগ । প্রতেঃক দেশের ইতিহাঁস পড়লে একটা বিশেষ সত্য দেখতে 
পাবে-রঙ্গালয় দেশের জাতি ও সমাজকে উন্নতত্তর স্তরে চালিয়ে নিতে কতট! 
সাহায্য করেছে সাধারণ মানুষের প্রাণে একট1 নৃত্বন প্রেরণা জাগাতে । 
আমার ইচ্ছা, আমাদের বাঙ্গালার, ভারতের এমন কতকগুলি মহামানবের 
চরিত্র নিয়ে নাটক লিখি, যে নাটক পড়ে বা অভিনয় দেখে মানুষ সত্যিকার 


+ “গিরিশচন্দ্র । আমি আপনাকে পেয়েছি, আবার কি আমায় ওখানে (থিয়েটারে ) 
যেতে হবে? আর কিদরকার? 

রামকৃষ্ণ । হ্যা, যেতে হবে বৈকি] তুমিখা কচ্ছো, তাই করবে। ওতে লোকশিক্ষা হবে॥ 
ভাই তোমার দরকার । . . 

গিরিশচন্দ্র । জয় রামকৃষ্ণ ।” শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ।” 


৪০৪ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হবে। যে জাতি আপনার ধর্ম, জাতি, মানুষ ও দেশের 
সাধককে ভালবাসতে পারেনি, ভালবাসতে শেখেনি, সেকি করে বড় কাজ 
করবে। আমার মনে হচ্ছে রঙ্গালয়কে নৃতন করে গড়ি। একটা জাতির 
জীবন যে রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ে প্রতিফলিত হয়, এই সত্যকথা বোঝাবার 
জন্যই আমি রঙ্গালয়ে--তিরক্কার পুরস্কারন্বরূপ গ্রহণ করে, অভিনেতার 
জীবন হতে নাটক পর্যন্ত লিখে চলেছি ৷ বিধাতা আমাদের জাতির কল্যাণের 
জন্যই বোধ হয় রঙ্গালয়ের সহিত আমাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন 1***."জানো, 
আমর মরে যাব, কিন্ত এমন একদিন হয় ত আসবে, যখন লোকে জানবে- 
আমরা রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে দেশের সব বিভেদ ভুলিয়ে হিন্দুমুসলমান 
প্রভৃতি সবজাতি এক করে দেশের এঁকামন্ত্র সাধন ও কল্যাণের জঙ্ত কি 
করেছি । জানো, গিরিশ ঘোষকে যদি কেউ বলে, মশাই, সন্ভায় এসে 
বত্তৃতা করুন, সভাপত্তি হন। আমি বলব ০ 0০৮০1 1 আমি ওসব 
বর্তৃতার হাঙ্গামা ভালবাসি না। কাজ চাই। ট্ব০ 10 ০:05 ৮৪ 
17. 06০05.৮৩ 

কেবল নাটক রচনা অথবা রঙ্গালয় পরিচালনা করে নয়, জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল খুবই আন্তরিক । বিশেষ 
ভাবে “মহাপুজ।” (১৮৯) রূপক নাট্যের, 'নয়নজলে গেঁথে মাল] পরাব ছুংখিনী 
মায়' ও “সোনার বাংলা” গান ছু*টি অত্যন্ত আবেগ হৃষ্টি করেছিল জনচিত্তে । 
পরাহৃবাদ, পরাহ্নকরণ ও মোহঘোর থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করবার 
পরিকল্পন নিয়েই ,তিনি এই গানগুলি রচনা করেন । পরাধীনতার মর্মবেদন* 
“সোনার বাংলার সর্বাঙ্গে মিশে আছে । যেমন, 
( সন্তানের উক্তি ) 
“শুনি মা তুই সোনার বাংল। 

শুনি যেমন সোনার কাশী। 
তুই যদি মা সোনার বাংলা 

আমর] কেন উপবাসী | 


৬৬৬ ৪৬ 6 ৭ 





৩ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঃ যোগেম্রনাথ গুপ্ত £ পৃ. ৮৩৮৪ । 


গিরিশচন্ত্রের স্বদেশচিন্তার প্রাক কথন 9 ৯৫ 


দু'পাতা ইংরাঁজি বেটে, 

দেমাকে মরেছি ফেটে, 

সার! হলেম খেটে খেটে, 
গলাতে গোলামী-ফাসী ॥ 


(মাতার উক্তি) 
ঘুমিয়ে আছ অঘোর হয়ে_- 
তাইতে থাক উপবাসী। 
ডাঁকি কত উঠ নাতো, 
চোখের জলে সদাই ভাসি ॥ 


সোনার আমি যাছুমণি, 
ক্ষেত্র আমার সোনার খনি, 
ভ্রাতৃপ্রেমের বিমল জলে 
ধোও রে মায়ের মলারাশি |” 
বাঙ্গল দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে বয়কট" নীতি গ্রহণ করা 
হয়েছিল, তার সার কথ। হচ্ছে, দেশের অর্থ নৈতিক মান উন্নয়ন ও দেশীয় 
শিল্পের পুনকজ্জীবন । রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কোন বৈষম্য নেই, এই 
মহাসত্যটি 'বস্বকট” আন্দোলনে প্রচার করা হয়।* দেশের রাজনৈতিক 

6 গিরিশ গীতাবলী ঃ প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১৩১৪ বঙ্গাব্দ )। 
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৪০৬ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতা'র প্রভাব 


নেতাঁদের মতন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র দেশের পুজিকে দেশেই সংগচ্ছিত 
করতে ইচ্ছুক ও প্রয়াসী ছিলেন । তিনি দেশবাসীকে সর্ব বিষয়ে শ্বনির্ভর ও 
স্বাবলম্বী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন ৷ এই মর্ষে তিনি যে একটি স্বাদেশিক 
সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাতে স্বদেশী আন্দোলনের মূল তত্বটি অত্যন্ত 
আবেগের সঙ্গে ধরা পড়েছে । 


“কেন আর ভাবছ অত, ছু"দিন থাক রয়ে সয়ে । 

এস ভাই থাকি সবাই, মায়ের ছেলে মায়ের হয়ে ॥ 
স্বদেশী কাপড় নিতে পেছিয়ো৷ না ভাই ছু"পাই দিতে, 
হার হবে না, যাবে জিতে, দেশে টাকা যাবে রয়ে ॥ 

ভয় ক'রে] না চড়া দরে, সম্ভা হবে ছু'দিন পরে, 

তাত বসেছে ঘরে ঘরে, সস্তা কাপড় দেবে বয়ে ॥ 

কাজ কি বিদেশী ধশাজে, ফক্কিকাঁরী কিনে বাজে, 

আধ! দিলে দেশের কাজে, কেউ তো ভাই যাব ন] ক্ষয়ে। 
প'ড়ে থেকে পরের পায়ে, পেটে ভাত নাই, বস্ত্র গায়ে, 
মাথ! দিতে আপন দায়ে, ভীরু যে সে পেছোয় ভয়ে ॥ 
দুখের তো] নাই অবধি, দেখি কিছু হয় হে যদি, 

সইবে৷ কত নিরবধি, যা” হবার যাক্‌ হয়ে বয়ে |”. 


আবার, 'য্যায়সা-কা-ত্যায়স। প্রহসনে বঙ্গরমনীদের ক্সঙ্গীতে স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রভাব সুস্পষ্ট । 


“বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে, 
কাজ কি বিবিয়্ান। বাই। 
বুকে-পিটে সেঁটে ধরে, 
জ্যাকেট-বডির মুখে ছাই ॥ 
এখন চল্ছে কন্তাপেড়ে সাড়ী, 
শশাখার আদর বাড়ী বাড়ী, 
ভেঙ্গে কাের বাসন কাচের চুড়ি, 
ঘুচেছে কাচের বালাই ॥ 


গিরিশ গীতাবলী ঃ প্রকাশক, গুরুদাস চটোপাধ্যায় (১৩১৪ বঙ্গাব্দ ) 


গিরিশচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার প্রাক কথন ৪০৭ 


পরেছে ধৃতি চাদর, বেড়েছে তাতীর আদর, 
করুকচের কদর এখন, 
লিবারপুল আমদানি নাই ॥ 
দেখেছে ঠেকে শিখে, 
সাহেবয়ানা বেবাক ফিকে, 
বলে না সাজতে বিবি, 
সাবান ছেড়ে ব্যাসম তাই ॥ 
সাহেব ঝলে দিতে ধেকা।, 
নাম রাখে না আকাবাকা, 
( এখন) বলতে বাঙ্গালীর ছেলে, 
বাঙ্গালীর আর সরম নাই। 
বুঝি বা এতদিনে গরবের দিন এলো! ভাই ॥”%* ( অষ্টমৃশ্ত ) 


* সমকালে অনেকগুলি বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত রচিত হয়েছিল । বাঙ্গলাদেশে তথা সমস্ত 
ভারতবর্ষের সম্পদ ঘাতে বিদেশী বণিকদের দ্বাব, পুষ্ঠিত না হয়ে দেশের মধ্যে থাকে, এই মর্সে 
অনেক প্রচার চালান হয়। অর্থনৈতিক নির্ভরতায় দেশকে হুপ্রতিন্তিত ও জাতিকে হ্বদেশমুখী 
করতে স্বদেশী সংগীতগুলির ভূমিক1 ছিল অসাধারণ । কয়েকটি উদ্ধৃতি যুগ্রপর্যালোচনার স্বার্থে গ্রহণ 


কর] হল। 
€ক) 


“মায়ের দেওয়! মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নেরে ভাই 
দীন-ছুঃখিনী ম1 যে তোদের 
তার বেশি আর সাধ্য নাই। 
এ মোটা হৃতোর সঙ্গে, মায়ের 
অপার স্রেহ দেখতে পাই ; 
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে এ 
পরের দোরে ভিক্ষে চাঁই। 
এ ছুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের 
সবার প্রচুর অন্ন নাই, 
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা, 
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই। 
আয় রে আমর। মায়ের নামে 
এই প্রতিজ্ঞা কর্ব ভাই; 
পরের জিনিস কিন্‌বো না, দি 
মায়ের ঘরের জিনিস পাঁই।” (রজনীকান্ত সেন) 


৪০৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


গিরিশচন্দ্র, স্বদেশী আন্দৌলনের বয়কট” নীতিকে সমর্থন করলেও, 
কোনদিন উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি । তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস 
করতেন, দেশের অর্থ সংরক্ষণের জন্য দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ধার ও প্রসার 
একান্ত প্রয়োজন | কিন্তু, সে সময়ে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর “বয়কট, 
নীতিকে যেভাবে জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছিল, তাঁকে তিনি 
সমর্থন জানাতে পারেননি । এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতানুগামী 
ছিলেন । তার বক্তব্য ছিল, 

“একে গরীব দেশ, তাতে কত কষ্টে লোকে এক জোড়। কাপড় কিনতে 
পারে। দেশের আঘিক অবস্থা কি এতই স্বচ্ছল যে লাখ লাখ টাকার জিনিস 
লোকে আগুনে আহুতি দিতে পারে ।”%৬ 


(খ) “ছেড়ে দাও কাচেব চুভ়ী বগনাবী, 

কভু হাতে আর প'রো না। 
জাগ গে! ও ভগিনী, ও জননি! 

মোহের ঘোরে আর থেকো না! 
কাচের মায়াতে ভূলে, শঙ্খ ফেলে 

কলঙ্ক হাতে মেখে! না, 
তোমর] যে গৃহলঙ্ছ্ী, ধন সাক্ষী, 

জগৎ ভরে, আছে জানা। 
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বালতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে, 
বার লাখের কম হবে না, 

পু'তি কাচ বুটা যুক্তায়, এই বাংলায় 
দেশ বিদেশে কেড জানে না; 

এ শোন বঙ্গমাতা, শুধান কথ।,- 
উঠ আমার যত কন্। 

তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন, 
বিদেশে উড়ে যাব না। 

আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী, 
ঢুই বেল! অন্ন জোটে না; 

কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথায় এলাম? 
মাষে তোরা ভাবিলি না!” 

(যুকুন্দদাসের গান) 


৬ ারশচন্দ্র ও নাটাসাহিত্য £ কুমুদবন্ধু সেন; পৃ. ০-৩। 


গিরিশচন্দ্র শ্বদেশচিন্তার প্রাক কথন 9৭৯ 


গিরিশচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্তকে অন্তর দিয়ে সমর্থন করেন । 
“তবে অনর্থক বিবেচনাহীন রাজনৈতিক মাতামাতিকে তিনি স্বাগত জানাতে 
পারেননি । দেশান্গরাগের অন্ধ উচ্ছাসের চেয়ে জাতির সংগঠন 
মনোভাবনাকে তিনি বেশি পরিমাণে আবশ্টিক কর্তব্যচিস্তা বলে গ্রহণ 
করেছিলেন । তার ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালী সংগঠন যূলক কাজে আত্মনিয়োগ 
করুক। স্বদেশী আন্দোলনের বিপথগামীত্ত। লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 

“এই আন্দোলন “মিসডাইরেকূটেড২,_-কতকগুলি পেশাদার রাজনৈতিক 
নেতার হুজুগে ছেলেরা মেতে উঠেছে । .*'যেখানে লাখ লাখ লোক 
অনাহারে, অর্ধাহারে রয়েছে, ম্যালেরিয়ায়, প্রেগে আর অন্তান্ত উত্কট ব্যারামে 
লাখ লাখ ভারতবাসী মরছে,_যেখানে নৈতিক চরিত্রহীনতায়, যূর্থতায়, 
ব্ভিচারে, কদাচারে কোটি কোটি লোক উচ্ছন্ন যাচ্ছে সেখানে তাদের 
উদ্ধারে, তাদের সেবা, তাদের জন্য স্বার্থত্যাগ করা কি “বেঙ্গল পার্টিসান, 
রদ করবার চেয়ে বড় নয় ।৮* 

গিরিশচন্দ্র, সেবাধর্মকে জীবনের 'স্ততম ব্রত বলে মনে করতেন। 
নিষ্কাম কর্ম ও জীবসেবাকে তিনি সর্ধশ্রেষ্ট ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন । শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের সর্ধধর্মসমন্থয়ী উদার মতবাদ ও বিবেকানন্দের জীব্ন-অন্থুবিদ্ধ ধর্মবোধ 
তার সমস্ত কর্মের প্রেরণা ছিল। এজন্য তিনি, যে কর্মচিস্তাকে দেশের 
বিস্তৃত চত্বরে প্রসারিত হতে দেখেননি অথবা এক সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ 
দেখেছেন, তাকে সমর্থন করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল) তাই তিনি 
কংগ্রেসের প্রথম দিকে দেশের বিস্তৃত জনসাধারণের হিতবজ্জিত, নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে স্বাগত জানাতে পারেননি । তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, 

“কংগ্রেসে কনফারেন্সে যে রাজনৈতিক আন্দোলন--তা৷ বতৃতার 
ফোয়ারা । পড়তে বেশ, শুনতে বেশ। তাতে কি হবে? দেশের দুর্দিশ। 
মোচন, দেশের ছুর্দশার জন্য“ভিপ ফিলিং, বা গভীর বেদনাবোধ দুই-একজনের 
থাকতে পারে-_কিস্ত অপর সকলে একট। হুজুগে পড়ে যায় এই তো আমার 
বিশ্বাস ॥%ক৮ 


৭ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত) £ কুমুদবন্ধু সেন। পৃ. ৬। 

* ছ্বামী বিবেকানন্দের মত ও চিন্তার প্রভাব গিরিশচন্দ্রের বক্তবোর উপর প্রতিফলিত 
হয়েছে ঃ 

“অঙ্বিনীবাধু। কংগ্রেসের কাজকর্মে কি আপনার কোন আস্থা নেই? 


৪১৬ বাঙ্গলা নাটকে সম্বাদেশিকতার প্রভাব 


বাঙ্গলাদেশে শ্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ জোয়ারে তিনি সংগঠনমূলক 
চিন্তাকে মনে-প্রাণে একনিষ্ঠ তাপসের মত গ্রহণ করেন, এবং শ্রীরামকঞ্জদেব ও 
বিবেকাননের আদর্শকে শিরোধার্ধ করে কর্মক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ চত্বরে ঝাপিয়ে 
পড়েন। দেশ ও জাতিকে স্বাদেশিকতাঁর পুতাদর্শে দীক্ষিত করবার জন্ত 
তিনি পরিচালন! করলেন রঙ্গালয়, রচন1। করলেন দেশের গৌরবময় এতিম 
নিয়ে ধর্মাশ্রিত ও এতিহাসিক বাঙ্চল। নাটক । মানবিকতার উচ্চ বেদীতে তার 
চিত্তের ভাবসৌকর্ষ অবস্থিত ছিল বলেই রঙ্গালয়ের নট-নটারা সামাজিক 
জীবনে মর্ধাদা পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেছিল । তাই গিরিশচন্দ্র ছিলেন সর্ববিষয়ে 
00129050662 2 01009115. 
নট ও নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে এক অক্ষয় গৌরবের 
অধিকারী ৷ এই শ্রেষ্ঠত্বের যুলে আছে রঙ্গালয়ের প্রতি তার গভীর অঙ্গীকার 
ওজাতীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ অনুধ্যান। নাট্যকারের বিনঅ চিত্তের, 
অনুরাগ ও দায়িত্ব নিজের বিনীত ভাস্তেই স্বীকৃতি লাভ করেছে । 
“তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার 
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ । 
রঙ্গতৃমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশিরাশি 
আশার নেশায় করি জীবন যাপন 1” 


স্বামীজী। না, ত। নেই । “তবে নেই মামার চেয়ে কান! মাম! ভাল" । '*বলতে পারেন, 
কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কি করেছে? আপনি কি মনে করেন, কয়েকট। প্রস্তাব পাঁশ করলেই 
্গাধীনতা এসে যাবে? ***** প্রথম জাগাতে হবে জনসাধারণকে । গোড়ায় তাদের পেট পুরে 
খেতে দেওয়া হোক, তাহলেই তারা নিজেদের মুক্তির পথঃকরে নেবে। ...**আপনার। যান অন্পৃশ্ঠ 
মুচি মেথরদের কাছে; তাদের গিয়ে বলুন, তোমরাই জাতের প্রাণ, তোমাদের মধ্যে যে শক্তি 
আছে তা! ছুনিয়াকে ওলট-পালট করে দিতে পারবে । জাগ তোমর!, বাধন ছি'ড়ে ফেল, সার। 
জগং তোমাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে” 

দ্রঃ বিশ্ববিবেক (মনীষী-সঙ্গমে )2 

ডঃ অদিতকুমাঁর বন্দোপাধ্যায় ও অন্তান্থ সম্পাদিত; পৃ. ১৪৪-৪৫ 

৮ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসা হিত্য ঃ কুমুদববন্ধু দেন, পৃ. ৬। 


গিরিশচজ্দের এঁতিহাসিক নাটকে ত্বাদেশিকত। 


মহাকবি গিরিশচন্দ্র যুগধর্মের সঙ্কটাবর্তে যে আলোড়িত হয়েছিলেন, 
তার চিহ্ন তার এতিহাসিক নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। দেশ ও জাত্তির 
প্রতি কর্তব্যের অকৃত্রিম তাগিদ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, 
ভক্তিরপাশ্রিত নাটক রচন1 থেকে তিনি সাময়িকভাবে সরে এসে রণরঙ্গমুখর 
এঁতিহাসিক কাহিনীতে দৃষ্টিপাত করেন। তার এই মানসিক রূপান্তরের 
পিছনে আছে একনিষ্ঠ স্বদেশান্ুরাগ । দেশবাসীর দুর্ধোগের ঘন অমানিশাতে 
গিরিশচন্দ্র দরদী চিত্ত, জাতীর আত্মার ব্যাকুল ক্রন্দনে ব্যথিত হয়েছিল । 
জাতিকে আত্মস্থ করে সাম্প্রদায়িক এঁক্যবিচিন্তাতে অভিষিক্ত করাই তিনি 
স্বদেশী আন্দোলনের কালে একমাত্র প্রয়োজনীয় কর্ম বলে মনে করেন। 
ভারতের বিশ্বমৈত্রী, সনাতন মানব্ধ,খর আদর্শবাদ প্রচার, এ্ীতিহাসিক 
সত্যের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা এবং দেশবাসীকে সর্ব বিষয়ে শ্বাবলম্বন অভ্যাসে 
দীক্ষিত করাই ছিল তার ন্বাদেশিক ভাবনার যৃলমন্ত্র। গিরিশচন্দ্রের "ত্রয়ী? 
( “সিরাজদ্দৌল1”, 'মীরকাসিম* ও “ছত্রপততি” ) নাটকে, নাট্যকার তার বিশ্বাস 
ও ভক্তিকে প্রচার করে দেশবাসীকে শ্বদেশগ্রেমে আস্তরিক হতে আহ্বান 
জানিয়েছেন । 

গিরিশচন্দ্রেরে ইতিহাস গ্রীতিতে যুগধর্মের লক্ষণই প্রকাশিত 
হয়েছে । তবে নাট্যকার "বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলনের পুর্বে যে এতিহাসিক 
নাটক রচন1] করেছিলেন, তাতে রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ অপেক্ষা, 
ধর্মাশ্িত জাতীয়তাবোধ অধিকতর স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
কারণ, তার মানসিক প্রবণতা সর্ধদ1 পুরাণচর্চা ও শান্ত্র-ব্যাখ্যার দিকে 
আগ্রহী ছিল। উদাহরণ ম্বরূপ, “সৎনাম* (১৯৭২) নাটকটিতে হিন্দু 
জাতীয়তাবাদের স্থর গভীরভাবে ধ্বানত হয়েছে এবং নাট্যকার উদার 
ধর্মবিশ্বাসের বিশাল চন্দ্রাতপে ধর্মীয় এঁক্য ও সাম্প্রদায়িক মিলনবাণী প্রচার 
করেছেন। তবে তিনি ইতিহাসের আম্ুগত্যকে কোথাও অবহেলা করেন 
নি। অতীত ইতিহাসের বিশ্বৃত ঘটনাবলীর মধ্য থেকে জাতি গ্রকৃত সত্য ও. 
তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হবে, এই বিশ্বাসে তিনি গ্বাদেশিকতার আদর্শ 


৪১২ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকভাঁর প্রভাব 


প্রচারের সঙ্গে ইতিহাসের যথার্থ অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণে রত হয়েছিলেন ।* 
শ্বদেশী আন্দোলনের সমকালীন দেশাত্মবোধ ও ন্বাদেশিক ভাবধারা 
'সত্নাম” নাটকে অন্ুপস্থিত। আবার, কয়েকটি ইতিহাস বহির্ভূত 
চরিত্রের অতিনাটকীয় আচরণে এবং রোম্যার্টিক ট্র্যাজেডির আতিশয্যে 
নাটকটি যথার্থ পরিণতি লাভ করেনি । তাছাড়। ধর্মতত্বের প্লাবনী ব্যাখ্যায় 
দেশপ্রেমের কথা, ও দেশাত্ববোধের খন্ৃতা বহুলাংশে “সত্নাম+ নাটকে 
ব্যাহত হয়েছে । ধর্মভাবের মূল প্রেরণা গভীরভাবে অন্ুবিদ্ধ হওয়ার জন্য 
রাজনৈতিক চিন্তার প্রত্যক্ষতা নাটকটিতে নেই। নাট্যকারের রচন। 
বহুলাংশে শিখিল এবং অসংবদ্ধ হওয়াতে জনচিত্তে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া 
স্ষ্টি করতে পারেনি । 

“সৎনাম” নাটকটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের আদশে রচিত। “আনন্দমঠ, 
উপন্যাস যেমন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত, তেমনি “সতনাষ*নাট কটি, 
'সতনামী” সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্ধনে রচিত। সত্নামী সম্প্রদায় 
কৃষকদের সংগঠিত করে ভারতসম্রাট উরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং 
সাময়িকভাবে সাফল্য অন করেছিল, গিরিশচন্দ্র এই ঘটনাটিকে ইতিহাসের 
স্বীকৃত তথ্য থেকে গ্রহণ করেছেন 1 কিন্তু বন্কিমচজ্রের ধর্ম বোধে ত্বদেশচিন্তার 
যে যুক্তিবাদী গৌরবদীপ্ত এঁত্তিহা আছে, জাতীয় চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে 


* "মুসলমানের প্রতি রচয়িতার প্রগাঢ শ্রদ্ধা । এবং মুলমান যে সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত, তাহা 
হিন্দুর আদর্শ হওয়! উচিত,. এইরূপ নাট্যকারের ধারণ1। হিন্দু মুনলমান এক্ষণে আমর। এক 
হিন্দুস্বা নবাসী-সঈইগদ্ুঃখের অংশী । অতএব পুর্বকালে হিন্দু মুনলমীনে যে সকল দ্বন্দ হইয়৷ গিয়াছে, 
তাহার উল্লেখে কোন জাতির কু হওয়া উচিত নয় । এবং ইতিহাসদৃষ্টে উদ্তয় জাতিব পূর্ববভ্রম 
সংশোধিত হইতে পারে । ইংলগু ও স্কটলাগ্ডের ছন্দ+সম্বন্ধীয় এবং রাউও্হেড ও ক্যাগেলিয়ারের দ্বন্দ 
সম্বন্ধীয় সার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস ইহার প্রমাণ ।”- ভূমিকা (সতনাম )। 

1 « 'সংনামী" সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। ইহারা ভগবানকে 'সৎনাম 
বলে, এই নিমিতু ইহাদের নাম 'সতনামী'। নাটকেব ইতিহাসিক অংশ কয়েকথানি পুস্তক হইতে 
সঙ্কলিত। 

[1.210972050107200008 10519922801 609 1969 17, 14. 71130, (0, 05735 9, 3200198 
0018 05 791) 10৮25, দ্র, 9 3. 09800000915. 85 590৮5 13159107501 109000. 
€*:08100669 09510 ত. 5. 1211017117569119:5 17196015০01 10019, 6, 010] 10520956% 
05৮০0 ), এ] 

“বৈষবী নায়ী জনৈক রাজপুতরমণী এই বিজ্বোহ্ছের নেত্রী ছিলেন। আমার ধারণায় ধতিহাসিক 
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স্বাধীনত। অর্জনের যে প্রকৃত পন্থ। নির্ধারিত হয়েছে; গিরিশচন্দ্রের “সত্নাম? 
নাটকে তার কিছুই নেই। নাট্যকারের আবেগপ্রবণ চিন্তাতে বঙ্কিমচন্দ্র 
আদর্শ শ্বীরৃতি পায়নি । তিনি কেবল হিন্দুশাস্ত্রের বিবিধ বিধানের নিয়ম- 
নীতির অযথা কচকচানি করেছেন, কোন স্থির লক্ষ্যের সন্ধান দিতে পারেন 
নি। এক অলৌকিকতার মধ্যে নাটকখানির পরিসমাপ্তি ঘটেছে । তবে 
পরবর্তী কালের নাট্যচিন্তার আভাস ও ইঙ্গিত এই নাটকে বর্তমান | গিরিশ- 
চন্দ্রের স্বাদেশিকতার পূর্বাভাষ “সৎ্নামে' পরিলক্ষিত হয় । দেশমাতৃকার মুক্তির 
জন্য তিনি জাতির সকল ছূর্বলতাকে দূর করে শোর্ধবলে বলীয়ান করতে 
চেয়েছেন। হিন্দুজাতির অনৈক্য, বীর্ষহীনতা, অযৌক্তিক শাস্ত্রবিচার এবং 
জাতিভেদ, সমস্ত কিছুকে নাট্যকার ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ বলে বর্ণনা 
করেছেন । তিনি নাট্যচরিত্র রণেন্দ্রের মুখে নিজের অনুভূতি ও বিশ্বাসকে 
বাণীরূপ দ্রিয়েছেন, 

“রণেন্দ্র। কি হেতু যবনগণ অজেয় ভারতে ? 

বীর্ধ্হীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ-_- 

মেরুশীর, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে 

হিন্দুর কীরত্ব-গাথা রয়েছে অস্কিত। 

হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ /-- 

দ্বেষ-হিংসা পরম্পরে, 

উচ্চনীচ জাতি-অভিমান-_ 

দৃটীভৃত কুমন্ত্রীর উপদেশে-_ 

ধশ্ম-অভিমানে 

স্বজাতি-বান্ধব-পরিত্যাগ। 

অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর 

ব্রাহ্মণের মুখে; 
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্ব্যাখ্য। শুনি, 


নাটক বা উপন্তাসের রচয়িতার কর্তৃবা এই যে তাহার রচিত পুস্তকে সাময়িক অবস্থা ও ঘটনার 
বৈলক্ষণ্য না দৃষ্ট হয়। ভিট্টর হুগৌ, ডূমা, ইউজিন ম্থ, ॥সার ওয়ালটার স্কট প্রভৃতির গ্রন্থ এরূপ 
রচনার দৃষ্টান্তস্বল। এই নাটক প্রণয়নে আমি তাহাদের অনুসরণ করিয়া কতদুর কৃতকাধ্য 
হইয়াছি, বিচার পাঁঠকগণের উপর নির্ভর” ভূমিকা (সতনাম); গিরিশচন্দ্র ঘোদ। 


৪১৪ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


অশাস্ত্রীয় হীনবিধি করিয়া আশ্রয়, 
ভেদবুদ্ধি জন্মেছে ভারতে । 
সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্বের মর্ম 
করিতে লঙ্ঘন, 
স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে, 
ভারতের পতনের কারণ এ সব। 
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত |৮ (২।১গ) 
গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রধানতঃ মাতৃসাধক। তিনি মাতৃমন্ত্রে জাতিকে 
মাতিয়ে তুলতে চান। দেশবাসী মাতৃমন্ত্রে অভিষিক্ত হলেই দেশের অতীত 
গৌরব উদ্ধার ও স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। ইতিহাসের জাতীয় বীরদের 
কর্মসাফল্যে মাতৃসাধনার ইষ্টগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এ বিষয়ে তিনি 
গরু? প্রবন্ধে লেখেন, 

“মাতৃমন্ত্র ইউরোপে ফলে, এমত নহে । বিপদ্‌-দীক্ষিত আকবর, রাঁণ। 
প্রতীপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন। রাণা একজন মাতৃ-উপাসক। 
ইতিহাসে শুনি, তাহার জয় অপেক্ষা পরাজয় গৌরববন্ধিনী ! যখন সমস্ত 
রাজপুতানা আকবরের সিংহাসনততলে যুগলকরে দণ্ডায়মান, তখন পুকষসিংহ 
রাণার সিংহনাদ আরাবলী পর্বত শুনিতেছে। দৃঢ় অগ্ত্রধারী যবন-রক্ষিত 
দুর্গসকল একে একে পদনত হইতেছে । সভয়ে আকবর সদ্ধির প্রস্তাব 
করিতেছেন। ইহা সকলেই সেই মাতৃমস্ত্রের ফল। শতদ্রসলিল কম্পিত 
করিয়া ভীষণ সিংহনাদ উঠিল-_পাঁওু-গও ইংরাজ শুনিল ! দেখিতেছি, এ 
মন্ত্রহীন ভারতবর্ধেরও সম্পূর্ন ফলপ্রদ। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, কেহই 
ঈদৃশ হীন নাই, যিনি মনে করিলে, এ মন্ত্র না গ্রহণ করিতে পারেন । তবে 
কি নিমিত্ত আমরা আপনাকে হীন বিবেচনা করি? সিদ্ধ মন্ত্র রহিয়াছে, হায়! 
কেহ গ্রহণ করিতে নাই!" 

দেশবাসীকে মাতৃপাধনা ও মাতৃনামে দীক্ষিত করলে জাতিভেদ, অনৈক্য 
ও সকল প্রকার বিরোধ-বৈষম্য দূর হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের গ্রব 
ছিল। মাতৃগ্রীতি ও মাতৃ-অন্ুরাগ যে সকল শক্তির উত্স এবং ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে ভৈরবী শক্তি যে অন্তলানভাবে কার্ধকরী হয়েছে, 


: গরুড় £ গিরিশ রচনাবলী (আল )+ সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৮১৯৮২ | 
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'তন্্রশাস্ত্রে একান্ত বিশ্বাসী এই ভক্ত ভৈরবের মনে তা ছিল স্থদূড । “সত্নাম, 
নাটকে তিনি মাতৃতন্ত্রপাধনাকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রচার করেছেন । 
গিরিশচন্দ্র হিন্দুধর্মের উদারতায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের 
পান্িধ্যে তার এই বিশ্বাসের ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত হয়েছিল। ধার হিন্দুধর্মের 
মূল নীতিকে অস্বীকার করে সঙ্ীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাবতীয় তথ্য ও মতবাদ প্রচার 
করেছেন, তারের আক্রমণ ও নিন্দা দেখতে পাই “সতনাম” নাটকে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ" মতবাদ গিরিশচন্জ্রের চিত্তের সমস্ত সক্কীর্ণতা 
দুর করে দেয়। তিনি যে উদার ধর্মবিশ্বাসের অন্থুপস্থী ছিলেন, তার পরিচয় 
'সৎ্নাম* নাটকে গুলসান! ও রণেন্দ্র নাট্যচরিত্রদ্ধয়ের মধ্যে প্রচার করেছেন । 

প্রণেন্্র। -**তুমি হিন্দু-কুমারী ;-কি নিমিত্ত মহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ করতে 
চাও? তুমি কি জান না, কোরাণ বেদের অন্তর্গত? কোরাঁণে এমন কিছুই 
নাই, যাহা বেদে নাই । বেদ পুরাতন, মহন্মদীয় ধর্ম আধুনিক । পুরাতন 
'আগ্তবাক্য পরিত্যাগ ক'রে কোরাণে তোমার কেন শ্রদ্ধা ? 

গুলসান। । মহাশয়, আমার একটি কথার উত্তর দিলে আমি বুঝতে পার্বো, 
'যে হিন্দধ্ধ সনাতন কি মহন্মদীয় ধশ্ম সনাতন ধর্ম। কোরাণ বেদের অন্তর্গত 
(কি বেদ কোরাণের অন্তর্গত আমার উপলব্ধি হবে। 

রণেন্্র। কিবল। 

গুলসানা। বেদেকি এমন বিধি আছে, যে মুসলমানীকে হিন্দু করা 
মায়? 

রণেন্দ। অব্য আছে। 

গুলসানা। লিপিবদ্ধ থাকলে থাকৃতে পারে । কিন্তু কার্ধ্যে তো দেখি, 
র্ন্ধনগৃহে কুকুর, বিড়াল প্রবেশ করলে ভোজ্যবস্ত নষ্ট হুয় না, কিন্তু মুসলমান 
প্রবেশে সে সকল আহার্ধ্য দ্রব্য পরিত্যাগ কর্‌তে হয়। দেখতে পাই সামান্য 
পশুকে হিন্দু আদর করে, কিন্তু মুসলমান স্পর্শে হিন্দু আপনাকে অপবিভ্র 
জ্ঞান করে। যদি বেদে বিধি থাকে, তবে কার্ধ্যে সে পরিচয় কই ?."'মুসলমান 
' কায়মনোবাক্যে জানে, যে মহন্মদীয় ধর্ম গ্রহণে মমুস্তের পরমার্থ লাভ হয়। 
সেই নিমিত্ত অসি মোচন ক'রে বলে যে, কোরাণ গ্রহণ করে] নয় মরো!। 
উদ্দেশ্ত এই, শত ব্যক্তির মধ্যে ভয়ে হোক্‌, যা'তে হোক্‌--একজনকেও যদি 
মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত করা যায়, তা হ'লে সে স্বর্গে যাবে। মানবের 
স্বর্গ কামনায় মুসলমানের নিষ্টুরতা । এই মহাকার্ধে মুসলমান নদীর শ্রোতের 
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হ্যায় শোণিতপ্রবাহ দানে মানবের হিত সাধন চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দুর; 
বেদাস্তে কিবলে? অপর জাতি দূরে থাক, নিজ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে, 
পর্বত গুহায় বাপ করো,--আপন মুক্তি সাধন করো । স্বার্থপরতা ! --এর 
অধিক স্বার্থপরতা আমার কল্পনায় আসে না! তবে হিন্দুধন্ন সনাতন ধর্ম কেন, 
বলেন? 
রণেন্দ্র। "তুমি যথার্থই বলেছ । কিন্তু জেনো, হিন্দুধশ্মের মন্ম তা নয়। 
ধূর্ত, শঠ, নিশাচর, কপট, অর্থলোভী ব্যক্তির! হিন্দুধর্মের এইবূপ ধর্ম প্রচার 
করেছে। তা"র! প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণের গুরসে জন্ম, এই নিমিতু 
ব্রাহ্মণ বলে । কিন্তু দেখ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুকষ আবির্ভাব হয়ে 
যবনকেও সনাতন ধশ্ম প্রদান করেছেন । মুসলমান দবাফ, খা রচিত 
গঙ্গান্তোত্র, স্বানান্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্ষণে পাঠ করে । ধন্মবিপ্রবেই ভারতের হুর্গতি 
হয়েছে । সতনামীর দেই কুসংস্কার দূর করবার জন্য অস্ত্ধারণ ।*--**. 
গুলসানা । আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দুধর্শে দীক্ষা দিতে পারেন? 
আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দু করতে পারেন? 
রণেন্দ্র। অবশ্ঠ পারি । প্রকৃত যে ধর্মপিপাস্থ, সে হিন্দুর আদরণীয়। 
গুলসানা। গ্রকৃত অপ্ররুত ধর্মপিপাস্থ মুসলমানের সে কথ! নাই। 
প্রকৃত হোক্‌, অপ্রকৃত হোক্‌, ভয়ে হোক্‌, মেত্রতায় হোক্‌, প্রলোভনে হোক্‌, 
ধর্মতৃষায় হোক্‌,_-ধর্শদীক্ষা দানে মুসলমান সর্ববদ প্রস্তুত । 
রণেন্দ্র ।***তুমি জান না, দয়াল নিতাই বারে দ্বারে হরিনাম দিয়েছেন । 
দেশে দেশে সঙ্কীর্তন করে বলেছেন, _-জান্তে, অজান্তে, ভ্রান্তে, অভ্রাস্তে যে 
হরি বলে, সেই ধন্য--. 1৮ (৪।৩গ) 
কিন্ত তবুও নাট্যকার হিন্দুধর্মের সন্থীর্ণতাতে ব্যথিত হয়েছেন। যুগ যুগ 
ধরে অযৌক্তিক আচার ও বিচারের কঠিন বেড়াজাল ও অমানবিক নিয়ম- 
নীতির পুরশ্চরণে ধর্মের প্রকৃত তথ্য বিকৃত হয়ে গিয়েছে । গিরিশচন্দ্র 
হিন্দুধর্মের সর্বদ্ধারবদ্ধ অচলায়তনের লৌহকপাট কঠিন আঘাতে ভাঙতে 
সচেষ্ট হয়েছেন । 
“রণেন্র । --মুদলমানে কন্যাপান করে যেই কুলে, 
ভোজনে তাহার সনে 
হয় যদি পাপের সার, 
হ্বদেশবৎ্সল নাহি গণে সেই পাপ” (২।১গ) 
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স্বদেশহিতার্থে গিরিশচন্দ্র এক উদার মানবধর্মের প্রসার ও প্রয়োগ 

চেয়েছিলেন ৷ মান্ষের প্রকৃত মঙ্গল ও কল্যাণচিন্ত। ছাড়! তাঁর অপর 
কোন ভাবন] ছিল না । এ বিষয়ে তিনি নানকের প্রচারিত মানবহিতবাদী 
“শিখধর্ম।ও “সত্নামী ধর্মচিস্তাকে প্রচার করতে আগ্রহী ছিলেন । “ইস্লাম+ 
ধর্ষের উদারতাও তাকে আকর্ষণ করেছিল। শিধ', “সৎনাম ও 
“ইস্লাম' ধর্মের উদার বিখন্ধাতৃত্ব-নীতির পাশে হিন্দুধর্মের সঙ্বীর্ণতা তাকে 
গভীরভাবে ব্যথিত করে। ভারতবাসীর পরাধীনতার কারণ হিসাবেও 
তিনি জাতির সর্ববিষয়ে ক্ষুদ্রতাকে দায়ী করেছেন । নাট]চরিত্র রণেন্দ্রের 
মুখে গিরিশচন্দ্রের ক্ষোভ ও ইচ্ছা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে । 

“রণেন্দ্র। করি মোর নির্বর্বাণ কামন, 

কিন্তু স্বজাতিরে খ্বণ। প্রথম প্রক্রিয়া তার । 

অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ 

জন্মিয়াছে হেন সংস্কার । 

জনকের অবতার মহাত্বা *।নক-_ 

এই ভের্দ-বুদ্ধি নাশ হেতু, 

শিখ ধর্ম করেন প্রচার 7. 

হিন্দু হয় মুললমানগণে। 

ুর্ববদ্ধি বশতঃ কেহ হইলে যবন, 

শিখ সম্প্রদায় ভারে করিবে গ্রহণ,-_ 

যবন ঘেষন--- 

হিন্দু হ'লে কোন মুসলমান, 

পুনঃ করে সমাজে গ্রহণ, 

হয় সে নিশ্মল লয়ে ঈশ্বরের নাম । 

হিন্দু করে স্বজাতিরে পরিত্যাগ । 

কিন্তু শত মুখে ঘোষে-__ 

মহাপাপ নাশ হয় দেব-দেবী নামে । 

হায় হায়! কিবা বিড়ম্বনা, 


ঈদৃশ উদার ধর্ম যার__ 
কুঞ্চিত,কুটিল ভাব ব্যবহারে তার । 
য় ক কী 
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করি যোর] নির্বাণ-কামন] ৮ 

স্থখ-দুঃখ সমজ্ঞান প্রধান সাধন । 

মৃত্যুরে যে ডরে, বিপদে আশঙ্কা! যার, 

উচ্চকার্য্যে একাকী ন1 হয় অগ্রসর-_ 

কাধ্য করে অন্তের আশ্রয়ে-_ 

মোক্ষের কি সেই জন হয় অধিকারী ? 

মোক্ষলুন্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল -- 

চাহে সৎকার্যের ভার, 

কার্ধ্য অনুষ্ঠান জীবনের সার, 

একা, বনু, না করি বিচার-_ 

আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্ধ্যে হয় ব্রতী ;_- 

হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি। 

মুক্ত যেই পুরুষ প্রধান, 

সংস্কারে অসাধ্য কিবা তার? 

হে ধীমান! মোরা সবে সত্নাম-আশ্রিত ;- 

উচ্চরবে সতনামের জয় করি গান 

কারা করি অনুষ্ঠান, 

রাখি মাতৃভূমির মান, 

ধর্দদের গৌরব ব্যক্ত করি পুণ্যধামে ।” (২।১গ) 

দেশমাতৃকার গৌরব উদ্ধার, জাতিগঠন ও শ্বাধীনতা অর্জনে গিরিশচন্দ্র 

দেশবাসীকে 'রজগ্তণ” অর্থাৎ শক্তিধর্মে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন । 
এ বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অহ্থগাষী ছিলেন ।% “সত্নাম” নাটকে 
নাট্যচরিত্রদ্ধয়, ফকীর ও মহাস্তের কথোপকথনে নাট্যকারের ইচ্ছাই ঘোষিত 
হয়েছে। 
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“ফকীর। আপনার কি ধারণা, যে, হিন্দুরা সকলে সত্বগুনী তাই 
ধববিজাতীয়ের পদাঘাত সহা করে? তা নয়।--একবার চক্ষু খুলে দেখ, যে 
*ধোর তমোতে দেশ আচ্ছন্ন--অলপে কুস্তকর্ণের মত জড় হ'য়ে পড়ে আছে! 
অনলপ হ'য়ে কাধে প্রবৃত্ত হ'লে, তবে সে জড়তা দূর হবে। রজোগুণের 
প্রভাবে তমোগুণ নাশ হ'বে।"*জড় তমোগুণী কি ঠতন্ত লাভ কর্তে 
পারে? (১।১গ) 

আবার, ফকীররাম ও নাগরিকগণের সংলাপে এই কথার প্রতিধ্বনি 
আনতে পাই, 

“ফকীর। ধর্ধের ভাণ ক'রে, হিন্দুর হৃদয়ে ভীরুতা অধিকার করেছে। 
'যদি বলবান্‌ হতে, যদি যবনকে মার্জনা করুতে পারুতে, অত্যাচারে যদ্দি 
বিচলিত না হ"তে, যদি অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডেকে যব্নকে না৷ অভিশাপ 
দিতে, তা হ'লে জানতেম, যে, ধর্্রক্ষার্থ প্রতিশোধ দাও নাই। কিন্তু তা 
নয়, _তোমার মাজ্জন1 ভয়ে ;_-যবনের নিকট পরাস্ত হবে, এই ভয়ে মাজ্জন। | 
দেখ কি ভীরুতা ! সকলে এঁক্য হয়ে "*গ্রিকুণ্ডে পড়তে চাচ্ছো, কিন্তু যবন 
সম্মুধীন হ'তে সাহপী হচ্ছে। না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর কি পরিচয় 
দেবে? মাতৃভূমির দুঃখে অন্ততঃ একজনও শোণিত দান করে, হায় এমন 
সাহসী কেউ নাই 1১, (২।১গ) 

“সতনাম" নাটকটি বিঙ্লেষণ করলে দেখ] যাবে যে স্বামী বিবেকানন্দের 
খর্মনৈতিক জাতীয়তাবোধ এই নাটকে বিশেষভাবে চিহ্নিত ;__-এঁতিহাসিক 
স্বল্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতন প্রায় অনুপস্থিত । তবে পরবর্তাকালে স্বদেশ 
আন্দোলনে গিরিশচন্দ্র এতিহাসিক নাটক রচনাতে যে পারঙ্গমত্ব অর্জন 
করেছিলেন ও দেশবাসীর চিত্তে স্বাদেশিকতার ঢেউ তুলে শ্বদেশের প্রাতি 
অকৃত্রিম অনুরাগের ম্বাক্ষর রেখেছিলেন, তার পূর্বাভাষ “সৎনাম” নাটকে 
বর্তমান । “সতনাম? নাটকে তিনি স্বার্দেশিকতার নান্দীপাঠ করেন । 

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে গিরিশচন্দ্রের প্রথম এঁতিহাসিক নাটক, 
“সিরাজদ্দৌলা” (১৯০৫)। বাঙ্গালীর সক্রিয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দিনে 
ক্রীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ সর্ধপ্রথম এঁতিহাসিক নাটক রচনা করে 
জাতিকে অতীত গৌরবের এঁতিহো অভিষিক্ত করেন। এই সময়ে বাঙ্গলা 
নাট্যসাহিত্যে ঈতিহাসিক নাটকের আনন্দবাজার শুকু হয়েছিল। সমকালে 
বাঙ্গালী এঁতিহাসিকগণ জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা! করে 


৪২৪ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


এতিহাসিক চরিত্রগুলির পুনর্যল্যায়ণ করতে তৎপর হন। গিরিশচন্দ্রের: 
স্বদেশহিতবাদী চিত্ত অনুকূল বাতাসে ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে জাতীয়? 
নায়কদের গৌরব-মাহাত্য অনুসন্ধানে হয়েছিল ব্যাপৃত। তিনি তীর প্রথম ও- 
দ্বিতীয় নাট্যরচনার প্রয়াসে নবাবী-হাটের প্রদ্দৌোষলগ্নের কাহিনীকে গ্রহণ- 
করেন । নাটকছয়ের বিষয়বস্ততে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সরাসরি মর্মজালা ও 
বিক্ষোভ প্রকাশের স্থযোগ ছিল বলে, নাট্যকারের শ্বাদেশিকমানস জাতি 
গঠন ও স্বাধীনতা আদর্শের প্রতি উত্তাল রক্তবেগতরঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠে; 
এবং এরই ফলে ব্রিটিশ রাজরোষে নাটকগুলি বাজেয়াপ্ত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়. 
নিষিদ্ধ হয়। | 

গিরিশচন্দ্র এতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য গ্রদ*ন: 
করেছেন । তিনি নাটক রচনা করবার পূর্বে আবশ্ঠকীয় তথ্য সযত্বে সংগ্রহ 
করতেন এবং বিষয়টিকে শ্ুক্্রভাবে পর্যালোচনা করে তবেই '্রীদুগা, 
শিরোনামে জেখনী পরিচালনা] করতেন । বিশেষভাবে “সিরাজদ্দৌলা, 
রচনাকালে কলকাতার “এসিয়াটিক সোঁপাইটি'তে দেশী ও বিদেশী সমজ্, 
এঁতিহাপিকদের রচন। সযত্ু অভিনিবেশে পাঠ করেছিলেন ।* তবে, সিরাজ- 
চরিত্র চিত্রণে তিনি অক্ষয়কুমার “মজ্রেয়, নিখিলনাথ রায় ও অন্যান্যদের 
মতাদর্শে বিশ্বাসী_ও অনুগামী হন। অপর এতিহাসিক নাটক 'মীরকাসিম: 
(১৯০৬) সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য | ১৮৭৬ গ্রীষ্টাকে নবীনচন্দ্র সেনের 
“পলাশীর যুদ্ধ আখ্যানকাব্য রচনার পর থেকে প্রায় ভ্িশ বসর ধরে শ্বাদেশিক 
চিন্তাসমৃদ্ধ এতিহাসিকেরা সিরাজদ্ৌলা ও মীরকাসিম সম্পর্কে অনেক অগ্জাত 
তথ্য অনুসন্ধান করেন । বিশেষভাবে, ইংবেজ বিত সিরাজ চরিত্রের কলঙ্ক 
খণ্ডনই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। যুগধর্ষে বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র অনুরূপ ভাবাদর্শে 
আন্দোলিত হয়েছিলেন । তার 'সিরাজন্দৌলা; নাটক রচনাতে জাতিগত 
মনোলোকের প্রতিফলন হয়েছে । এই নাটকের ভূমিকাতে তিনি নিজে সে 


কথা শ্বীকার করেছেন, 


* "গোলাম হোসেন প্রণীত সায়েরুল মুতাক্ষরীণ, রেয়াজ মউল, সেলেভিন, আম্মির হিন্মৃস্থান,. 
হজওয়েল লিখিত বিবরণ, 1 88(0068 10,8.8, 10. 79711181) 1 0560 000, ঈুয়াটের ইতিহাস, 
86751602015 185 0 ০01708], [09808607099 6০ 008৮ ০1 10276060195 17886816 (02 0119 
800 150500, 20115 0155015 01870190150, িত95 8898861681 8560588 ০8 
৮৫ প্রভৃতি ।” গিরিশ প্রতিভা ঃ হেমেত্রনাথ দাশগুপ্ত; গৃ.২৫৬ 1 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকতা ৪২২ 


“বিদেশী ইতিহাসে পিরাজচরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ন্বপ্রসিদ্ধ 
এীতিহালিক শ্রীধুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত 
বিনিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সৃধিগণ 
অপাধারণ অধ্যবপায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈত্তিক 
«ও প্রজাবপল সিরাজের স্বরূপচিত্র প্রদর্শনে যত্বশীল হন। আমি এ সম্ক্ত: 
লেখকগণের নিকট খণী।” 

গিরিশচন্দ্র নবাৰ পিরাজদ্দৌলাকে নাটকে দেশহিতব্রতী শ্বদেশ-সন্নত বীর 
হিসাবে চিত্রিত করেছেন । তিনি একজন প্রজাপালক, কর্তব্যপরায়ণ, ব্বদেশ- 
বত্সল নরপতি। এঁতিহাপিক অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয়কে অন্থলরণ করবার প্রবণতা 
বিশেষভাবে নাট্যকারের চিত্তে লক্ষ্য কর! যায়। সিরাজদ্দৌল! সম্পর্কে 
অক্ষয়কুমারের অভিমত নিয়ন্ধপ, 

“সিরাজদৌল্লার কলঙ্ক কাহিনীতে ্বদেশ-বিদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া! রহিয়াছে। 
'কলস্কের ইতিহাস সর্বজন পরিচিত, কলম্বস্্রটর ইতিহাস সেরূপ নহে ।-*-**' 
সিরাজ কলঙ্ক প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে [বিভক্ত,_-প্রাচীন এবং আধুনিক । এই 
সকল কলঙ্ক আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত,--লিখিত এবং অলিখিত । প্রাচীন 
লিখিত কলঙ্ক সংখ্যা অধিক নহে) আধুনিক লিখিত কলঙ্ক সংখ্যাই 
অধিক। কিন্তু অলিখিত কলঙ্কের নিকট লিখিত কলঙ্ক পরাজয় ম্বীকার 
করিয়াছে । লিখিত কলঙ্কগুলি ইতিহাসে সীমাবদ্ধ, অলিখিত কলঙ্কের আর 
সীম! নাই, তাহা এখনও থাকিয়। থাকিয়। জন্মলাভ করিতেছে । এই সকল 
রারণে আমর] এখনও পিরাজদৌল্লার নামে শিহরিয়া উঠি এবং তাহার নামে 
কলঙ্ক হই করিবার সময়ে অথবা কলঙ্ক রপান্বাদন করিবার সময়ে সত্য- 
মিথ্যার আলোচন1 করিতে আগ্রহ প্রকাশ করি ন]11:..51017915009 0121 
স্2৪8 10010 11001601986 61821) 1০160. বলা বাহুল্য যে ইহাই 
নিরপেক্ষ ইতিহাসের সত্যানুমোদিত সরল সিদ্ধাস্ত ।”* 

আবার, 

“ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ সিরাজদৌল্লাকে কুক্রিয়াশক্ত তরুণ যুবক 
'বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি যে বুদ্ধিহীন পশুবিশেষ তাহাও প্রমাণ 
করিবার জন্ত অনেকখানি কলমের অপব্যয় করিয়াছেন। সিরাজ ঘে সকল 


সিরাজদৌল্স! (ভূমিক1): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ॥ পৃ. 1০1/. 


৪২২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


অমানুষিক অত্যাচারে বাঙ্গালী-হৃদয়-দলন করিয়াছিলেন বলিয়৷ সাধারণ' 
লোকের বিশ্বাস, তাহার সম্মতি এখনও বিলুপ্ত হয়নাই। আমর] সেজন্ 
সিরাজের নাম শুনিলে এখনও যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি।...**ইতিহাস, 
বিমুখ বাঙ্গালাদেশে ইংরাজ শিক্ষক যেমন শিখাইয়াছেন তাঁহাই কণ্স্থ করিয়া, 
*****লোকের সমাজে পশ্ডিতন্মন্য হইতেছি। ****, 

ইংরাজের ইতিহাসে সিরাজদৌল্লা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ অকর্ধণ্য জঘন্য: 
রুচির চঞ্চল যুবক বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু সিরাজদৌল্লা স্বয়ং অসিহস্তে 
যতবার সন্মুখ যুদ্ধে অগ্রপর হইয়াছেন, বিপদের সংবাদ পাইয়া যতবার" 
ক্ষিগ্রহস্তে অসি চালন1 করিয়াছেন, আলিবদ্দ ভিন্ন আর কোন নবাবই সেবপ 
ষ্টাস্ত দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই ।+*****প্রায় প্রতিবর্ষেই বগীর হাক্গামার" 
ইতিহাসের সঙ্গে সিরাজের রণশিক্ষার ইতিহাস সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে । 
কখনও বা মাতাযহের আজ্ঞাবহ হইয়া, কখনও বা রাজাজ্ঞায় ম্বয়ং 
সেনাচালনাঁর ভার গ্রহণ করিয়া এই বীর বালক যে সকল সমর কৌশলের 
পরিচয় প্রদান করেন, বড় বাটীর দুর্গজয় কাহিনী বর্ণন। করিবার সময়ে মুসলমান: 
ইত্তিহাস লেখক তাহার সমুচিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে 
রণপণ্ডিত করিবেন বলিয়াই আলিবদ্রী শৈশবে সেনাচালনার ভার প্রদান 
করিয়াছিলেন ।.-* *-পদে পদে মাতামহের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া সেই প্রবীণ 
নরপতির যুদ্ধ কৌশলের ভ্রম প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া যেরূপ তীক্ষ বুদ্ধির" 
পরিচয় দিয়াছেন, কেহ নিরপেক্ষভাবে সিরাজদৌল্লার ইতিহাস লিখিলে 
তাহার জন্য নিশ্চয়ই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না ।****** 

যাহারা (পিরাজের চরিত্র পতনের ) প্রধান অপরাধী তাহার! বেকসুর 
খালাস পাইয়াছেন, আর তাহাদের মোহজালে জড়িত হইয়া মোহাদ্ধ বালক 
একাকী সকলের কলঙ্ক বহন করিয়া লোকসমাজে শত গগন] সহ্য 
করিতেছে 1.*...সিরাজদৌল্লার সমসাময়িক ইংরাজ এবং মুসলমান ইতিহাস' 
লেখকগণ তাহার জীবনকালে যে সকল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার: 
মধ্যে তাহার অনেক কুকীন্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু গঞ্ভিনীর গর্ভবিদারণ, 
নৌকা সহিত ভাগীরথী গর্ভে নরনারী নিমজ্জন প্রভৃতি অন্ভূত অত্যাচারের 
কোনই উল্লেখ নাই ! বল] বাহুল্য যে ইহার অধিকাংশই 'রচ] কথা” 1১৯ 





স্পা 


১* সিরাজদৌল্ল। £ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় $ পৃ. ১৭৩ ৩৯-৪০ 


গিরিশচজের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৪২৩ 


কিন্তু পরবর্তীকালের এঁতিহাপিকদের নিরপেক্ষ দু্িভঙ্গীতে নবাব 
সিরাজদ্দৌলা৷ প্রক্কৃতিস্ব, গ্রজারঞক, শ্বদেশবলল নরপতি হিসাবে গৃহীত হননি ।' 
প্রখ্যাত এতিহাসিক আচার্ধ ধছুনাথ সরকারের মতে, 

“76 আ৪9 £1৬618 00 20096601001 115 £00016 00.06125, 1১6 12৬61 
169706000০0: 1015 98551015966 100001565, 18015600150 ০0106 
1019 1063 3 800 17০ ৪3 1:০০ 22 60100 10901% 200 10081:02] 
€%81:015695 ৪3 08178210085 00 1165 01501005116. 00005 005 ৪6015 
0৫010 /£11৮2015 65০ £6আ 00 100 2, 10005 015501066, 18061, 
12015128581] 00৬৪015 50001), ৪30 00০ 01095020006 1015 
9000658101) 00 09০ 20561077015 0৫ 7360591, 11160 911 060916 10 
21981100৮১১ 

আবার ডঃ সাদাথ আহম্মদ একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 

“4৯111558101 102 2 1015 000886 51591650 01) আ€9৪510693 01 ৪] 
010 1081) 75 19৬15101776 1005 26660561029 00 ৪ 10103 870 50116 
০9০5, 11769109005 1118061 06 02296 016 9115]1-00-08,01191). 

9108] ৭-05801191) আ23 18910, 1)69059000175 20 500010, 
11217090 0220, ০0290160615 590115 05 056 1010010695 06 4৯111৬29101 
[01021 2150 01562 00552551010 0৫6 032 01010105010 1006 0100002 21) 
০1081766 10 1015 01708180661, 006 আ৪5 01900610001, 00৬21015%, 
০856, 200 88180900], 772 18015620৪11 002 000911165 1101) 1720 
০66] ০1910166005 1715 015060255015 ৪00 ৫10 1700 100 180 
60 03০ 06 6০ ৮10065 আ1)1০1) 136 0995835০৭. [7০ আ৪5 10100, 
11) 1313 6235, 17016661650 ভ৪৮, 06 6%8০611)6 000065% 11000 1015 
1101) 50015003, 200 0115 21161)9069. 0106 5510008,005 0 006 11018 
8190 00৬০10601 01893 0£1101700  0:9.0615,710175 21000 
00200109010181 0185565 £16 159009115 10009060606 6056 
£:008 06002505) ৪00 15516251176 526010005০0 00৪ 
1%105117) 50060521, ' 91781-00-0911981)5 0091001) ভ৪3, 01061216016, 


১১ 1960: 01 88881 (০111): 91: 080010611) 988] ; 0.369, 


৪২৪ বাঙ্গল! নাটকে শ্বাদেশিকতার গ্রভাব 


2৪ 01160651 0106. 17105 26001008215 আ2:০ 16062111005, 1019 
৪05 ৪5 6010100217060 05 2 081001, 0015 9615815 ০16 
0০০০10০1005, 2180 1015 ০0717 10056 ৪3 01%1090 25911586 1102. 
51181-03-1901191) 21161720650 0106 19011520106 £০৪ ৮ 78896 52003 
8100 17950661760 1119 6811 05 00511611106 আ100 61061781191). 

16151081015 11615 0080 9151-00-98 01191) 10990105660 0৫ 
820015101) ০0৫ 21] 12010192815, 100] 15 00216 হাত 0000 10 002 
86805006106 01080 106 151560 00 2506] 01706 70811517১১২ 

ফলে, অক্ষয়কুমার মৈঞ্রেয় কর্তৃক অঙ্কিত সিরাজ-চরিত্র পূর্বে বা পরে কোন 
সময়ে এত্তিহাসিকদের বিচারে সমথিত হয়নি । ইংরেজ, মুসলমান 
এবং ফ্রেঞ্চ ইতিহাপবেস্তাগণ কেউ নবাব সিরাজদ্দৌলার গুণগান করেননি ।* 
ন্তরাং গিরিশচন্দ্র তার নাটকে পিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজবিদ্বেষী, প্রজাহিতৈষী, 
হিন্দুমুসলয়ান মিলনাভিলাধী ও জাতীয়-হিতব্রততী নবাব বলে যে বর্ণনা 
করেছেন, তাতে এঁতিহাসিক সমর্থন নেই। অক্ষয়কুমারের বক্তব্যে যেমন 
্বদেশপ্রেমের তণ্ধ আতিশয্য, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তারই অনুরক্ত অনুম্থতি । 
ফলে তার এই রচনাটিকে একাধারে নাটক ও অন্যধারে ইতিহাস--ছুই খেতাব 
একসঙ্গে দেওয়া যায় না । 

“মীরকাসিম” নাটকে, নাট্যকার অনুরূপভাবে যুগধর্মের পরিচয়টি সবদ্ধে 
তুলে ধরেছেন । এই নাটক রচনাতেও গিরিশচন্জ্রের অধ্যয়ন স্পৃহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। তিনি 001 1750911৩502 প্রণীত “106 1020151৮6 090165 
0৫ 177019+ গ্রন্থ থেকে নাটকের বিষয়বন্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া, “4 
10217201562 01 006 11917580080105 11) 1321)691 17000 1760-64 30111)8 
156 (0৮617002176 01101. [02015 ড27816516, (10000151766 ) 
্রস্থটিও পাঠ করেন । তবে মীরকা(সম চরিজ্র-চিত্রণে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে 
তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেন। এঁতিহাপিক অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন, 

“নূতন নবাব, নাসির-উল-মোলক ইমতিয়াজদ্দৌল। মীরমহম্মদ কাসিম 





১২ & 801:00173186075 0 [70015 2 911 98080 40801607 
দেঃং মহাকবি গ্লিরিশচজ্র £ যোগেক্নাথ গুপ্ত । পৃ. ৯২-৯৩ 
* সিয়ার উপ মুতাক্ষিরীণ কার, কাসিমবাজার়ের ফরাসী ঝুঠির অধ্যক্ষ মসিয়ে জেল সাছ্ে, 
€ঃ রমেশচন্ত্র দত্ত প্রত্যেকেই সিরাজকে হুর্বিনীত, হঠকারী ও শঠ বলে ধর্ণন! করেছেন। 


গিরিশচন্দ্রের ্রতিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকত ৪২৫ 


ন্মালি খ| নসরৎ জঙ্গবাহাছুর,--সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াই অর্থসঞ্চয়, বিক্রোহ 
'দমন...প্রজারক্ষার উপায় উদ্ভাবনার্থ ব্যস্ত হইয়। উঠিলেন।...... 

অর্থ সংগ্রহের জন্ত কাসিম আলি যে সকল নৃতন উপায় অবলম্বন করিলেন 
তাহা কাহারও বিশ্ময়োৎপাদন করিল না। নূতন নবাবের আদেশে 
“মোগল রাজপ্রাসাদের ইতিহাস-বিশ্রুত বিলাস তরঙ্গ সহসা তিরোহিত 
হইয়া গেল; নৃত্যগীত অদ্ধপথে স্তম্ভিত পদে অবসন্ন হইয়! পড়িল; হাশ্য- 
কৌতুক প্রাসাদ হইতে সসম্রমে বহুদূরে দণ্ডায়মান হইল? পর্ব্যচ্ছট! 
অপসারিত হইয়া গেলঃ অগণিত দাস দাসীর সংখ্যা ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইয়! উঠিল ;-_- যাহা না থাকিলে সংসার চলে না, কেবল তাহাই 
রহিল। অন্যান্ত সকল বিষয়েই ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা 
হুইয়া গেল। রাজপুত রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজা প্রতাপ 
সিংহ বুক্ষপত্রে ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিতেন; মোগল রাজশক্তির 
প্রাণ প্রতিষ্ঠার আশায় কাসিম আলি আত্মন্থধ সস্ভোগের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা 
তিরোহিত করিয়া ব্যয়সংক্ষেপ সাধন করিলেন । এ বিষয়ে কাসিম আলির 
সমকক্ষ নরপতি বঙ্গপিংহাসনে পদার্পণ করেন নাই ।৮১৩ 

গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমারের চিন্ত! ও মন্তব্য শিরোধাধ করে দেখিয়েছেন 
যে, অর্থনৈতিক কারণের জঙ্য মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ 
উপস্থিত হয়। নবাব মীরকাসিম যদি শ্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য রক্ষার জন্তু 
বছ্ধপরিকর না হতেন তবে তার সর্বনাশ ঘটত না। “মীরকাসিম" 
নাটকের ভূমিকায় তিনি লেখেন, ্ 

“:..."-্বদেশের শিল্পবাণিজা রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ন1 হইলে, 
মীরকাসিমের সর্বনাশ হইত না। 

বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব প্রজারক্ষার জন্যই 
আত্মবিসজ্জন করিয়াছিলেন । তাহাই মীরকাসিমের ইতিহাসের প্রধান 
কথ। |, 

কিন্তু আধুনিককালে এঁতিহাসিকদের বিচারেও মীরকাসিম প্রকৃত 
দেশহিতব্রতী নরপতি বলে চিহ্নিত হুননি। ইংরেজদের সঙ্গে তার 
বিরোধের মূলে অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল নবাবের 


১৩ মীরকাসিম £ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় + পৃ ৬৯-৭০। 


৪২৬ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ; দেশ ও জাতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক 
ছিল না। নবাব মীরকাসিমের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে একালের 
একজন মননশীল এঁতিহাপিক মন্তব্য করেছেন, 

00095 02 90100000010, 0715 50006য102) 00080 81) 8002001১0 
[১99 1026 00806 10৮ 90039 10006 [00197 ভা655 আ61) & 
ঢ280019015 0155 00 08100 1৬17 00099100 29 ৪. 1)61010 ৪0105101502001 
21004 50966908511, 50160160050 011০ 10051750906 1015 501916009৪3 
(0179010]15 58011906 1015 '0025084) 110 00917 06661)06.৮১8 

তবে প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে, স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পরে 
নাট্যকারদের ইতিহাপ-আন্ুগত্য পূর্বের নাটাকারদের চেয়ে অনেক বেশি 
পরিমাণে সুদৃঢ় ছিল। গিরিশচন্দ্র ইতিহাসের প্রকৃত তথ্যের কাছে আনত 
হয়েও যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারেননি । স্বদেশী আন্দোলনের সময়, 
ব্রিটিশ-বিছেষ প্রচারের সঙ্গে হিন্দুনুপলমান দুই সপ্প্রদায়ের মধ্যে এক্যরচন, 
দেশী গ্রহণ ও বিদেশী ৭জন প্রচার, জাতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তার যূল 
নীতি ছিল। সে কালের এঁতিহাপিকগণও স্বাদেশিকতার বিস্তৃততর 
পটভূমি রচন| করার উদ্দে্তে ইতিহাঁপের পুনমূল্যায়নে আগ্রহী হয়েছিলেন । 
এই উংস্থক্যের জন্য সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম, বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন 
নবাবদ্ধয় জাতীয় বীর হিলাবে চিহ্নিত হন। গিরিশচন্দ্ের নাটকে এরই 
ছায়াপাত ঘটেছে। সুতরাং আমাদের নাট্যকীর গিরিশের ইতিহাস 
বিচাত্তিকে যুগধর্সের অবনত বী প্রভাবজনিত রূপাস্তর সাধন বলে গ্রহণ করতে 
হবে। 

আমর।| জানি, “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙ্গলায় দেশাআ্বোধের যে উষ্ণ' 
স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তারই প্রভাবে অনেক নতুন তত্ব গড়ে উঠে। 
'সিরাজদ্দৌলা” ও 'মীরকাপিম" নাটকে এর প্রভাব দেখতে পাই । নাট্যকার; 
নধাব পিরাজদ্দৌলার উন্ভির মধ্যে বাঙ্গালীর ইত্তিহাস-চিন্তাকেই অন্থবিদ্ক, 
করেছেন । যেমন, 

“সিরাজ । জন্মিয়াছে ধারণ। আমার, 

রাজকাধ্য নহে শ্বেচ্ছাচার , 


১৬ মীরকাদিম £ ডঃ নন্দলল চট্টোপাধ্যায় । 
ঞঃ মহাকবি গিরিশচন্দ্র £ যোগেশ্্রনাগ গুপ্ত । পৃ. ১০১। 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকত! ৪২৭, 


নবাৰ প্রজার ভৃত্য, প্রভূ প্রজাগণে ;. 

প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন, 

নবাবের উদ্দেশ্ট জীবনে 1” (১1৫গ) 
আবার, নবাব, দরবারের ঘকলকে সম্বোধন করে বলেছেন, 

সিরাজ | হে অমাত্যগণ, আমায় শক্র বিবেচনা করবেন না। কিন্ত 
যদ্দি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শক্র, বাঙ্গলার নই । আপনাদের 
যদি বঙ্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্তে বঙ্গবাপীকেই 
র[জকার্ধ্য গ্রদান করবে! | ****-হিন্দু মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙ্গলায় আবদ্ধ, 
সে স্বার্থের বিষ্ব হবেনা । বঙ্গবাপীর পরিবর্তে বঙ্গবাপীই কাধ্যভার প্রাপ্ত 
হবে। যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন: ***বিদ্রোহীর ধবজা 
উডটীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন| কিন্তু স্থির জানবেন, 
ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশমন 1” (এ) 
পুনরায় কুষ্তদাকে, 

“সিরাজ | কৃষ্তদাস, নবাব-চরিত্র তুমি অবগত ছিলে না, সেই নিমিহু 
ক্িকাতাঁয় এসে ইংরাজের শরণ নিষেছিলে। আমি যৌবনস্থলভ অনেক 
দোষে দোষী, স্বীকার করি। কিন্ত কেউ শরণাগত হয়ে আশ্রয় পায় 'ন, 
বা গুরুতর অপরাধ ক'রে মাজ্জনা প্রার্থন1য় দোষ মাপ হয়নি, বোধ হয় 
আমাদের শক্রর মুখেও শুনবে না। বিদেশী আপনার হয়, ইতিহাস পৃষ্ঠায়, 
এর দৃষ্টান্ত নাই ।....."ধার হৃদয়ে ধারণা যে, স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার 
হয়, তার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম-*.**যে হিন্দু বা মুসলমান শ্বার্চালিত হয়ে 
স্বদেশের প্রতি ঈর্ধায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে কুলাঙ্গার । মাতৃভূমির 
কলঙ্ক । তার জীবন ঘ্বণিত !****"যদি বঙ্গবাসপীর মনে গ্রতীতি জন্মায় যে, 
শত দোষে দোষী হ'লেও স্বদেশী .আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তা"হলে 
আমাদের যুদ্ধশ্রম ও রণব্যয় সফল 1” ( ১।১৭গ) 
অথবা, লুৎফউন্নিসাকে, 

“সিরাজ |..." যদি সুখ-ইচ্ছায় রাজাভার গ্রহণ করতেম, তাহলে ছার 
রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে তোমার সহিত নিজ্ীনে বাস করতেম। কিন্তু রাজ্যের 
সহিত আমার উপর গুরুভার স্থাপিত । মাতামহ মৃত্যুশয্যায় আমার মন্তকে 
গুরুভার অর্পশ করেছেন ;- প্রজার মঙ্গল সাধন ভার আমার উপর, নবাৰ 

ংশের মর্যাদা রক্ষার ভার আমার উপর, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ শান্ত স্বাপনেন; 


৪২৮ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ভার আমার উপর, বিদেশী দক্থ্যর হস্ত হতে প্রজারক্ষা করার ভার 
আমার উপর, এ সমস্ত ভার তার মৃত্যুশয্যায় আমি গ্রহণ করেছি, এখন কিরূপে 
পরিত্যাগ করবো ?” (৩।১গ) 
নাট্যচরিত্র করিমচাচার প্রহসনোক্তিতে নবার সিরাজের উদারতার থে 
পরিচয় আমরা পাই, তাতে নাট্যকারের যুগভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে। 

“করিম | চাচা উমিটাদ, কিছু বেয়াদবি হয়েছে কি? বেকুৰ নবাব, 
নবাবিই জানে না; কারুর গর্দছানী নেবার হুকুম দেয় না,_-ওকে আগে তক্তা 
থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেট] নবাবকে বসাও, যে হুট বলতে 
জুতো শুদ্ধ লাথি ঝাঁড়ে, যে কয়েদ ক'রে টাক] আদায় করে! টাকা ভাঙ্গলে 
মাপ, শক্রতা করলে মাপ-_এ ব্যাটা কি নবাব, ছাঃ |” (১।১*গ) 

এমন কি সিরাজের মৃত্যু, নাট্যকারের তুলিতে অত্যন্ত মহনীয় হয়ে 
উঠেছে । নাট্যচরিত জহরাকে পরিহাস করে করিমচাচ। বলেছে, 

“করিম । ভ্যালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে! তোমার অতটা 
না করলেও চলতো । এই রাজ-রাজড়া, আমির-ওমরাঁও আর ঘসেটী বেগম 
হতেই কাঁজ রফ হ'তো।। এত করেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, 
১০০১৭ বেইমানের কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে যাবে, তোমার আমার 
জায়গা হবে না। বাহাদুরি তে! নিলে, কিন্তুযে নবাব, হোসেনকুলিকে 
কেটেছিল, তার কিছু করতে পারলে না। মে ছিল মাতাল নবাব_ আর 
এ হচ্ছে প্রজাপালক, নিরীহ নবাব! (রায়ছূর্লভের প্রতি ) রায়ছুর্লভ চাচা, 
আলিবদ্ধী মরবার সময় নবাবকে মদ ছাড়িয়ে নবাবী রোকটুকু কেড়ে নিয়ে, 
আর তোমাদের মতো সাতশো রাক্ষুপীর হাতে (পুতে সপে দিয়ে বড় কাজ 
করে গেছেন । ছোড়াটা ভ্যাবাচাকা মেরে গেল কিনা! পলাশীতে যদি 
ছু'পেয়াল। মদ দিতে পারতাম, তাহলে তোমাদের বেইমানি খাটতো না, 
আর ক্লাইবেরও “হিপ হিপ্‌ ভুররে" চলতো! না। নবাব হাতীর উপর 
সোয়ার হয়ে বলতো।-_-'লাগাও”কেউ নবাব ছেড়ে তোমাদের দিকে 
দাড়ানো! নাঁ। সব সাফ, হ'য়ে যেতো, কাধের উপর কারো মাথা থাকতো 
না, যে মাথা তুলে আমায় ধমক মারতে ' ( জহরা'র প্রতি ) চাচী সেলাম, 
এতটা কারখান1 করলে, জোগাড় করে একটু নবাবকে বিষ দিলেই পারতে, 
-বাঙ্গলাটা কেন জালালে ?” (৫1৪গ) 

'সিরাজদ্দৌলা, নাটকে যেমন দেশের একটি বিশেষ চিন্তাকে নতুন 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৪২ন 


যূল্যবোধে অভিষিক্ত করানোর প্রয়াস গৃহীত হয়েছে, “মীরকাসিম' নাটকেও 
নাট্যকারের অনুরূপ আগ্রহ ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য কর! যায়। মীরকাসিমও 
পসিরাজন্দৌলার মত দেশের জন্য উতসগাঁকৃত গ্রাণ। 

নবাব মীরকাপিম, বন্ধু আলী ইব্রাহিমকে সঙ্কোধন করে বলেছেন, 

“কাসিম | ইন্রাহিম,--*...আমি যেরূপে পারি, প্রজারক্ষার চেষ্টা পাবো ।, 
এতে আমার সর্ধনাশ হয়, জীবন নাশ হয়, কলঙ্ক হয়, লোকের নিকট দ্বৃণিত 
হই...স্ত্ী-পুত্র ত্যাগ করতে হয়, নরকগামী হ'তে হয়_-তাতেও আমি প্রস্তুত ; 
_নিশ্টেষ্ট হ'য়ে দীন প্রজার দুঃখ আর আমি সহ্য করুবো৷ না।” 


(১।২গ), 
পরে, মীরকাপিম বেগমকে বলেছেন, 
“কাসিম । আমি তোম1 অপেক্ষা শতগুণে ব্যাকুল 1******আমি বাঙ্গলা- 
বিহার-উড়িস্কার জন্য ব্যাকুল !-*.আমি সহম্্র সহত্র অন্নহীন প্রজার জন্য ব্যাকুল !' 
.-*আমি কুটাল কুচক্রী ইংরাজের শঠতার জন্ত ব্যাকুল !....."জান তো, আমি 


কাপুরুষ নই। কাধ্যের নিমিত্ত পৃথিবীতত জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা 7. 
জীবনসংগ্রামে অবিরাম সংগ্রাম করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার 
ধারণা ; মনুত্যত্ব রক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; দেশবৈরীর 
সহিত সংগ্রাম করুতে জন্মগ্রহণ করেছি,.'.*"*্যদি মাতৃভূমিকে করাল বিদেশী, 
কবল হ'তে উদ্ধার করতে পারি, তবেই জীবন লার্থক,_নচেৎ জন্ম বৃথা, 


কম্ম বৃথা, জীবন বৃথা 1” (১।৩গ) 
আবার, 

“কাসিম! বেগম, যর্দি ভোগ-বিলাসের নিমিত্ত সিংহাসন গ্রহণ করত্েম,. 
তা হ'লে আমা অপেক্ষা আর দ্বণিত জীব ভারতে নাই !*"**.*আর কি নবাব- 


পুরে, তোমার নৃপুর-ঝংকার শ্রবণগোচর হয়? আর কি নবাবকে শত শত 
দাস-দাঁসী পরিবেষ্টিত দেখে! ? আর কি বেগষপুরে সহশ্তর সহন্র খোজা -বাদীর 
কোলাহল শুনতে পাও? আর কি নবাবের পরিচর্যার জন্য, নানাদেশ হ'তে 
. বনমূল্য আহার্ধ্য ত্রব্য সংগৃহীত হয়? না, আমি বিলাসী নই, আমি স্রণপ্রনথ 
বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর । পারি, বাঙ্গলার উদ্ধার সাধন করবো, মুযুর্ধ 
মোগল-গৌরব পুনজ্জীবিত করবো; বিদেশ দাস্তিক মাতৃশোণিতশোষক 
ইংরাজকে বিতাড়িত করবো । এই নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ ক'রে চিস্তা-হুদে বম্প 
প্রদান করেছি। চিন্তাই আমার জীবন, কার্ধ্যই আমার বিলাস। বদি 


৪৩৯ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


অনোরথ সফল হয়, তবেই আমি নবাঁব*** তবেই আমি মনুষ্ত, নচেৎ আল্লা- 
প্রদত্ত পবিত্র আত্মা কেন ম্বত্তিকা-পিঞজরাবদ্ধ রাখবো ?” (২১গ) 
আবার, সেনাপতি গুরগিণ খা ও তকী খার প্রতি, 

“কাসিম । গুর্গিণ, আমার মনের আশঙ্কা শোনো--যুদ্ধভয়, প্রাণভয়, 
আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, আমার এশ্বর্ধ্যে প্রয়োজন নাই, আমার নবাবী 
গ্রহণ-_কার্ধ্যের নিমিত্ত-_-নবাবীর নিমিত্ত নয়। আমার নবাবী যায়, জীবন 
যায়, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রজা আমার প্রাণ $-_ইংরাজ-যুদ্ধে যদি আমার 
মৃত্যু হয়, যদি ঈশ্বর-অনুগ্রহে ্র্গে স্থান পাই, তথাপি আমার শাস্তি হবে না। 
আম প্রজার দুঃখে দিবারাত্র ব্যাকুল। অতি অভাগা ! সামান্য জীবজন্তও 
আহার পায়, বাঙ্গলার প্রজা অনাহারী ;_-সমস্ত জীবন ছুঃখময়, সমস্ত জীবন 
পরপীড়ন সহা করে, সমস্ত জীব্ন অধীনতায় অতিবাহিত করে ।-.--১- 

তকী, তুমি কাণ্যভার প্রার্থনা কচ্ছ? অতি গুরুতর কার্য আমাদের 
উভয়ের উপস্থিত,__কাধ্য আত্মত্যাগ |-.....জেনো, ভারতে বীরত্বের অভাবে 
পরাজয় হয় নাই, ভারতে বীরত্বের অভাব নাই, পরম্পর পরস্পরের প্রতি 
ঈরধ্যাই আমাদের অধঃপতনের কারণ । সকলকে বিনীতভাবে সস্তষ্ট 
রাখবে, যাতে একতায় আবদ্ধ হয়, তার চেষ্টা পাবে ঃ-শ্বদেশের শক্রদমনে 
যাতে একাগ্রতা জন্মে, তারই প্রতি লক্ষ্য রাখবে । আমাদের আত্মগৌরব 
ত্যাগ করৃতে হবে। বাঙ্গলার দীন প্রজ। একমাত্র আমাদের লক্ষ্য, বিদেশী 
করাল কবল হ'তে তাদের রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য |-"**-. 

হয় ইংরাজ বাঙ্গল৷ পরিত্যাগ করে সমুদ্রে গমন করুবে, নয় মোগল 
রাজমুকুট অতলজলে নিক্ষিপ্ত হবে। বীরত্ব, মন্ুয্যত্ব, শ্বদেশভক্তি প্রদর্শনের 
সময় উপস্থিত, দীন প্রজ। রক্ষার সময় উপস্থিত, দাস্ভতিক প্রজাপীড়কের দমন 
সময় উপস্থিত। তকী, আমার ধমনীতে উদ্ক রক্ত প্রবলবেগে ধাবিত, 
“আমার হৃদয় অধীর $--কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হ'তে বঙ্গমাতাকে রক্ষা 
করুবে!, কিরূপে দীন প্রজার দুঃখ নিবারণ কবুবো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা 
আবার বঙ্গে উড্ডীয়মান হবে, এই চিন্তায় আমার মন্তি্ষ ঘূর্ণায়মান )-_শক্র 
দমন ব1 প্রাণ বিসল্জন 1” ৰ (২৬গ) 
অন্যত্র, 

“কাসিম । গুর্গিণ-"'তুমি আমার বিশ্বাসী, দেখে। বিশ্বাসঘাতকতা 
করে। না। যদ্দি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো, তাতে ক্ষতি নাই, 


গিরিশচন্জ্ের এতিহাসিক নাটকে হ্বাদেশিকত। ৪৩১ 


কিন্ত স্বদেশ, ম্বজাতিকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ কোর ন];-ইংরাজ জয় 
করো । যদি তোমার উচ্চ বাসনা থাকে, আমি মাতৃভূমির নামে শপথ 
কচ্ছি, সে উচ্চ বাসনা তোমার পূর্ণ করুবো ।**** ঘে ইংরাজ জয় কর্‌বে, 
'আমি রাজমুকুট তার শিরে শ্বহস্তে পরিয়ে দেবো, আমি ম্বয়ং জা্গ পেতে 
নবাব বলে তারে সেলাম করুবো । আমি নবাকীর প্রার্থী হ"য়ে নবাবী গ্রহণ 
করি নাই। আমি ম্বদেশ উদ্ধারের প্রার্থী, স্বদেশ-পীড়ক দমনের প্রার্থী, বাঙ্গলায় 
শান্তিস্থাপন প্রার্থী। যে এ মহাকার্ধ্য সাধন করুবে, তারে আমি নবাবী 
প্রদান ক'রে ফকির হয়ে মক্কায় গমন করুবো । একদিন--এক মুহূর্থ 
যদি বাঙ্গলা ইংরাজবজ্জিত দেখে আমার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু আমি 
কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী। বাঙ্গলা বাঙ্গালীর হোক এই 
আমার প্রার্থনা । যে খঙ্গভূমি রক্ষা করবে সেই নবাব আমি তার 
দাসানুদাস।...যদি সমস্ত বঙ্গবাপী না বোঝে, তুমি বোঝ, যে স্বাধীনতা 
পরম রত্ব্ব্গীয় রত্ব ;্বর্গের স্থখ স্বাধীনতা-_অপ্র সুখ শ্বর্গে নাই। ম্বর্গ 
অপেক্ষা গরীয়সী মাতৃভূমির ন্বাধীনত' ধক্ষা করো |” ( ৪1১গ) 

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে আমরা কেবল যুগমানসের এুকৃত রূপটি যে 
উপলব্ধি করতে পারি তা নয়, নাট্যকারের শ্বাদেশিক মানসের সত্যকার 
পরিচয়টিও এই নবাবদ্ধয়ের চরিত্রচিন্রণে ধরা পড়েছে। *সিরাজদ্দৌলা 
নাটকে নবাব সিরাজ ও 'মীরকাসিম” নাটকে নবাব মীরকাসিম ছুই 
নরপতির দরবেশী রূপের অন্তরালে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মহ ়বাণীই প্রচারিত 
হয়েছে। 

তবে, একমাঞ্জ প্রধানচরিত্র পরিকল্পনাতে নাট্যকারের যুগমানসের 
প্রত্তি আনুগত্য লক্ষ্য করা গেলেও, নাটকের অন্তান্ত বিষয় চিত্রণে গিরিশচন্দ্র 
এঁতিহাসিক তথখ্যকে অবিকৃতভাবে অন্থপরণ করেছেন। ইংরেজদের লুষ্ঠন 
স্পৃহা এবং অর্থলোলুপতায় দেশের কুটির শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি নিষ্ুর 
অত্যাচারের সঙ্গে, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, জাতীয়তার অভাব এবং গৃহযুদ্ধ, যা 
বিদেশী শক্তিকে আধিপত্য বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেছিল; তার 
প্রত্যেকটি চিত্র তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'সিরাজদ্দৌলা” ও 'মীরকাসিম, 
নাটক ছুটিতে । দেশের উষরময় জীবনচিত্রণের সঙ্গে তিনি প্রচার করেছেন, 
জাতিগত এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের সকল স্তরে সংগঠন-চেতন। 
বিস্তার। এমনকি প্রয়োজন সিদ্ধির স্বার্থে গিরিশচন্দ্র ইংরেজদের সুউচ্চ 


৪৩২ বাঙ্গল] নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


জাতীয়তাবোধকেও মুক্তক্ঠে প্রশংসা ও স্ততি করেছেন । দেশে একটি: 
সুসংবন্ধ জাতীয় এয হুষ্টী করাই ছিল তার শ্বাদেশিক চিন্তার মূল উদ্দেশ্ঠ। 

গিরিশচন্দ্র 'পিরাজদ্দৌলা, ও "মীরকাসিম” নাটকে প্রচার করেছেন, যে 
অষ্টাদশ শতাবীতে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর চিত্তে জাতীয়তাবোধ না 
থাকার জন্যই বিদেশী ইংরেজদের এদেশে অনুপ্রবেশ এত সহজ ও স্বাভাবিক 
হয়েছিল। নাট্যকারের এই চিন্ত! বর্তমান কালের এঁতিহাসিকদের, 
মননশীল অনুধ্যানে ম্বীকৃত হয়েছে । তাদের চিন্তাতে, 
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সমস্ত বাঙ্গলা তথা ভারতে, কোন জাতীয়তাবোধ ছিল না। 
অনৈক্য ও স্বার্পরতার ছবি আমরা “পিরাজদ্দৌল], ও “মীরকাসিম? নাটকদ্বয়ে 
দেখতে পাই । নাটাচরিত্র করিমচাচা, মীরমদন ও নবাব সিরাজদ্দৌলাকে 
বলেছে তার স্বভাবস্থলভ রসিকতা তে, 

“করিম | চাঁচা, এই রাজসভাপদদের ন্যায় গোটাকতক আগাছ। গজায়। 
নইলে এই বঙ্গভূমিরপ বিধাতার সাধের উদ্যানে স্বার্থকুস্থম ফুটেই রয়েছে, ছোট 
বড় সব স্ব স্ব প্রধান,__ম্থসৌরভে এ বলে আমায় দেখ---ও বলে আমায় দেখা! 
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গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা! ৪৩৩ 


এ বাঙ্গালায় যিনি শাস্তি স্বাপন করবেন, তিনি বিধাতা পুরুষ । বাঙ্গাল। ফিরে 
গড়তে হবে, পুরানে। বাঙ্গালায় চলবে না ।+**-.. 

জনাব, এই বাঙ্গালায়, যদি তিন জনের ছু'মত দেখাতে পারেন, তা 
হ'লে নাকে খত দিয়ে, আফিং ছেড়ে দেবো । তিন জনের তিন মত! যদি 
একমতে বাঙ্গালায় কাজ হতো, বঙ্গবাপী যদি এক মতে চল্তে শিখতো, তা 
হ'লে বাঙ্গালায় মাটি থাকতো না, সোনা হতো! । বাঙ্গালার বুদ্ধিও যেমন 
প্রখর, প্যাচও তেমনি ঝুড়ি ঝুড়ি । এই প্যাচ খেলা চলেছে--যেটা 
কাটে, যেটা থাকে 1” (২।৪গ) 

অন্থরূপভাবে জহরা, শ্বেত সেনাপতি ক্লাইভকে বলেছে, 

“জহর] ৷ সাহেব, তুমি এতদিন বাঙ্গালায় আছো, আজও কি বাঙ্গালীর 
চরিত্র অবগত হও নাই? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে স্বদেশ-অনুরাগ 
আছে? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে জাতীয়তা আছে? তোমার 
কি মনে হয়, মাতৃভূমির ভালোমন্দ কেউ চিন্তা করে? না! যদি বাঙ্গালার 
হিন্দুমুসলমানের কিছুমাত্র হৃদয় থাকতো, শ্বদেশের উপর যদি তাদের 
কিছুমাত্র স্ষেহ থাকৃত্তো, যদি স্বদেশের উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকৃতো, 
তা'হলে কি পরম্পর পরম্পরের প্রতি ছেষাদ্ধেষ করে? তুমি কি এখনো 
বোঝ নি, যে যারা যার। তোথাদের সহায় হয়েছে, তাদের সকলের এক 
স্বার্থ নয়,__বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারীর এক স্বার্থে চালিত নয়,...সকলেরই 
মনোগত কিসে রাজ্য করগত হবে! রাজ্য করগত্ড করা, রাজ্যের 
মঙ্গলার্থে নয়; ছুদ্দীস্ত নবাবকে দমন করবার জন্য নয়, গ্রজার শাস্তির জন্য 
নয়--স্বার্থের জন্ত ! যদি না স্বার্থপর হ'তো, তুমি সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে, 
প্রতারিত করতে পারতে না। সাহেব, তোমাদের স্বার্থ একরপ,_-পরস্পর 
স্বার্থের জন্ত বিবাদ করো,--কিস্তু ইংরাজ-শক্রর বিকদ্ধে সকলে মিলে ভ্রাতৃভাবে 
অস্ত্র ধারণ করো! সে স্বার্থ বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের নয় অতি হীন 
্বার্থ। সেই হীন স্বার্থের আবরণে সকলে অন্ধ হয়েছে,_তোমার কৌশলে 
নয়। যদি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ না হতো, তাহ'লে বুঝতো, যে 
দুরদেশ হ'তে ছ'মাস সমুত্রে ভেসে, নিজ স্বার্থ নিমিত্ত এসেছ, তাদের 
্বার্থের জন্য নয়। যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তাদের গদী দিতে এসো নাই, আপনার 
প্রভৃত্বের জন্য এসেছ. সকলেই বুদ্ধিমান, কিন্তু স্বার্থ এরূপ বলবান, যে 
তোমাদের স্বরূপ মনোভাব, কেউ বুঝতে সক্ষম হয় শি।” (৪।১গ) 


১০ 


৪৩৪ বাঙ্গল নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


“মীরকাসিম* নাটকেও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর পরাধীনতার 
কারণগুলিকে এঁতিহাপিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্ধবেক্ষণ করে, সমস্ত 
বিষয়টি দেশবাসীর সক্মুখে তুলে ধরতে চেয়েছেন । তার এই প্রয়াসের 
উদ্দেশ্ঠ ছিল জাতিকে সত্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা । স্বদেশী 
আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালীকে সজ্ববদ্ধ প্রতিরোধ শক্তিতে সঞঙ্জীবিত করার 
জন্য গিরিশচন্দ্র যে কারণগুলিকে পরাধীনতার মূল বলে প্রচার করেন, 
তাতে দেশবাসীর চিত্ত ও চেতনা শাণিত হয়েছিল। "মীরকামিম* নাটকে 
নাট্য-চরিত্রদ্ধয় আলী ইব্রাহিম ও নবাব মীরকাসিমের মুখে প্রথমেই আমরা 
শুনতে পাই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং অনৈক্যের কথা ও কাহিনী, 

“আলী। জনাব, পলাশীক্ষেত্রে যখন নবাব-টৈস্ত পরাজিত হয়, তখন কি 
ইংরাজ-সৈন্তের আধিক] ছিল? শৌর্য-বীর্ধে মোগল-সৈন্ত কি কারো 
অপেক্ষা নান? নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনার অভাব ছিল না, অর্থের অভাব 
ছিল না, উপ্যুক্ত সেনানায়কের অভাব ছিল না, অন্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল না, 
--অভাব ছিল একতার, অভাব ছিল মনুষ্যত্বের, অভাব ছিল শ্বদেশ- 
অন্ুরাগের !_সেই অগ্ভাব এখনে! বর্তমান ।...এখন সেনানায়কেরা 
অধিকাংশই বিদেশী, অর্থের নিমিত্তই অক্ত্রধারণ করেছে; মোহনলাল, 
মীরমদনের ন্যায় নায়কের অভাব, আর রুতত্ব হিন্দু-মুসলমান শতগুপে 
বন্ধিত । 

কাসিয।'"*"যারা আমার পক্ষে প্রকাশ্তে আছে, তারাও সকলে স্বার্থের 
নিমিত্ত ব্যাকুল।***হায় হায় কি ছুর্দিনই উপস্থিত হলে! ! কেউ একবার 
মনে করে না, যে বিদেশীর পদানত হয়ে চিরদিন যাপন করতে হবে, 
পুত্রপৌত্রেরা বিদেশীর গোলাম হবে, অনুগত দীন প্রজারা অন্নাভাবে 
মর্বে, শশ্তশালিনী রত্বপ্রস্থ বাঙ্গালা ছারখার হবে! ধিক ধিকৃ-_বাঙ্ষালায় 
ধিক! বাঙ্গালীকে ধিক! স্বার্থে ধিক! হীনতায় শত ধিকৃ !-.. 

আলী। জনাব,*.'এ বাঙ্গালায় হিন্দুমুসলমানের ভিতর কয়জন আছে, 
যে কায়মনোবাক্যে ইংরাজের দাসত্ব ন] প্রার্থন! করে 1." ইংরাজের সামান্য 
বেতনের নিষিস্ত পিতা, পুত্র, হুদেশীকে হত্যা কবৃতে সহম্র সহ লোক 
উদ্যত । অর্থদানে কপর্দিকশূচ্য ইংরাঁজকে গদীয়ান ক'রে, তাদের মুদি 
হবার শত শত লোক প্রার্থী! ইংরাজের কেরাণীর পদ যদি প্রাপ্ত ২০ 
পারে, তাহলে শত শত লোক আপনাকে ধন্ত বিবেচনা করে |" 


গিরিশচন্দ্রের এ্রতিহাসিক নাটকে স্বাদেশি কতা ৪৩৫ 


জনাব, ম্বদেশ-অগ্ুরাগ, প্রভূভক্তি, রুতজ্ঞতা যদি এসকল অযূল্য রত্ব 
'্বাঙ্গালায় থাকৃতো, তা হ'লে কি সামান্য রত্্বের প্রার্থী হতে বিদেশী বণিকের 
পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়৷” (২।৩গ) 

আবার, মীরজাফর-মহিষী মণিবেগম তার স্বামীকে যে কথা বলেছেন, 
তাতে একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই । মীরকাসিমের ইংরেজ-বিছ্ষে, 
প্রজান্ুরাগ ও দেশের স্বাধীনতার আকাঁজ্ফষাকে সমালোচন1! করে তিনি ষে 
সমস্ত মন্তবা করেছেন, তাতে অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রই 
উদ্ধাটিত হযেছে £ 

“মণি । .**পে সাহেবদের চিনেও চেনে না, প্রজার মুখ চেষে সাহেবদের 
'কাজের হানি করছে । মনে করেছে সৈম্ সংগ্রহ ক'রে সাহেবদের পরাস্ত 
করবে । কিন্তু জানে না, যে তার সৈন্য তার স্বদেশী,-_যে স্বদেশী, সাহেবদের 
আট টাকা বেতনের জন্য, আপনার বাপ ভাইকে গুলি কবৃতে প্রন্তত, 
আপনার গ্রাম জালাতে প্রস্তত । বোঝে না যে, ভার সেই স্বদেশী সৈল্স, 
বিদেশী সেনানায়ক দ্বারা চালিত,_-সে .সনানাযকেরা অর্থের লোভে তার 
পক্ষ,-_দেশের জন্য নয়, স্ত্ী-পুত্রের জন্য নয়, অর্থ উপায়ের জন্য যুদ্ধ করবে! 
এই সৈম্ত নিম্বে ভেবেছে, দু প্রতিজ্ঞ, এক স্বার্থে আবদ্ধ ইংরাঁজকে দমন কর্বে ? 
এই দারুণ ভ্রম তার সর্বনাশের কারণ হবে|” (২/৪গ) 

পরে, তিনি হে এবং জন কার্ণাক সাহেবকে সম্বোধন করে বলেছেন, 

“মণি । বাঙ্গালার হিন্দুমুসলমানের চরিত্রই তোমাদের সম্পূর্ণ অস্ুকুল। 
'পরম্পর পরম্পরের প্রতি ঈর্ধা, পরম্পর পরম্পরের বিদ্বেষ, স্বার্থসিদ্ধির আশা,_- 
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত। ভেদমন্ত্রে তোমরা বিশেষ পারদশ ; 
হিন্দুমুদলমানকে তোমরা সম্পূর্ণ ভেদ করেছ_ তোমরা] ধন্য !” (এ) 

“সাহেব, তোমার কথায় আমার হাসি পাচ্ছে। ভারতবর্ষে ফৌজের 
অভাব? যেথায় আট টাকা বেতন পেলে, পিতাকে গুলি করৃতে প্রস্তত, 
ভাইকে গুলি কবৃতে প্রস্তত, মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার যে গৃহে অবস্থান 
কচ্ছে, সে গৃহ দগ্ধ করুতে প্রস্তত, সেখানে ফৌজের অভাব ?"--এ বাঙ্গালায় কে 
কার পক্ষ ?......বাঙ্ালায় পক্ষাপক্ষ নাই । একটা গোলযোগ চাই, নিজের 
ন্বার্থ সিং কর] চাই, বাঙ্গালায় কেউ কারে] মুখ চায় ন11” (৩৭ গ) 

উদাসিনী তারার প্রতি মণিবেগমের যে উক্তি, তাতে অষ্টাদশ শতকের 
বাঙ্গালীর আত্মুবিদ্বত চিত্তের প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত নিষ্করণভাবে ফুটে উঠেছে । 


৪৩৬ বাঙ্গল নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


সে সময়ে ছু'একজন জাতীয়তাবাদী শ্বদেশবৎসল ব্যক্তির আবেদন, ব্যর্থতারঃ 
নিক্ষল হাহাকারে কিভাবে রোদনক্লান্ত হয়ে চতুরদদিকের আকাশকে শামলী 
সন্ধ্যার বিধূরতায় ভরিয়ে দিয়েছিল ; অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী-পুরুষ সে বিষয়ে, 
উদাসীন থেকে আত্মকলহে দেশকে অধঃপতনের তখোগহ্বরে নিক্ষেপ 
করেছিল,__-তাঁর চিত্রটি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র দেশবাসীর কাছে জাতীয়তার, 
স্বার্থে তুলে ধরেছিলেন । 

“তার! । মা, তুমি বঙ্গ-রমণী, তোমরা সকলে বর্গবাসী, কি সর্বনাশ 
কচ্ছ? কার জন্য কচ্ছ/ঠ তোমাদের কি আত্মীয়ের মমতা নাই ? 
স্বাধীনতা বিসঙ্জন দিয়ে কি স্থখ লা করুবে ?-..ক"দিনের জন্ত ভোগ করুবে ? 
ক্ষণস্থায়ী জীবন কেন কলঙ্ক-কালিম পূর্ণ করবে? এখনে। নিরস্ত হও"*- 
এখনও শ্বাধীনত1 রক্ষা ক'রে! । নবাবী, আমীরি, জমিদারী-_-তোমাদের 
কি স্বাধীনত] অপেক্ষা প্রিয় ?.- স্বামীর প্রতি দয়া ক'রো, ম্বামীকে পরাধীন 
ক'রো না; সন্তানের প্রতি দয়া ক'রোঁ, সন্তানকে পরাধীন ক'রো নাঃ 
»*জাতির প্রতি দয়া করো, স্বজাতিকে পরাধীন করে] না; শ্বদেশের প্রতি 
দয়া ক'রো, শ্বদেশীকে পরাধীন করো! না ;"--তুমি রমণী, রমণীর কাধ্য করো, 
বাঙ্গালায় উচ্চ আদর্শ স্থাপন করো, বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চিরপূজা। হয়ে, 
অনস্তকালের নিমিত্ত অবস্থান করো । 

মণি বেগম ।-'-তুমি কি নিমিত্ত ব্যাকুলা?£ বঙ্গভূমির নিমিত্ত? দেখো 
সর্ধস্থানে ভ্রমণ করো-ছ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করো],যদি একজন স্বাথতাগী 
পাও, যদি একজনকে বঙ্গভূমির জন্য কাতর দেখো, যদি এমন কাকেও 
দেখতে পাও, সে আত্মোন্নতি পরিত্যাগ ক*রে দেশের উন্নতির জন্য ব্যাকুল, 
তারে আমার কাছে নিয়ে এসো । যদি সত্য কেউ এমন মহাপুঝব: 
থাকে, যদি আমার হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায়, যে সত্যই সে ্বার্থত্যাগী, 
সত্যই সে স্বদেশের উন্নতি কামনা করে, আমি সকল লালসা ঝজ্জন 
কর্‌নো "যাও, এ বাঙ্গালা তোমার স্থান নয়, তুমি বুথ! ভ্রমণ কচ্ছ! 
স্বার্থপর বঙ্গভূমির পরাধীনতা ভিন্গ উন্নতি-সাধনের আর অন্ত উপায়, 
নাই ।...পরাধীনত। ভিন্ন রক্তক্সোত নিবারণ হবে না! নচেৎ দিন দিন”, 
পিতা পুত্রের শক্র- ভ্রাতা ভ্রাতার শক্র--আত্মীয় আত্মীয়ের শত্রু হয়ে, 
পরম্পর পরস্পরের কধির মোক্ষণ কর্বেঃ বাঙ্গালা অরণ্যে পরিণত, 
হবে.” 1” (৪1২ গ) 
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হিন্দুমুসলমান উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইংরেজদের ক্ষমতা 
লাভের সরণিকে বিস্তৃত করেছিল অষ্টাদশ শতকে । গিবিশচন্দ্র ইতিহাসের 
নিদর্শন তুলে বাঙ্গালীর উভয় সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন 
আত্মঘাতী সংগ্রাম ও কলহের বিরুদ্ধে। অষ্টাদশ শতকে সেমীয় শাসকদের 
অত্যাচারে হিন্দুদের অসহনীয় জীবন-ন্ত্রণার কথা ইতিহাসবিশ্রুত ।* 
নিম্পীড়নের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে তারা যে ইংরেজদের 
সহযোগিতা করেছিলেন, তাও পরবতীকালের সমীক্ষায় স্বীকৃত হয়েছে। 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র “মীরকাসিম* নাটকে তারা ও জগংশেঠের কথোপকথনে 
জাতিবিদ্বেষের ছবিটি অত্যন্ত আস্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 
স্বজাতির মধ্যে এঁকা প্রচার, তার স্বাদেশিক ধর্মের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, 
তারও পরিচয় আমর] উপলব্ধি করতে পারি। 

“তারা । বড় যন্ত্রণায় এসেছি, স্থির হ'তে পারিনে তাই এসেছি,-** 
যহারাজাধিরাজ আপনারা সকলে একত্র হয়ে কি করছেন ?--আবার কি 
'কুৎসিৎ্ কারো প্রবৃত্ত হচ্ছেন? আজওক আপনাদের শিক্ষা হয় নাই?" 
'নবাববংশধরকে বঞ্চিত ক'রে সেই সময় হ*তেই মুসলমানদের রাজ্য-লিপ্দা 
প্রবল হযেছিল, সেই সময় হতেই রুতদ্বতা প্রবল, সেই সময় হতেই রাজ- 
বিদ্রোহীর হষ্টি । সিরাজের স্থানে মীরজাফরকে বসিয়েছেন, তাতে কি উন্নতি 
হলো? ইংরাজের টঙ্কশালায় মুদ্রা চলিত হ'লো--আপনাদের কার্যে ব্যাঘাত 
হলো । আপনারাই ষড়যন্ত্র ক'রে কাসিম আলীকে সিংহাসন দিয়েছেন, 
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আবার কেন ষড়যন্ত্র কচ্ছেন? কাসিম আলীর শক্রদমনের নিমিত্ত অর্থেরা 
প্রয়োজন, জমীদারদের নিকট সেই অর্থের সঞ্চয় করেছে, এই কি আপনাদের 
বিরক্তির কারণ ? দেশীয় শক্র দমনের নিষিত্ত, আপনাদের সে অর্থ ম্বেচ্ছায় 
প্রদান করা উচিত ছিলো । কাসিম আলী নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ কর্বার জন্ত 
অর্থ সংগ্রহ করে নাই, নিজ বিলাসের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করে নাই, দেশ- 
বৈরী নির্ধ্যাতনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করেছে ;_আপনারা সকলে তার 
সাহায্য করুন ।**" 

জগতশেঠ | মা, আমরা হিন্দ--আমাদের আর দেশ কি বলুন? আমাদের 
পক্ষে মুসলমান রাজাই বা কি আর ইংরাজ রাজাই থাকি? 

তারা । বঙ্গবাসী হযে এমন কথা মুখে আনছেন ?***মুসলমান রাজ্যে 
হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সেনাপতি, উচ্চ রাজকার্ধে হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত ।".'মুসলমান 
রাজ] স্বদেশী, তার রাজকোষ পূর্ণ থাকৃলে, স্বদেশ।৷ রাজকোষ পুণ থাকবে । 
বিদেশী অধিকারে বাঙ্গালার এঙ্বর্য বিদেশে যাবে, রাজকার্ধা বিদেশীষ 
হবে। 

রাজবল্লভ। মা, সেদিন আর নাই। নবাব হিন্দু্বেষী, একে একে 
হিন্দুদের পদচ্যুত ক'রে, মুসলমানদের রাজকাধ্য দিচ্ছে। 

তারা । এ বিদ্বেষের কারণ হিন্দু--তা কি এখনও বোধগমা হয় নাই ? 
মুসলমানের সৈন্তভার নিয়ে, আপনারা আমোদ-প্রমোদ ক'রে দিন 
যাপন করেন । তারা যে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরোধী হয়েছিল সে হিন্দুর' 
পরামর্শে, কুটাল মন্ত্রণ। সমস্তই হিন্দুর | হিন্দুর মন্ত্রণায় পলাশীর যুদ্ধ, হিন্দুর! 
কুচক্রে হিন্দুমুসলমান ভেদ,__শ্বদ্রেশবাসী পরিতাযাগ ক'রে, বিদেশীর আন্ুগত্য 
হিন্দুরাই কচ্ছে। 

জগৎশেঠ | মা, সমস্ত সংবাদ তো! অবগত নও। হিন্দুরা প্রাণভয়েই 
এরূপ করে। ইংরাজের আন্তগত্য না ক'বুলে, মীরণের দৌরাত্মো সমস্ত' 
উচ্চপদস্থ হিন্দুই নিহত হতো |” (২1৫গ) 

সাম্প্রদায়িক ও শ্বজাতি-বিদ্বেষের পরিমাপ সে যুগে কি পরিমাণে বুদ্ধি 
পেয়েছিল, তারও পরিচয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র দিয়েছেন । “মীরকাসিম” 
নাটকে নবাবের আত্তিতে ও আলী ইব্রাহিমের উক্তিতে সে কথ! আমরা, 
জানতে পারি £ 

“কাসিম । লালসিং, আমি তোমার নিকট প্রার্থী! তোমার হ্যায় 
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প্রভুভক্ত হিন্দু আমায় আর একজন এনে দাও! তারে অদ্ধরাজ্য বিনিময়ে 
গ্রহণ করতে প্রস্তত। এই স্বদেশদ্রোহী সমাজে বাস ক'রে, তোমার এরূপ 
প্রভৃভক্তি, এরূপ শক্রবিজয়ে অনুরাগ, তোমার এরূপ বীরত্ব! এর পুরস্কার 
কেবল ঈশ্বর তোমায় প্রদ্দান করতে পারেন, আমি প্রদান করতে অক্ষম ! 
লালসিং, হেথায় করজোড়ে শত্র-সংহার আদেশ প্রার্থনা করছ, কিন্তু এই 
সময়েই শত শত হিন্দু, শত্রুর জয় কামনায় নিযুক্ত আছে । কেবল হিন্দু কেন 
_শত শত মুসলমানও এই কুখসিৎ কার্যে ব্যাপৃত। শক্র হস্তে স্বদেশ 
পরাজয়ের নিমিত্ত তারা অর্থদানে প্রস্তত, সৈন্যদানে প্রস্তত, পরামর্শদানে 
প্রস্তুত, বিশ্বাসঘাতকতায় প্রস্তুত, ম্বজাতির সর্ধনাশে প্রস্তুত, সর্বন্বদানে 
প্রস্তত; কিন্তু দেশ-শক্রর বিরুদ্ধে অঙ্গুলি উত্তোলন করতেও ভার 
জ্ঞান করে 1--. 

**ক্রীতদাসের হৃদয়ে, যে স্বাধীনতার ভাব অবস্থান করে, বাঙ্গালায় 
আষীর-ওমরাও বাজাধিরাজের বক্ষে সে স্বাধীন ভাব নাই! কি কুহক! 
যাদের নিকট, ইংরাজ ছারস্থ হ'য়ে জান্থ পেতে আবেদন করেছে, তাদের 
দাসত্ব প্রার্থনায় সকলেই ব্যাকুল! মান, মধাদ1, ধনজন সমস্ত অর্পণ ক'রে, 
সেই দাপত্ব ক্রয়ের নিমিত্ত দিবারাত্র ব্যাকুল 1-". 

আলী। আজে এতে আমাদেরই বিশেষ গুপপনা,_-আমরা যে তাদের 
ক্রীতদাস হতে চাই, পে আমাদেরই কৌশল ! জনাব.-.ইংরাজ যেমন 
অর্থলোলুপ, আমরা সেইরূপ আত্মীয়ধ্বংসলোলুপ। বঙ্গবাসীর আত্মীয়ই 
আত্মীয়ের পরম শক্র। পিতা শত্রু, ভ্রাতা শত্রু, বন্ধু শত্রু, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, 
গ্দেশী সকলেই শক্র-_আর বিদেশী মাত্রই বন্ধু! আমরা বহুদিন হ'তে 
ক্রীতদাস ক্রয় ক'রে আস্ছি, বহুদিন সেই ক্রীতদাসের সংসর্গে আপনারা 
ক্রীতদাস হয়েছি 1” (৩৬গ) 

ইংরেজ-ডাক্তার ফুলারটনের উক্তিতে অষ্টাদশ শতকের হিন্দুমুদলমান 
উভদ্ব শ্রেণীর বাঙ্গালীমানস স্থচিত্রিত হয়েছে । তিনি নবাব মীরকাসিমকে 
যে কথা বলেছেন, তাতে এঁতিহাসিক তধখ্যের প্রকৃত সত্য উদঘাটিত 
হয়েছে £ 

“ফুলার। জনাব,*..জনে জনে জিজ্ঞাসা করুন--কি নিমিত্ত স্বদেশ 
ছাভিয়া, স্বজাতি ছাড়িয়া, সকলে ইংরাজের বশীভূত হইতেছে । তারা 
বুঝিয়াছে কি জানেন? হিন্দুরা বুঝিয়াছে-_মুসলমান তাদের উপর 


৪৪ ৩ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


জবরদপ্তি করে, ইংরাজ তাদের পাল্বে। মুসলমান বুঝিগ়্াছে--যে আমরা 
সব নবাব হইতে পারি, এ কেন আমাকে ছাড়াইয়া বড় হুইবে ; যদি সর্বনাশ 
হয়, সবারই হোক! যেখানে এমন অবস্থা, যেখানে এইরূপ অসভ্যতা, 
সেখানে প্রজার দুঃখ বই আর স্থখ হয় না। ভারতবর্ষের চারিদিকে ছুখ ! 
বড়লোকে লড়ে, গরীবলোক মারা যায়। তাই ইংরাজের জয় হইতেছে! 
ইংরাজের অধিকারে যে একটা পানের খিলি বেচে, তাকে আমীরি 
দিলে ভি ইংরাজের রাজ ছাড়িয়া মুসলমানের তাবেদারি করিবে ন।।” 
( ৪।৬গ ) 
কেবল বাঙ্গলা নয়, সমস্ত ভারতের চিত্রও ছিল অনুরূপ । দেশবাসীর 
জীবন ও অনুভূতির কোন স্তরেই জাতীয়তাবোধ বা শ্বাদেশিকতা 
ছিল না। গৃহযুদ্ধ, আত্মঘাতী কলহ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা সমস্ত 
ভারতবর্ষকে রানুর পূর্ণগ্রাসে আচ্ছন্ন করেছিল । নাট্যচরিত্র আলী ইব্রাহিমের 
প্রতি ছল্সবেশী বেগমের উক্তিতে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ 
“বেগম । তুমি কি মনে করো, কেবল বাঙ্গালার মুসলমানই শ্বদেশব্রোহী 
বিশ্বাসঘাতক ? তা নয়, ভারতবধের সমস্ত মুসলমান-হৃদয় কলঙ্কিত হয়েছে । 
সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের নিমিত্ত ব্যস্ত। শ্বদেশের মমতা কারো! হৃদয়ে 
নাই । বাঙ্গালারও যে অবস্থা, অযোধ্যারও সেই অবস্থা ! বাঙ্গালায় যেব্প 
শত্রু প্রবেশ করেছে, সেইরূপ একবার অযোধ্যায় শক্র প্রবেশ করুলে, সকলই 
প্রকাশ পাবে । প্রকাশ পাবে বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানের যে অবস্থা 
অযোধ্যারও হিন্দু-মুসলমানের সেই অবস্থা ।* (৪1৮গ) 
পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাঙ্গলাদেশ ইংরেজদের লুঠনক্ষেত্রে পরিণত 
হয়। ইষ্ট-ইওিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে বাঙ্গল। 
লু্ঠনের কাহিনী মীরকাপিম নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন £ 
“79511951062 5610911]5 1010110060 0080 006 61586610216 
0৫6 20670121903 0£ 10 ০001005% 108৬2 5102160 00105102121016 
109565 2150 17252 19810 25106 21] 09050, 51001061016 210 
01)01001056ণ0 17) 00611 1005০----00106151015 আ100 8 ৬15 00 
006 61915 200 00166 0£ 0315 1511)0 06 060016 1 138৮০ 22956৫ 211 
000165 06 009001003, ০1801010815 10081052810, ০01160010178 00012 20" 
90110 0085 200 0006] 165527 05%65 105 12170 123 আ৪661 001 ও 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে ম্বাদেশিকতা। ৪৪১ 


০৪16 00 ০0006, [0196 10100590210 1095 901800ণ0 15 2:00012011)815 
4861) 00 21810106 10 ৮১৬ 

নবাব মীরকাসিম, ভ্যান্সিটাটকে আরও লিখেছিলেন, 

“1 ৬০7৮ 02159091) 2150 2৮615 ৮1118660025 108৬6 5968101151)60 
10 ০0: 20 80601195. [7 2৮€ে 18000: 0065 00৮ 800 521] 
9810 02061-000, £1326, 0০০, 90:8৬, 1021001000, 2917, £0121)193, 
£€110£61, 55581, 0009০00, 0101000 2100 10091) 00186] 0131109-১৭ 

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই সমস্ত এতিহাসিক ঘটনার নাট্যরূপ দিয়েছেন । 
নবাব মীরকাপিম, ভ্যান্সিটার্টকে বলেছেন, 

“কাসিম। আরও অনুধাবন করুন,_-যে সকল কার্যে ইষ্ট ইগ্ডয়। কোম্পানী 
কখনও নিযুক্ত ছিলেন ন!, সমস্তই তারা কচ্ছেন, সামান্য ব্যবসাও বলপূর্বক 
হস্তক্ষেপ কচ্ছেন,__দ্বৃত, চাউল, লবণ, স্থপারি, খড়, বাশ, পান, তামাক, চিনি 
প্রভৃতি দেশীয় লোকের সামান্য বাবস। পধ্যস্ত আর দেশীয় লোকের নাই। 
প্রতি পরগণায়, বর বৎসর দশ কুড়ি/০ নৃতন কুঠী সংস্থাপিত হচ্ছে !. কুঠীয়াল 
সাহেবের, আমার কর্মচারীকে গ্রাহা করেন না1” (২ঙগ) 

নাটচরিত্র মীরকাসিম ও মণিবেগষের কথোপকথনে একই সত্য 
উদ্ঘাটিত হয়েছে, 

“কাসিম । বেগষ সাহেব,-**-"দেশের অবস্থা শুনুন, ইংরাজের অযথ। 
বাণিজ্য-বিসষ্তারে প্রজার। সর্ধবনাশ হচ্ছে। বাদ্‌্শাই কফাশ্মাণে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর বিন! শুক্কে বিদেশী বাণিজ্য করবার অধিকার আছে, কিন্ত 
এখন ন্বদেশী বাণিজ্য বিন] শুক্কে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী কচ্ছে;__তার 
কশ্মচারীরাও জনে জনে ইই্ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ফাশ্মাণ দেখিয়ে শুক্ক 
প্রদান করে নাঃ এ সওয়ায় যে ইংরাজ বাঙ্গালায় পদার্পণ ক'চ্ছে সেই 
একটি কৃচীয়াল হ'য়ে অন্তায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত। বেইমান দেশের লোক, 
নিজে অর্থ দিয়ে তাদের মুত্নুদ্দির পদ গ্রহণ করে; কোম্পানীর সেপাই, 
তাদের কম্মচারীদের সেপাই, কেউ বা সেপাই সাজিয়ে প্রজাদের ধরে 
নিয়ে যায়, শিল্পীদের পীড়ন ক'রে দাদন দিয়ে মুচলেখা লিখিয়ে নেয়, 


১৬109 10090100100 [758৮0:5 0 73116151) 10019) 01700978082] 3180181) ৪15: 
চট, 0, 0৮ & 0, 99, 
১৭173507501 39088] (০2. ]]): 05001020610 93970525095, 


৪৪২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


বণিকদের নিকট মুচলেখা লিখিয়ে নিয়ে অল্প মূল্যে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে, 
আর দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে সমস্ত প্রজা দিন দিন নিঃহ্ব' 
হচ্ছে. (১।১গ) 

ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য-নীতির ফলে বাঙ্গলাদেশের শিল্প-বাণিজা, 
সম্পূর্ণ ধংস হয়ে যায়। দেশের অর্থনৈতিক অবনতি ও শিল্পীদের দুরবস্থা 
কিরকম সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল, ত! নিষ্রলিখিত একটি উদ্াহরণেই প্রকুষ্টভাবে, 
প্রমাণিত হবে, 

77106 1210511510, আ100 01061 38052098100 0180150 03000856819, 
21016180115 0০0106 1796 00810010199 0 £09005 28010 1009101109000161 
51981] 06111 2100 0102 011065 106 51791] 160০০1৮০101 00210 ..... 
11105 85920 01 00০ 00901 ৪৪৬৮6] 15 10) 52106181000 929009% 
0609952] 5 001 00০ 33000950913, 18০1) 21020010590 00 0006. 
(00100020%5 10525000180, 160001005 002152 00610 5160 1080 0029 
016856 3 2190 0001) 01)6 ড28৮০15 16605106 60 08106 606 1001)25 
091০0, 16 1085 10261) 11007 0526 0025 108৬2 10621. 0০ 
17 05617 £110155, 200 0065 177৮০ 0261) 96100 2৪ আ10) 2. 
1108561175...... £৯ [80001021 0£ 00656 ০৪৮০5 216 £1)612]15 9150. 
16651509160 11) 0102 000155 06 61) (00107921095 03010085091)5, 21)% 
000 0610051669৭ 00 011 60] 1) 00106105, 06108 02105651120 
11000) 016 ৮৮ 2001)2 85 50 008 512৬5...... [10৩ 10£0601% 
01790061590 10 0015 0০021000610 19 17250177177751071160]ী 50000 81 
(61001081055 11) 002 0০690017801 055 0001: ৮০৪৬০]: $ 001 00৮ 
[11065 চ৮1)1010) 00০ 00090020575 (50008569175, 200 11) 50162061905 
161) 00600 01)21901)6009819 ( 680911215 0£ 08191105 ৩ 0001 
006 £0005, 21০ 10 211] 015065 90 1285015 061 06170, 220 50006 ০৮০ 
40 061 0606 1995 01027 01051209005 50 10810680006 ৮0010 561] 
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১৮ 0929109101009 0 10915 405175 (1119): 1] 00168৮09297 
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গিরিশচন্ছের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকত। ৪৪৩ 


ইংরেজ রাজত্বের স্চনাতেই বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জীবনে ছুর্ভাগ্যের 
যে করালরুষ্ঙখ যবনিকা নেমে এসেছিল, তার নাট্যচিত্র “মীরকাসিম, 
নাটকে গিরিশচন্দ্র একেছেন ইতিহাসের গ্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শন 
করে। তার কবি-কল্পনা বিমানবিহারী না হয়ে বছুলাংশে বাস্তবতার 
গুরুভারে মন্থর ও মুত্তিকাতলচারী হয়েছিল। এরই ফলে গিরিশচন্দ্রের 
এঁতিহাসিক নাটকগুলি একদিকে যেমন ইতিহাস, জেমনি অপরদিকে অষ্টাদশ 
শতকের বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনচিত্র । এঁতিহাসিক সত্যের 'প্ররূত 
তথোর উদঘাটন করে তিনি ব্রিটিশ সাআজ্াবাদের নগ্ন রূপ স্বদেশবাপীর কাছে 
তুলে ধরেন। ইংরেজদের শাসনবাবস্থা ও রাজকাধ পরিচালনার প্রতি 
বাঙ্গালীকে মোহ্মুক্ত করাই তার এঁতিহাসিক নাটক রচনার অপর একটি 
বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এখন আমরা নাট্যচিত্রে নাট্যকারের প্রয়াস সাগ্রহে 
লক্ষ্য করে দেখব, কেমন দক্ষতার সঙ্গে তিনি অতীত যুগের প্রকৃত ঘটনাকে 
বিংশ শতকের অশ্রিশিখাতে বিশুদ্ধ করে পরিবেশন করেছিলেন ॥ নিন 
উতৎ্কলিত দৃশ্ঠটি আকারে বিস্তৃততর হলেও আলোচনার স্বার্থে সবটাই গ্রহণ 
করা হল, 

“মুত্মদ্দি । সাহেব, এই এক বেটা তীতী,__মুচলেখ] সই করৃবে না, দেশ 
ছেড়ে পালাচ্ছে। 

সাহেব । বীধো-_কুঠী চালান দেও । চ২৪5০৪1, তুমি মুচলেখায় সহি 
করিবে ন!1,--জুতোর চোটে সহি করিবে । (প্রহার) 

তাঁতী । সাহেব মলুম, ছু'দিন পেটে অন্ন নাই, মারবেন না, মারা 
যাবো ।_রাতদিন বুন্ছি, কাজ শেষ কর্‌তে পারি নাঃ যা পাই, তাতে 
অদ্ধাশন হয় না। 

সুৎনৃদ্দি। নে নে ঢেড়া সই দে, কেন মার খেয়ে মরবি? 

তাতী। নিন্‌্-_নিন্__ঢেড়| সই দিচ্ছি। (ঢেড়াসহিকরণ ) 

সাহেব । এদুইব্াক্তি কে? 

মুৎহুদ্দি। এর] মন্ত মহাজন, এ বেট। কুষীর তামাক কিন্তে চায় না, 
সব তামাক কুঠীর গুদামে পঙ্চে। আর এ বেটাদের পান, স্থপারি, 
তেঁতুলের কারবার, কোনমতেই বেটার] কুঠীতে বেচ্‌বে না! 

সাহেব ৷ চাউলের মহাজনকে ধরিতে পার নাই? চাউলের বড় দরকার, 
রপ্তানী দিতে হইবে। 


৪৪৪ বাল নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


মুৎদ্দি। আজ্ঞে সেপাই পাঠিয়েছি, এখনি ধ'রে আনবে। 
সাহেব। তুমি রোজই লোক পাঠাও,-বাশখড়ের একট1 আদ্মি 
আনিতে পারিলে না। তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছ, লাখ টাক দিয়ে 
মুত্দ্দি হইবার জন্ত আমায় সাদাসাদি করিতেছে । | 
মুখ্ুদ্দি। সাহেব--সব ঠিক কর্ছি--সব ঠিক কর্ছি। আমাকেই 
দোষেন, আপনাদের শাসন নাই, এই এরা বায়না-নামায় সই করতে চায় না। 
সাহেব। ( মহাজনগণের প্রতি ) তোমরা কয়টা কোড়া খাইয়া সহি 
করিবে? 
ক্থপারির মহাজন | সাহেব, সিকি দরে কি ক'রে বেচবো? কেনার 
উপর বারে! আনা লোকসান । 
সাহেব। এই লাভ লইয়া বেচো। (প্রহার ) 
সুপারির মহাজন ৷ গেলুম--গেলুম--মলুম । সই কচ্ছি_-সই ক'চ্ছি। 
( সহিকরণ ) 
মুখস্থদ্দি। পথে এসো বাবা, বুঝিয়ে বললে তো শোন না? (তামাকের 
মহাজনের প্রতি) ওহে এগিয়ে এসো।,সাহেব তোষায় দশ গুণ দরে 
তামাক বেচতে চায়__না? লাভ খাবে, না সই করুবে? 
তামাকের মহাজন । আজ্ঞে সই কচ্ছি- আজ্ঞে সই কচ্ছি। (সহিকরণ ) 
সাহেব। বায়নার টাকা কুঠী যাইয়া লইও | 
তামাকের মহাজন । যে আজ্জে (শ্বগত) দেশে থাকি, কুঠীতে গিয়ে নেব। 
মুৎনুদ্দি। এই যে সাহেব, চালের মহাজনকে ধরে আন্ছে। 
(চাউলের মহাজন ও আরও কয়েকজন ঠাতীকে লইয়! সেপাইগণের প্রবেশ) 
১ সেপাই। আজ্ঞে সব তল্পি-তল্পা বেধে নিয়ে ঘর-বাড়ী ছেড়ে সব 
পালাচ্ছিলো । 
সাহেব। সব কুগঠী চালান দেও, ধৃপে দাড়াইয়া আমার মাথ ধরিয়াছে। 
( সাহেবের প্রস্থান ) 
তাতী। মুতসুর্দি মশায়, আর কেন? আমাদের হাত কেটে দিন, 
'দোরে দোরে ভিক্ষে করে খাই! অন্নাভাবে গাষে ধল নাই যে না খেয়ে 
বুনবে,_ছুটে। ছেলে না খেয়ে মারা গেছে । 
মুৎস্দ্দি। লে চল” লে চল”-_কুঠী লে চলো, সই না ক'রে বাপু ছাড়ান 
পাচ্ছ না। ( মুৎসঙ্গির প্রচ্থান ) 


গিরিশচন্দ্রের এঙিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৪৪৫ 


তাতী। নেপাই, আমাদের পোলা -পু'টলি যা আছে নাও, আমাদের 
ছেড়ে দাও। 
সেপাই। তো! সবদের ছোড়িয়ে দিবো, আর সাহেবের জুতা খাইবো ? 


কাসিম । আহা, দেখ--দেখ, বুঝি এদের প্রহার করেছে । 
হ্ুপারির মহাজন | খা সাহেব, প্রাণ গলে গেল ! আমাদের মেরেছে, 
তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে! রক্ষা করুন 1__রক্ষা করুন! অন্ন গেল-_ 
বস্ত্র গেল--স্ত্রী-পুত্র মারা গেল__মার খেয়ে প্রাণ গেল--খেটে খাবার যো 
রাখছে না! 
তাতী। সব দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সাতশো। ঘর তাতী একা রাজপাহী 
হতেই চলে গেছে । ব্যাপারীরা সব মারা গেল! ব্যবসায় আয় নাই, 
জমীদার ঘরবাড়ী বেচে খাজনা নিচ্ছে। 
তামাকের মহাজন । হুজুর, দেশী লোকের সকল ব্যবসাই ইংরাজ নিলে, 
--লবণ, স্থপারি, ঘ্বৃত, চাউল, খড়, » শ. মৎস, চিনি, তামাক, পান, যে 
কাজে দেশী লোক ছু'পয়সা পেতো, কুঠীওয়াল। ইংরাঁজ সকল ব্যৰস1 কেড়ে 
নিলে” (১।২গ) 
নাটাচরিত্র তারার গীতেও একই চিত্র অন্ুলিখিত, 
“পরাধীন জননী আমার । 
লাঞ্ছিত সম্তানগণে পীড়নে কশ্কাল সার ॥ 
হৃদয়ে শোণিত নীর, কটাত্টে জীর্ণ চীর, 
নিজ্জশব আনতশির, দেহমাত্র ভার ॥ 
রোগে জীর্ণ হীনবল, শোকে শুন্ত হৃদিস্থল, 
দাবানল ক্ষুধানল, নেহারে আধার ॥ 
নিরাশ বিকট হাস, নৃত্য করে মহাত্রাস, 
বহে উদ্ম দীর্ঘশ্বাস, আবাস কান্তার ॥” (১1২গ) 
অপর একটি উক্তিতে নাট্যচরিত্র তার] মুশিদাবাদের দীপমালাশোভিত 
পথে ইংরেজ সৈন্যের আনন্দনৃতা দেখে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, 
“তারা | মাগো, কেন এ দীপমালায় সঙ্জিতা হয়েছ? কেন এ 
সৌরভিত পত্তাকাশ্রেণী? কেন মা, আজ তোমার কিসের আনন্দ! তোমার 
অন্তর তে নিবিড় তমসাছন্ন, তবে এ বাহিক আনন্দ কিসের? আবার 
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কি কুধিরশআোতের তৃষায় এরূপ যনোহর বেশ ধারণ করেছ? মাগে! 
কার শেণিতে এই দীপমালা জলেছে? কার অস্থিপেশিত অর্থে তোমার 
পতাকা? সম্ভানের মমতা একেবারে বিসঙ্জন করেছ? আজ কি 
তোমার আনন্দের দিন, যে আনন্দ কচ্ছ! অভাগিনী দুঃখিনী নন্দিনীকে 
আর কত যন্ত্রণা দেবে? আর যে হাহাধ্বনি শুনতে পারি নে মা? 
হাহাকার ধ্বনিতে কি তুমি বধির? তৃমি কি নিজীব শব! শবদেহে 
কি এই সকল সজ্জা? মা--মা, আর সন্তানের প্রতি বিষ্নপ হয়ো না 1” 

(১।৬গ) 

আবার, হেষ্টিংসকে লক্ষ্য করে তার] পুনরায় বলেছেন, 

“তারা । সাহেব, কি দেখতে এসেছ? দেশের অবস্থা! দেখ এ 
পর্ণকুটার দেখ,__তথায় আমীরের ন্যায় বণিকের অনাথা। স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে 
মুত্যু হ'য়ে অবস্থান কচ্ছে! এ দেখ, অন্্ধ্যম্পশ্তা হিন্দু ও মুসলমান 
বণিতা উদরান্নের জন্য শাক আহরণ কচ্ছে! এ দেখ, ধনাঢ্য বণিক, 
শিশু সন্তান কোলে ল'য়ে, সন্ত্রীক দেশ ত্যাগ কচ্ছে! দেখ, দেখ, ক্ষেত্র 
দেখ-_শশ্তশূন্ত, গঞ্ পণাব্রব্যশন্য, জনশূন্য হাট সমাধিভূমির নায় নিস্তব্ধ ! 
নদীর বক্ষে পতাকাশ্রেণী দেখ! এ সমস্ত পতাকা ইংরাজ বণিকের; 
প্রত্যেক নৌকা বলপুর্ধক সিকি মূল্য গৃহীত পণ্যপ্রব্যে ভারাক্রান্ত, পাচগুণ 
যূলো বিক্রীত হবার জন্যে স্থানান্তরে যাচ্ছে। দেখ দেখ, এ সকল 
তন্তবাধ়দের গৃহে, শৃগাল কুকুর প্রবেশ কচ্ছে, শিল্পীর! স্থান ত্যাগ করেছে; 
_কেনো জানো? তোমাদের দৌরাত্্ে [-.-ইংরাজ পতাকা শত শত 
উড্ভীয়মান, সেই পতাকাতলে দেশয় লোক অন্নাভাবে অস্থিন্মসার 1” 

(২২গ ) 

এইভাবে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তার এঁতিহাসিক নাটকছয়ে ইংরেজ 
শাসনের অত্যাচার, দেশীয় আমলা ও মুৎহুদ্দিদের স্বার্থ ও অর্থলোলুপতা এবং 
দেশীয় লোকের উষর জীবনের কথাচিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন । তবে মনে 
রাখতে হবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত শ্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়হিতবাদী 
মনীষী । ম্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুখরতার দিনে তিনি এঁতিহাসিক 
নাটকগুলি রচন। করে দেশবাসীকে দেশের অখণ্ডতা সংরক্ষণে বিভিন্ন পথ ও 
মৃতের নির্দেশ দিয়েছিলেন । সাম্প্রদায়িক অনৈকা ও ধ্মভেদ দূর করে একতা! 
বিস্তার, শ্বদেশভৃমিকে মাতৃজ্ঞানে সেবা এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচন1! করাই 
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ঠার ম্বাদেশিক কর্মের মূল প্রয়াস ছিল। তিনি ইতিহাস পর্যালোচনা করে 
«দেশবাসীকে ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন । অষ্টাদশ 
শতকের বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দুর্যোগ ঘটনাবলীকে 
গ্রহণ করে তিনি বিংশ শতকের জীবনচিস্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাকে 
যুগোপযোগী করে তুলেছেন । এর ফলে তার যেটুকু ইতিহাস-ব্যত্যয়, তাকে 
যুগের অনিবার্ধ শ্বীরুতি বলেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। “পিরাজদ্দৌল, নাটকে 
সিরাজের মুখে হিন্দুমুপলমান এঁক্যের প্রতি যে আহ্বান ও ইংরেজ-বিদ্বেষ 
প্রচার, তা প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারেরই স্বাদেশিক আদর্শের অনুলিপি । 

“সিরাজ । ওহে হিন্দুমুপলমান-_ 

এপ করি পরম্পর যাজ্জন। এখন ; 

হই বিস্মরণ পুর্ব বিবরণ ; 

করো! সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বঞ্জন | 


হব যদি বিদ্রোহ সফল, 

বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব। 
কিন্তু সাবধান-_ 

নাহি দিও কফিরিঙ্গিবে শচ-অগ্র স্থান 
জানিহ নিশ্চিত-_ 

রাজ্যলিপ্মা প্রবল সবার । 
দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যভার 

ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার । 
ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ, 

মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী । 
বঙ্গের সন্তান-_হিন্দুমুসলমাণ, 
বাঙ্গালার সাধহু কল্যাণ, 

তোম। সবাকার যাহে বংশধরগণ-_ 
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর । 

শত্রজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার; 
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার, 


৪৪৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


স্বার্থপর-_চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার । 

হও সবে যৃদ্ধার্থ প্রস্তত |” (১।৫গ) 
অপর একস্থানে নাটাকার গিরিশচন্দ্র নবাব সিরাজের মুখে হিন্দু-মুসলমান 
অনৈকোর নিন্দা করে, ছুই সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করতে সচেষ্ট 
হয়েছেন । ম্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশবাসীকে স্বযুপ্তির মোহঘোর থেকে 
উদ্ধার করে ঠৈতন্যের কঠিন উপল খণ্ডে স্থাপন করাই তার কর্মচিস্তার প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল । হিন্দুমুসলমানের পরস্পর ধর্মবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্য 
তাকে কতদূর ব্যথিত ও চিন্তাক্িষ্ট করেছিল, তার পরিচয় তিনি নবাব সিরাজের 
উক্তিতে বাকরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বাণীবদ্ধ করেছেন £ 

“সিরাজ । না মীরমদন, জন্মভূষির আশা বিলুপ্ত । যদি কখনে। স্থদিন 
হয়, যদি কখনে] জন্মভূমির অঙন্থরাগে হিন্দু-মুসলমান ধন্মবিছেষ পরিত্যাগ 
করে, পরম্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হয়ে, 
সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি 
ঈর্ধ্যা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত ক.রে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার 
অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খডগহস্ত হয়,_-এই 
দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব; নচে্ অভ্ভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা?। 
অনিবাধ্য 1” (২।৬গ ) 

“মীরকাপিম” নাটকে গিরিশচন্দ্রের স্বাদেশিক আদর্শ প্রচার আরও সক্রিয় 
ভাবে হয়েছে । নাটাচরিত্র তারার আকুল উক্তি ও কার্ধকলাপে নাট্যকারের 
ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রয়াসই প্রতিফলিত হয়েছে । ধর্মশিক্ষা, স্বার্থতাগ, 
স্বদেশী স্বার্থের প্রতি স্থির লক্ষা ও অনুরাগ এবং বিদেশী শাসনের প্রতি 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য আহ্বান--সমস্ত কিছুর মধে) গিরিশচজ্র্ের 
জাতীয়হিততবাদী চিন্তাই প্রপারিত। নাটাচরিত্র তকী খাকে সম্বোধন 

রে তারা বলেছেন, 

“তারা । বাবা দেখছে! পোনার রাজশাহী দেখছে 1*সকলি 
গেল_-সকলি গেল! দোকানি, দোকান বন্ধ ক'রে চলে গিয়েছে,__ধনী, 
পাগল হ'য়ে ধূলো হাট্কাচ্ছে-_বালক, ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে কাদছে,_ 
অন্নাভাবে গৃহিণীর চক্ষে শতধার1 ! দেখ-_দেখ। আরো দেখ, ককে। 
রাজ্য মরুভূমি হয় দেখো !--সোনার বাঙ্গালায় তৃণ থাকবে না... গেল-_ 
সকলি গেল! 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৪৪৯৮ 


তকী। মা, তুই তো কেঁদে বেড়াস্‌, কিছু উপায় আছে কি? 
তারা । উপায় নাই?--এমন কথ। বলো না। আত্মবিসঞ্জন দিয়ে 
স্বদেশীর দুঃখে ছুঃখিত হও, নিজ স্বার্থ ভাগ ক'রে, ব্বদেশীর স্বার্থের প্রতি 
দৃইটি করে, ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করো, ধর্দের প্রত্তি লক্ষ্য করো, জন্মভূমির 
প্রতি লক্ষ্য করে৷ উপায় নাই? উপায় আছে--করো ! 
তকী। মা, তুমি শিখিয়ে দাও । 
তারা । শুন্ছো না-_শুন্ছো না? মা তৃষ্ণায় হা-হ! করুছে, মা'র তৃষ্ণা 
নিবারণ করো ! সামান্য বারি-পানে সে তৃষ্ণা দূর হবে না, শোণিত্ত- 
পিপাসা !-বক্ষের শোণিত দান করো! ম!-মা-মা, আমার 
বক্ষের শোণিতে কি তুই তৃপ্ত হবি নে;-_নে মানে, আর যে আমার 
সয় না! আমি যে তোর দাশী, আমি যে তোর কন্যা, আমার প্রতি 
সদয় হওমা! নাও মা_নাও, আমার বক্ষের শোণিত নাও । সন্তানের 
প্রতি চাও! বড অভাগ।--বড় অভাগা! ! 
তকী। মায়ি, আমি তোর ছেলে, "মায় শোণিত দিতে শেখা না? 
কি কাজে বুকের শোণিত দেব বলে দে? 
তারা। বাকা, ভাইদের ধর্শিক্ষ1 দাও, বাঙ্গালার কৃতদ্ভতা দূর ক'রো, 
বাঙ্গালার সেবায় নিযুক্ত হও); প্রমে সকলকে বশীভূত ক'রো-_শ্বদেশ- 
প্রেম-স্বদেশপ্রেম-সেই প্রেমে বক্ষের শোণিত দানে প্রস্তত হও ;-- 
আর তো কিছু শিক্ষা মাই! আহা! আর সহা হয় না-আর সহ্য 
হয় না। 
ছুখিনী সন্তান কি আছে তোমার । 
ন”_-গ্রাণদান,-_- কুধির ধার, 
তাপিতা মাতা তাপ নিবার ॥ 
ধরম করম ভবে মাতৃসেবা, 
মাতৃভক্ত বিনা মুক্ত কেবা? 
কাতর মার তরে, মাতৃবেদন1 হরে, 
নরত্ব-গৌরব-অধিকারী যেবা । 
মাতৃবৎ্সল, অটল অচল, 
বহে না অধীন-জীবনভার, 
প্রীহীন! জননী নেহার )-- 
৭৪) 


৪৫, বাঙ্গল৷ নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


মাতৃখনী তুমি, শুধিতে ধার, 
ঢাল ঢাল হৃদয় স্বসার-- 
কিবা আছে আর ছুখিনী কুমার ॥ 

তকী। মায়ি, আজ তোর কাছে শিখলেম। ধর্ম শিখলেম, কর্ম 
শিখংলেম, খোদার কার্ধ্য শিখংলেম, জন্মভূমির কার্যে বুকের রক্ত দিতে 
শিখলেষ »মায়ি তোর উদ্দেশে সেলাম করি” (১1৪গ) 

অপর একস্থানে নাট্যকারের ইচ্ছা! তারার উক্ততে প্রতিধ্ব'নত হয়েছে 
বলে মণে হয় £ 

“তারা । -*"'পিবারাত্র ভ্রমণ করা আমার ইষই্দেবের আজ্ঞা) যথায় 
রোদনধ্বনি, তথা দ্রুত গমন কর আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা ; যথায় রোগ, 
শোক, তথায় সেবা করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা ১--.-..বঙ্গমাতার ন্যায় 
দিবা-রাত্র অসহা যন্ত্রণা সহ করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা ; যতদিন মাটির 
দেহ মাটিতে না মিশবে, যতদিন চৈতন্তশূন্য না হব, ততদিন ম্বদেশর 
হাহাকার শোনা আমার কাধ্য, শ্বদেশীর ছুঃখ শোন1। আমার কাধা, সে দুঃখে 
অশ্রু বিসর্জন করা আমার কার্ধ্য |” (২।২গ) 

পাঁরশেষে স্বাদেশিকতার চারণী, উদাসিনী তারা, নবাব মীরকাসিমকে 
যে কতব্য ও কর্পপথের নির্দেশ দিয়েছেন, তাই প্ররুতপক্ষে ছিল নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্রের স্বদেশবাসীর প্রতি, 'এষ আদেশ, এষ উপদেশ? | 

“তারা | বাবা, তুমি হেথায় কি কচ্ছ? কিচিস্তা কচ্ছ? আর চিন্তার 
সময় কই? ঘোর কার্ধ্য উপস্থিত 1....."ভাব্ছো, তোমার সৈন্ঠ হুশিক্ষিত, 
তারা রণজয কর্বে ;-তোমার সেনানায়কের সব রণদক্ষ, তারা সমর 
জয় করুবে, তাদের কি সাধা যে রণজয় করে ?**-.--তারা বর্ধর, তারা 
ঈধধ্যাপূর্ণ তার দাভুক, তারা আত্মগৌরব, আত্মঘশ প্রার্থী__তারা 
ন্বদেশ-গৌরব, ম্বজ'তি-গৌরব প্রাণী নয় $......যাতে স্বজাতির উন্নত শির 
শক্রপরে অবনত হয়, তার নিমিত্ত ব্যগ্র। প্রধান শিক্ষা--একতা! তারা 
একতাবজ্জিত, তাদের উপর নির্ভর ক'রে। না ।-.-১১, 

মীরকাসিম, তুমি শ্বদেশবসল ! বঙ্গমাতা অতি কঠিন জননী ! তার 
শোণিত পিপ।সা প্রবল, সামান্য শোণিতে তার তৃণ্চি নাই! শ্বদেশভক্ত, 
ঘদেশব্সল, ব্বদেশপ্রিয়, দ্বার্থশূন্থ-হদয়ের শোণিত পানে পিপাসা 1--সে 
পিপাসা তৃপ্ত নাঁ হ'লে, বঙ্গভূমি গ্রসন্না হবেন না। যুদ্ধে অগ্র্র হও, 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকত। ৪৫১ 


'বক্ষের শোণিত দান ক'রো,--তোমার ন্যায় শ্বদেশব্পল সকলে একত্রে 
মিলে শোণিত দান ক'রো। কঠিন ব্রত- বক্ষের শোণিত দান-ব্রত-- 
'নচেৎ্ এ মহা ব্রত উদ্যাপন হবে নী !--***. 

কাসিম । সত্য--এই একমাত্র উপায ,_রণ-সমুদ্রে বম্প প্রদান 
করুবেো 1 ” (৪1১গ) 

দেশী আন্দোলনের সময়ে চরমপন্থী নেতারা শল্তি সাধনার তত্্রে ও মন্ত্রে 
বিশ্বাপী ছিলেন । দেশমাতৃকার দশগ্তহরণধারিণী রণমুত্তির উপাসনা ও 
শোণিত-সাধনা একশ্রেণীর বাঙ্গালীর দেশোদ্ধার চিন্তার বীজমন্ত্র ছিল । 
তোমরা যায়ের জন্য ধলি প্রদর্ত'_শ্বামী বিবেকানন্দের এই কথাটি 
তাদের আত্মোত্পর্গে ব্রতী করে। নাটাকার গিরিশচন্দ্র সর্ব বিষয়ে 
বিবেকানন্দের মতান্ঠগাষী ছিলেন । কলে তার নাটকে যে ত্বন্ত্র পূজা, 
তা প্রকারান্তরে ক্গামী বিবেকানন্দের চিন্কারই পুজা ও প্রচার। তবে, 
আমাদের সর্ধদা মনে রাখতে হবে যে, গিরিশচন্ত্র স্বাদেশিকতার আদর্শ 
বিস্তারে ছিলেন (307500006৮০ বিগ :078115 1 ইতিহাসের নিরপেক্ষ 
বিচারে ও নাটাচিস্তায় নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি যা সত্য ও যথার্থ ব্‌ 
মনে করেছিলেন, তাকেই নাটকের বিষয়বস্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন । 
ব/ক্তিমনের কোন ন্বেচ্ছাচারি'তাকে তিনি কোন সমযেই প্রাধান্ত 
'দেননি বা রোষবসে ইংরেজদের আক্রমণ করে অযথা বাক্যের ধুঅচ্ছাস 
সর্ট করেননি । রং ইংরেজদের উচ্চ জীবনচিন্তা, জাতীয় এঁক্যবোধ 
এবং মানবিক নীতিকে অকুগ্ঠচিন্তে সমর্থন জানিয়েছেন । “সিরাজদ্দোলা, 
নাটকে ক্লাইভের, মোহনলালের বীরত্ব ও শ্বদেশপ্রেমের প্রতি 
যে উচ্ছাস ও প্রশংসা, তা নাটাকার গিরিশচন্দরের উন্নত মানসিকতার 
শ্বীরৃতি | 

“ক্লাইভ । মোহনলাল, আপনি বীরপুরুষ। আপনাকে খোলোসা দিবার 
আমার একুতার নাই, কিন্তু হামি মুক্তকঠে বলিতেছি-০৪ ৪16 & 7019.৬6 
$019167. সত্যই বলিয়াছেন, মৃত্যুতে আপনার গৌরব খর্ব হইবে না, 
২0 216 2. 20820110617 (৫।৬গ) 

নবাব সিরাজের মুখেও নাট্যকার নিজের উদারনৈতিক চিন্তার স্বাক্ষর 
চিহ্নিত করেছেন £ 

“সিরাজ | হলওয়েল, তোমরা উচ্চ জাতি, তার আর সন্দেহ নাই? 


৪৫২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্তব্য ।-..তোমাদের: 
নিকট জাতীয়তা শিক্ষা কর! বাঞঙ্গালার কর্তব্য ।” (১১*গ) 

“মীরকাসিম” নাটকে নাট্যকারের অন্ুব্ধপ মানসিকতার ছাপ পুনরাধ লক্ষ। 
করা যায় নাটাচরিত্র নন্দকুমারের প্রতি হে সাহেবের উক্তিতে, 

“হে ।.-"*"হামরা ঘরের ভিতর ঝগড়া করে, এমন ঝগড়া করে, ৫৪1; 
লড়ে, লেকেন দোস্র1 যখন দুশমন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া 
যাইবে । হামাদের সব শিখিতে পারিবে, হামাদের এইটা [17018 শিখিতে 
পারিবে না,_-জাতের দুশমন সবার ছুশ.যন--এ [10019-র লোক কখনে? 
শিখিবে না|” (২1৪গ) 

অপর নাটাচরিত্রদ্বয় মুন্সী ও নন্দকুমারের কথোপকথনে, ভারতবাসীর' 
আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও অনৈকোর পাশে ইংরেজদের জাতিগত এঁক্র গুণগান 
নাটাকার করেছেন £ 

“মুন্সী ।-.'দেখুন মশায়, জাত দেখুন, যেই এই জাত ভাইয়ের হতাকাণও 
শুনলে আর সব নগড়া মিটে গেল, কোলাকুলি ক'রে যুদ্ধে চললো । আর 
আমাদের হিন্দুমুসলমানের ভিতর এরূপ কলহ হ*লে, যদি সহজে মেট্বার' 
কোন সম্ভাবনা থাকতো, এ অবস্থা সে বিবাদ পাকা হতে; টিটুকিরি 
দিয়ে এক পক্ষের লোক বল্‌তো ;_-'যেমন নবাবের বিপক্ষ হয়ে বিবাদ কর্‌তে 
গিয়েছ, তেমনি মুখের মত হয়েছে-_বেশ হয়েছে? 1” (৩।৫গ) 

শিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ এঁতিহাসিক নাটক “ছত্রপতি* (শিবাজী ): 
বাঙ্গলা দেশে যে শিবাজী উৎসব (১৯০২-১৯০৬) শুরু হযেছিল, সেই 
পটভূমিকায় ও আদর্শে গিরিশচন্দ্র এই নাটকটি রচনা করেছিলেন । 
বাঙ্গলাদেশে ধারা "শিবাজী উৎসব পাঁরচালন1 করোছিলেন তার ছিলেন 
“চরমপন্থী” সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন । 
জাতীয়হিতবাদী নেতাদের মধো এই শ্রেণীর নেতারা ছিলেন আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাী । আবেদন-নিবেদনের মাধামে স্বাধীনতা ল'ভকে তারা যথার্থ 
পথ বলে মনে করতেন না। অবশ্ট “চরমপন্থী” সম্প্রদায়ের নেতার] যে 
ভাবে কর্মন্থচী প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে হিন্দু পৌরাণিক জাতীয়তার উদ্ভব 
ঘটে । এই নৃতন জাতীয়তাবোধ বা স্বাদেশিক চেতন] বন্থলাংশে বঙ্ধিম- 
প্রদশিত মার্গকে অন্থুসরণ করেছিল । “শিবাজী উত্সব” মুখাতঃ রাজনৈতিক 
উত্ব হলেও, এর সমস্ত কর্মচিন্তা ধর্মনৈতিক বেদীতে স্থাপন কর! হয় ৮. 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে হ্বাদেশিকতা ৪৫৩ 


এবং এরই ফলে ধর্ম ও জাতীয়তা এক সমনয় স্তরে বাধা! পড়ে । ১৩১৩ বঙ্গাব্দ 
থেকে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সিংহবাহিনী ভবানী মৃতি ও গুরু রামদাসের সংশ্রব 
-গড়ে গঠে। শিবাজী উৎসবের সঙ্গে এবং ভবানী মৃততি ও গুরু রামদাসের 
অচ্ছেছ্য সম্পর্ককে সমর্থন করে চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন, 

“শিবাজী চরিত্রের নিগুঢ তন বুঝিতে গেলে যেমন ভবানীকে ছাড়িলে 
১লিবে না, তেমনি রামদাসকেও ছাড়িলে চলিবে নাঁ। ফলত ভবানী ও 
রামদাস পরম্পরের সঙ্গে অচ্ছেছ্ অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াই শিবাজীর 
নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন | ..... 

আমাদের আজকালকার ভাব ও ভাষায় শিবাজীর এই উদ্দীপন1 ও 
প্ররণাকে বাক্ত করিতে গেলে আমরা হহকে জাতীষ শক্তি নামে হয়ত 
অভিহিত করিন। যখন যে দেশে যে-কোন বাক্তি স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার 
সাধনে বদ্ধপরিকর হন, তখনই তাহার মধ্যে এই শক্তি কাধ্য করিয়। 
থাকে । এই জাতীয় মহাশক্তি, এই 53111606005 180০-এর দ্বার! 
ন্গপ্রাণিত ও উদ্ধদ্ধ না হইলে, কেহ কদাপি স্বদেশের জন্য সত্যভাৰে 
ন্বাত্মোৎসগ করিতে পারেন না11..*..-উহুদীরা রোমক শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়া, 
ই জন্মকালে, এই মহাশক্তিকে,_আপনাদের এই সনাতন 50176 0£ 00৩ 
[9০-কেই মশি বা 659191) নামে অভিহিত ও তাহার প্রতীক্ষায় 
পরাধীনতার সমুদয় ক্লেশযস্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল। ফরাশী-বিপ্লবকালে 
ফরাসীরা এই মহাশক্তিকেই স্বাধীনতা (11066) নামে ভজনা 
করিয়াছিল ।-.. ..জাঁপানবাসিগণ মিকাডোর মধ্যে আপনাদের এই [২৪০৩ 
5010৮কেহ প্রতাক্ষ করে, এবং স্বজাতির সনাতন মহাশক্তি ও 
মহাপ্রাণতার প্রকট-যৃত্তি ও প্রত্যক্ষ বিগ্রহরূপেই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ 
করিয়া একই সঙ্গে দেশভক্তি ও রাজভক্তির চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়। 
থাকে । এই জাতীয় শক্তি, এই 59116 0£ 017০ 18০০-ই শিবাজীর নিকটে 
ভবানীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ।”১৯ 

বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে ভবানীপুজা শুরু হয়েছিল, 
তাতে মহাশক্তি দেশমাতৃকার আরাধনাই ঘটে। কারণ চরমপন্থী 
রাজনৈতিক নেতার] স্বদেশ আন্দোলনকে অধাত্ম বিপ্লব বলে অভিহিত 


১৯» শিবাজী উতনব ও ভবানীমুতি ঃ বঙ্গদর্শন (নবপর্যায় ); আশ্বিন, ১৩১৩ বঙ্গাব্ব। 


৪৫9 বাঙ্ষল। নাটকে স্বাদেশিকতা'র প্রভাব 


করেছিলেন। যে অলৌকিক শক্তিপূজা করে শিবাজী খণ্ড বিচ্ছিন্ন 
বিক্ষিপ্ততার মধ্যে জাতীয়তার এক মহান্‌ এঁক্য স্বট্টি করেছিলেন, েকালের' 
জাতীয়তাবাদী নেতার] তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছিলেন “শিবাজী 
উত্সব” ও “ভবানী পুজা'র মধ্যে । প্রধানতঃ, 'শিবাজী উত্সব" ছিল শৃরধর্ম ও 
আদর্শের উপাসনা । “শিবাজী উত্সবের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে 
বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন, 
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গিরিশচন্দ্রের ধতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৪৫৫ 


“শিবাজী উত্সব” বাঙ্গালীচিত্তে বাধভাঙ্গ। উচ্ছাসের স্রোত প্রবাহিত করে । 
জাতিধর্মের সঙ্গে রাজনীতির আত্মীয়তা! স্থাপিত হওয়ার জঙ্য শ্বাদেশিকতার 
স্থউচ্চ প্রবাহ ভীমবেগে প্রবাহিত হতে থাকে। বাঞ্গল! দেশের বিভিন্ন 
গ্রামে ও গঞ্জে 'শিবাজী উৎসব আনন্দ ও অধীরতার সঙ্গে পালিত হয়েছিল । 
দেশবাসীর চিত্বোন্মাদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তার 
বিখ্যাত 'শিবাজী উৎসব” কবিতা রচনা করেন । নাট্যকার গিরিশচন্ও 
অন্থৃকূল বাতাসে “ছত্রপতি শিবাজী” নাটক দেশবাসীকে উপহার দিলেন। 
তার ধর্নৈতিক জাতীয়তাবোধ বাঙ্গালীর এই অধ্যাত্মচিন্তাসমন্থিত 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল । তিনি নিজেও 
ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি বলে মনে করতেন । শিবাজীর ধর্মনীতি ও ভবানী 
পূজার মধো যে শক্তিপাধনা, গিরিশচন্দ্র তাকে স্বাধিকার অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ 
বলে মনে করেছিলেন , এ সংবাদ আমরা পুবেই গ্রহণ করেছি । আর 
এই আদর্শের প্রতি অনুরাগী হয়েই তিনি ধর্মনৈতিক জাতীয়তাবোধের 
প্রচার চালিয়েছিলেন বাঙলা রঙ্গমঞ্চ থেকে । এছাড়া আরও মনে হয়, 
শ্ীগববিন্দের “ভবানী মন্দির" পুস্তকের অধ্যাত্সবাদী জাতীয় আদর্শ সম্পর্কেও 
তিনি যথেষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন । যুগনায়কেরা যেমন ধর্ম-শক্ভি-কর্ম, ত্রয়ী 
আদর্শবাদ প্রচার করে জাতীয়চেতন! জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, 
গিরিশচন্্রও অনুরূপ মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হন । 

নাটাচরিত্র গুরু রামদাসের উক্তিতে নাট্যকার মাতৃসাঁধনা ও ধর্মনৈতিক 
জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন : 


“রাম ।......দেবীর ভগ্র শরীর দৃষ্টি বাতীত নিত্রিত হিন্দুর হৃদয় জাগ্রত 
হবে না, ধর্মহীন জীবনে ধর্মপঞ্চার হবে না, হীন প্রাণে মাহাত্ম্য উদয় 
হবে ন11......এখন হ'তে যে ব্যক্তির শরীরে একবিনদু হিন্দুশোণিত প্রবাহিত, 


অতি হীন হলেও সে বাক্তি উত্তেজিত হবে, অতি ক্ষীণ বাহুও বীরের ন্যায় 
তরবারি গ্রহণ কর্বে, ভীরু বাক্তিও তৃণের ন্যায় সমরক্ষেত্রে জীবন বিসঙ্জন 
দিতে উৎন্থুক হবে, এ অমঙ্গল নয়_-শুভ__হিন্দু স্বাধীনতার ভিত্তি। অত্যাচার 
চরম সীমায় না উপস্থিত হ'লে পরাধীন দেশে পরাধীন জাতি নবজীবন 
প্রাপ্ত হয় না।” (১।৬গ) 

গিরিশচন্্র দেশোদ্ধার কর্মকে দেশবাসীর মাতৃখণ পরিশোধ বলে প্রচার 
করেন । স্বামী বিবেকানন্দ যেমন দেশবাসীকে অন্য দেবদেবী বিশ্বৃত হয়ে 


৪৫৩৬ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


দেশমাতৃকাকে একমাত্র আরাধ্য দেবী বলে পুজা ও সেবা করতে বলেন, 
নাট্যকারও তেমনি স্বদেশবাসীকে ভবানী দেবীর বন্দনায় এবং প্রয়োজনবোধে 
আত্মোথ্সর্গের জন্য আহ্বান জানান । নাট্যচরিত্র (জিজাবাইয়ের উক্তিতে 
গিরিশচন্দ্রের নিজম্ব মতাদর্শ ই প্রচারিত হয়েছে । শিবাজীকে উদ্দেশ করে 
তিনি বলেছেন, 

“জিজাবাই ।-*...তোমায় বার বার বলেছি, তৃমি ভবানীর পুত্র, ভবানর 
কার্যে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছ, পুণাভৃমি উদ্ধারের জন্য তোমার জন্ম; 
সনাতন ধশ্ম সংস্বাপন তোমার একমাত্র ধশ্ম,মহারাষ্ স্বাধীনতার ধ্বজ। 
ধারণ কর্বার জন্য তোমার বীরবান্ত। শক্রকে কম্পিত কব্বার জন্য তোমার 
তরবারি । তুমি ভবানীর পুত্র, আমার পুত্র নও । আমি ভবানীর দাসী, 
আমার গে তোমায় স্থান দিয়েছেন,****..এই আমার শ্লাঘা। তোমার 
কর্তব্য তুমি স্থির করো,....ভবানী-কাধ্যে যে দুষ্কর ক্রিষার প্রয়োজন হয়, 
সেই কাধ্যে অবিচলিত চিত্তে অগ্রপর হও । তোমার কারা 'ভবানীর কার্ধ্য ; 
তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই ,-যে ভবানীর কাধ্যে 
অগ্রসর, সে-ই তোমার পিতা, সে-ই তোমার মাতা, সে-ই তোমার ভ্রাতা, 
সে-ই তোমার বন্ধু। শোনো শিববা। মা] ভবানীর নামে জান পেতে, 
ভবানীকে ম্মরণ ক'রে-.... দেবীকাধ্যে যদি আমার মস্তক ছেদন করো, 
তোমার মাতৃহত্যা হবে না, তোমার কোন অপরাধ হবে নাত” (১।২গ) 

কেবল মাতৃপাধনার মধা দিয়ে শোৌধ্যশক্তির উদ্বোধন নয়, গিরিশচন্তর 
'ছব্রপতি শিবাজী' নাটকেও অন্যান্ত এতিহাসিক নাটকের মত জাতির 
অধোগামীতার কারণগুলিও বিশ্লেষণ করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন, হীন 
শাস্্রবিচার, পরানুকরণ, স্বার্থপরতা, ক্লেবন্ধ, অনৈক্য সমস্ত কিছু একভ্রযোগে 
দেশবাসীর স্বাদেশিক চিন্তাকে মুযুর্ত করে দিয়েছে । নাট্যকারের আক্ষেপ 
ও খেদোক্তি নাটাচরিক্র শিবাজীর মুখে প্রচারিত হয়েছে। দেশের 
মানুষকে সব বিষয়ে সজাগ ও সচেতন করে তোলাই ছিল তার স্বদেশানুরাগের 
অন্যতম ব্রত । শিবাজী শিক্ষাগুরু দাদোজী কোওদেবকে বেদনার্ত হ্বরে 
বলেছেন, 

“শিবাজী ।......পিতৃ-আজ্ঞার অন্ুবর্তী হ'য়ে সুলতান সভায় গমন করি, 
সেই দিন হ'তে ভবানীর কৃপায় আমার চক্ষু উন্নীলিত হয়েছে । ক্ুলতান 
সভার দেখলেম, হিন্দুর হিন্দু-পরিচ্ছদ নাই, হিন্দু-অভিবাদন নাই, হিন্দুর হিন্দু 
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ভাবে সদালাপ নাই, বিজাতীয় আদর্শে সকলেই প্রায় বিজাতীয় 'ভাবাপন্ন। 
বিজাপুর হ'তে যে সময় মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন করি, পথে যে দৃশ্ট দেখ লেম, 
সে আমার হদষের স্তরে স্তরে শেলের ন্যায় বিদ্ধ ভয়ে আছে। দেখ লেম-_ 
দেবমন্দির ভগ্ন গোহত্যায় পৃথিবী কলুষিত, অনাচার, শ্বধন্মী-পীঙন, ব্রাহ্মণের 
মধ্যাদা নাই, বণাশ্রম লুপ্ত প্রায,"-. 

গুরুদেব, .-ধন্ম নষ্টু, কম্ম নষ্ট, "আচার নষ্ট, অমঙ্গলের আর বাকী কি ?-.. 
মাতৃভূমি পীড়ন, ধশ্ম পীডন, বিভ্তাপহরণ,__কাপুরুষের ন্যাম সহা করবো ?... 
শিক্ষা, দীক্ষা সকলই কি বৃথা? তা হ'লে এ ক্ষণভঙ্কুর জীবন ধারণে তিলমাঞ্ঞ 
ফল দেখি না। দেশের অবস্থা দেখুন...এ আমার স্বপ্ন নয়_-সত্য। 
মহারাষ্ট্ আজই ম্বাধীন হয়, কেবল এক বাধা, পরস্পর হীনন্বার্থাধীন | 
হীন স্বার্থে মহারাষ্ট পরাধীন; জাইগিরদার পরম্পর-বিরোধী _-এই হেতুই 
পরাধীন । যদি নিজস্বার্থ উপেক্ষা ক'রে সকলে একবার সাধারণ স্বার্থের 
প্রতি দৃষ্টি করেন, তা হ'লে অগ্যই মহখ্রাষ্ট্র স্বাধীন 1” (১।১গ) 

যে সমস্ত স্বদেশী, বিদেশীর প্রতি অন্ররক্ত, তাদের মোহমুক্ত দৃষ্টিতে 
«দশের প্ররুত অবস্থা উপলব্ধি করাধার জন্য নাটাকার গিরিশচন্দ্র আহ্বান 
জানিয়েছেন নাটাচরিন্র শিবাজীর মাধ্যমে । শিবাজী, মাতুল শল্তাজী 
মাহিতেকে সম্বোধন করে বলেছেন, 

“শিবাজী। মামাজি,*."মহারাষ্ট আপনার জন্মভূমি । একবার নয়ন 
উন্মীলন ক'রে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভৃমি-_-আধাভূমি বিধঙ্মীপীডিত। 
যে গো-ছুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্বায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃতভূমে সেই গো- 
হতা। নিত্া উদাসভাবে আর কতদিন সহ্য ববুবেন?-.কতদিন আর 
স্বজাতির তুর্গতি দেখবেন ?--কত্তদিন লোকনিনা। শুনুবেন ?-- কতদিন ধন্দের 
গ্লানি, প্রতিমা ভগ্র উপেক্ষা করুবেন ?--কতদিন দীনহীন মহারাষ্ট্রসস্তানের 
পরগীড়ন দর্শন ক'রে নিশ্চিত হ'য়ে আহার কবুবেন? দেশে অন্ন নাই; 
বন্্ নাই, ধন্ম নাই, কণ্ম নাই, সকলই শেষ হলো ।...জগতে এমন হীন পণ্ড 
' নাই, যে শঙ্খলাবদ্ধ হ'লে মন্তক সঞ্চালন না করে। কেবল কি আমরা বিনা 
চেষ্টায় সেই বন্ধনে স্থির থাকবো ?--পরপীড়ন সহা কর্ুকো? নাআমরা 
আর্ধ্যসন্তান, আমর] হীন নই, আধ্ধ্যকীপ্তি স্মরণ ক'রে, আর্ধ্যসস্তান বীরদস্তে 
উথিত হোন,--শৃঙ্খল ছেদন করুন, মাতৃখণ পরিশোধ করুন, মাতার 
দাপীত্ব মোচন ককন।” (১৩গ) 


৪ ৫৮ _ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


বিশেষভাবে নাগরিকদের প্রতি শিবাজীর ভাষণে নাট্যকার যেন আপন 
হৃদয়ের উত্সমুখ খুলে দিয়েছেন ৷ নিক্নলিখিত উক্তিটি তৎকালীন রাজনৈতিক' 
নেতাদের প্রদত্ত ভাষণের নাটালিপি £ 

“শিবাজী | ভাই, আক্ষেপের সময় নাই, আক্ষেপে অত্যাচার 
নিবারণ হবে না। হিন্দুরা! মোহমুগ্ধ, তাই এই ছুর্দিশা) এসকল আমাদের 
হীন সহিষুতার ফল। যদি মস্তক অবনত ক'রে এতদিন না বিজাত্তির 
পীড়ন সহা করুতৈম--যদি আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দান করুতে শিক্ষা 
লাভ কর্তেম--যদি আপনাকে মনুষ্য বলে আত্মসম্মান কবুতেম-__যদি স্বদেশ 
রক্ষা, স্বজাতি রক্ষা, মানব-জীবনের কর্তব্য জ্ঞান করুতেম-যদি স্বজাতি, 
স্বধন্ম, ত্বদেশের প্রতি অন্করাগী হ'তেম,_-যদি বিদেশী শৃঙ্খল ঘ্বণা করুতেম-_ 
যদি অনৃষ্টের উপর নির্ভর না ক'রে মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর কর্তেম, পুরুষত্ত্র 
উপর নির্ভর কবুতেম--যদি শাস্ের বচন উপলব্ধি করুতেম, যে যুদ্ধ-মৃত্যু 
তীর্থ-মৃত্যু অপেক্ষা সহন্রগ্ুণে শ্রেয়:, সহন্্র যাগ-যজ্ঞ অপেক্ষা জন্মভূমির কার্ধা 
উচ্চ-_যদি ম্বদেশ-মন্ুরাগ, স্বজাতি-প্রেম মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয়, এই 
সকল উচ্চ ধারণা হৃদয়ে শ্বান দিতেম; তা হ'লে আজ আমাদের এ হুর্দিশ। 
কর্দাচ হতে না;তা হ'লে আমর] অন্নের জন্য বস্ত্রের জন্য বিজাতির 
মুখাপেক্ষী হতেম না,-তা হ'লে আমাদের নিরীহ, নিব্বিরোধী নিরঞ্জ 
শত শত ম্বজাতির হত্যাকাণ্ড দর্শন করুতে হতো না__তা! হ'লে দেবস্বান 
কলুষিত দেখ,তেম না, দেখী-অঙ্গ ছিন্ন দেখ,তেম না । এ সকল মহাপাপের 
ফল, জডতা মহাপাপ, সেই মহাপাপের ফল! এসো! সকলে মহাপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করি, লঞ্চ ধশ্ম উদ্ধার করি, মাওঙুমির পর-শুঙ্খল মোচন করি, 
একতায় পরম্পর আলিঙ্গন করি, মনুষ্য বালে সমাজে পরিচয় দিই, বীরবীর্ধে 
তরবারি ধারণ করি । এসো, শক্রনিপাতে কৃতসঙ্কল্প হই |” (১।খগ) 

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বাধিবার প্রতিষ্ঠায় জাতীযব-সংহতি সষ্টির উপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল । স্বামী বিবেকানন্দ, দেশের সাধারণ নিরঙ্ 
মানুষের মধো অসীম শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন । গণশক্তিকে শক্তিশালী 
করতে তিনি আহ্বান করেন দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের একাকে। 
গিরিশচন্দ্র যে "অনুরূপ মতাদর্শের অনুরাগী ছিলেন, তার পরিচন্ব আমর! 
অনেক স্থানে পেয়েছি । “ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে স্থাধীনত1 অর্জনের জঙ্গ। 
তিনি গণশক্তি স্থ্টর ভাবধারা গু পথকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শিবাজীর কর্ম- 


গিরিশচন্দ্রের ধতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৪৫৯ 


ক্ষমতার বৈশিষ্টা প্রচার করে। নাটাচরিত্র শিবাজী, শিক্ষাপ্তর দাদোজী 
কোণুদেবকে তার গণশক্তির পরিচয় দিসে বলেছেন, 

“শিবাজী । আমি একা, এরূপ আজ্ঞা কি নিমিত্ত কচ্চেন? এ যে 
দীনহীন, নগ্রদেহ মবলাঁগণ,_-আপনার শিক্ষিত বিদ্যায় তাদের আ্মন্- 
শিক্ষাদানে দাস সম্পূর্ণ সক্ষম হযেছে । তারা অসম্পূর্ণ যুদ্বনিশ্বমাধীন, ভবানীর 
রুূপায় সকলে জননী জন্মভূমি-বৎসল, মগ্্রধারী সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে সম্পূর্ণ 
সক্ষম পারদশী ।.."তার! জন্মভূষির দুঃখে কাতর, তার] ধর্শরক্ষার জন্য কাতর, 
বিধন্মীর অধীনতাম্ অসহিকু, তারা প্রাণের মমতাশুন্ত । মদি মাতৃভূমির 
স্বাধীনতা রক্ষার উদ্যম, মনুষ্য-জীবনে কর্তৃবা হয়, সেই বর্তবা সাধনের 
স্বযোগ সম্পূর্ণ উপস্থিত ।-. স্বাধীনতা-অঙ্চন কিন্বা জীবন-বিসঙ্জন-_এই 
আমার সঙ্কল্প:'"।” (১)১গ) 

দেশের অগণিত হতচৈতন্ত মানধের চিত্তের মধো শ্বদেশেপ্রেম ৪ জাতীয় 
এঁকোর বাণী, বিশ্বাস ও মর্ধাদার সঙ্গে শ্রত্তিষ্ঠিত না করলে স্বাধিকার অজনের 
বাসনা অথবা স্বাধীনতা সংগ্রাম কখন. পূর্ণ ফলবতী হয় না। ক্রমাগত 
বিদেশী শক্তির দাসত্ব এবং পীড়নের কলে মনুষ্যত্বের পতন ঘটে ; এবং এই 
অধঃণতনের ফলেই মানুষের চিন্তা ও কর্মশন্কিতে যে বিস্তীর্ণ উর বালুচরের 
স্্টি হয়, তাতে জীবনের নাব্যতা রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই স্বদেশ-হিতকামী 
ব্যক্তির প্রধান কর্তবা-দেশবাসীর শুদ্ক মন ও চিন্তাতে ম্বাদেশিকতার 
মহাপ্রাবন প্রবাহিত করা। “ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে গিরিশচন্্ 
যেস্জীর প্রতি শিবাজীর উক্ভিতে স্বাদেশিক ভাবনার এই মহৎ চিন্তাটি 
প্রচার করেছেন £ 

“শিবাজী 1-*-তোমর]। অনেক দুর্গ আক্রমণ কবুবে , কিন্তু সে সকল মহারাষ্ট্র 
রক্ষিত দুর্গ নয়, মুসলমান-রক্ষিত দুর্গ । মহারা্টুঅঙ্ষে আমাদের অস্ত্র 
আঘাত করবে না, তাঁরা স্বদেশী, আমাদের ন্যায় পরপীড়িত, অনেক মহারাষ্ট 
বীরেরই এইরূপ অবস্থা । যদি তারা একবার বুঝতে পারেন, যে 
স্বাধীনতার সময় উপস্থিত, যদি তীর বুঝতে পারেন, ঘে মহারাষ্ট্রেরা 
একত্র হ'লে ভারত বিজয় করতে সক্ষম, যদি তাদের হৃদয়ে ধারণা হয় যে 
পরম্পর স্বার্থ পরিত্যাগ ক"রে একতা -শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'লে মহারাষ্ট্রে আধ্যধশ্ম পুনঃ- 
'সংস্থাপিত হবে, দেবালয় ভগ্র, গো-হত্যায় পুণাস্থান কলুষিত হওয়া নিবারণ 
হবে, বিধন্ী দুরীকৃত হয়ে মহারাষ্্রশীধ্য-ংলে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অনায়াসে 


৪৬০ বাক্চলা নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাঁব 


সাধিত হবে, তা হলে আমাদের ন্যায় তারাও মাতৃভূমির কাধে প্রাণপণ 
করুবেন নিশ্চয় । এই মহাকার্ধ্য সাধন করা, এই একতা সংস্থাপন করা 
আমাদের উপস্থিত কাধ্য।-..এই মহারাষ্ট্র প্রদেশে অতি হীনব্যক্তিও যে 
আমাদের সহোদরের ন্যাম প্রিষ, আমর] যে পরম্পর বিদছ্বেষশন্ত, জগতে তা 
প্রচার করুবো |” (১১গ) 

অপরপক্ষে, শিধাজীর সাফলোর মূলে তার জাতীয় সংহতিই যে 
একমাত্র কারণ, বিজাপুরের অমাতাগণ তা শ্বীকার করেছেন, 

“ধোবান খা। আমরা যদি পরম্পর আত্ম-বিগ্রহে নিযুক্ত না থাকৃতেম, 
তাহলে শিবাজীকে দমন কর] 'অত্তি সহজ কাধ্য ছিল। আমাদের আত্ম- 
বিগ্রহই শিপাজীর উন্নতির কারণ,-আামাদের মধো সাধারণ শক্র-দমন- 
চ্ছা প্রবল না হনে, অনেক ওম্রাওয়ের স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছাই প্রবল । "'যদ্দি 
জাতীয় গৌরবের প্রতি লক্ষা রেখে, আমরা পরম্পর ঈর্ধযাবঞ্জনে প্রস্থত 
থাকি, তা'হুলে সকলে একজ্স হযে শিখাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রয়োজন ; নাচ 
সন্ধি স্থাপন ক'রে, রাজোর স্শূঙ্খলা সাধন কভব]।” (১।৫গ) 

গিরিশচন্্র তার পুবেকার নাটক দুটির মত্ত 'ছত্রপতি শিবাজী” নাটকেও 
নিষ্ঠার সঙ্গে ইত্তিহাসকে অনুসরণ করেছেন । তার অধীত গ্রস্থপমূহের মধ্যে 
ছিল, জেশস্‌ গ্রান্ট ডাক, রচিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ “4৯ 731500150£ 01১6 
11191590685? (1816) ও বিশেষভাবে সতাচরণ শান্্রীর “ছত্রপতি শিবাজী;। 
কিন্ধ তবুও বিংশ শতকের বাঙ্গালীর স্বদেশচিন্তার প্রত্িকিলন, এই নাটকে 
অনিবাধভাবে পড়েছে |. হিন্দুমুপলমান--সাম্প্রদায়িক এক্য প্রচার ছিল 
যুগধর্মের মন্যতম ফ'লশ্রুতি | “ছব্রপতি শিপাজী? নাটকে “এর পূর্ণ প্রতিফলন 
আমরা দেখতে পাই । বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যারা 'শিবাজী উৎসব 
পরিচালনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বৈরিতা ছিল না; 
দিও অনেক রক্ষণশীল মুসলমান 'শিবাজী উৎসবকে প্রীতির চোখে 
দেখেননি 1* ১৯০৬ সালে সভাপতির ভাষণে যোগেশচন্জর চৌধুরী 
বলেছিলেন, 


পিছ পিউ শাপলা শি শ৮৮লশ | শাাীশীীটি শিট? শত তি ১০ শস্পপপী 
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গিরিশচন্দ্র এতিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকত' ৪৬১ 
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৪৬২ বাঙ্গল] নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


মহামতি তিলক 'শিবাজী উৎসব*টিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করে বলেন, 
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'ছত্রপতি শিবাজী” নাটক রচনার উদ্দেশ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেন যে, 

“ শিবাজী'তে আমি এই আদরশ দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ধর্মের উপর 
ভিন্তি করে সনাতন ধশ্ম রক্ষার জন্ত, অত্যাচারিত, দুর্বল, পীড়িতকে রক্ষা 
করার জন্য, ত্যাগের উপর পলেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্রয়াসী 
হয়েছিলেন ।”২৩ 

নাট্যকার তাই শিবাজী চরিত্রের মাধামে হিন্দুসুসলমানের সাম্প্রদায়িক 
অন্থরাগ ও প্রীতি দমান নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচার করেছেন । শিবাজী-চিত্র অঙ্কনে 


৭. ৮৮৮১ শশ শা তি আত 05 


৭7360078198; 71106 7, 1906. 
২৩ গিরিশচন্ত্র ও নাট্যপাহিতা £ কুমুদবন্ধু দেস। পৃ. ১২ 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাঁসিক নাটকে শ্বাদেশিকতা! ৪৬৩ 


(তিনি যে যুগপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা সহজে উপলব্ধি কর] যায়। 
আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান সৈম্কে শিবাজী সম্বোধন ক'রে বলেছেন, 

“শিবাজী। -*'হে মুপলমান বীর, আজ হ'তে তোমরা আমার 
৫সন্তদলভুক্ত । প্রজা আমার পুত্রের ন্যায় প্রিয়। তোমাদের যখন আমার 
প্রজ] হবার বাসন], তোমরাও জনে জনে আমার পুত্রের ন্যায় আদরণীয়। 
তোমাদের বাহুবলে অনেক শক্র পরাজিত হবে, এইরূপ আমার প্রত্যাশ। । 
আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্ধ চারি জাতির শ্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ 
করেছি, তোমরাও সেই স্বাধীনতার অধিকারী । স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ 
ক'রে, জন্মভূমির মুখোজ্জল করবে, সন্দেহ নাই 1...আজ হ'তে তোমরা 
স্বাধীন-মহারাষ্ট্র প্রদেশে শ্বাধীন। সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে জাতিভেদ 
কখনই হবে না। জাতিভেদ বুদ্ধি শক্রর বাহু ব্লবান্‌ করে। জাতি- 
বিরোধে শক্রর পদানত হওয়া অনিবাধ্য। স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রদেশে ধর্ম 
প্রভেদ বা জাতি-প্রভেদে পরম্পর বিরোধের সম্ভাবনা নাই। ম্বাধীনতা-প্রিয় 
মনুষ্যমাত্রই একজাতীয়। নম্বাধীন'ঙ।য় তারা একন্ত্রে আবদ্ধ। যে 
স্বাধীনচেতা, তার হৃদয়ে হিন্দুমুসলমান ভেদাভেদ নেই। ভেদবুদ্ধি 
কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দুমুদলমান ভেদাভেদ করে। সে ভেদাভেদ 
স্বাধীন মহারাষ্ট্রে নাই, পরধানন্দে শ্বাধীন মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা ভোগ 
করো” (১৬গ) 

এছাড়া নারীদেরও বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত কর] হয়েছিল । 
সে সময়ে বিশ্বের সমস্ত রমণীকে জগন্মাতা ভবানীর অংশরূপে পূজা-বন্দন। 
করা হয়। ম্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা দেশোদ্ধার-ত্রত প্রকৃতপক্ষে ছিল 
মাতৃমুক্তির আরাধনা । শিধাজীর উক্তিতে ৩ঙকালীন যুগমানসের শ্বরূপটি 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র উদ্ঘাটিত করেছেন, 

“শিরাজী । আবাজী, সতা, আমাদের জননী যদি এরপ স্বন্দরী হতেন, 
তাহলে আমরাও পরম হ্বন্দর হতেম।**নারী মাত্রই মা ভবানীর অংশ,**, 
নারীর অপমানে ভবানীর অপমান, এ-কথা শয়নে-স্বপনে আমি বিস্মৃত 
নই |” (১৩গ) 

নাটাকার গিরিশচন্দ্র শ্বদেশকে মাতৃরপে আরাধন1 করে দেশবাসীকে 
'মাতৃধণ পরিশোধের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন । জনগণ যদি মাতৃনামের 
'অক্ষয় কবচমালা! কণ্ঠে ধারণ করে মাতৃনাম উচ্চারণ করতে করতে শত্রব্যুহে 


৪৬৪ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে তার সাফল্য অনিবার্ধ,--এই মতবাদ তিনি “ছত্রপতি, 
শিবাজী” নাটকে নাটাচরিত্র পুতলা বাইয়ের কণ্ঠে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 
প্রচার করেছেন £ 

“পুতলা। মাতৃভক্তি বিজয়মাল। পরে যে গলায় । 

তার আগে ধায় বিজয নিশান 
বিজয় পায় পায় ॥ 

মাতৃমন্ত্রযে জন জপে, 

সেকি ভরে অরির কোপে, 
মাতৃকার্ধে জীবন ঈঁপে, কীন্তিমান্‌ ধরায় ॥ 
শক্তিবপা সঙ্গে ফেরে, 

বজ ফেরে তারে হেরে, 
হেরে তারে নতশিরে রাজা রাজপ'ভায় ॥ 
মাতৃতেজ হৃদে ধরে, দাসত্ব-শৃঙ্খল হরে, 
অঙ্সি ধরে ভীক্ করে রণাঙ্গনে ধায়” (২খগ) 

দেশব্রত উদযাপনের মঙ্গলঘট মাথায় নিতে গিরিশচন্র নারীদের আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । তার মতে নারী--মৃতিময়ী শক্তিকূপিণী, মা ভবানীর 
অংশে তাদের জন্ম। নারীর পুনরুখান বাতীত জাতি গঠন, দেশ গঠন 
অপভ্ভব। নারীকে হলাদিনী শক্তির অংশরূপে বিশ্বাস 'ও পুজা-অচনা 
পৌরাণিক চিন্তা ও তন্ত্রনীতির অন্তভূক্তি হলেও, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নারীকে 
অনুরূপ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ছিল। ম্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তার! 
পুরুষের পাশে দাড়িয়ে জাতীয় সংগ্রামে সমান অংশীদার হয়েছিলেন । 
স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের বিভিন্ন শ্বদেশহিতব্রততে যোগদান দেশের 
গণশক্তির গতিবেগকে অধিক পরিমাণে ক্ষিগ্র করেছিল। গিরিশচন্দ্র 'ছন্জপতি 
শিবাজী” নাটকে মহারাষ্-রমণীদের বিজয়দৃ্ কথাবার্তায় আপন কালের 
নারাদের মনোবাসনা ও কর্মচেতনাকেই পরিস্ফ্ট করেছেন । নাটাচরিত্র 
লক্মীবাই, স্বামী তানাজীকে বলেছেন, 

“লক্মীবাঈ।***যোদ্ধারা মৃত্তিকায় শয়ন করে,.".আজ হ'তে আমারও 
মত্তিকায় শয়ন। যোদ্ধার কখন অনশনে কখন অদ্ধাশনে অতিবাহিত 
করে, আমি অনশনে অর্ধাশনে বুভুক্ষ বক্র সেবা করুবেো, 
আমি বীরাঙ্গনা বলে আত্মগৌরব করবো ।***আজ আমি বুঝ লেম, 


গিরিশচন্দ্র এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৪ ৬৫ 


আমি কে? কিনিষিত্ত নারীবপে মাহাট্রা গৃহে অবস্থিত, আজ বুঝ,লেম, 
আমি মাতৃত্মিবংসল মহারাষ্-পত্বী, জন্মভূমিবংসল মহারাষ্ট্রপুত্র পালন 
করুবো। যদি প্রয়োজন হয়,*"*তরবারি সঞ্চালনে কি নিমিত্ত অক্ষম 
হবো ?” (১৪গ) 

শিবাজীর স্ত্রী সইবাই মহারাষ্ট্রের সমস্ত রমণীকে দেশাস্রবোধে উদ্দীপিত 
করে আত্মোখ্সগের জন্য আহ্বান করেছেন, 

“সইবাই । ভগ্রি, শক্র দ্বারদেশে, অতি কঠোর শক্র । শক্র ধন্মবিরোধী ; 
দেববিরোধী, গো-ব্রাহ্ষণবিরোধী, রমণীর জীবনের স্থসার সতীত্ববিরোধী । 
শত্রু বালক নারী বদ্ধ উপেক্ষা করে না, পঙ্গপালের ন্যায় দেশ আগচ্ছন্ 
করেছে, পুণ্যভূমি পুণা শক্রর করগত, বীরবুন্দ জীবন উপেক্ষা! করে 
বঙক্ষের শোণিতদানে শত্রু অবরোধের চেষ্টা ক'চ্চে। এ সময় আমরা 
বীর রমণী--আমাদের কি কাধ্য নাই ?...আমরা নারী, আমাদের 
ক্ষীণ বাহু শত্রুর প্রতিরোধ করুতে অক্ষম, আত্মরক্ষায়ও অক্ষম, কিন্ত 
জীবনের সুপার সর্ধন্ধ ধন সতীত্ব রক্ষায় আমরা সক্ষম ।-* জনে জনে 
এই তীক্ষ ছুরিকা গ্রহণ করো, এই ছুরিকা আমাদের সহায়। জেনো, 
এই ছুরিকা "ভবানী প্রদত্ত $-----"ভগ্রি, রমণীর কোমল কর নরহত্যার জন্য 
নয়, যদি শক্র আগত হয়, স্তন্তপানী শিশুর বক্ষে অগ্রে এই ছুরিকা 
বিদ্ধ ক'রে, পরে আপনার হদয়ে বিদ্ধ করবো । বিধ্ন্মী দেখবে, 
মৃহারাস্রী় রমণী কিরূপ সপতীত্বের আদর করে-_কিরূপ জীবন উপেক্ষা 
করে,_কিবূপ কঠোর জননী-_কিরূপ ধন্মসোহাগিনী, মহাঁরাষ্রররমণী কিবূপ 
তেজন্থিনী 1” (২।৭গ) 

পক্ষান্তরে অপর মহারাঞ্র-রমণী পুতলাবাই-এর উক্তি আরগ 
তেজস্বীতায় পূর্ণ £ 

“পুতলাবাই ।...আমার ছুরির প্রয়োজন নাই, অনলের প্রয়োজন নাই, 
গরলের প্রয়োজন নাই ১-..অনল-উত্তাপে লৌহ যেমন তেজোমধ, অনল সরু 
মহারাজের তেজে লেইরূপ সহশ্র সহম্মর লৌহহৃদয় মহারাষ্ট বীর তেজঃপুর্ণ » 
বিধন্্ী সেই উত্ভাপেই ভশ্ম হবে। আমার শক্রভয় নাই,-".কেনই বা রমণী 
বলে, আমরা আপনাকে দ্বণা করি-কেন বা আমাদের কোমলবাহু জ্ঞান 
করি! মা ভবানী নারীরূপ1, তিনি মহিষমর্দিনী শুগ্-নিশুস্তঘাতিনী, আমরা 


তার দাসী, আমর] কি নিমিত্ত শঞ্সংহারে সমর্থ না হবো! ! ধূমাবতী যেমন 
৩০ 


৪৬৬ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


ঙ্কারে দানব-দল ভ্ম করেছিলেন, আমাদের হঙ্কারেও তেমন শক্রুদল 
ভম্মীভূত হবে |ঞ্গ (২।৭গ) 

কেবল দেশের জন্য জীবন দান করে জীবনের মাহাত্ম প্রচার নয়, 
স্বদেশের হিতার্থে সর্বন্ধ ত্যাগ করে সেবাধর্মে ব্রতী হতে আহ্বঃনও 
জানিয়েছেন নাটাকার গিরিশচন্দ্র নাট্যচরিত্র জিজাবাই-এর উক্তির মাধ্যমে । 
জিজাবাই রমণীদের কর্তব্-পথের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 

“জিজাবাই 1...আমাদের বহু কার্য উপস্থিত--আহত যোগ্ধাদের শুশষা, 
ভীরু হৃদয়-উত্তেজনা, দেব-অচ্চনা। এখনো। অলঙ্কারে সজ্জিত কেন? 
অলঙ্কার ত্যাগ করো,_-রণব্যয়ে প্রদান করো । সতীর সি”ছুর ও শঙ্খমাত্র 
আভরণ, অপর আভরণের প্রয়োজন নাই। রণব্যয়ে সর্বন্ব দান 
করো | (হ৭ধগ ) 


৮৯ পপ পাপী ০ সী পীশপীন্পিশিশ এ শশী শা? শি সী 


* স্বদেশ আন্দোলনের সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের একটি সঙ্গীতে দেশপ্রেমের সঙ্গে 
মাঁতৃতন্থপাধনার অথব! পৌরাণিক ভাবধারার শ্ব।ভাবিক সমন্বয় ঘটেছে। মাতৃদাধক গিরিশচজ্ও 
অনুরূপ ন।মঞ্জস্তের পূজারী ছিলেন। ন্বদেশী সঙ্গীতটি ছিল এইরকম, 

“আর সহে না, সহে না জননী, এ যাতনা আর সহে,ন1:, 
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন পড়ে থাকি, প্রাণে চাহে ন।। 
তুমি মা অভয়া জননী যাহাব, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার, 
দানব দলনী ত্রিদিব-পালিনী, করালশ্কপাঁণী ভূমি না” 
উর মা! আজিকে সেশ্জপে পরাণে, ডাকি মা কালিকে ! ডাকিগো সঘনে, 
নয়নে অশানি জাগাও জননা ! নহিলে এ ভয় যাবে না। 
উর মা বাহুতে, শকতিরূপিণী, উর ম] হদয়ে ও রণরঙ্গিনী। 
রিপুকুল মাপ সন্তান ল'য়ে দাড়া মা জদয়-রমা ২ 
প্রলয়-গক্ষারে, হর-হৃদি হ'তে উঠিয়ে দাড় মা এ ভারত মাঝে ; 
শোণিত-তরঙ্গে, মাতি' ্ণরঙ্গে, মাভৈঃ বাণী আজ শোন] মা! 
নৃমুণ্ডনালিনা তুই ম| কলা ণী, তুই শিবে শিবমনোমোহিনী ! 
বিন। তোর কৃপা, বিন ভোর কুপাণ, এ ভারত-বন্ধন দুচে না।” 
_্বদেশ সঙ্গীত 2 যোগেন্দ্রনাথ শর্ধা সন্কলিত ; ১৩১২ বঙ্গাব্ধ। 


1 বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরিচালনাতে বাঙ্গালী রমণীদের ভূমিকা ছিল অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্বদেশের 
মঙ্গলের জন্য তীর! সর্দস্থ ত্যাগ করেন। সরলাদেবীর 'মাতৃপ্রোহীর প্রতি" কবিতাটিতে সেকালের 
ন।বীচিত্তের ভাবানুভূতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। নাটাকার গিরিশচন্ত্র এই মনোবাসনাঁটিকে 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত করেজ্ছন। সরলাদেবীর 'মাতৃজ্রোহীর প্রতি' 
কবিতাটিৰ কিয়দংশ নেওয়] হল, 


গিরিশচন্দ্রের এতিহাপিক নাটকে ম্বাদেশি কতা ৪৬৭ 


গিরিশচন্দ্রেরে এতিহাপিক নাটকগুলির প্রভাব জনচিন্তে ছৃর্বাধ 
হুয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁর নাটকগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ-বিত্বেষ 
প্রচার ও রাজদ্রোহিতার অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেন। নাটকগুলির মুদ্রণ ও 
'অভিনয় উভয়ই নিষিদ্ধ হয়ে যায় । গিরিশচন্দরের নাঁটকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
আহ্বান থাকলেও তিনি কদাচ 17]1]12576 ৪0107581156 ছিলেন না। 
পূর্ববর্তী নাটাকার উপেন্দ্রনাথ দাসের মত তিনি ইংরেজের সঙ্গে 
শ্বদেশীয়দের সংঘর্-চিত্র সরাসরি কোথাও অঙ্কিত করেননি । তিনি 
ইতিহাসকে অতান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অন্ুপরণ করেছিলেন বলে, প্রত সত্যকে 
গ্রহণ ধা সহা করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । নিজেদের লঙ্জা ও 
অপরাধবোধ ঢাকবার জন্য তার! রাজশক্তির অমোঘ শাসননীতি পরিচালন। 
করে নাটকগুলির ক্রোধ করেছিলেন । গিরিশচন্দ্র গ্ররুতপক্ষে ছিলেন 
00705080612 56101581151 তিনি “সিরাজদ্ৌল! নাটকে ইংরেজদের 
উচ্চ জাতীয় চিন্তার যেমন স্থখাতি করেছেন, তেমনি তাদের নিরাপত্তামূলক 
শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন 'মীরব্1াসম” নাটকে । এঁতিহাসিক তথ্যের 
[ভত্তিতে একথা যে কতদূর সত্য তা আমর! পুৰে আলোচন! করেছি। 
“মীরকাসিম* নাটকে তারার উক্তিতে নাট্যকারের ব্যক্তিগত মনোভাবনার 
ছাঁয়ণপাত ঘটেছে £ 

“তারা ।"**তোমরাই ভারতের স্তস্ত, তোমাদের দ্বারা ভারতে ছুর্গতি দূর 
হবে.**এতদিন বণিক ছিলে, অখথোপাজ্জন তোমাদের কাধ্য ছিলো, পেই 
অর্থোপাজ্জনে ভারতবাসীর ছুঃখের প্রতি দৃষ্টি করো! নাই। কিন্তু আজ 
শারত তোমাদের পদানত, আজ ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষি, শাস্তিহীন 
প্রজাদল তোমাদের আশ্রিত। হিংসা_-দ্বে,ং আত্মীয় হত্যায় ভারত 


“ও কিরে সাজ! 
বিলাস-বসনে ভূষিত অঙ্গ 
নাহিরে লাজ! 
কাঙ্গালিনী ওই জননী তোদের, 
নাহিরে ঠিকান। উদরান্ের, 
তারি জুত তুমি গর্বে চলেছ 
পরিয়। তাজ, 
নাহিরে লাজ!” (প্রথম স্তবক ) 


৪৬৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতা'র প্রভাব 


জঞ্জরীভূত ! তোমাদের রাজ-শাসনে তা দূর হবে। ভারতের শিক্ষাভার,. 
রক্ষাভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই তোমরা পদে পদে 
জয়যুক্ত। ভারতে এসে তোমাদের জাতীয় গৌরব বিশ্বৃত হয়ে৷ না । তোমরা 
দীনরক্ষক নামে জগছিখ্যাত! স্বাধীনতা তোমাদের জীবন, তোমাদের" 
আশ্রয়ে অধীনতা-শৃঙ্খল গলিত হয়। আজ ভারত তোমাদের অধীন,. 
ছুখিনী ভারত তোমাদের আশ্রিতা। ভারতকে আশ্রয় দান করো, 
তোমাদের জাতিধম্ম প্রতিপালন করো, নিরাশ্রয়াক রক্ষা করো । দেখে 
আর ষেন রক্তক্ত্রোত প্রবাহিত না হয়, আর যেন গ্রাষ দগ্ধ, অট্টালিকা ভগ্ন, 
শস্যক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত না হয়: শান্তিদেবী তোমাদের শাসনাধীন 
হোক, দগ্ধ ভারতজদয শীতল হোক. 1৮ (৫।*গ) 

আবার অপর নাটাচরিত্র মন্রো, স্বজাতির আবশ্টিক কর্তবা সম্পর্কে 
খোজা পিদ্রকে যা বলেছেন, তাতে নাটাকারের ইংরেজ-শাসনের প্রতি 
আনুগতাই প্রকাশিত হয়েছে, 

“মন্রো | মিষ্টার পিদ্র, তুমি ইংরাজের সহিত বেড়াইতেছ, কিন্ত এখনে! 
ইংরাজকে চিনে! না, ছু' একটা লোভী ইংরাজ দেখিযাছ, তাই ইংরাজকে 
বুঝে না। রাজ নিলে পালন করিবার ভার লইতে হয়। হামরা রাজা 
হইয়াছি, বড ভার হামাদের উপর আসিল ।...হামাদের অনেক কাজ 
করিতে হইবে । যদি কেউ এখানে অতাচার করে, 78119106004 তাহার 
1007962.0117)21)£ হইবে | ছু'একজন ইংরাজ অত্যাচারী হইতে পারে, কিন্ত 
হামাদের জাতি ন্যায়বান, ঢ0:০০০-এ হামাদের ভ্যায়বান খলিয়া প্রশংসা, 
ভারতে হামাদের শান্তি রাখিতে হইবে.-.রাজা হইয়া অন্যায় করিলে, 
হামাদের রাজা থাকিপে না, বল থাকিবে না. রাজা হওয়া বড় ভারি, 
কাঁজ জানিবেন-* 1৮ (৫1৯গ) 

কিন্ত তবুও নাটকগুলিকে কোন উপায়ে মঞ্চস্ব করা গেল না। ইংরেজ 
সরকার নাটক তিনটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তদানীস্তন সরকারী 
দলিল থেকে তা গ্রহণ করা হল । 
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গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা। ৪৬৯ 
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'অব্শ্য তাদের মতে এই নাটকগুলিতে এমন অনেক উক্তি ছিল, যা ভারত 
সরকার ও ভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত দেশবাসীর পক্ষে অহিতকর। স্থতরাং এই 
নাটক তিনটি, “15০]এ 01500102910]0 ৮106 (3০9৮. 166 00,559 0, 
09050 015 2910 1004915% 1911 17 1010] 90৮61700000 00101061 
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নাটক তিনটির মুদ্রণ ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছিল, 
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৪৭৯ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 
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ইংরেজ সরকারের আতঙ্কের কারণগ্রলি বহুলাংশে কষ্টকল্পিত ছিল। 
কারণ নাট্যকার কোথাও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা রাজন্রোহমূলক প্রচার" 


চালাননি । নাটকগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও দেশাত্মবোধের প্রচার 
শাসকসন্প্রদায়কে ভীত ও সন্ত্রন্ত করে তুলেছিল। দেশের সকল জাতীষ- 
হিতবাদী পত্রিকা এই এঁতিহাসিক নাটকগুলিকে বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্যে 
এক বিরাট অবদান বলে চিহ্নিত করে। রাষ্ট্রগ্ুরু স্ুরেন্দ্রনাথ তার 'বেঙ্গলী' 
পত্রিকাতে যে সমস্ত মন্তব্য করেন, তা উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে । 
ণসিরাজদ্দৌলা” নাটক সম্পর্কে তিনি লেখেন, 
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“মীর কাসিম” নাঁটক সম্পর্কে এ পত্রিকাতে প্রশংসার সঙ্গে লেখা হয়, 
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গিরিশচন্দ্র এতিহাপিক নাটকে শ্বাদেশিকত। ৪৭১ 
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'ছব্রপতি শিপাজী" সম্পর্কেও স্ততি-বন্দনা করা হয়েছিল £ 
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অন্যান্তঠ পত্রিকার প্রশংসাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইংরেজি পত্রিকা 
368 950080 “পসিরাজদ্দৌল।+ সম্পর্কে লখেন, 
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“মীর কাসিম? সম্পর্কে বহ্থমতী? পত্রিক1 মন্তব্য করেছিল, 

“.**গিরিশবাবু তাহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাহার 
অদম্য উৎসাহ ও অনন্তসাধারণ লিপিকুশলতার সহায়তায় এই নাটকখানিকে 
তাহার স্বকীয় কীত্তিস্তন্তে পরিণত করিয়াছেন । এই স্তভ্তের বনিয়াদ হইতে 
চূড়া পর্যন্ত পাকা সোনায় গঠিত ।...গিরিশবাবুর রচনাকৌশলে মুগ্ধ হইয়াছি, 
অভিনয়ের পারিপাট্যে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, 
মীর কাসিম গ্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন, ইংরাজ বণিকের কশ্মচারীর হস্তের 
ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছক ছিলেন না, তাই তিনি 
ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিয়াছিলেন ও শেষে সর্ধন্ব-বধ্তি হইয়া 
নিরাশ্রয় অনাথের ন্যায় মরিয়াছিলেন। এই কন্কালটকু অবলম্বন করিয়া 


২৭ 738067199 £ ঘর ২৪, 23 + 1906. 
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৪৭২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশচন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ রচনা করিতে 
পারিবেন কিনা জানি ন1।৮৩০ 

ইংরেজি দৈনিক 9096680090 “মীর কাসিমের” মঞ্চসাফল্য বর্ণনা করে 
লেখেন, 
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'ছত্রপতি শিবাজী? সম্পর্কে অকুগ প্রশংসা করে শ্বদেশপ্রেমিক সখারাম 
দেউষ্কর 'হিতবাদী' পত্রিকাততে লেখেন, 

“শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় ক্ুতী ও প্রনীণ নাটাকার 
“ছত্রপতি+ রচনাম়্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া আশান্বিত হইযাছিলাম। এক্ষণে 
তাহার রচিত নাটক পাঠ করিয়া! রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় দর্শন করিয়া 
আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গিরিশবাবুর উদ্দেঠা সফল হইয়াছে । তিনি 
মহারাষ্্ীয় জাতির অভ্তাদয়ের চিত্র অন্কণে বিশেষরূপেই কুতকার্ধা হইয়াছেন, 
একথ! আমর] অকুঞ্ঠ চিত্তে বলিতে পারি । মহারাষ্্রয়েরা শিবাজীকে 
যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহা! বিনুমাত্রও 
ক্ষ হয় নাই দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি । শিবাঁজী চরিত্রের 
বিবিধ সদ্গ্ুণ এবং তাহার কশ্মচারীদিগের চরিতের বিশেষত্ব এই নাটকে 
অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট হইয়াছে ।”৩২ 

গিরিশচন্দ্রের এতিহালিক নাটকগুলির অভিনয় সাফল্য দেশবাসীর সকল 


৩৭ বস্থমতা 2 ৩*শে আবাঢ়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ । 
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৩২ দ্রঃ গিরিশ প্রতিভা £ হেমেজ্নাথ দাশগুপ্ত; পৃ ২৩০ । 


গিরিশচন্দ্রের তিহঠাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৪৭৩ 


সম্প্রদায়ের জীবনচত্বরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে । তৎকালীন বধমানের 
জননায়ক আবুল কাসেম গিরিশচন্দ্রকে বলেন, 

“মহাশয়, আপনার সিরাজদ্দৌল! ও মীরকাপিম দেখলে আর স্ভায় 
গিয়ে ব্তা করতে হয় ন। |”৩৩ 

ভারতীষ নাটামঞ্চের লেখক গিরিশচন্জের স্বাদেশিক আদর্শ গ্রচার 
সাফলোোর কথা বর্ণনা করে লেখেন, 
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এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে আমর সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে 
গিরিশচন্্র জাতীয়তা প্রচার ও সাংস্কৃতিক এঁক্যবন্ধন সৃষ্টিতে কেমন অসামান্থা 
সাফলা অজন করেন |* ন্বাধীনত1 খজ্জের অন্থতষ পুরোহিত বাল গঙ্গাধর 
তিলক 'সিরাজদ্দৌল! অভিনয় দর্শন করে নাট্যকারের প্রয়াসকে অভিনন্দিত 
করেন । আমরা পরিশেষে দু'টি গ্রশংসাপত্রের উল্লেখ করে নাটাকার 
গিরিশচজের শ্বাদেশিকতার আদর্শ বিজ্ঞারে সাফল্যের আলোচনার 
পরিসমাপ্সি টানব। 

বিখ্যাত এতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজদ্দৌলা” নাটক পাঠ করে 
গিরিশচন্্রকে লেখেন, 

*......ইত্তিহাসের মধ্যাদ। রক্ষা করিয়া নাটকের পৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিত 
পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা-প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ । ইতিহাস 

৩৩ ভারতীয় নাট)মঞ্চ 2 হেমেন্নাথ দাশগুপ্ত; পু ১৯ 

৩৪:172018)) 8949 (০1, 1৮): চা 10886 0 49 
* “আজকাল 'ভার৬তযগণ কথায় সকপেরই মনোযোগ আকুষ্ট। কিন্তু টলিশ বৎসর 
পবন গিরিশের লেখনী হহতেত সেই বাণী এথন উচণারিত হয়। জাতীয়ঙা অনেক নাটকে থাকিতে 
পাবে। কিন্ত যেখানে প্রথম বিদেশীর প্রতুদব স্থাপিত হয়, তাহার প্রতি তী্গ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে 
গরিশই গুথমে শিক্ষাদেন। আর সেই ১৭৫৭ খুষ্ঠাবেব বাপার সম্বলিত ইতিহাসমূলক নাটক 
সেই যুগে একমাত্র গিরিংশর লেখনী হইতেই উদ্ভুত হইয়াছিল ।” 
_ ভারতীয় নাটামঞ্চ ১ হেমেজ্্রনীখ দাশগুপ্ত ; পৃঃ ১৯৯ 


৪৭৪ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


লিখিয়৷ সখী হইতে পারি নাই--লিখিতে লিখিতে অশ্রু বিসঞ্জন করিয়াছি । 
নাটক পড়িষ়াও সুখী হইতে পারিলাম না। পড়িতে ২ অশ্রু বিসর্জন 
করিলাম। ভগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর পুষ্প-চন্দন বর্ণ 
করুন ।৮৩৫ 

গিরিশচন্ত্রের স্বাদেশিক চিত্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, “পলাশীর যুদ্ধ 
কাব্যের কবি নবীনচন্দ্র সেন সুদুর রেঙ্গুন থেকে ছু'টি পত্র লেখেন । প্রথমটিতে 
তিনি “সিরাজদ্দৌল।” নাটকের প্রশংসা করে লেখেন £ 

“ভাই গিরিশ! ২* বৎসর বয়সে “পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ত 
করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বধসে তুমি “সিরাজদ্দৌলা” লিখিয়াছ শুনিয়া 
তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি । তুমি আমার 
অপেক্ষা! অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান । আমি যখন 
“পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শক্র চিত্রিত আলেখাই আমাদের 
একমাত্র অধলম্বন ছিল। শ্রাভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া! 
বঙ্গসাহিত্যের মুখ উজ্জল করুন 1৮৩৬ 

দ্বিতীয় পত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রকে স্বদেশী আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত 
অবলম্বন করে “কমিকো ট্রেজিক' নাটক লিখতে অন্থরোধ করেন; কারণ 
তার বিশ্বাস ছিল যে, এ প্রয়াস জাতির প্রয়োজন অধিক পরিযাণে মেটাতে 
সাহাধা করবে। 

*আমার অহ্থরোধ, তুমি ৭ দিনে গ্রসব না করিয়া কিছু বেশিদিন সময় 
লইয়া আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধম্মনীতি, 
দরিদ্রতা”অন্নহীনতা-জলহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরিবিভ্রাট, উকিলি, 
ভাক্তারীবিভ্রাট, উপাধি ব্যাধি পকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের 
উপায় দেখাইয়া! একখানি “কমিকো ট্রেজিক” নাটক লিখিয়া দেশরক্ষা কর। 
বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনট] স্থায়ী করা উহ্হার প্রধান লক্ষা হইবে । আমরা 
এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্জে যে স্বদেশ লইয়া কাদিয়াছি, এতদিনে শ্ীভগবান 
যেন তাহা শুনিয়াছেন, এব দেশের হৃদয়ে এই নব শক্তি সঞ্চারিত 
করিয়াছেন । উহা ব্ঙ্গমঞ্জের দ্বারা তুমি যেরূপ স্থায়ী ও বদ্ধিত করিতে 


৩৫ ভারতায নাটামঞ্চ £ হেমেম্্রনাথ দাশগ্8 , পূ. ১৮৮ 
৬৬. ডঃ গিরিশচজ্ £ অবিনাশচক্র গঙ্গোপাধার , পু. ২৩৭ 


গিরিশচন্জ্রের এতিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকত। ৪৭৫ 


পারিবে, আর কেহ পারিবে না। 'নীলদর্পণেব্র মত, এই একখানি বহি 
তোমাকে অমর করিবে । উহ। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে-অভিনীত হইয়া 
দেশে নৃতন জীবন সঞ্চার করিবে। তুমি রঙ্গমঞ্চের ছারা ধর্খে ও প্রেমে দেশ 
বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়|] তোমার জীবন-ব্রত 


উদ্যাপন কর ।-,***" 
আমার অন্ুরোধট। রক্ষা করিবে কি? আমার এব্সপ পীড়াপীড়ির দরুণ 
বস্কিমধাবু “আনন্দমঠ” লিখিয়াছিলেন ।:.....এত বৎসর পরে উহার কি অমৃত 


ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় 
দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃ-পুজার সঙ্গে পুজার পদ্ধতি 
দেখাইবে 1৩৭ 

নাটাচিস্তা ও নাটক রচনাতে গিরিশচন্দ্র শ্ররামকুষ্জ পরমহুংলদেবের 
লোকশিক্ষা প্রচার নির্দেশকে শিরোধার্ধ করেছিলেন । মাতৃসাধনা ও 
মাতৃমন্ত্রপ্রচার তার সকল কর্মের প্রধান অংশ ছিল। জ্ঞান-প্রেম-কর্মে তিনি 
যে ন্বাদেশিক আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী ংয়েছিলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-_ 
দেশের স্বাধীনতা অর্জন । আমরা লক্ষ্য করেছি যে গিরিশচন্দ্র স্বদেশী 
আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করেছিলেন ! বাঙ্গালী আপন দেশ, জাতি ও ইতিহাস 
সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল, তার এই প্রয়াস থেকে । এক কথায় তিনি বাঙ্গালীর 
জাতীয় হৃদয় তরী করেছিলেন ।* স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে এটাই তার সবচেয়ে 
ব্ড় অবদান । তার একনিষ্ঠ সাধনায় কেবল বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের মূল দেশের 
মাটিতে স্বায়ীভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি ॥ বাঙ্গালীর চিত্তে শ্বদ্দেশপ্রেমের আদর্শও 


৩৭ দ্র: গিরিশচন্্র 2 অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধায , পু ৬৩৬ ৬৩৭ 

" *ম্বদেশীর সময় সভাসমিতিতে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কতকটা যস্ত্রচটালিতের মত। সকলে 
করিতেছে, গড্ডালিক! প্রবাহে আমিও করিতাম । বোধহয় শীতই ইহার মন্ত্র ভুলিয়া মাইতাম, 
যেমন অনেকে গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার রঙ্গমপ। তাহা হইতে দেয় নাই ।**-**সইবার 
সিরাজদ্দৌল! ও মীরক।সিম অভিনয় দেখিয়া প্রকৃত জাতীয়তার সন্ধান পাউল।ম! বুঝিলাম মিথ্যা 
ইতিহাসে আমাদের চিত্ত কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে, আমরা মনে করি ইংরাজের স্যায় এত উপকারী 
আমাদের আর কেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে স্বদেশী ও জাতীয়তা ঠিক বুঝিতে পারিলাম, 
দেই অবধি এই চল্লিশ বংসর সেই শিক্ষারই প্রভাব সমভাবে চলিয়ছে। জাতীয় হাদয় লইয়! যে 
দেশবদ্ধুর আহবানে তাহার পতাকাতাল সমাসীন হইয়াছিলম '-****সবেরই মুলে গিরিশচন্দ্র এই 
অমলা নাটক দুইখানি € থাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ ।” 

ভারতীয় নাটামঞ্চ ₹ হেমেন্্নাথ দাশগুপ্ত ; পৃ. ১৯৯-১৯৯ 


৪৭৩৬ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতাঁর প্রভাব 


স্থিতিশীল হয়েছে । নাটক ও নাট্যশালার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর চিতে 
দেশাত্মবোধ বিস্তারে তার প্রয়াস যেন বিশ্বামিত্রের তপঃ সাধন মহিমার উচ্চ 
গৌরবে বিভৃষিত | 


গিরিশচন্দের রূপক নাটকে স্বাদেশিকতা 


গিরিশচন্দ্র রূপক নাটকগুলিতে বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও 
বিপর্যয়ের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে । বিশেষভাবে বঙ্গবাপী অর্থনৈতিক 
জীবনে পঙ্গু হয়ে সে সময়ে যে নিচ্ছিদ্র বিষাদ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, 
নাটাকার অরুত্রিম মমত্ববোধে তার রূপক নাটকণগ্তলিতে তা তুলে ধরেছেন । 
এ বিষয়ে তার উদ্দেশ ছিল. দেশবাসীকে সমস্ত দিক থেকে সচেতন করে 
তোল! । 

জাতীষ সমস্যা প্রতিফলনের দিকে বিচার করে আমরা মুখাত ছু"টি 
নাটককে গ্রহণ করতে পারি । একটি “মহাপুজা, (১৮৯০) ও অপরটি 
'হীরক জুবিলী? (১৮৯৭ )। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায কংগ্রেস অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাঝে মহারাণী ভিক্টোরিযার ষাট বত্সর রাজা- 
পরিচালন! পুর্তিতে যে হীরক জবিলী পংগঠিত্ত হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
তিনি এই রূপক নাটাদ্ধষ রচনা! করেন । "হীরক জুবিলী” রূপক শাটো 
গিরিশচন্দ্র রাজভক্তির স্বাক্ষর স্চিহ্নত থাকলেও, তার ম্বদেশগ্রীতি 
অশোকগ্রচ্ছের রক্তিম বর্ণে চিত্রিত হয়ে আছে। 

উন্নিশ শতকের দ্বিতীয়াধে বাঙ্গালী অর্থ নৈতিক বিপর্ধয় থেকে মুক্তিলাভের 
জন্য যে সমস্ত প্রয়াস চালিয়েছিল, তার বিস্তত আলোচনা আমর] পটভ্ভৃমি 
বিচার প্রসঙ্গে গ্রহণ করেছি । “মহাপূজ1, নাটাবূপকের অগ্তরালে গিরিশচন্জর 
বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভরতার সঙ্গে ভারতমাতার সেবা ও দুঃখ দুর করতে 
মাহবান জানিয়েছেন । এর সঙ্গে বিদেশী পুঁজিবাদিদের একচেটিয়। বাণিজ্য 
নীতিতে জাতির যে স্থায়ী দুর্দশা, সে কথাও তিনি প্রকাশ করতে কুন্তিত 
হননি । 'মহাপুজা” বূপকে গিরিশচন্দ্র লম্্রী, সরশ্বতী গ্রভৃতি দেবীমূতির বাকা 
সংলাপের মধ্যে ভারতীয়দের জীবনের দুঃখ ও আত্তির কথাই ব্যক্ত করেছেন । 
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এর সঙ্গে বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি অনীহ] ব1 উদাসীনতার কথা বাক্ত 
করতেও দ্বিধাচিত্ত হননি । লক্ষ্মী দেবী, বুটনিকাকে দুঃখ করে বলেছেন £ 
“লক্দ্রী। কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারতসম্তানগণে, 
কোনমতে শিখিল না আপন নির্ভর ,__ 
শিল্প-কাষে। নিয়োজিত করিল ন1 কর। 
এ ছুঃথ কহিব কারে, তব শ্বেতপুক্রদ্বারে, 
পরিধেয় বস তরে অধীন সকলে.-- 
শ্বেতপুত্রশিল্পবলে গৃহে দীপ জলে । 
লবণের প্রযোজন, নিত্য জানে জনে জন, 
তথ পুত্র হতে তাহা ক্রয় করি আনে 7 
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচজ্ঞানে 1 
প্রিয় ভপ্রী সরস্বতী, নানা বিদ্যা দিল পতী,__ 
করিতেন যদি হায় এই ভ্রাক্ি দুর,__ 
ভারতের সমকক্ষ ২ ত কোন্‌ পুর? 
স্থজলা স্থফলা বামা, ফল ফুলে সাজে শ্যাম] 
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল, 
শারীরিক আম বিনা শরীর দুর্বল ।” ( প্রথম দৃশ্য ) 
ইউরোপীয়দের অবাধ বাণিজ্যনীাতি যে দেশীষ শিল্প-বাণিজোর অধোগতি 
এ সর্বনাশের অন্যতম কারণ, নাটাকার তাও দেবী সরন্বতীর বুটনিকার প্রতি 
উক্তিতে প্রকাশ করেছেন, 
“সরম্বতী। রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায় ,-_ 
সে সাহাযা বিনা শিল্প সদা নিরুপায়। 
ছিল শিল্প নানা মত, শ্বেত-শিল্প-তেজে হত, 
নিকৎ্সাহে শিল্পকাধা না কর গ্রহণ ,_ 
ভারতসস্তানে দেহ আশ্বাস-বচন ।' (প্রথম পৃষ্ঠ ) 
“হীরক জুবিলী' রূপক নাটকেও অন্ুরূপ বক্তবোর ছায়াপাত্ত ঘটেছে 
বশিকসম্প্রদায়ের উক্তিতে। বণিকগণ তদানীস্তন ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী 
ভিক্রোরিয়ার কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 
“বণিক ......বণিকের মনোবাসনা পূর্ণ কর। নানাদেশী নানাভাষী 
ভারতে বাণিজোর মেলা করেছে, ভারত-অজ্জিত বাণিজ্য-অর্ধে নানাদেশ 
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ধনী,__কিন্ত সে বাণিজ্যের উপন্বত্ব ভারত-সস্তান ভোগী নয় !'**-..আমাদের 
রাজসমীপে আবেদন যে, তোমার শ্বেত সন্তানের ন্যায় আমাদের গুয়োজনীয় 
দ্রবা আমরা প্রস্তত করতে শিখি । মা, যনের দুঃখ আর কারে জানাব, 
ভারতে কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব ! লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত ভারত 
লবণের জন্য লিবারপুলের ভিক্ষুক! যে ভারতে প্রস্তত কাপড় পূর্বতন 
জগছ্বিখ্যাত রোমে বিক্রয় হ'য়েছে, সেই ভারত এখন বিদেশের নিকট বস্ত্রের 
নিমিত্ত অধীন । ভারতেও মা তোমার ধন-ভাগার হোক; ভারতবধ ও 
ইংলগ্ড উভয়েই তোমার, তবে ভারত কেন ধনী নয়মাঁ! **, মা, শিক্ষা 
দাও,....."নানা স্থানে গিয়ে তোমার গৌরব প্রদর্শন করি |” (চতুর্থ দৃশ্ঠ ) 

কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে, প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন, 
কৃষিব্যবস্থা পুনর্গঠন ও খাজন। ধার্ধ ব্যবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পন।, 
সেনাবাহিনীতে অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ গ্রভৃত্তি বিভিন্ন বিষয় 
সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, গিরিশচন্দ্রের “মহাপুজা রূপক 
নাট্যে তার প্রতিফলন লক্ষা কর] যায় 

“২ ভারত-সন্তান 1---.-"যি রাজপ্রতিনিধি নির্বাচনের পরীক্ষা এ স্থানে 
হয়। আমি নিশ্চয় বল্তে পারি, প্রতি প্রেসিডেন্সিতে অন্ততঃ পাচজন 
রাঁজপ্রর্তিনিধি ফাষ্ট ডিভিসনে, দশজন সেকেও ডিভিসনে ও পচিশজন থার্ড 
ডিভিমনে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সন্দেহ নাই । ইহার মধ্যে অন্ততঃ প্রতি 
প্রেসিডেন্সি ও গ্রদেশে দুইজন করিয়1 স্কলারসিপ পাইতে পারি, তবে কি 
নিমিত্ত ভারতে “পার্লামেন্ট” স্থাপিত হইবে না? আমর] ব্কৃত। বিছা 
কাহারও দ্বিতীয় নই। তবে পরীক্ষায় পাশ হইয়া রাজপ্রতিনিধির পদে 
পারদর্শী কেন না হইব?-.*"**সিবিল বিভাগ সম্পূর্ণ ভারতবাসীর হস্তে অপিত 
হউকৃ।” (দ্বিতীয় দৃষ্ঠ ) 

কংগ্রে-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমস্ত ভারতবাসীর আশা 
এক্য ও সম্প্রীতি পূর্ণ রূপ লাভ করবে, এইরকম এক উচ্চাশ! নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র করেছিলেন । শ্বাধিকার অর্জনের পথে নবজীবন সংগঠনের সমস্ত 
দাত্িত্ব কংগ্রেস বহন করবে, এই বিশ্বাসের অবতারণা নাট্যকার “মহাপূজ1; 
বূপক নাট্যে করেছেন, 

“৩ ভারত-সন্তান। এ উৎপবে, নিতান্ প্রয়োজন 3 ইহার প্রথম উদ্দেশ, 
ভারতের ভ্রাতৃভা্ঘ। এ বিষ্তযু্ণ ভারতভ্মির নান] প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
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ও বর্ণের পরম্পর আলিঙ্গন ; আমর জাতিতে ভিন্ন,--পরম্পর ধর্মে ভিন্ন, 
কন্মে ভিন্ন,_-ভাষায় ভিন্ন,_কিস্ত একদেশবাসী..'রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা 
একজাতি; ভারতের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ একীভূত , ভারতের 
ধনাগমে আমরা ধনী, ভারতের সম্মানে আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে 
আমরা উন্নত; একত্রে রাজনৈত্তিক আন্দোলনে আমর। রাজনৈতিক উন্নতি 
লাভ করিব ।.*'রাজনৈত্তিক বিষয় শিক্ষা করিয়।...ইংলগ্ডের উচ্চ রাজকাধ্যের 
সহকারী হইব।” (দ্বিতীয় দৃশ্ত)) 

“হীরক জুবিলী” বূপক নাটকে নাট্যকার বঙ্গবাসীর কে অনুরূপ ইচ্ছার 
কথ! প্রকাশ করেছেন । তার! ইংলগডেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে সঙ্দোধন করে 
বলেছেন, 

“বঙ্গবাসী। করুণাময়ী, করুণা-ব্চনে প্রকাশ করেছ,_তোমার সাদ]- 
কালোয় ভেদ নাই ; তাইতে আশা প্রবল হয়েছে! তোমার শ্বেত সন্তানের 
মত হবো, তোমার শ্বেত সন্তানের কাধ্য পাবো, তোমার শ্বেত সন্তানের 
সহিত মন্্রণাগৃহে বসে ভারতের উন্নতি ।াধন কা'রবো-*.--:1% (চতুর্থ দৃণ্ত ) 

সমকাঁলে কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয়দের 
অধিক পরিমাণে নিয়োগের দাবি তোলা হয়। “মহাপুজা রূপক নাটকে 
'ারই প্রভাব দেখতে পাই নাট্যচরিজ্র লক্ষ্মী দেবীর উক্তিতে, 

পলঙ্্মী। দুর্গম অরণ্যে পশে, ব্যোমযান হ'তে খসে, 

ভারত সন্তান সবে সমরে সহায়; 
্ষু্ব বঙ্গবাসী দেখ, সৈন্য-কার্ধা চায়।” (প্রথম দৃষ্থা ) 
আবার “হীরক জুবিলী” নাট্যরূপকে নাটাচরিত্র রাজার প্রতিবেদনেও 
অনুবপ বাপনার রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়, 

“রাজা ।-.....মা, আশা পূর্ণকর। কেন মা দুর্গ-নিশ্বাণ? কেন এত 
বেতনভোগী গোরা পন্য? কেন অর্থ ব্যয়? চেয়ে দেখ--বলবান্‌ রাজভক্ত 
রাজপুত-সম্তান দণ্ডায়মান, চেয়ে দেখ, রণর্রত রাঁজবসল শিখ, মারহাট্রা, 
মুসলমান, মান্দ্রাজী, পাণি-অসি করে দণ্ডায়মান । ছূর্গের প্রয়োজন নাই, 
আমরাই তোষার-_দৃঢ় প্রাচীর |” ( চতুর্থ দৃ্ত ) 

আমরা জেনেছি, ইংরেজ রাজত্বের শুচনাকাল থেকে ভারতের 
কষিজীবীদের ছূর্শশা চরমে উঠেছিল। দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, জমিদারদের 
হৃদয়হীন . অত্যাচার, আমীন-গোমস্তাদের আত্মন্থার্থপর্বস্ব লোলুপত ও 
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নিষ্টুর চক্রান্ত এবং সর্বোপরি ইংরেজ বণিকদের চগডশোষণনীতি, বাঙ্গলাদেশেরা 
কুষকদের নাভিশ্বাস তুলেছিল । গিরিশচন্দ্র তার “হীরক জুবিলী" রূপক নাটো 
রুষকদের ছুঃখান্ুভৃতির অংশীদার হয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন, ইংলগ্শ্বরী 
ভিক্টোরিয়ার কাছে £ 

“কৃষক । মা, হলজীবী দীন প্রজার প্রতি চাও,__আমর1 উপামবিহীন, 
অর্থহীন, দীন, আমাদের প্রতি করুণাকটাক্ষ কর! ভারতের শশ্য ভারতে 
রাখ,-_দেখ মা, জগতের শশ্তভাগ্তার ভারতে আজ দুভিক্ষ ! অপর দেশের 
শশ্তট আজ ভারতে আস্ছে, তবে আমাদের অগ্চাশন হচ্ছে! দেখ মা, 
আমর! অন্নহীন-.**..-বস্ত্রহীন, বলহীন, উৎসাহহীন ! আমাদের ন্যায় 
দীন-সম্তান আর তোমার অধিকারে নাই ।” (চতুর্থ দৃশ্ঠা ) 

গিরিশচন্দ্র কংগ্রেসের যুগনেতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশগঠন ও জাতি- 
সংগঠনের বাণী প্রচার করেন । সাম্প্রদায়িক বিভেদ দুর, ধর্মনৈতিক একতা 
স্থাপন ও ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার এই ত্রয়ী আদর্শও তিনি 'মহাপুজা, নাটকে তুলে 
ধরেছেন £ 

“১ ভারত-সন্তান। ভারত সন্তান, কর কোলাকুলি, 

দুঃখনিশ] অবসান ; 


একতা রতন,বনুদিন হ'তে, 
ভারতে ছিল ন। ভাই, 
কর হে যতন, এ যহা] রতনে, 
পেয়ে যেন না হারাই ) 
পঞ্জাব, প্রধাগ, অযোধা, কনোজ, 
মহারাষ্ট, মাড়োয়ার ; 
মান্দজ্রাজ, বোম্বাই, আসাম, নাগপুর, 
উতৎ্কল, বঙ্গ, বিহার । 
হিন্ থা খৃষ্টান, পাশি মুসলমান, 
একপ্রাণ আজি লবে; 
একতা-বিহীন ভারতসন্তান, 
কেহ আর নাহি কবে। 


গিরিশচন্দ্রের রূপক নাটকে স্বাদেশিকতা। ৪৮১ 


স্বার্থ পরিহরি, শ্বদেশ-উন্নতি, 
এস হে সাধন করি, 
আনন্দ উদ্যম, কর হে প্রকাশ, 
ভ্রাতৃভাব হদে ধরি। 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যদিও আমরা, 
ভিন্ন ভিন্ন ধরি নাম, 
ভিন্ন ভিন্ন ধশ্ম, ভিন্ন ভিন্ন কম্ম, 
ভারত সবার ধাম 1” (দ্বিতীয় দৃশ্য ) 
স্বা্২বিসর্জন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র কংগ্নেসের আদর্শ ই গ্রহণ করেছিলেন £ 

“৫ ভারত-সম্তান 1:-.-..এ সম্মিলনের উদ্দেশ্ট-_শ্বাথ বিসজ্জন । ভাবী 
ফলের নিমিত্ত এ মহাবুক্ষ রোপণ, ভারতের উন্নতি-কামনায় এ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, 
এ উদ্যম দুঃখিনী ভারতমাতার নিষিত্ত, আমাদের নিমিত্ত নয়। ভবিষ্যতে 
সমস্ত ভারতবাপী যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে একজাতি হয়, ভ্রাতুভাবে 
কাধ্য করে, পরম্পর একতা-বন্ধনে বদ্ধ ও পরম্পর বিশ্বাসে চালিত হয়, ইহাই 
আমাদের উদ্দেশ্য । আমি পুনর্ববার বলি, এ সভার উদ্দেশ্য -্বার্থসাধন” নয, 
'শ্বার্থবিসঙ্জন? | যে ভারতসন্ভতান এ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তিনি 
আমাদের সহিত মিলিত হউন-.....” ( ছিতীয দৃশ্য ) 

আবার, 

“ ৬ভারত-সন্তান । হে স্বদেশবৎসল । হে স্বাথশূন্য মহোদয় । অগ্য 
তোমার উপবনে ভারতমাতা সন্তানের পূজা গ্রহণ করিবেন, আপনার 
স্বার্থত্যাগের পুরস্কার আপনার স্বার্থশূন্য হৃদয়, আপনার হদয়ই ভারতমাতার 
প্রকৃত মন্দির-..""*জন্মভূমির উন্নতি-কামনাই আমাদের স্বার্কামন]1+*-"-, 
মাতৃপূজার মুলমন্ত্র মাতৃভক্তি, কেব্ল বিশুদ্ধ হৃদরই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
পারে। ধার মাতৃন্সেহ হৃদয়ে বলখান্‌, যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ, ভারত-উন্নতি 
ধার জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্ট...... তাহাদের পূজা ভারতমাতা গ্রহণ 
করিবেন |” ( ছিতীয় দৃশ্ট ) 

গিরিশচন্দ্র তার রূপক নাটকগুলিতে কোন মৌলিক চিস্তার স্বাক্ষর রাখেন 
নি। উনিশ শতকের শেষ দশকে তিনি এই নাটকদ্বয় রন] করেন। 
কংগ্রেসের আনবেদন-নিবেদন রাজনীতি ও ইংরেজপ্রীতি মনোভাবকে তিনি 
রূপক নাটিকায় ব্যক্ত করেছেন মাত্র । অবশ্ব সমকালের রাজনৈতিক চিস্তার 
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ডি 


সঙ্গে তার ব্যক্তিগত দেশহিতবাসনার বিরোধ কোথাও বাধেনি । সুতরাং 
তার ইংরেজ রাজান্ছগত্য তৎকালীন কংগ্রেস সংগঠনের অনুহ্ুত নীতিরই 
প্রতিফলন । তবুও তিনি সর্বদা মাতৃ-উপাসনার কথাই প্রচার করেছেন । 
গিরিশচন্দ্রের মতে যাতৃসাধনাই-_-শক্তি। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে 
শক্তিকে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করে কর্মের মধ্যে প্রচার করেছে। 
ভারতবর্ষের শ্বাদেশিকতার মূলকথা ও ভিত্তি--মাতৃপূজা এবং মাতৃবন্দনা | 
নাট্যকারের অভীদ্দাও তাই, 

“নয়নজলে গেঁথে মাল। পরাব ছুঃখিনী যায়, 

ভক্তি কমল বলি দিব মায়ের রাঙ্গ। পায়। 

শিখ হৃদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা, 

ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী সেবায়। 

যে নাঁমে ছুরিত হরে, রাখ যতনে হদে ধরে, 

অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্ন যায়।” 

( মহাঁপুজা, দ্বিতীয় দৃশ্ত ) 


তের 


অমৃতলাল বসুর নাটকে ম্বাদেশিকতা। 


অযুতলাল বন্থর স্বাদেশিক চিত্তের বৈশিষ্ট্য _-সংগঠনযূলক সমাজতান্ত্রিক 
অতবাদ প্রচার । প্রহসন ও ব্যঙ্গ কৌতুকের অবতারণ। তার নাটকের মূল 
উদ্দেশ্য হলেও, বিদ্রপের উষ্ণ ফোয়ারার মধ্যে এক সংগঠনী চিন্তা ও 
শ্বদেশহিত কর্ম পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। 

অযুতলালের সামগ্রিক নাট্যরচনার অন্তরালে বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ 
করলে দেখ! যাবে যে, তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, 
এবং বাঙ্গালীর পাশ্চাত্যশিক্ষ! সমন্বিত প্রগতিকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে 
পারেননি । প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই রঙ্গরসের অবতারণ। করে প্রহসনের 
অন্তরালে জনমানসের প্রগতি ও জাগরণকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। তিনি 
সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন ক্রিম. কর্ষকে-বিশেষভাবে “বিধবা বিবাহ, 
প্রচলনকে যেমন বিদ্রপের সঙ্গে আক্রমণ ও সমালোচনা] করেছেন, 
তেমনি, সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের নানাৰপ পরিকল্পনার স্বাঙ্গে 
কৌতুকের কর্দমও করেছেন নিক্ষেপ । কিন্তু তার এই আক্রমণাত্মক প্রবণতার 
অন্তরালে স্বাদেশিক এঁক্যভাবনা ও গঠনমূলক চিন্তা অন্তঃসলিলাকায়ে 
প্রবাহিত হয়েছে । 

ইংলশ্ীয় দ্বপায়ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে জাতির জীবনে বিদেশী আদর্শ 
অন্ুকরণের আতিশয্য ও বিলাসকলাকুতৃহলের যনোবাসনা অধিকভাবে স্ফীত 
হয়ে উঠে। স্থল ও তরল আমোদ-প্রযোদে শরীর এলিয়ে কল্পনার আকাশে 
সতত সঞ্চরমান বিহ্ঙগরূপে ্বপ্রপ্রয়াণ করবার প্রবল বাসনা শিক্ষিত 
জনচিত্তে তীব্র হয়ে উঠেছিল; আর এরই মাঝে দেশমাতৃকার মুক্তিম্থপ্ 
ঝড়ে! বাতাসের যতো এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হয়ে দেশাত্মবোধের 
ভাবোচ্ছাস ও আবেগ সঞ্চার করত। অস্বতলালের খাটি মন ও স্থির 
সংস্কারবাদী চিস্তা, বাঙ্গালীর চিত্ত আঁতিশয্যের আন্ফালনকে স্বাদেশিকতাব 
পথ বলে গ্রহণ করতে পারেনি । তাই তিনি মোট। তুলিতে অত্যন্ত কৌতুকের 
সঙ্গে নাটকে চিত্রের পর চিত্র সংযোজিত করেছেন । ্বদেশগ্রীতির গভীর 
ও গমভীর-নিনাদ্দি সুর তার নাটকের অভ্যন্তরে বর্তমান । প্রথম দিকে 
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অমুতলালের নাটকের বিষয়বস্তু ও তার নাট্চিস্তার প্রবাহ ধরে অগ্রসরঃ 
হলে, নাট্যকারকে মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে হয়ঃ কিন্ত 
যখন বক্তব্যের মোহনায় আসা যায় তখন তার প্রহসনের ছদ্মবেশ উৎপাদিত, 
হয় এবং সত্যকার স্বরূপটি ব্যক্ত হয়ে পড়ে । আমরা তখন তাঁর জীখন' 
ঘষ্টির বৈশিষ্টাটি উপলব্ধি করতে পারি। অমুতলাল দেশবাসীর চিদ্তকে 
নিখাদ সোনায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন । সেজন্য পরান্ুগ্রাহী, 
আত্মনির্ভরহীন বাঙ্গালীকে খাঙ্গবিদ্রপের উষ্ণ বারি নিক্ষেপণে সদা সবদ", 
সচেতন ও সজাগ করতে চেপ্নেছিংলেন | 

অম্ুতলাল মনেপ্রাণে বিশ্বাপ করতেন যে, দেশই জাতীয়তার প্ররুত 
ভিত্তিভূমি;। আর এই ভূমির যোগ দেশধর্ষের সঙ্গে একান্তভাবে আন্তরিক 
হওয়! প্রয়োজন । জাতির সামাজিক সংহতি, রাজনৈতিক একা দেশান্ুগ। 
হওয়া আবশ্তক । পাশ্চাত্তান্ুকরণ ও পরমতধাদে কখনও্ড জাতীম্বতা। পুষ্টি 
লাভ করে না। আর এই কারণের জন্যই বাঙ্গালীর প্রতীচা প্রীতিকে তিনি 
সর্বদ1 বিদ্রপে কশাঘাত করেছেন । 

অমুতলালের ম্বাদেশিক আদশ, জাতির সমাজতান্তিক উন্নন্টি ও সংহতি: 
যূলক রাজনৈতিক মঙখাদ্কে গ্রহণ করেছিল। আর এরই জন্য তিনি, 
বাঙ্গালীর সর্ব বিষয়ে বিদেশী যোহত্যাগ, স্বধর্মে নিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা, জাতীয় 
শিক্ষা পরিকল্পনা ও অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে দুট করবার জন্যে দেশীয় শিল্প- 
বাণিজোর উন্নতি ও প্রসার চেয়েছিলেন । তিনি স্বদেশপ্রেম অর্থে সব, 
বিষয়ে বিদেশীর সমযোগ্যতা ৪ আন্মনিয়ন্ত্রর অধিকার অজনকেই বুঝতেন । 
অম্বতলালের মতে স্বাধীনতার অর্থ ছিল, খব-নির্ভরতা এবং ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ ! 
স্বাধীনতা পরানুগৃহীত হলে জাতির জীবনে সমস্ত সৌরভ ও সৌন্দধ, 
কীটদষ্ট কুহ্থমের শ্লাথ ঝরে পড়ে। এইরূপ আম্মগ্লানি, আত্মহত্যারই 
অনুরূপ । সুতরাং স্বাধীনতা অজন করতে হলে, বাঙ্গালীকে স্বনির্ভর এ 
স্বাবলম্বী হতে হবে। বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতাক্ে তিনি “একাকার” (:৮৯৫)' 
নাটকে কটাক্ষ করে বলেছেন, নাট/চরিত্র রাধানাঁথের উক্তিতে £ 

পরাধানাথ।...তোমাদের ম্বাধীনতার মানেট] কি, আমায় বুঝিয়ে দিতে: 
পার? এদিকে তো! খল, আমরা সব কাজের উপ্যুক্ত হয়েছি, কিন্তু কোন, 
একটা দরকার পড়লেই অমনি “দে, গবর্ণমেপ্ট দে) লেখাপড়া শিখবো, 
গব্ণমে্প্ট স্কুল ক'রে দিলে তবে চলবে ১ পয়স1 চাই, সংসার চলে না, দাও" 


অমৃতলাল বন্ধুর নাটকে শ্বাদেশিকতা ৪৮৫ 


্াবর্ণমেণ্ট তার একটা উপায় ক'রে; রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক যা 
যখন কিছু উন্নত্তির আবশ্তক হবে, সব গবর্ণমেণ্টের দোহাই $ দ্রমে বিবাহের 
খরচের রেট, দম্পতি-মিলনের বয়সের বাধা-বাধি, ঠাঁকুরবাঁড়ীর পুজার 
ব্ন্দোবস্তের 'ভার পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের হাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে; দিনকতক 
বাদে দেখছি গবর্ণমেন্টকে বাড়ী বাড়ী রাধা ভাত পর্ধান্ত পাঠাবার জন্গ 
দরখাস্ত করা হবে, তা ভলে স্বাধীনতাট] রক্ষা করা হবে কি রকম? 
ইংরেজদের বলা হবে কি যে, তোমর1 আগে পিছে ঢাল-তলোযার খিচতে 
বাক, আমাদের গায়ে মাছিটি না বসতে পারে, আমরা আহারাদির পর একটু 
নিদ্রা দিয়ে উঠে তামাক-টামাক খেয়ে খানিক বা লেকচার দিলেম, খানিক 
ৰা রাজাশাসনট। ক'রে নিলেম |” (১।ঙগ) 

জাতির আত্মনির্ভরতার যূলে প্রয়োজন দু অর্থনৈতিক বনিয়াদ। আর 
এর জন্য বিশেষ দরকার-__দেশয় শিল্পের প্রধার, কাণিজ্য বিস্তার ও 
উন্নততর কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তনা। অমুতলাল বাঙ্গালীকে কেতাবী 
শিক্ষার পরিবর্তে ফলিত বিজ্ঞান শিশ্ষ।র আহ্বান জানান! উনিশ শতকের 
“শষের দিকে বাঙ্গালী অথনৈতিক সমস্যার কবলে পড়ে । কেবল 
শ্রমিক শ্রেণী নয়, শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাঙ্গালীদেরও অবস্থা উঠেছিল চরমে । 
বিদেশী ভ্রবা অধিক পরিমাণে গরচলিজ হওয়াতে, দেশীয় শিল্পবাণিজোর 
নিদারুণ ক্ষতি হয়, আবার সে সঙ্গে অন্যদিকে দেশে চাকুরী ক্ষেত্রে 
দেখা দিয়েছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা । এই উভয়-সঙ্কটের দিনে অমৃতলাল 
জাতির দিশেহারা ভাবকে বিশেষভাবে লক্ষা করেন। তিনি দেশবাসীকে 
বাণিজ্য ও প্রয়োগ শিল্পচর্চার জন্য ডাক দিয়েছিলেন । জীবনযুদ্ধে অসহায় 
পু'দস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাণুর ক্লিট চিত্রটি রূপায্িত করেছেন “একাকার” 
নাটকে । নাটাচরিত্র রাধানাথের মুখে তিনি নিজের বঙ্বা প্রচার 
করেছেন £ 

“রাধানাথ । জঠরানলের মত্তন গ্ররুমশাই আর পথিবীতে নেই, 
নাপিসের দাতখি চুনিতে আর বালামের বাজার দেখে যে জ্ঞান লাভ 
হয়েছে, ভলম্‌ ভলম্‌ মিল ম্পেন্সার পড়ে আর ট্রিগনমেট্রি কসে তার আধ 
কড়াও হয় নি।” (১।৩গ) 

অমৃতলাল কঠিন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন । আর এর ফলে তার ধারণ জন্মে যে, ব্যবহারিক বিদ্যা 


৪৮৬ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


অর্জনই জীবনযুদ্ধে বাচবার প্রকৃত হাতিয়ার । তাই তিনি শিক্ষিত, 
পাঙ্গালীকে আপন অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্টে সমস্ত রোমান্টিক ভাবাবেগ ও- 
মিথ্যা গর্ব পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন | দেশবাসী "গ্রামার ছেড়ে হ্যামার? 
ধরুক, এই ছিল তার কর্ম-নীতি। তাই দ্বিধাহীন কঠে তিনি জানিয়েছেন 
'একাকার* নাটকে নাট্যচরিত্র রাধানাথের উক্তিতে, 

“রাধানাথ । এই গ্রামার ছেড়ে হ্যামার ধরেই তাই আমার সাম্যভাব 
গিয়ে গ্রায্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি, 
ভদ্রলোক হয়ে সাহেবের উমেদারী কর্থে গিয়ে তার দরওয়ান, চাপরাসীর 
খিচুনি খেরে এসেছি, এখন ছোট লোক হযে এইট্রকু লাভ হয়েছে যে, নিজেও 
ছু'পাচজন দরওয়ান চাপরাসী রেখেছি, আর সময়ে এক আধটা সাহেব 
আমার কারখানাষ চাকরী পাবার জন্য দরখাস্ত কর্তে আসে ।” (টতগ) 

এইভাবে অম্বতল'ল, তার নাটকে রঙ্গরসের তৃফান ছুটিয়ে বাঙ্গালীকে 
জ্ঞানবুক্ষের ফল খাওয়াতে চেয়েছিলেন ! দেশ ও জাতিকে ধদি উন্নত করতে 
হয় তবে শিল্প ও শিক্ষানীতির ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্তন্ত স্থাপন করতে হবে। 
জীবনবহিষু্থ পুঁথিগত শিক্ষাকে তিনি সর্বদা বঙ্গ করেছেন । বাঙ্গালী 
উচ্চশিক্ষা আহরণ করে যদি শ্বজাতি বিছ্ভাতে ব্রতী হয়, তবেই দেশের 
আঘথিক উন্নতি ও দেশের মঙ্গল হওয়া] সম্ভব । তিনি বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষ। 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে আপন জাতব্যবসাঁর প্রতি অনীহা ও উপেক্ষণীয মনোভাব 
লক্ষ্য করে গভীর মর্াহত হয়েছেন । নাটাচরিত্র রাধানাথের যাদবের 
প্রতি খেদোক্তি প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারের গভীর বিষাদবাণী, 

“রাধানাথ। লেখাপড়া কল্লেই যে জাতব্যবসা ছাডতে হবে, তার 
মানে কি? এই যে বুদ্ধি, যে অধ্যবসায়, যে পরিশ্রম ও ঘে মনোযোগের বলে 
তুমি সানন্দে এম. এ. পাশ করেছ, সেই বুদ্ধি, সেই অধ্যবসায়, সেই মনোযোগ, 
সেই পরিশ্রম যদি তোমার জাতীয় ব্যবসায় কৃষিকর্থে প্রয়োগ কর, তা হ'লে 
তুমি তোমার নিজের, পরিবারের, দেশের কত উন্নতি--কত উপকার কর্তে 
পার বল দেখি 1” (১।৩গ) 

অমুতলাল চাইতেন দেশের শিক্ষা ও প্রয়োগ পরিকল্পনা সামাজিক 
স্বার্থে গৃহীত হোক । উচ্চশিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের সংযোগ থাকা একাস্ত 
বাঞ্চনীয় । তিনি লক্ষ্য করেন যে, উচ্চশিক্ষিত কারিগরী সম্প্রদায় চাকুরীর 
জন্য উন্ুখ এবং তাঁদের শিক্ষা জাতিগত বুত্বির সঙ্গে সামঞ্জম্তহীন হওয়া 


অমৃতলাল বস্থুর নাটকে স্বাদেশিকতা ৪৮৭ 


সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা বার্থতায় পর্যবসিত হয়। এক মোহময় কল্পনা-বিলাস চিত্তের 
আকাশ পটে রামধনুর ক্ষণস্থায়ী বর্ণালী কৃষ্টি করে থাকে মাত্র, দেশের মাটির 
সঙ্গে তার কোন সংযোগ থাকে ন1। সেজন্য তিনি দেশবাসীকে আপন 
জাতিগত কর্মে অন্ুরক্ত হয়ে, সে বিষয়ে উচ্চমার্গে পদচারণা করতে আহ্বান 
জানিয়েছেন । জাতিগত কাজে অনধিকারী বাক্তির পু'খিগত বিদ্যা ও 
জ্ঞানের কর্ম প্রবর্তনা বহুলাংশে যূলাহীন হযে পড়ে। “একাকার? নাটকে 
নাট্যচরিত্র রাধানাথের উক্তিতে তিনি এই আদর্শ গ্রচার করেছেন, 

'্রাধানাথ। এই দেখ ন।, গবর্ণমেপ্টের খরচায় বা অন্থরকমে যে ক'জন 
বাঙ্গালী বিলাত থেকে চাষবাদ শিখে এসেছেন, তাদের মধ্যে কেউ ডিপুটী- 
ম্যাজিষ্টেটগিরী, কেউ স্কুলমাষ্টারী, কেউ বা চাষের রিপোর্ট লিখে চাকরী 
কচ্ছেন, কিন্ত নিজের একাউন্টে নিজের চাষ আবাদ করবার প্রবৃত্তি কাকুরই 
হয়সি; আর হবেই বাকি রকম ক'রে? একটা বড় ইংরাজী রকম ক্ষেত- 
খামার ন] হ'লে তো আর তার] হাত দিতে পার্কেন না। (বোধ হয়, তার 
মূলধনও নেই), এর কারণ কি বিলাতে এগ্রিকলচারল, কেযিষ্থি, 
ভেটারিনারি, বুককিপিং, ফারমিং, ষ্টীমপ্লাউয়িং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয় 
শেখা হয়েছে বটে, কিন্তু লাঙ্গল ধরা, গরুর লেজ মল, রোদ জল খাওয়া, 
চাষার সঙ্গে বসা, ধুলো মাথা, এই সব আবশ্তকীয় বিষয়গুলি শেখা হয়নি; 
সেটি শিখিতে গেলে বালককাল থেকে অভ্যাস কর্তে হয়, ছেলেবেলা থেকে 
ধর সব কর্ে কর্তে গায়ে ও প্রাণে এমনি সয়ে যায় যে, ক্রমে ওতে শরীরও 
খারাপ হয় না, আর মনে অপমানও বোধ হয় না, বরং ওর ভিতর যে 
্থধটুকু, যে নামটুকু, যে গর্বটুকু লুকান আছে, সেটির উপর দৃষ্টি পড়ে, তাই 
চাষা সন্ধ্যাবেল] মাটি যেখে ধানের বোবা! মাথায় ক'রে গান গাইতে গাইতে 
বাড়ী যায় ১...-..এই জন্যে সেকেলে ঝষিরা শ্রমজীবীদের পক্ষে হায়ার 
এডুকেশন নিষেধ করে গেছেন। তারা জানতেন, যেমন একালে দেখা 
ধায়, গাউন পরে কন্ভোকেসনে গিয়ে লাট সাহেবের হাত থেকে বি. এ, 
এম. এ. ডিগ্রি আনার পর বী্যাদা বাটালি নিয়ে বাবুর] বাঝ্স গড়তে পারে না, 
তেমনি সেকালে সাঙ্া-পাতঞ্জল পণ্ডে বিক্রমার্দিত্যের নবরত্ব জয় করে 
এসেও কেউ তাত বুনতে বসতে পার্থ না।” (১৩গ) 

অযৃতলাল শিক্ষিত ব্যক্তিদের ইংরেজি শিক্ষার বৃথা মোহ ও আত্মগর্ব থেকে 
মুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন । শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন মানুষের 


৪৮৮ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার গ্রভাব 


মনের সাবিক বিকাশ । শিক্ষাকে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি 
মুহূর্তের প্রয়োজনের সঙ্গে অনুবিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ; আর অমৃতলাল 
মনে করতেন-_-'লোকশিক্ষা'ই এ বিষয়ের প্রকৃত পথ ও প্রকুষ্ট রীতি। 
আমাদের মনে হয় তিনি শিক্ষাচিস্তাত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন ।* 
স্ুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা ও সহানুভূতি হ্ষ্টিই ছিল অমুতলালের 
শিক্ষাচিন্তার প্রধান উদ্দেশ্ত । তিনি বারবার দেশবাসীকে কেতাবী শিক্ষান্র 
মধো সম্পত্ত না থেকে জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনের দিকে শিক্ষা ও চিন্তাকে 
পরিচালিত করতে আমন্ত্রণ জানান । সামাজিক উন্নতি এ কল্যাণের বেদীতে 
শিক্ষ1 নিয়োজিত হোক এই ছিল তাঁর একমাত্র প্রয়াস । তিনি “একাকার, 


* “বাঙ্গালার ছয় কোটি মাটি লঙ্গ লোকের দ্বারা যে কোন কাব্য হয় শা, হাহার কারণ এই 
যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই । মীহারা বাঙ্গীল।র নাশাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাহারা 
লোকপিক্সার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিগ্যাবুদি' প্রকাশেই প্রমত্ত।-****চিত্ববৃত্তি 
সকলের প্রকৃত অবস্থা হ্বম্ব কাধো দক্ষতা, কঞ্খবা কাযো উত্সাহ এই শিক্ষাই শিক্ষা 1১৮০ 
সংবাদপত্র লোকশিক্ষাব যে কিবপ উপায়, ভাত! এ দেশীষ লোক সহজে অনুভব কবিতে পারেন 


একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি-_-সেদিনও ছিল--আজ আর নাঠ। কথকতার কথা 
বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বেদী পিডির উপর বসিয়া, ছেড়া তুলট, না দেখিবার 
মানসে সম্মুখে পাতিয়া, গণন্থি মলিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাছুস নুছুস কীলো কথক 
সীতার সতীত্ব, অজ্্রনের বীরধন্৷ পক্জ্রণেব সতাব্রত, ভীগ্ছের উন্জ্রিয়য়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, 
দধিটার আস্মসমর্পন-বিষয়ক কসংক্কতেব সন্থাখা। কে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়। আপামর সাধারণ 
সমঙ্গে বিবিত করিতেন । যেলাঙ্গল চষে নে তুলা পেজে, যে কাটুন! কাটে, ঘে ভাত পায়না 
পায়, সেও শিখি *₹ শিখিত যে খল্স নিত, যে ধন্ম দেব, যে আত্মান্েষণ অশদ্ধেয়, যে পরের জগ্ 
জীবন, যে জরগ্থব আছেন, বিগ জন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, 
ষে পাপ পুণ। আছে, থে পাপের দণ্ড পুণের পুরস্কার আছে, দে জন্ম আপনার জন্ত শহে, পরের 
জন্তা, যে অহিংস পরম ধম্ম, বে লোকহিত পরম কাধা-- সে শিক্ষা কোথায়? সেকথক কোথায়? 
কেন গেল? বঙ্গীয় শব্য যুবকের কুকচির দোবে।*** দক্ষযজে,। বিশ্বযজ্জে,। ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর 
আত্মসমপণ শুনিয়। কি হুইবে ?৮*৮এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধন্মত্রষ্ট, কদাচার, ছুরাশয়, 
অসার, অনালাপা, বঙ্গীয় বকের দোষে লে!কাশক্ষীর আকর কণকত লোপ পাঁইল। ইংরেজি 
শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষ।ব উপায় ক্রমে পঞ্ত বাতীত বদ্ধিত হহতেছে ন।, 

য় কোটি যাটি লোক্ষের এন্দনধ্নণিতে আকাশ যে ফাটিয়৷ যাইতেছে-_বাঙ্গালায় লোক যে 
'শাথল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা জশিঙ্সিত বুঝেন না।” 

'লোৌকশিক্ষী”- বঙ্গদশন : অগ্রহায়ণ ; ১২৮৫ বগা । 


অমৃতলাল বস্থুর নাটকে শ্বাদেশিকতা। ৪৮৯ 


নাটকে নাট্যচরিত্র রাঁধানাথের অপর চরিত্র যাদবের প্রতি উক্তিতে, নিজের 
ইচ্ছা ও ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন £ 

“রাধানাথ । কে বলেছে যে, এডুকেশন চাই না, আর কেই বা তোমায় 
বল্লে, এডুকেশন মানে বই পড়া। এই ঘানি, চরকা, তাতটশতগুলো 
এ দেশে গোড়ায় বেদব্যাস শুকদেবও তৈজ্মের করেন নি, আর যখন টতয়েরী 
হয়েছে, তখন তোমার বিলেত জন্মীয়ও নি ! যে অনক্ষর কারিগর প্রথম চরকা 
তৈয়ের করেছিল, তার মাথা, যে বিলাতী ম্পিনারি তৈয়ের করেছিল, 
তার চেয়ে কমৃতি ঠাওরাও নাকি ?.আর রসো, হালফিলই দেখ, 
তোমার এখনকার ইনভেন্সনের রাজ? তো এডিসন, কলেজ, ইউনিভারসিটি 
চুলোয় যাক্‌, তিনি যে স্কুলেও বড় বেশী ডিক্টেসন লিখেছেন, তারও এমন 
কিছু বেশী নজীর নাই । বুক-এডুকেশন যে দরকার নাই, তা আমি বলছি 
না। ডিগ.নিটি অফ লেবার যদি এপ্রিসিয়েট করা যায়. শারীরিক পরিশ্রমের 
সম্মান রেখে মিম্ত্রী, কারিগর, কৃষককে যি আমর! আদর ক'রে আমাদের 
সংসর্গে আসতে দিই, তা হ'লে আমাদে-, সঙ্গে মেশবার জন্য তাদের ভিতর 
অনেকে নিশ্চয়ই অবসরমত লেখাপড়া শেখে । 

তার পর আমাদের দেশে লোক-শিক্ষার, যাকে মাস্‌ এডুকেশন বল, 
তার আর একটি সহজ উপায় আছে; বার মাসে তের পার্বণ, বার-ব্রত, 
পাঠ কথকতা, যাত্রা আমোদ ইত্যাদি সবই এডুকেটিং, সব থেকেই 
শিক্ষা পাওয়া যায়; আবার এই বঙ্গদেশে কাশীরাম, কৃত্তিবাস য। ছু'খানি 
অমূল্য বই লিখে গেছেন, তা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে লোককে শিক্ষিত 
কচ্ছে ১ 

“মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান |” 

এই দু”টি ছত্রে ইততর-ভদ্র, স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই শিক্ষার প্রতি যে প্রবৃত্তি 
দিচ্ছে, তোমার জাম্মাণ পুলিসের ঠাকুদ্দীদাও এ জন্মে তা পার্ধেন নাঁ। কি 
কথায় বাত্বীয়, কি ধন্মভাবে, কি আচার-ব্াবহারে, আমাদের দেশের সামান্ত 
সাধারণ লোক মতটুকু উন্নত, এমন আর কোন দেশে নাই। ইতর লোকের 
অবস্থা হ'তে দেশের যথার্থ অবস্থা বুঝা যায়; যেমন কিউ গার্ডেন দেখে 
ইংলগুকে উর্ধবরা দেশ বলা যায়না) পল্লীগ্রামের পড়ো জমি দেখতে হবে, 
তেমনি বিলাতের ভদ্র সাহেবদের দেখেই বিলেতকে একেবারে সভ্যভূমির 


৪৯৯ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


আদর্শ বল্লে হবে না ইংলগ্ডের ইতর লোককে দেখলেই বুঝতে পার্কে যে, 
বিলেত হাড়ে টকৃ।” (১।ঙগ) 

অমুতলাল কিন্তু আধুনিক যুগের প্রগতির পদধ্বনি শুনতে পাননি । 
ঘড়ির কাটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মকে 
আকড়ে ধরতে চেয়েছেন । যিনি কায়িক শ্রম, কর্মমুখী শিক্ষাকে সত্যকার: 
উন্নতির পথ ও মত বলে প্রচার করেছেন, তিনিই আবার 'জাতিভেদ'কে 
সাম্যের প্ররুত মার্গ বলে চিহ্নিত করেছেন । এই স্ব-বিরোধীতা অবশ্ঠ যুগাস্তর। 
স্্টির স্থচন। কালে স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। অমুতলালও অনুরূপ 
কালচিন্তার কবলে পড়েছিলেন । তিনি '্বধশ্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধন্ম 
ভয়াবহ শাস্ত্রবাকাকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে সকলকে আহ্বান 
জানিয়েছেন £ 

“রাধানাথ । সেই ভ্রোণাচাধ্য প্রথম যে দিন ধন্মের জন্ত বেদাধায়ন ছেড়ে, 
শ্বার্থের জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করেছিলেন, সেই দিন থেকেই আন্তে 
আস্তে ভাঙ্গতে শুরু হয়েছে, অনেক দিনে এই অবস্থা দাড়িয়েছে ; প্রথমে 
রাবিশ কর্তে হবে, তার পর আস্তে 'আন্তে অনেকদিনে গড়তে হবে; 
ভাঙ্গবার চেয়ে গড়তে বেশি সময় লাগে, তা তো জান? আমাদের উন্নতি 
কর্তে হ'লে তোমরা যাঁকে পেছনে! মনে কর, সেই পেছুতে হবে; সাহেকী 
ধরণ সামনে আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কর্তে যতই চেষ্টা করবে, ততই 
অধংপাতে যাবে, হিন্দুর উন্নতির উপায় সেই পুরাতন হিন্দুর আদর্শ । আশ্চর্য্য 
এক এনোমেলি দেখি যে, পাছে সাহেবের আমাদের অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার 
এবরিজিনিদের মত মনে করেন লে প্রতি কথায় আমরা তাদের সামনে 
গর্ব করি যে, আমরা পুরাতন আধ্যজাতির বংশ, আমাদের বাস ছিল, 
বাল্ীকি ছিল, ভীম ছিল, অজ্জন ছিল, আধযুর্যেদ ছিল, জ্যোতিথিগ্া ছিল, 
ভাঙ্কর কাধ্যের উদাহরণে উড়িষযার মন্দির দেখাই, শিল্পের জন্য ঢাকার' 
মসলিন দেখাই, আরও কত কি দেখিয়ে তো! আমর ইংরাজদের কাছ থেকে 
সভ্যজাতির প্রিভিলেজ ডিম্যাণ্ড করি, কিন্তু আপনাদের নিজের বেলায় সে 
সমস্তই ইগনোর করি, শান্্গুলো আরেবিয়ান নাইটের গল্প মনে করি; 
সাহেব শরণং বিন গতিরন্যথা1 জেনে বসে থাকি |. 

কাজ ভাগাভাগি ক'রে নিতেই হবে, শরীর খাটাতেই হবে, তবে আজ 
বা ভট্টাচার্য মহাশরের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘণ্টা নাড়, আবার তোমার 


অমৃতলাল বন্থুর নাটকে শ্বাদেশিকতা ৪৯১ 


ছেলে কাল জুতো সেলাই কর্তে বস্থক,. আমার ছেলে অন্নের অভাবে 
বিহারীলাল কম্মকার নাম বদলে বিহারানন্দ স্বামী হঃয়ে গেরুয়া পয়ে ধর্ম 
প্রচার করতে বেরিয়ে যান, এই রকম পোড়াধরা খিচুডি চলতে থাকবে । 
কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত 'ভারী পাকা, ভারী কায়েমি। এই 
জাতিভেদই সাম্য । সাম্য মানে তোষার ঘটা আছে, আমার ৪ ঘটা আছে; 
নয়, তোমার না হয় ঘটা আছে, আমার না হয় বাটি আছে। যেমন 
পরকালে তরবার জন্য তাতিকে ব্রা্ষণের কাছে জোড হাত ক'রে দাড়াতে 
হবে, তেমনি ত্রাহ্ষণকেও ইহকালের লঙ্জা-নিবারণের জন্য তাতির দ্বারস্থ 
হতেই হবে, প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, জোর আছে। 
আমি প্রতোক জাতিকেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের মধ্যেই সুন্দর, তিনি 
যদি মমুরপুচ্ছ পরেন, তবে আমি শ্রাদাড়কাক চন্দ্র রাষ তাকে একট 
ঠোকরাব 1---..এই ভেদাভেদেই সামা রক্ষা....-.মেষ়েদের গৌফ বেকুলেই, 
আর পুরুষর1 ঘোঁমট। দিলেই সামা হয় না” (১।৩গ) 

“একাকার” নাটকে অমুতলালের স্বদেশপ্রীতি ও জাতীষতাবাঁদের পরিচম 
স্রচিহ্নিত হয়ে থাকলেও, অন্যান্ত নাটকগুলিতে তার স্বাদেশিকতার পরিচয় 
দু্লক্ষা নয়। তিনি বাঙ্গালীকে অর্থ নৈতিক দীনতা থেকে মুক্ত করবার জন্য 
দেশে উন্নততর কৃষি প্রণালীর প্রবর্তন এবং প্রপার চেযেছিলেন । “কালাপানি: 
(১৮৯৩) নাটকে তাঁর এই চিগ্তার প্রতিফলন ঘটেছে । তিনি দেশের ধন- 
সমদ্ধির কথ! বলতে গিয়ে দেশের কৃষি উন্নতির কথাই সর্বাগ্রে মনে করিসে 
দিয়েছেন । “কালাপানি” নাটকে নাটাচরিত্র তিনকডির উক্তি প্রকারান্তরে 
নাটাকারের চিত্তের অভিব্যক্তি ঃ 

“ভিনকড়ি। এই একটি কথা শিখেছ কি না, “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" 
ভাল, তার পরের কথাটা জানা আছে কি? “তদদ্ধং কষিকম্মরণি-..-. 
কষিকশ্শমে তে! বাণিজ্যের অগ্ভঠেক ফল, তা চাষ-বাস কর না কেন» দেশ 
জুড়ে মাঠ প'ড়ে আছে, তা ত আর বিলাত থেকে মাথায় ক'রে আন্তে 
হবে না? (১মপৃশ্য) 

অমৃতলাল কৃষিশিল্পের উন্নতির সঙ্গে অনুভব করেছিলেন কৃষকদের 
সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি। কৃষকদের শ্রীবুদির জন্য স্বিন্যত্ত বাবস্থা ও স্থচাক 
পরিকল্পন1 গ্রহণ -গকাস্ত প্রয়োজন । তিনি দেখেছিলেন যে, তৎকালীন 
রাজনৈতিক সভা- সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে দেশের কৃষকদের হৃর্গতি 


৪ মই বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


মোচনের কোন স্থির লক্ষ্য নেই, কেবল বাকৃসর্বহ্ব উত্তেজনাতে সমস্ত উন্নতিকর 
গ্যাস অর্গীকারবদ্ধ। অমুতলাল কৃষকদের প্রকৃত অবস্থাটি দেশের লোকেদের 
সামনে দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন “কালাপানি" নাটকের নাটাচরিত্র 
তিনকড়ির সংলাপে, 

“তিনকড়ি। এই তো! বাবা, বারমেসে দুন্ডিক্ষ লেগেই রয়েছে । এ 
বছর কি? না,-বুষ্টি হয় নি, সব শুকিয়ে গেল। এ বছর কি?-_না, ভারি 
জল, সব হেজে গেল; যত দোষ সেই বুড়ো বেট] ভগবানের উপর চাপান 
হচ্ছে, কিন্ত আসল কথাট। তলিয়ে একবার কেউ দেখেন না।.****"বল দেখি 
এই যে দেশ শুদ্ধ লোকের খোরাকির ভার কার উপর দিয়ে রাখ! হয়েছে? 
চালে খড় নাই, ঘরে মাটি নাই, পরণে কণ্পী, মাথায় জট, পেটে পিলে 
জনকতক চার উপর ।. - ..এখন যারা চাম্ী, তারা আমাদের কাছে মাইনে 
খেয়ে, খোরাক পেয়ে, লাঙ্গলখানার মুঠ ধরতেো। বই-তো। নয়, তাদের সাধ্য কি 
মে ধাক্কা সামলে খরচ ক'রে জমীর পাট করে নিজে আবাদ করে । এখন 
আমরা ইংরাজী পড়েছি, বাবু হমেছি, সভ্য হযেছি, শ্বাধীন হয়েছি, চাপকান 
এ'টে অ।ফিস যেতে শিখেছি, তারা ভাঙ্গা লাঙ্গলখানা, আধমরা বলদট। 
নিয়ে ক্ষিধেয় মরে, জলে কেঁপে যা দুটি চারটি পাচ্ছে কচ্ছে, আর মহাজনের 
খতে ঢের সই দিচ্ছে, এতে ছুভিক্ষ হবে না তো কি ধনে ধানে মাচা বোঝাই 
হবে।-".আমার কথাটা হচ্ছে যে, এখনও ঢের কাজ আছে যে, দেশে থেকেই 
করতে পার.-তার জন্ত এত মিটিং ফিটিং বহবাড়ম্বর কেন?” ( ১ম দৃষ্) 

অমুতলাল স্বাদেশিক চিন্তার ক্ষেত্রে অস্তরমুখীনতাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
তিনি দেশপ্রীতির ভাবাতিশয্যকে সবদা পরিহার করতে চাইতেন। তার 
'বৌমা” (১৮৯৭) নাটকে এই চিন্ছাদর্শের শ্বাক্ষর আছে। তিনি বহিম্'খী 
রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা সামাজিক ও পারিবারিক সংহতি সৃষ্টির 
*য়াসকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবতেন । কাঁরণ, তার বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক 
শরিবার--জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত আগার । পরিবারকে স্বন্দর, নিয়মনিষ্ঠ ও 
স্বধর্মীনুরাগী করে তোলার অধ্যণপায়কেও তিনি যথার্থ স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় 
কর্তব্য বলে মনে করতেন । 'মন্তরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ন! করলে যেমন 
প্রকৃত ফল প্রাঞ্ধিতে অন্তরায় ঘটে, তেমনি পরিবার ও পমাজ ব্যবস্থায় উদাসীন 
খাঁকলে জাতীয় আন্দোলনও অনেক সময় কুশ ও গতিবেগহীন হয়ে পড়ে । 
তাই অমৃতলাল দেশের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের উপর বেশি প্রাধান্ঠ দেন। 


অমুতলাল বহর নাটকে স্বাদেশিকতা ৪১৩ 


তিনি “বৌম।” নাটকে নাট্যচরিত্র মতিলালের কঞ্ঠে আপন মনের অধ্িলাষকে 
ব্যক্ত করেছেন £ 

“মতিলাল । কেন, সবাইকে যে কুষ্তদাস পাল, কেশব সেন, মনোমোহন 
ঘোষ, স্থরেন্দ্র বাডুযো হতে হবে, তার ত মানে নাঁই। যার যেমন শন্কি, 
সময়, সঙ্গতি, সেই রকম কাজ কল্লেই 'ভাল হয় না ?....." দশ জনকে নিয়ে তো 
পাবলিক; জনে জনে আপনার ঘরের মঙ্গল চেষ্টা কর দেখি, তা হ'লে 
আপনা আপনি যে সাধারণ মঙ্গল হযে যাবে । তবে যার নিজের সামলে 
উথলে পড়বার মতন আছে, সে তার (58109145) সরপ্লপটুকু মে কজনকে 
পারে বেটে দিয়ে সাহায্য কর্বে। বিছ্যা-বুদ্ধি বা ধনের জোরে ধাদের 
([7006005 ) ইনফ্লুফেন্স বেশি, তারা গিযে যে সন লোক আপনি ঠিক হ'তে 
শেখে নাই, তার্দের সাহাযা করুন |:-**-, ( ০916 95010901011 ০915 
89017961921) নোবেল এস্পিরেপন্‌। নোবেল এস্পিরেসন । আপনার 
মা-বাপ ভাই ভগ্রী--এদের খাওয়ান, সথখে রাখা এগুলো বুঝি (1£00116 
83%80101)) ইগনোবেল এসপিরেপন্‌ %......বিলেতেও সবাই গ্রাডঙ্টোন 
ব্রাইট নয়; লক্ষ লক্ষ জন ম্মিথ আছে, সম'জট। মাথায় ক'রে রেখেছে তারা, 
কিন্তু একজনও খবরের কাগজে নাম ছাপাষ না। তার পর হিন্দুদের 
ব্যক্তিগত কর্তব্য বড়ই বেশী, এক একটি 'একান্নবন্তী পরিবার এক একটি রাজ. 
প্রত্যেক বাড়ীই এক একটি ছোটখাট অতিথিশালা; অন্নপত্র, হাসপাতাল, 
দেবালয়, বিগ্যালয় ..এক একটি পোলিটিক্যাল ইউনিটি বটে। সবাই 
আপনার আপনার রাজ্যটুকু যাতে ভাল চলে, চেষ্টা কর দেখি, তা হলেই এঠ 
রাজাটি উদ্জ্রল হয়ে দাড়াবে ।” (১1১গ) 

অমুতলালের স্বদেশহিতবাদী চিন্তার অপর বেশিষ্ট্য দেশবাসীর আত্মসম্মান 
ও আত্মসচেতনতার উদ্বোধনের একনিষ্ঠ প্রয়াস । জনহিতবধাদী উদার সমাজ 
সংগঠন ও পারিবারিক জীবনের মূল্াবোধ , জাতির জীবনে আন্তরিক না হলে 
আত্মোন্নতির সর্বধিধ কর্মপ্রচেষ্টা, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও দেশগঠনের নানা 
কল্যাণকর প্রয়াস শিথিল হয়ে যায, এ কথা তিনি প্রচার করেছেন তার 
বাবু, (১৮৯৪) নাটকে । তিনি নাটাচরিত্র তিনকডি মামার কে এই 
মতবাদকে পরিস্ফুট করেছেন, 

“তিনকড়ি মাম! 1,**-."যত দিন ন। প্রাণ অপেক্ষা মানকে মুল্যবান জ্ঞান 
করুবে, ততদিন কলাঙ্কত জিহ্বায স্বাধীনতার কথা উচ্চারণও করে! ন।? 


৪৯৪ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


বুঝতে পাচ্ছ কি,_সাম্য, ম্বাধীনতা, টমত্রী, একতা, এসব তোমাদের জিভ 
ছাড়িয়ে প্রাণে পৌছায় নি; অবলার ক্লেশ, আত্মোন্নতি, রজনৈতিক 
প্রতিপত্তি, জাতীয় বল, দেশের মঙ্গল, এ সবের ছায়াও তোমাদের প্র/ণে 
নাই ;-কেবল হুজুগ, কেবল সন্তাম নাম বাজান, কেবল নীচ, সন্ীর্ণ আত্ম- 
স্বার্থ সিদ্ধির নামান্তর মাত্র ।” (২।৩গ) 
অমুতলালের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা গণরাজ্য ব৷ প্রজাতন্ত্র স্থাপনের প্রতি 
বেশী উতপাহী ছিল। তবে তিনি আবেদন-নিবেদন নীতিকে কোনদিন 
শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি । তৎকালীন কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে 
রাঁজানুগত্য প্রদর্শনের যে উদ্বেল মনোবাসন] একশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে 
দেখ! দিয়েছিল, অমুতলাল তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেননি । গণরাজ্য 
স্থাপনের প্রত্যাশা তার “আদর্শবন্ধু' (১৯৪5 নাটকে ধরা পড়েছে। 
নাটযচরিত রাও দিনকরের” দুইখ-ভাবন1 প্রকারান্তরে নাট্যকারেরই মনো- 
'লাকের প্রত্যাভাষ । 
“রাও দিনকর ।.**...এ কি মায়া ঘিরিছে আমায় ! 

এ বদ্ধন ছেদা নাহি যায়, 

ওহো। মিত্র পৃথী-_ 

প্রজাতন্ত্রভিত্তি বুঝি ভেঙে যার! 

সন্মুখে- সম্মুথে দেখি ভীষণ আধার 

বিষাক্ত কণ্টকবন । 

আত্মজন করে ঘর নাশ, 

জালি গরলের বাতি 

চিন অমারাতি-_ 

আনিতেছে আগু বাড়ি ভাগ্যের আকাশে 

কি কব হে মিত্র, কি কহিব আর 

ইহ] হ'তে শত গুণে হত শ্রেয়স্কর 

হইতাম ভিন্ন জাতি তশ্করের দাস ! 

আহা--আহ। 

হ্বাধীনতা 1! কি জুন্দর নাম তোর- 

কি মধুর ছায়া!” (১।৪গ) 


অমৃতলাল বস্থর নাটকে শ্বাদেশিকতা ৪৯৫ 


বাধীনতার প্রকৃত স্থখ ও সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে নাট্যকার আবার বলেছেন, 
“রাও দিনকর। স্বাধীনতা-গরিমায় হইয়ে উজ্জল, 
অবহেলে 
ভুঞ্বিতাম স্বাধীন জাতির সখ; 
বিধিদন্ত মানবের সত্ব সমুদয় 
নিজের রাজ্যের কার্যে নাহি হ”ত ক্ষয়। 
মুক্ত প্রাণে রাজপথে করিতাম বিচরণ, 
মুক্তদ্বার হ'ত মন্ত্রাগার, 
মুক্তকঠে কহিতাঁম কথা 
মুক্ত করে কাজ ।” (২।৩গ) 
কিন্তু এই অযৃতকল্প স্বাধীনতার স্বাদের প্রতি দেশবাসী সম্পূর্ণ উদাদীন । 
স্কুল ্বার্থ-সবন্ব, হতচেতন দেশবাসীর আত্মকলহ ও পরস্পর বঞ্চনাই দেশের 
পরাধীনতার অন্যতম কারণ । অমৃতলাল সখেদে নাট্যচরিক্র 'রাঁও দিন করে'র 
উক্তিতে দেশবাসীকে হতচৈতন্ ঘুমঘোর থেকে মুক্ত করতে গ্রস্নাসী হয়েছেন । 
জাতিকে দীর্ঘকালীন অসাড়তা ও জড়তা থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি 
ডাক দিয়েছেন কন্দু কণ্ঠে, 
“রাও দিনকর। হ'ল সর্বনাশ; 
জাতির জাতিত্ব, প্রজার স্বায়ত্ত, 
সমুদয় সত্ব 
বঞ্চনায় হল বিসঞ্জন, 
তুড়ি দিয়ে নিল কাড়ি প্রজার অধিকাঁর। 
আর সন্তষ্ট সবাই ! 
আরে রে রে ক্রীতদাস দল, 
ও হে, 
পিতৃহস্তা মাতৃঘাতী পাতকী-নিচয়, 
ওহে] ভগবান্‌, ভগবান্‌-_ 
কি বলিব আর ! 
মুখপানে চাহিয়া এদের 
সম জাতি মনুষ্য যে আমি, 
এ কথা বলিতে হইতেছে লজ্জা মোর ! 


বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


হাঃ হাঃ, কি করিলি__-কি করিলি, 
স্বহস্তে শ্েচ্ছায় দিলি কিনা ডালি, 
প্রাণাধিক প্রিয়তর স্বাধীনত1-ধন ? 
ব্রাজ্যর প্রধান ভিত্তি করিলি খনন ? 
ঠেলে ফেলে 

দিলি ওরে গৌরবের চূড়া তার ! 


ওহে ভাইগণ, 

নিজ করে বাধি শিল আপন গলায়, 
ডুবিতেছ জনমের মত 

অতল গরল-সাগর আধারে? 

কভু কি পাইবে কুল, 

কু কি ভাসিবে আর? 

যদি কু 'ভাস হায়, 

পুতিগঞ্ধ শবপ্রায়, 

জগৎ কুঞ্চিবে নাস €দখিয়! শ্বণায় 
কেন রে কেন রে ভাহ, 

স্বহস্তে রচিয়া চিতা অগ্নি জ্বালি তায়, 
দিতেছ ইচ্ছায় ভালি আপনার কায ? 


ক ৬ চা 25: টিরারাহে 


করপুটে জানু পাতি করি নিবেদন, 
ওহে স্দেশীয়গণ 

্রাতার সমান সবে জীবনের ধন, 
দেখ অন্ধ আখ অশ্রতে আমার, 
কণ্ঠে বাক নাহি সরে আর, 

দেখ, হীনজন প্রায় লুন্তিত ধরার 
ধরি সবাকার পায় 

বচন না! জগায় আমার । 


অমুতলাল বস্থর নাটকে শ্বাদেশিকতা। ৪৯৭ 


কি বলিব আর-- 
জ্ঞানহীন বাক্যে দীন আমি ! 
দেখি আজিকার এই ব্যবহার, 
স্বরে বসি শোকে সব ফেলে অশ্রধার । 
সন্তানের! শ্বাধীনতা দিতেছে বিদাষ, 
দেখে-_- 
র্গ আত্মা! করে হায় হায়!” (২৩গ) 
দেশের পরাধীনতার কারণ বিশ্লেষণ করে নাট্যকার অশ্রজলে সিক্ত 
হয়েছেন । স্বাধীনত] উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনবোধে তিনি আত্মবলিদানের 
অঙ্গীকারও করেছেন নাট্যচরিত্র রাও দিনকরের উক্তিতে, 
“ব্রা দিনকর । মা গো, এই ছিল ভাগোতে তোমার ! 
হা ধশ্ম__ন্বাধীনত] । 
তোমাদের নামে 
আজি হ'ল কেন '/ভিচার ; 
যেই নাম নিলে রপনাক়্ 
পুলকেতে প্রাণ ভেসে যায় 
মানব হদয় 
উচ্চ হতে উচ্চস্তরে করে আরোহণ, 


ওগো মা জনমত্তূমি ! 

আজি মনে রেখো তুমি, 

তোমার উদ্ধার তরে 

অনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপাস্থ, 

মান রাঙা পায় 

এই দেহ দিব বলিদান।” (২৩গ) 

স্বাধীনতা উদ্ধারে রাও দিনকরের জীবনোৎ্পর্গের যে করুণ আকুতি, 
তাতে সহজেই উপলব্ধি কর! যায় যে, অমুতলাল তত্কালীন রাজনৈতিক 
আন্দোলনের উঞ্ণ পটভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন । কেবলমাত্র দেশের 
সমস্তাবলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই অম্তলাঁল কর্তব্য-কর্ম শেষ করেননি, 
৩২ 


৪৯৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


দেশ উদ্ধারের প্রকৃত পথও দেখিয়েছিলেন। তিনি অনুধাবন করেন যে 
বাঙ্গালীর মর্মে মর্মে ধর্মনৈতিক প্রভাব একান্তভাবে জাগ্রত । গিরিশচন্দ্রের 
ধর্নৈতিক একাত্সবোধ ও স্বরেন্্রনাথের অধ্যাত্সিক মাতৃসাধনা একব্রযোগে 
তার চিত্তে এক সমন্বয়ী প্রভাব বিস্তার করে। অমুতলাল স্ুরেন্দ্রনাথের মত 
বিশ্বাস করতেন,-][1)6 527৮1065016 056 00007611900 15 036 
1)181)256 60100 0৫ 161151010--16 15 096 0063৮ 52110০6০04৫ 00৫. 1৮১ 
তাই দেশকে জননীর ন্যায় আরাধ্য ও 'ম্ব্গাদপি গরিয়সী* ভেবে তিনিও দেশ 
মাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে কেবল বৈতালিকের দারিত্ব পালন না করে প্রকাশ্তভাবে 
যোগদান করেন । অমৃতলাল স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেবলমাজ্র রাজনৈতিক 
আঙ্গিনাতে আবদ্ধ রাখতে চাননি । পারিবারিক জীবন ও দৈনন্দিন 
ধর্মাচরণের মধ্যে যদি দেশপ্রেমকে অনুবিদ্ধ কর] যায়, তবেই এদেশে জাতীয় 
আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব-_-এই তত্বে তিনি যেমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী 
ছিলেন, তেমনি প্রচারও করেছিলেন গভীর আত্তরিকতার সঙ্গে। 
ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ ন্বাভাবিকভাবে শ্ষ্ক রাজনৈতিক 
বিতকের পরিবর্তে হৃদয়ধর্মী গৃহকোণ, শ্বাচ্ছন্দ্যচিস্তা ও পারিবারিক কল্যাণ 
ধর্মকেই বেশি পরিমাণে প্রয়োজনীয় ও আচরণীয় বলে মনে করে। ফলে 
্বদেশচিস্তাকে পারিবারিক জীবনচর্চার মধ্যে গ্রহণ ও বরণ করতে পারলে 
দেশে জাতীয় এক্য স্থাপন ও রাজনৈতিক সংহতি রচন1 সম্ভব। অমৃতলাল 
'নবজীবন' নাটকে (১৯০২) নাট্যচরিত্র স্থরেন্্র ও মহেন্দ্রের কথোপকথনে 
নিজের অভীপ্পাকে ব্যক্ত করেছেন; এবং এর সঙ্গে কংগ্রেসের আবেদন- 
নিবেদন নীতিনির্ভর নিয়মতাপ্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি যে শ্রদ্ধার চোখে 
দেখতেন না, তাও গ্রকাশিত হযেছে £ 

“সুরেজ্ ।**'ত্রিটিশ কমিটার 613:0081)তে ইংলণে ৪5109007. এর শেষ 
ফল কি দাড়াবে, সাধারণ প্রজার মধ্যে কজন তার অর্থ বুঝবে? এ সবে 
00855 এর [01106 10)05165% কি হয়? “দেশের হিত দেশের হিত, বলে যে 
টেঁচাও, কিন্তু সাধারণ লোক-যার! গৃহস্থ গরীব, তোমার ইংরাজী লেখা- 
পড়। বা মিলের 70110068] চ.0100205 কি £08009 ড/6৪16-এর ধার 
ধারে না, তাদের মনে কংগ্রেসের উপকারিতা কি কোরে প্রবেশ করিয়ে 


১. 45)ব৪55০0 10 2191006 58, বত 90208519570 184. 


অম্তলাল বসুর নাটকে ম্বাদেশিকতা ৪৯৯ 


দেবে? এদেশে সাধারণ লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করাবায় দুটি পথ 
আছে ;_-এক ধশ্ম, আর সঙ্গে সঙ্গে একটু পারিবারিক গ্রে । এই যে বছর 
দুই তিন আগে আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েদের মধ্যে একটা সই পাতাবার 
ধুম উঠেছিল, তার গোড়াট1 কি? শুধু ঠাকুর হ্বপ্ দিয়েছেন আর স্বামী পুত্র 
'ভাল থাকবে, এই কথাটা উঠেছে বই তো নয়; দেখ-_কে স্বপ্ন দেখলে, 
কথাট। সত্য কি মিথ্যা-সে তর্কই উঠল নাঃ প্রাকা মারতে হয় নি, 
হ্াগবিল ছাপাতে হয় নি, কেবল দেবতার কথা রক্ষা হবে আর আতীয়্বজন 
ভাল থাকবে, এই জনরব শুনে হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্ধস্ত যেখানে 
যেখানে স্ত্রীলোক আছে, সবাই আপনা আপনির ভিতর সই পাতিষে 
ফেলে। তা এমনি একট] ভাবে বোঝাতে ন1! পাল্লে দেশহিতৈষিতা। 
বা কংগ্রেসের উপকারিতা সাঁধারণে উপলব্ধি কন্তে পারবে না । 

মহেন্দ্র ।-'-্রেন্্রবাবুরও মত যে, রাজনীতিকে ধর্মভাবে প্রচার কত না 
পালে আমাদের এই 1২611510005 7795-এ বিশেষ কোন কাজ হবে না।**" 
দেশহিতৈষিতা যে ধশ্মের একটি অন, তা আমাদের শাস্ত্রেই তো রয়েছে 
'জননী জন্মভূমিশ্ শ্বর্গাদপি গরীয়সী” আর একটু ভেবে দেখলে-_ম] দুর্গ! 
কালী জগগ্ধাত্রী এদের ধ্যানের ভিতর ভারতমাতার রূপ কল্পনা বুঝতে পারা 
খ্বায়। 

স্বরেন্্র। বলছো মন্দ নয়--'নারদাদিসুনির্গ শৈঃ সেবিতাং ভবস্থন্দরীম্‌ঃ 
এটি বলার আবশ্তক কি? শুধু 9911008] 0900)67 হ'লে নারদাদি যে 
পুজা করুবেন, এটা তো! ৪1768 01067860900, কিন্তু যখন দেবধিগণও 
'রত্দীপময়দ্বীপে পিংহাসন-সমন্থিতে” ভারতমাতাকে পুজা করেছেন, 
স্থতরাং হে মানব! তোমাদের এটি অবশ্তপালনীয় কর্তব্য হচ্ছে |". 
সাধারণের মনের ভিতর দেশহিতৈষিতা--কংগ্রেসের আবশ্তকত। প্রবেশ 
করাবার প্রকষ্ট উপায় হচ্ছে, প্রজাবর্গকে হাতে হাতে ফল দেখান, তাদের 
কোন নিত্য অভাব পুরণ করা--নিত্য ক্লেশ মোচন করা ।-**আমার মনে হয়, 
'আপনার। হাতে হাতে উপকার বুঝতে পারে_এমন সব যদি কিছু কাজ 
কোরে দিতে পারেন, তা হ'লে রেলওয়ে, গ্যাসলাইট, পোস্ট-আফিস 
ইত্যাদির মত কংগ্রেসের নাষটাও একটা 75099561010 401--ঘরো। কথার 
যত প্রচলিত হ'তে পারে” (প্রথম দৃপ্ত ) 

আমরা দেখেছি, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বাঙ্গলা দেশ ও 'ভারত 


₹০০ বাঙ্গল নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


সভা'র নেতাদের উপেক্ষা কর] হয়েছিল। সংগৃহীত অর্থের বিরাট অংশ যে 
পরিমাণে বিলাতে রাজনৈতিক কর্মোচ্যেশে বায় করা হয়েছিল; দেশের 
জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা সে পরিমাণে হয়েছিল উপেক্ষিত। নাট্যকার 
অমৃতলাল কংগ্রেসের এই আচরণকে প্রীতির চোখে দেখেননি । আপন 
মনোভাবনাকে তিনি 'নবজীবন” নাটকে নাটাচরিত স্থরেন্রের মুখে বাক্ত 
করেছেন £ 

“ম্থরেন্দ্র। যখন 1885-4 বন্বেতে ভা. 0. 9810611$কে প্রেসিডেণ্ট 
কোরে কংগ্রেসের স্থতিকাপুজা হর, তখনকার দলেই ছেলেখেলার ভাব দেখে 
কার মনে আশ। হয়েছিল যে, এই গরীব ভারত এই দেশহিতের কাজে, যার 
সঙ্গে বড় ৰড় রাজা-রাজড়ার বিশেষ সংশ্বব নাই, অনেক ইংরাজ মনে মনে 
95109901)5 থাকলেও [)06156100 তার উল্টো! মানে হবে মনে করে প্রকাশে 
যিশতে চায় না, সেই কংশ্রেপ এই কটা বছরের মধো দেশহিতব্রতে 
প্রায় ২২ লক্ষ টাকা চাদ! তুলতে পার্বে? আমাদের স্থরেন্দ্রবাবুর এখনও 
যা [06155 আছে, পশ্চিমে পাঞ্জাবে বন্ধে মান্দ্রাজে-- আড় আমাদের 
নিজেদের বাঙ্গালা দেশেও যে সব ভারতমাতার স্থসস্তান এ কার্যে উদ্যোগী' 
আছেন, তারা মনে কল্লে এমন সৎ্-কার্যের জন্য টাকা উঠতে কদিন লাগে? 
[১০31065 05860 61] 50০ 01)০ 0290, তোমাদের এই ব্রিটিশ কমিটীর জন্য 
বিলাতে ধে রকম লম্বা টাকাটা পাঠাতে হয়, সেটা আমার চোখে একট 
বাজে খরচ বাজে খরচ মনে হয়। 2২৪০৪) টা যেন তার তুলনায় কিছুই 
নয়।....."ব্্সর ব্*্সর ব্রিটিশ কমিটির নামে ইংলণ্ডে যে টাকাট! যায়, 
লেট] ইংলগ্ডের খাতায় ইত্ডিয়া জমীদারীর একটা বাজে আদায় ব'লে জমা 
হয়। এই 01010 00160000 এর অগ্ধেকটা বাচাতে পালে দেশীয় 
প্রজার অনেক প্রত্যক্ষ উপকার করা যেতে পারে ।” (প্রথম দৃশ্ ) 

অমৃতলাল 'নবজীবন” নাটককে, “মাতৃপূর্জা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ 
নাট্যলীল।” বলে অভিহিত করেছেন । ইংরেজ বিরোধিতার কোন চিত্র বা 
বাকা সংলাপ এই নাটকে সংযোজিত ন। হলেও, নাট্যকার রূপকের অন্তরালে 
ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর ছুর্দশার কথা নাট্যচরিজ ধনদেবী লক্ষ্মীর মুখে 
প্রচার করেছেন । মনে হয়, 'নবজীবন' নাটক “হিন্দুমেলা”র জাতীয়তাবাদী 
আদর্শে রচিত। বিশেষভাবে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যমান্ক “ভারত - 
মাতার প্রভাব “নবজীবন”, নাটকের উপর গভীরভাবে প্রতিফলিত 


অমুত্তলাল বন্থর নাটকে শ্বাদেশিকতা! ৫০১ 


"ধনের অধিষ্টাত্রী দেবী লক্ষ্মীর বেদনাবিধুর বাক্যাংশে যে পৌরাণিক চিন্তা, 
“হিন্দুমেলা"য় প্রদত্ত ভাষণগুলির সঙ্গে তার নিবিড় সাশ্ত আছে। অব্ঠ 
এর সঙ্গে নাটাকারের তৎকালীন রাজনৈতিক ভাবন। শ্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত 
হয়েছে । অমুতলাল “নবজীবনে”'র নান্দীমুখে সত্যোন্্রনাথের, “মিলে সব 
ভারত-সম্তান, একতান মন-প্রাণ,' সঙ্গীতটি স্থাপন করেছেন । 
রূপকচরিত্র “ভারতলক্ষ্মীর মুখের খেদোক্কি গীতে নাট্যকার স্থাস্থ্যহীন, 
উদ্ধমহান, আত্মুরতি-তৃপ্চ ভারত্বাপীর অসাড় জীবনচিত্রটি একেছেন, 
“ভারতলক্্ী। নিরখিব কত দিন বল এই অলক্ষণ। 
যাতনা স্বপনে সনে খুম-ঘোরে অচেতন ॥ 
তাজিয়ে পুরুষকার, কপালে সকল ভার, 
সন্তোবের শবে কর অলসে সব আলিঙ্গন । 
আমি লক্ষ্মী বিষ্জায়া, যুগ-যুগান্তরের মায়া, 
(তাই )দে'খে তোদের শীর্ণকায়া 
হায়াতে করি রোদন ॥ 
মনেরে না দিয়ে ফাকি, এখনও মেলিনি আখি, 
ভারতে পার তো বাছ। পরাতে ভূষণ । 
তোদের মা ছিল ঘে ধরার রাণী 
আজ কেন ত। বিস্মরণ ॥ 
'সহ1, বিফল ব্যাকুল হয়ে আমার ভ্রমণ, বিফল আকুল হয়ে দ্বারে দ্বারে 
রোদন, সহন্্র সুত্র বৎসরের হীনতায় 'ভারতসন্তানগণের প্রাণ অসাড় হয়ে 
গেছে। বহুদিন হৃদষে বহন কোরে বেদনার যাতনা অন্থুভবশক্তি পধান্ত 
লোপ পেয়েছে 1......কিস্ত আর থাকৃতে পাচ্ছিনে, দিদির ছেলেরা আবার 
দেখছি ক্রমে যাকে ভুলে গেছে। ধার গর্ভে একদিন বশিষ্ট, বিশ্বা মিত্র 
অগন্ত্যাদি খধষি জন্মেছিলেন, বেদব্যাস, বাল্লীকি ধাকে একদিন “মা” বলে 
ডেকেছেন, ভীম্ম, কর্ণ, ভীমাজ্দ্রন ধার ধশ্মগৌরব রক্ষার জন্য দেচপাত করেছেন, 
আজ তার কি দশা! ধার কোলে রাম--রাজা, লক্ষণ__ভাই, সীতা__ 
জী, ভ্রৌপদী-_রাশী, যশোদা__জননী ! পূর্ণরদ্ধ নারায়ণ শ্রীরুষ্ণরূপে যার 
পুণ্যক্ষেত্রে লীলা কোরে গেছেন,_সেই ভারতের পবিত্র অস্ক আজ শশাঙ্ক 
বিহীন আকাশের ন্যায় কালিম৷ ঢালা; কালের করাল মেঘ, ছুট একট 
নক্ষত্রেও যা ছিল, তাও ঢেকে ফেলেছে। বাঞ্জা নাই, বালক বাদল নাই, 


৫০২ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


প্রতাপ নাই, প্রতাপাদিত্য নাই******এখন কোথায় গেল? সেই কালিদাস 
ভবভৃতি, খনা, মিহির, লীলাবতী, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দ, মধু 1” 
( ছিতীয় দৃশ্য ) 


অপর একটি চিত্রে একই সত্য উদ্ঘাটিত। নাট্যকার জাতীয় জীবনের 
দুর্দশার যে চিত্র একেছেন, তাতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বদেশ ও শ্বসমাজ 
সম্পর্কে অনবহিতার কথাই প্রস্ফুটিত হয়েছে । সমাজের নানা স্তরের মানুষের 
সঙ্গে ভারতলক্মীর যে কথোপকথন, তাতে অমৃতলাল জাতির সঙ্কীর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থপরতার পরিচয়টি তুলে ধরেছেন । কেরাণী, কুলবধৃ, উকিল, 
ডাক্তার ও সভাপতি সকলেই শ্বার্থপর ও গভীরভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ৷ 
নাটাকার তার স্বভাবস্থলভ প্রহনের অবতারণাতে, জনগণের দেশপ্রেম ও 
দেশাত্মবোধ-চিন্তার গভীর স্তরে যে বিরাট ফাক রয়েছে, তাকেই চোখের' 
সামনে তুলে ধরেছেন £ 

“লক্ষী । বাছা! পয়স] চাইনে, আমায় একটা অন্য ভিক্ষা দে। 

যছু। হাঁ বাছা! তোমার সাজগোজ দেখছি, বড মানুষের মেয়ে 
বোলে বোধ হৃষ, তোমার আবার ভিক্ষা করা কেন? 

লক্ষ্মী। ৪ বাছা! পয়সাকডি চাইনে, আমার এই ভিক্ষে-যে, 
তোমরা একটু মানুষ হও । 

মধু। এই রে, খিষ্লানী-_না ব্রাক্মী; অন্ধকার থেকে আলোষ 
আনছেন ! 

লক্ষ্মী । হ্যা রে বাছা, চিন্তে পালনে, কেবল বুঝি রেকের ভিতর 
ধান পুরে পুরুত্ের উপর একটা পুজের বরাত দিস্‌, আমার গোলোকের 
রূপ কখনও ধ্যানে আনিস্‌ নে? 

সাম। ও মা, তুমিই লক্ষ্মী? 

লক্্ী। হা বাবা! একবার আলম্য ত্যাগ কোরে মায়ের দশা ভাব। 

যু? ও৪, বুঝেছি, বুঝেছি,--ওই ভারতমাতার কাহিনী গাইবে রে 9. 
ও মা লঙ্দ্রী! এই আজ পৌষ মাসের পাওনা, তোমায় যা হোক্‌ শশা কলা 
দেলয়া গেল, আবার সেই চৈ মাসে দেখা-শুনা হবে; এখন মা! 
আমাদের ছেডে দাও, ভাত খাই “কালি বাজাই-_-অত ভারতের ধীর: 
ধাঝিনে 1.--*"মা, ভয় নেই, ভয় নেই, এই পেন্দন্টা নিই, তার পর ভারতের: 
জন্য কত লাগ বো-_ দেখে!” (দ্বিতীয় দৃশ্ঠ ) 


অমুতলাল বহর নাটকে স্বাদেশিকতা ৫৯৩ 


আবার, দেশপ্রেম প্রচারের মধ্যে স্বার্থপরতা, ব্ক্তিপ্রচার ও আতিশযা 
আপাত দেশনেতার্দের বধ্যে কেমন দানা বেঁধে উঠেছিল, তার কৌতুকপূর্ণ 
চিত্রও অমৃতলাল এ'কেছেন নাট্যচরিত্র সভাপতির সংলাপে £ 
“সভাপতি ।  চ6301000101--165010000, 1 ] 5৪৬ ভারতমাতা, 
আমার কাছে তোমার বিশেষ ০9118 হয়ে থাকা উচিত, আমিই বলেছি 
12501080100 ভিন্ন তোমার আর গত্তি নেই ।....-.ভাবিনে? জাপানে 
লোক পাঠাতে হবে-__দেশালাই তোয়েরি শিখতে । কামস্কাটকায় পাঠাতে 
হবে_ষ্টকিং বুনতে, নিউজিল্যাণ্ডে কমোড তোয়েরি কত্তে' "দেশের লোকের 
কোন বিবেচনা নেই, আদবে 9860106150) নেই । ভাব দেখি, দেশের জন্য 
আমি এতটা কচ্ছি, কাগজে লিখে বঙ্ধু বাউরাকে একট] মেম্বর কোরে দিলুম, 
কিন্তু আমার-_-রাজা সদানন্দের পুরনে] ধার পাঁচ হাজার টাকা, সেটা 
শোধবার উপায় করেদিলে না? 005560] আ০:10 1] [)000217) 
11901050 1 00099001060 [15017 " (দ্বিতীয় দুষ্ট ) 
শব-শীতল বলহীন বাঙ্গালীর ছুর্গতি এবং আপন দেশ ও জাতি সম্পর্কে 
উদ্দাসীনতা দেখে নাট্যকার গভীর বেদনায় বপ্যখিত হয়েছেন । 
ভারতমাতার থেদোক্তিতে অমুত্তলালের ব্যক্তিগত চিত্তের যত্বুনিকুদ্ধ অশ্রজল 
অঝোরে ঝরে পড়েছে । সমস্ত দেশব!সী যাতে চৈতন্ত-বোধিতে উদ্দীপিত 
হয়, তারই একনিষ্ঠ প্রয়াস তিনি চালিয়েছেন : 
“ভারতমাতা ॥ উঠ উঠ রে খাদুমণি আর কেন চালিয়ে কায়। 
দেখিয়ে তোদের দশ] এ হৃদি বিদরে হায় ॥ 
মোহে ভাবিস্‌ আছিস্‌ স্থখে, 
শেল বিধে যে আমার বুকে, 
দেখে শ্মশান হাসি তোদের মুখে, 
আখি জলে ভেসে যায়। 
যে শিরে মুকুট প”রে ছিলাম ধরার দণ্ড ধ'রে, 
আমার ভালে কালে কালে 
পে মাথা লোটে ধরায়। 
ছিলাম ধনধান্যে ভরা, পুজ। দিত বনুন্ধর।, 
দুঃখ আর যায় না ধরা, 
সে ভারত আজ ভিক্ষা চায়। 


4০৪ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার গ্রভাৰ 


হাতত পেতে যার খেতো। সবাই, 
জল খেয়ে সে ক্ষুধা মিটায় ॥ 

এ কি দীর্ঘ পরমায়ু!_কেন এতকাল বাচলুম? এই চোখের উপর 
কত অভ্যুদয়, কত বিলয় দেখলুম, কত রাজ্য সাম্রাজ্য হলো-- 
গেল, পুরাণে নাম আছে, কিন্তু ধামের চিহ্ন নাই। আর আমার 
কোন অন্ত হলেো৷ না? আরব গেল, মিশর গেল, রোম গেল, গ্রীস 
গেল, আমার কাছে ধন নিলে, জ্ঞান নিলে, বসন নিলে, ভূষণ নিলে, 
জগৎকে ছুরদিন উজ্জলক্মপের লাবণ্য দেখিয়ে মোহিত কল্পে, শক্তি গেল 
_-সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিত হলো । আমার জীবন প্রদীপে তৈল ফুরিয়ে 
গেছে, তবু আলো মিটমিট করে কেন? এ তো! জীবন নয়_-বিকার, 
আলে নয়-_-আলেয়া! আহা, বাছারা আমার বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা 
যাচ্ছে। স্ববিরার সন্তান, তাই অত দুর্বল 1...আহা 1 বাছার আর 
কতদিন দুমুবে? উঠ--জাগো, একবার তোমাদের ছুঃখিনী মা'র পানে 
চাও--উঠ বাছ। ! 

জাগো রে জাগো রে ওরে প্রিয়তম পুত্রগণ ! 

কোথা তোদের বলবীধ্য কোথা সে উন্নত মন ॥ 

তোদেরি পুরাণ গাথা, সিংহ পৃষ্ঠে ছুর্গামাতা।, 

দশভুজে দশদিকে করেন শাসন । 

তোমাদের ব্যাসকবি, একেছিল বীর-ছবি, 

মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী শুধু ভারতে গঠন ॥ 

তোদেরি প্রতাপ রাণা, ভীম রণে দিয়ে হানা, 

গিরি বনে ক্ষুপ্ মনে করেছিল দিনযাপন । 


£! রে! পূর্বকথা যেন ভুলে গিয়েছিস্‌, অবিদ্ভার মোহে যেন জীবস্তে শব 
হয়েছিপ,...ধিকু ধিক--কি বলবো '--তোদেরও ধিক্‌, আমার কপালেও 
ধিক? আর বই খুলিস্নে, কাগজে কলমে এক করিস্নে, বক্তৃতায় শক্তির 
ব্যাখ্যা করিস্নে 1” (তৃতীয় দৃষ্ত ) 

স্থপ্টোথিত ভারত সন্তানের উক্তির মধ্যে নাট্যকার দেশবাসীর চারিত্রিক 
অধংপতনের রূপটি আরও স্থুপরিস্ফুট করেছেন । তীর ব্যঙ্গ-বিদ্রপ এখানে 
যেমন তীক্ষ তেমনি হদয়ভেদী £ 


অমুতলাল বস্থুর নাটকে স্বাদেশিকতা। ৫৯৫ 


“১মভা স। (জাগরিত হইয়া) কে গা1--কানের কাছে কে কাদে? 
একটু ঘুমুচ্ছিলুম--তাতে কে বাঘাত করে 1 

ভারতমাতা । ও বাছা, আমি তোদের মা_চিন্তে পাচ্ছিস্নে ? 

১ম ভা-স। চিনিছি, চিনিছি, যাতুমি? কিন্ত এখন একটু ঘুমুতে 
দাও । 

২য় ভা-স। (জাগিয়া ) হ্যা মা, এখন ডেকে না, তোমার দুঃখ ঘোচাব 
বই কি! যখন ম] বলেছি, তখন ভয় কি? একটু অপেক্ষা কর, সময়ে সব 
হবে। 

৩য় ভা-স।-..... এখন উপাজ্জন বুদ্ধির চেষ্টায় ঘুরতে হচ্ছে, এখন তোমার 
দিকে মন দিতে গেলে চল্বে কেন ?--**-. 

ধর্থ ভা-স। কি কানের কাছে বকাবকি কচ্ছে৷ ?_একটু শোও ন! 
“হে, কুড়ের যত বসে থাকার চেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়! ভাল নয়? ** 

৫ম ভা-স। কিমা, তৃমি কাদ্‌বে না ?_অবশ্ত কাদবে-__অশ্রজলে জল 
স্থল টলমল কোরে দেবে, এই বিপুল বিশ্ব রোদনানলে ভন্ম* কোরে ফেল্বে ! 
আমরা তোমার ধীর বীর স্থির অশ্রুনীরে অধীর সন্তান থাকতে, তোমার 
াঁবনা? কে পারে? জীবন থাকতে, হৃদয় থাকতে, প্রাণ থাকতে, 
আত্মা থাকৃতে জননীন্বরূপিনী জন্মভূমির যাতনা কে সহা কন্তে পারে? 
1 01000152707 210180101156 10 60 01015 105 70110 10186 71061) 
॥55011006 1615012 26661 ঢা) 0955 0110, 6৮613110575 €700610910- 
1061005, 10181) 91550 2170. 165 917001016107)--01080 5261 
80160 ৪180 061%811) 001 2910-1601016, হ আ1]] 89610 0172 18956 0107 
01 10 10100016005 0106 101051081 100050৮1000 101 [05 1৬1001001 
0০91761% 7 1000 06100101206 100৬ 007 9 10116 00 1762 /7910060 
|) 00০ 21001012.05 0£ 1%1061)6]1 1700101)105, 

৬ষ্ঠভা-স। ধিকৃভীরু! বল্তে বল্তে ঘুমিয়ে পড়লি--সোভাওয়াটার 
কুলাধম? জাগো--জাগো ভ্রাতৃগণ । “ভীক্ষ, দ্রোণ ভীষাজ্ঞন নাহি কি 
স্মরণ”? “একতান মন প্রাণ গ্যারিবল্ডি--ওয়ালেস-__ ক্রস--অসভ্য জাপান 
_ ভাল কথা, সেজবোৌ কোথা গেল? একটা পান দাও না। সং এলে 
আমায় ডেকো, আম এখন একটু শুই |” (তৃতীয় দৃশ্ত ) 

পরিশেষে, নাট্যকার ইংরেজ রাজানুগতা প্রচার করেছেন । 'নবজীবন* 


৫০৬ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


নাটিকাটি স্বদেশী আন্দোলনের কয়েক বছর আগের রচনা; তাই 
শাসকশ্রেণীর প্রতি প্রকাশ্ত কোন বিদ্বেষ এতে নেই। তাছাড়া তিনি 
সংগঠননীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে, পলিটিক্যাল ইউনিটির চেয়ে, সোশ্তাল 
ইউনিটির মধ্যে দেশবাপীর চিত্তের প্রকৃত পরিবর্তন চেয়েছিলেন | 
অমৃতলাল তার সামাজিক নাটকে একাধিকবার একথা একনিষ্ঠভাবে প্রচার 
করেছেন । তিনি রাজনৈতিক চিস্তাদশে স্বরেন্দ্নাথের অনুগাধী ছিলেন; 
স্তরাং তাঁর নাটকে “বন্দেমাতরম্‌* মন্ত্রে মাতৃপুজার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ 
শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ ও আবেদন-নিবেদন নীতিতে আস্থা যে 
থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক । অম্বতলাল রাজভক্তির শান্তিবারি নিক্ষেপ করে 
ভারতমাতার চিত্তের দুঃখবহ্ধি ও শোকাশ্রর আবেগ প্রশমিত করেছেন £ 
“৭ম ভা-স। মা গো ভারত-জননি ! শোন মা! ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী তার বিছ্বামানে, তার উদ্ারচেতা উন্নতমন1 বীর সন্তানগণের সংশ্রবে 
এনে আমাদের এই নির্বাণোন্মুখ মৃতপ্রার় দেহে নবজীবন দান করেছেন, 
জীবনদীপে আবার জাতীয তেজ সঞ্চার কচ্ছেন, তারই স্বাধীন শিক্ষায় 
তার সমক্ষেই আমরা জাতীয় অধিকার ভিক্ষা কত্তে শিখেছি, এখনও 
আমাদের অনেক ক্রটি আছে--অনেক শিক্ষ। কত্তে বাকী আছে ।--.-, 
তোমার উর্বর মুত্তিকা আর ইংলগ্ডের বারিসিঞ্চন বিফলে যাবে না । 
পুণা-শ্লোক ভিক্টোরিয়ার স্বপুত্র সপ্তম এডওয়া আজ সিংহাসনে, সাধুহদয় 
লর্ড কর্ন আজ আমাদের জাতীয় জীবন-তরীর কর্ণধার, মহামতি উডবরণের 
হাতে বঙ্গের পরিচালনভার $-**..-বঙ্গে বিগ্ভাসাগর, হরিশ, গিরিশ, কষ্ণদাস, 
রামগোপাল, রাজেন্্রলাল আদি গেছেন ৭০, কিন্ত এখনও শিশির আছে, 
রমেশ আছে, আনন্দমোহন আছে, স্থরেন্ত্নাথ আছে, গুষ্তভাবে আরও 
অনেক স্থলে অনেক সুধী জন আছেন ₹ তোমার পুজার জন্য জীবন-বলিদানও 
তার! তুচ্ছ করেন । আশীর্বাদ কর মা-তীারা যেন দীর্ঘজীবী হন, তাদের 
প্রাণের এই উতপাহ, এই উত্তেজন, এই মাতৃতুক্তি যেন প্রদীপ্ত থাকে; তা 
হ'লে এই ইংরাজ-রাজো আবার তোমার মুখ উজ্জল দেখবো, আবার সকলে 
একমনে একতানে বস্কিমের সেই মধুর গাথ| 'বন্দেমাতরম্ গাইবো |” 
(তৃতীয় দৃষ্ঠ ) 
১৯০৫ শ্রীগ্াবে “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নাট্যকার অমুতলাল প্রত্যক্ষভাবে 
যোগদান করেন। একথ। জেনেছি যে, তিনি রাষ্ট্রগ্তকু সুরেন্ত্রনাথের 


অম্তলাল বন্থুর নাটকে ম্বাদেশিকতা ৫০৭. 


অধ্যাত্ববাদী মাতৃসাধনার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন । স্বদেশী আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে অমুতলালের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজনৈতিক 
বক্তা হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন । এই সময়ে তিনি বাউল 
স্থরে একটি শ্বাদেশিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন । তাঁর গীতে জাত্তির 
তৎকালীন মানসিক আকাশের পরিমণ্ডল ও পরিবেশ এবং ম্নমনীষ চেতন। 
আস্তরিকতার সঙ্গে ব্ক্ত হয়েছে । সঙ্গীতটি নিয়রূপ, 
“ওর। জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান। 
আমর] রব অন্তরঙ্গ, এক সঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিযে প্রাণ ॥ 
আমর] জাত বাঙ্গালী প্রেম কাঙ্গালী 
ভাবচিস্‌ তোর]1 মন ভাঙ্গালি, 
তা নয়, জালিয়ে আগুন করে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান। 
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুডেতে, 
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গরস্ডতে, 
আবার কর্কচেতে হয়েছে কুচি চাইনে তোঁদের লবণ-দান | 
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাত বজায় থাক, 
নাই বা দেখাই সাজের জাাক, 
তোদের এ চকচকান মধুর চাকে করবো! না আর বিম পান । 
তোদের কাচের বাঁসন কাচের চুডি, 
ফেলবে ভেঙ্গে মেরে তুড়ি, 
ক'রে দেবতা] সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাখার আবার বাখবে মান । 
তোদের শাপে হ'ল আশীর্বাদ 
দৃঢ় হ'জ মনের বাধ, 
এই ধিসংবাদে বঙ্গভেদে আমর! হলুম আবার ত্েজীঘ্বান। 
পেয়ে মন্দে আঘাত, কন্মে হাত বাকা ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান ।”২ 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় অমৃতলাল, নাটক ছাড়া কবিতাতেও্ 
রঙ্গ-রসের অবতারণ] করে ইংরেজ সরকারের অপশাসন রূপটি তুলে ধরেন। 
নাটযকারের অকৃত্রিম দেশগ্রীতি ও তার সঙ্গে বিদেশী শাসকদের প্রতি চিত্তের 
অসহিফুতার জাল।, দুই-ই প্রহসনের অন্তরালে অভিব্যক্ত হয়েছে । কবিতাটির 
নাম, “প্রোক্লামেশন্ত (১৩১২)। 
২ সাহিত্যসাধক চরিতমালা ঃ অমুতল!ল বস খণ্ড রচনাকাল ১৯*৫। 


বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


“বিনয়ে শুধাও গিয়। সিংহাসন তলে । 
মহাসভ1-সভ্য সেই ইংরাজের দলে ॥ 
প্রথমে বলেন রাণী যে-সব বচন । 

সম্রাজ্জী পেতে পরে করান স্মরণ ॥ 
স্থ-পুজ সম্রাট হয়ে দিয়াছেন রায়। 
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায় ॥ 
সেই সব বচনের প্রকত কি অর্থ। 

হ'বে কি রক্ষিত তাহ কখনো যথার্থ ॥ 
মেনে লব রাজ-বাক্য জ্ঞান করি বেদ । 
শ্বেত কুষ্ে কিছুমাত্র রবে না প্রভেদ ॥ 
বাজার গরম এই চাকরীর হাটে । 

কোর কালে বসে যাবে ধলো গোরা-পাটে ॥ 
করিষা গোরার কাজ কালোর বেতন । 
হ"খে কি কখনে। ঠিক গোরার মতন ॥ 
মিষ্টার ফুলার যদি বধে কে্টা কুলি । 

সতা কি মরিবে গোর] ফাসী-কা্ঠে ঝুলি ॥ 
কে্টার ঘুষির বুষটি নাশিলে ফুলার । 

হ,বে কি সিদ্ধাস্ত পিলে ফেটেছিল তার ॥ 
জিজ্ঞাসা করিও ভাল করে কলামাজা । 
ইংরাজ-বণিক ছাড়া আর কে কে রাজা ॥ 
মাক্ে্টার যদি হয় কেছ্টারে বিক্ধশ | 
ভূপের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ । 

মরে যদি কেরা তাতি ক'রে কুলিগিরি । 
তার পুত্র স্ত্র-কণ্ম পাবে কি গো ফিরি ! 
ভুন্তিক্ষ যপি দেশে ব্যাড়ে ব্যাড়া'জাল । 
তখু কি রপ্তানি বন্ধ হবে কভু চাল ॥ 
"মতি কচি ছেলেদের লুটিতে পকেট । 
কতদিনে হবে বন্ধ আসা সিগারেট ॥ 
কেবল পকেট নয় ইচড়ে বখাট । 
দোকানে কোকেন চলে শীদ্র আনে খাট ॥ 


অব্বতলাল বহ্থর নাটকে স্বাদেশিকতা। ৫০৯ 


মরিলে কলুর কলু কেরোশিন তেলে । 
কলুনীর চুলো। কি গো রাজ দেবে জ্ছেলে | 
কখনো দেবে না হাত ধন্মেতে প্রজার । 
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার ॥ 
অত্যাচার করিবে না যদি অর্থ হয় । 
জিজ্ঞাসিও সে কথা কি বেশী অতিশয় ॥ 
“ভিফেন্ভার অফ, দি ফেথ যাহার উপাধি । 
কোন্‌ লাজে সে হইবে ধর্মেতে বিবাদী ॥ 
খুষ্টানের মত পাশী হিন্দু-মুসলমান । 
পাবে কি রাজার দ্বারে টান দান মান ॥ 
ব্রহ্মহত্া হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে | 
যাবে কি শাসিতে চীনে গোরার পন্টনে ॥ 
জাতি ধম্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার । 
বিছ্ভার কৌশলে পদ বা?5বে প্রজার ॥ 
বহুদিন হ"তে মনে আছে এক ধাধা । 
এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদা ॥ 
ইংরাজ জাতির ভাব,_-ভূ-পালের ভাষ। 
অম্বত-সমান কথা শুনে হিন্দুদাল ॥ 
এ বর্ণের অর্থ কি গে নহে চতুবর্ণ। 
যাদের পৈতৃক সন্ছে নাহি দিবে কণ॥ 
“কাছ ক্রিড, কলারের” এইবপ মানে । 
এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে ॥ 
মহ] সভা সভ্যদলে বোলো ভাল করে । 
বোকার বোকাত্ব যেন কার্যে দেন ধরে ॥ 
আরে নানা কথ। আছে সেই ঘোষণায় । 
তন্নতন্ন মানে বুঝে এস সমুদায় ॥ 
তাত্পর্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্য । 
কোন কার্ষ্যে ভবিস্ততে হবে না আশ্চধ্য ॥ 
“রাইট বাইট্‌* বলে না ক'রে চিৎকার । 
মন্মে মন্ে কষ্ণচন্মে দানিব ধিৎ্কার ॥ 


৫১৬ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাব 


হিন্দুর চক্ষেতে রাজ। দেব-শক্তি-ময়। 
মারে! কাটে] ভালবাস তবু গাব জয় ।*৩ 
অমুতলাল হাসির গানেও পারদণিতা দেখান । ইংরেজি শিক্ষা দেশের 

একশ্রেণীর মানুষকে কিভাবে হতচেত্তন করেছে, তাতে তিনি নিক্ষেপ করেছেন 
তির্ধক কটাক্ষ । ইংরেজ সরকার দেশের মধ্যে অপসংস্কৃতি প্রচারে আগ্রহী 
ছিলেন । এর ফলে ফিরিঙ্গিয়ানার উতৎ্কট আতিশয্য দেশের যুবকদের 
উন্মার্গগামী করে তোলে । অম্বতলাল হাসির গানের ফোয়ারা ছুটিয়ে 
তাদের চিত্তবৃত্তিকে সংস্কার করতে প্রয়াসী হন £ 

“একশ* বছর সমান টানে 

মাতাল ছিলেম মগ্যপানে 

বিলিতি বোতলে পোরা 

গোরার চোলাই করা সে সুরা, নাম তার এডুকেশন্‌। 

সঙ্গে সঙ্গে ছিল চাটু 

পেনটু কোট টাই সাট 

উঠিয়ে দিয়ে পূজা-পাঠ 

ইংরিজি ঠাট, ইংরিজি নাট, ইংরিজি ফ্যাসান্‌। 


সে মদের নেশার বৌকে 
ধর! সর] দেখতেম চোখে 
ভাবতেম যত ছোট লোকে 
মরে বোকে পড়ে ড্যাম রামায়ণ; 
সংস্কৃত পড়তেন ম্যাক্সমুলা গ 
নইলে কে এমন ফুল আর 
(যখন) ইংরেজ আমাদের কলার 
তখন ভাব্নাকিউলাব্‌ তো ভাব্র-বৌয়ের মতন । 


(হায়) দু'দণ্ডের মদানন্দ 
ঝাল্‌ ঝাল্‌ চাটে পেঁজের গচ্ধ 
ও অমৃতণস্থাবলী (১ম খণ্ড); বচুমতী সংস্করণ, ১৬১৩ বাধ । 
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কেন আমাদের করলে অন্ধ 
(এখন ) ঘরের দরজা সকল বদ্ধ 
সমন্ধ করে মন্দ বলে বন্দন1 যার করি ।” 
পরিশেষে নাট্যকার, মানুষের শুভবুদ্ধিতে একান্ত বিশ্বাস শ্বাপন করে 
'আত্মজ্ঞানের প্রসার ও উন্মেষের কথ। বাক্ত করেছেন, 
“(আর ) বসবে! না গে! রাজার বাড়ী পাত পেতে । 
ভোজের ওই এটে। খেতে গজিয়ে গেল_- 
কাটাগাছ নিজের ক্ষেতে ।” ( 'ঘোয়াড়ী” ) 
স্বদেশী আন্দোলনের উষ্ণ পটভূমিতে অমৃতলাল “সাবাস বাঙ্গালী? 
$ ১৯০৬ ) রচন। করেন । এই ক্ষুত্র নাট কটি সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও 
বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ব্যাপার নিয়ে লেখা হয়েছিল। দেশের মানুষের 
রাজনৈতিক চেতন। এবং স্ঙ্গে সঙ্গে শ্বদেশী জিনিসের প্রতি গভীর আকর্ষণ, 
“বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে*র সময়ে কিরকম উত্তালমুখর হয়েছিল, নাট্যকার তাই 
দেখিয়েছেন । বাঙ্গালী যুবকদের মন ও ধ্যান স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 
অন্তসুখী হয়েছিল। বিদেশী শাসকদের দাসত্ব অন্বীকার করে এবং 
উংরেজদের পরিচালিত কেরা শীবৃত্তি শিক্ষা পরিত্যাগ করে, দেশীয় শিল্পচর্চা ও 
বাণিজ্য অনুশীলনের প্রয়াস একদল স্বাবলগ্বনাভিলাষী স্বাধীনতাকামী 
যুবকের মধ্যে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নাট্যকার অমৃতলালের 
স্বাদেশিকচিত্ত, তৎ্কালে বিভিন্ন পত্রিকাতে স্বদেশ শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের 
প্রতি যে আহ্বান এবং দিকে দিকে স্বদেশী মেলা ও ভাণ্ডার স্থাপনের মধ্যে 
বাঙ্গালীকে আত্মসচেতন ও স্বনির্ভর করে তোলবার যে সাক্রুয় প্রযাস দেখা 
দিয়েছিল ; তার সঙ্গে নিবিড় আত্মীযতা অনুভব করে। তাঁর এই মানল 
নৈকট্যের ফসল, সাবাস বাঙ্গালী”। অম্তলাল নিজেও অন্তরের গভীর 
প্রদেশে এক অশাস্ত ৃরণিবাত্যার আলোড়ন অনুভব করেছিলেন খলেই, তিনি 
এই ক্ষুত্র নাটকে নিজমনের ভাব-ভাবনাকে জ্যা-মুক্ত তীরের মত স্থির লক্ষের 
দিকে নিক্ষেপ করে, দেশবাসীর সুপ্ত অস্তরাত্মাকে বিদ্ধ করেছেন । নাট্যচরিত্র 
মতিলাল যেন নাট্যকার অমৃতলাল নিজেই । মতিলাল, পিতা অঘোর 
নাথকে বলেছেন, 
“মতিলাল ।...১.কেন ভাবছেন? ন] হয় আমি দেশের জন্য দু'মাস 
জেল খাটলুমই বা1-.ছেড়ে দা বাধা চাকরী । আমাদের স্রবংশ কত 


৫১২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


বড বংশ! আর সেই বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তুমি কিনা একট] দরজীর 
দোকানে গোলামী করছো !***কেন আপনি চাকরী করেছিলেন? কেন 
ঠাকুরদাদ1 মহাশয়ের ঘোটনা-পাড়ার ভিটে ছেড়ে, সেখানকার চাষ-বাস 
উঠিষে দিয়ে কল্কাতায় এসেছিলেন? ঠাকুরমার মুখেও গল্প শুনেছি যে, 
আমাদের দেশের বাড়ীতে কত স্থখ ছিল, কত লোক অন্ন খেয়ে যেতো, কত 
পালপার্ধণ হতো; আর এই কল্কাতায় ইংরিজী পোড়ে, দাসত্ব 
করতে শিখেই বা আমরা কত ম্থখেই আছি ?.-....আপনি তো 
জানেন যে, ছেলেবেলা থেকে আমি একটু হাতের কাজ করৃতে পারি, 
-*****আমি উকিলী একজামিন দেব না। যাতে ভারে ভায়ে, দেশের 
লোকে লোকে ঝগড়া বাড়ান যায়, লে ব্যবসা আমি করবো না। আমার 
ইচ্ছে হয়েছে, বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি করবো । আমি শেলাইদার 
ঠাকুরদের এষ্রেটের ম্যানেজার বামাচরণবাবুর তাত দেখেছি, শ-বাজারের 
অনুকূল মল্লিক যে নৃত্তন তাত করেছেন, তাও দেখেছি, আর আপনার বন্ধু জহর 
কাকার তোয়েরী ভাল তাত দেখেছি; এইসব দেখে শুনে আমার মাথায়, 
এমন সব তাতের চরকার আইভিয়া এসেছে যে, তা কর্তে পারুলে বিলিতী 
সেলাই কলের মত আমাদের মেয়েরা ঘরে ঘরে কার্পেট বোনা ছেড়ে 
বাড়ীর ব্যবহার্ধ্য কাপড় তোয়েরী কবর্‌তে পারুবে, আর ঘরে ঘরে স্থতো 
তোয়ের হবে।” (তৃতীয় দৃশ্ত। ) 

অম্বতলাল দেশসেবাকে যে মাতৃসেবা বলে মনে করেছিলেন, তার কথা" 
নাটাচরিজ্র নরেনের মুখে প্রকাশ করেছেন, 

“নরেন |", সকল কর্তব্যের আগে কর্তব্য মাতৃ-সেবা করা, আমর! 
আমাদের শ্ব্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সেবা কর্ছি |” (তৃতীয় দৃশ্ত ) 

অপর চরিত্র মতিলালও, অগ্ব্পভাবে নাট্যকারের ব্যক্তিচিন্তাকে বাণীক্নপ 
দিয়েছেন, 

“মতিলাল। বঙ্গমাতার৪ এখন....-*সঙ্কটাপন্ন গীড়ার অবস্থা ; এখন 
আমার পড়া যাক, কন্ম যাক, ভবিষ্যতের ভাবনা যাক, প্রংণপাত্ কোরে 
মায়ের সেবা করি, মাকে আরাম করি, মাকে কাচিষে তুলি |” (তৃতীয় দৃষ্ত ) 

্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী যুবকেরা দেশী কাঁপড় ও অন্যান্য 
দেশী শিল্প-সামগ্রী নিয়ে গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে ফেরী করে বেড়াত। 
দেশধাপী যাতে দেশীয় দ্রব্-সামগ্রীর উপর আসক্ত হয়ে ক্রয় করে, 


অমৃতলাল বস্থর নাটকে সম্বাদেশিকতা ৫১৩ 


তার আপ্রাণ প্রয়াপ চালিয়েছিলেন বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়। অমুতলাল৷ 
তাদের স্বাদেশিক কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে একশ্রেণীর শিক্ষিত জনগণের বিলাতী 
দ্রব্যের প্রতি মোহাসক্কির চিত্র একেছেন । ছবিটি নিম্নরূপ, 

“মৃতিলাল। (মিসেপ গুপ্ধাকে ) মা। আপনাকে যে আমাদের বাঙ্গালী 
দেখছি, আপনি এখানে? আপনি এই ইংরেজের দোকানে বিলাতী জিনিস 
কিনতে এয়েছেন ?..--."মা, আমরা কলেজে যাই; কিন্তু বুঝেছি-_-যে কলেজে 
পড়ে, একজামিন পাশ কোরে, অর্থোপাজ্জন করাই জীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য নয়। আমর! ছাতক; কিন্তু ছাত্র হলেও মনুষ্য এবং এই বঙ্গমাতার 
সম্ভান। মন্য্যত্বের এবং মাতৃপুজার একটি কর্তব্যের দায়িত্ব আছে। তাই 
আমাদের কতকটা অবসর-সময় আমোদ, ক্রীড়। বা আলম্তে ন। দিয়ে, মায়ের 
পূজায় ক্ষেপণ করতে প্রতিজ্ঞা কোরে ব্রত গ্রহণ করেছি ।.-মা ! আপনার 
পায়ে পড়ি, বাঙ্গালায় কথা কোন আমাদের সঞ্ষে; মাগো । আমাদের 
গতধারিণীর স্তগ্ত-ক্ষীরের সঙ্গে যে ভাষ। আমরা বল্‌্তে বুঝতে শিখেছি-_ 
আপনি ম। সেই ভাষায় কথা কোন 1..... 

মিসেস গুপ্তা । কেন আপনারা আমাকে বাধা দিচ্ছেন? আপনার! 
কলেজে পোড়ছেন, জানেন-_যে প্রতি মন্তুষ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছা চালনার ক্ষমতা 
আছে । আমার যা ইচ্ছ|, আমার যা আবশ্ঠক, সেইমত আমি ভ্রবা সংগ্রহ 
কর্বে।, তাতে কাহারও বাধ। দেবার অধিকার নেই। 

১ম ছাত্র । মা, মা, আপনি আমাদের গুরু-পত্বী! আপনাতে আর 
আমাদের গতধারিণীতে কোন পার্থক্য নাই; আপনার সঙ্গে তর করবার 
আধকারও আমাদের নাই । তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশীয় শিল্পের 
উন্নতির পক্ষে প্রাণপণে সাহাযা করবো,*..আপনি ম।, জননী, গুরুপত্বী, 
দেশের আদর্শরূপিণী! আপনাকে আর অধিক কিছু বলতে পারি না +...এসে? 
ভাই সকল, এসো--এই দোকানের সামনে আমরা শুয়ে পড়ি, মা আমাদের 
এ বিলাতী জিনিস নিয়ে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে চোলে 
যান! মার সঙ্গে আমরা জোর করতে পারিনে, মা'র কাজে আমরা বাধ! 
দিতে পারিনে, কিন্তু মা'র পায়ে রক্ত দিতে- প্রাণ দিতে তে! পারি ।"-* 

মিসেস গুপ্ত ॥ বাবা, বাবা, ওঠ, ওঠ, বাবারা আমার, ছেলেরা আমার, 
ওঠ । উঃ! তোদের প্রাণে দেশের জন্তে এমন মমতা জেগে উঠেছে রে! 
ছেলে তোর।1--আমায় শিক্ষা দিলে আজ !...সমস্ত প্যাকেজগুলি নাও, 


৩৩ 
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তোমাদের হাতে দিলুম, যা ইচ্ছে, তাই কর গে।.. তোমাদের নাম কোরে 
গতিজ্ঞা করছি, যে, আমি আজ থেকে আর যথাসাধ্য আমার বাড়ীতে বিদেশ 
দ্রব্য বাবহার হতে দেবো না।আমার জয় নয়, বল তোদের মেহের জয়, 
তোদের মাতৃভূমিভক্তির জঘ, বঙ্গমাতার জয়, ধর্মের জয়।” (১1৫গ) 

'ঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমষে দেশে যে বয়কট নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, 
তার যূলকথা ছিল, দেশের অর্থনৈতিক সংরক্ষণ। অতলাল “সাবাস 
বাঙ্গালী” নাটকে দেশের মানুষকে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যে অনুরাগী হতে 
আহ্বান জানিখেছেন, একটি গীতে £ 

“গগো তোরা আলো কর বঙ্গদেশের মুখ । 
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন 
বাড়ছে দশ হাত বুক | 


কিন্তু হাত ধ'রে মান! করি বাপ, 
পুণ্যের ভারতে আর এনো নাকো পাপ, 
নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে 
আর বাড়িও নাকো দুখ ॥ 
মম়ল! সারে ফসলটা। বেশ ফলে বটে ক্ষেতে, 
কিন্তু ফসলট1 বই মধলাটা আর 
নেয় না তে কেউ খেতে; 
তেম্নি জন্মেছে বিরাগ-সারে যেই অশ্ু্াগ, 
যত্বে রাখ তারে বুকে কোরে সব সোহাগ, 
হুদেশীতে মন দাও বেশী কাঙাল 
বাঙ.লায় ছুঃখ খুচুক॥” (১।৫গ) 
বিদেশী বণিকদের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে বাঙ্গল। তথ। ভারতবর্ষের 
সমস্ত অর্থ বিদেশে চলে যায়। আমরা দেখেছি, চারণকবি মুকুন্দ দাস, শ্বদেশী 
সঙ্গীতের মাধ্যম ফিরিঙ্গিদের শোষণনীতির চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে 
ধরেছিলেন । অবশ্ত এই সময়ে আরও অনেক কবি দেশের নিঃন্বত্তার 
বনহববিধ তথ্যচিত্র তুলে ধরেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশীরদ, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মনোমোহুন চক্রবর্তী, 


অমুতলাল বস্থুর নাটকে শ্বাদেশিকতা ৫১৫ 


অণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হ্বর্ণকুমারী দেবী, বিজয়চন্ত্র মজুমদর, যতীন্্রমোহুন 
বাগচী । অমুতলালও তার “সাবাস বাঙ্গালী” নাটকে, স্ত্রী-নাটাচরিত্র 
'বিরাজের কণ্ঠে বলেছেন, 

“বিরাজ ।"."মাকেসর মেখে চুল বাধি, নূতন নূতন কফ্যাসেনের জ্যাকেট 
পরি, আর বিলিতী রঙে কাপড় রঙাই ; কিন্তু কোথেকে যে আমাদের এই 
সব সখের সঙ্ভজ| ধোগায়, তার কথাটি একবার ভাবি? আমি শুনেছি,_-সে 
বুঝেছে_-যে, ওইতে দেশের টাকা সব বিদেশে চোলে যায়।” €২1৫গ) 

আর, বাঙ্গালীর স্বদেশ দ্ব্য গ্রহণ ও স্বদেশী শিল্পের প্রচার আন্দোলনের 
ফলে আমদাঁনীজাত দ্রব্যের বিভ্রয় একেবারে কমে যায । ইংরেজ বণিক- 
সমাজ অর্থনৈত্তিক সঙ্কটের মধ্যে যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, নাট্যকার অম্বতলাল 
'ভারও ছবি একেছেন, নাটাচরিত্র অঘোরনাথের উক্ভিতে, 

“অঘোরনাথ। এই এবারকার ভাঁফ প্রাইজ সেলে আমাদের সাহেবের 
দোকানে বেশী বাঙ্গালী খদ্দের হয় নি "বালে বড় সাহেব একেবারে আগুন 
হয়ে মাছেন '.."সাহেবেরা আজকাল বাঙ্গালীর ওপর যা চোঁটেছে, তাতে 
পেটের ভাতট1 আর কোরে খেতে হবে না?” (১।৩গ) 

কিন্তু নাট্যকার “সাবাস বাঙ্গালী”? নাটকে কোথাও ইংরেজ বিদ্বেষ 
প্রকাশ্ঠভাবে প্রচার করেননি । ইংরেজ রাঁজানুগত্য বজায় রেখে তিনি দেশের 
পম্পদ্‌, অর্থ ও শিল্প-বাণিজ্যকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। এই মর্মে, 
নাট্যচরিত্র স্থরেশের উক্তিতে তিনি নিজের ইচ্ছাকে বাণীবূপ দিয়েছেন £ 

“সুরেশ 1-..আজ পর্যন্ত, সেই স্বর্গগতা মহারাণীর পুত্র আযাদিগের 
পরমপুজনীয় সম্রাটু সপ্তম এড ওয়ার্ডকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি, কিন্তু 
1 বোলে কি আমাদের দেশের তাতি, জোলা, ছুঙোর, কুমোর, কামার-- 
এর] যে একেবারে আপনাদের বাবসায়ে বঞ্চিত হয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তাদের 
উদ্ধারের জন্য কিছু চেষ্টা কবুবো না?” (২২গ) 

“সাবাস বাঙ্গালী” নাটক কেবলমাত্র বাঙ্গালীর ব্বদেশী দ্রবোর প্রতি গ্রীতি 
এ আসক্তি বাড়িয়ে তোলবার উদ্দেশ্তে রচিত হয়নি, তৎকালীন 
খুগচেতনার অন্যান্য দিকও, নাট্যকার আস্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 
দেশবাসীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এক্যস্থাপন, হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক 
নম্প্রীতি রচনা এবং সর্বোপরি আত্মনির্ভরতার প্রসার--সমস্ত কিছু তিনি একই 
সঙ্গে প্রচার করেছেন৷ অম্বতলাল তার প্রজ্ঞাদৃষ্টিবলে উপলব্ধি করেন, €ষ 


৫১৬ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


হিন্দু-মুলমান দুই জাতির মধ্যে অনৈকা রচন। ও বিদ্বেষ দীর্ঘস্থায়ী কর! 
ইংরেজ শাসকদের রাজ্যশাসনের এক বিরাট অপকৌশল। ব্রিটিশ সরকারের: 
বিভেদ নীতি এঁতিহাসিকদের নিরপেক্ষ পর্ধবালোচনাতে স্বীকৃত হয়েছে ।* 
“বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালী দেশহিতব্রতী নেতাগণ জাতীয় এক) 
ও সাম্প্রদায়িক মিলনের উপর বেশি জোর দেন বাঙ্গলাদেশের 
মুসলমানগণও এই এক্যনীতিতে স্থির বিশ্বাপী ছিলেন 1** নাট্যকার 
অম্বতলালও দেশের গণনেতাদের সঙ্গে এক হয়ে উদার ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার 
করেন। অবশ্ত মুসলমানদের মধ্ো সকলে বিশাল চিত্তের অধিকারী 
ছিলেন না । অনেকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ধর্ষের সঙ্কীর্ণ ঝেষ্টনীতে 
নিজেদের আবদ্ধ করে, ক্ষীণদৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করেছিলেন । অমুতলাল 
“সাবাস বাঙ্গালী" নাটকে তার সমকালের বিভিন্ন শ্রেণীর অলস বৈচিত্তাকে 


৩. ৮২ শ্পাট শিপন, ৮ 7 টি 
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“হিন্দু মু লম। ন-- 
ছ'জনেতে হও হে মালা মানা কর খোদাতালা, 
ভাসায়ে দিয়ে জাবন-তরা দাড়ে মার টান, 
হাজার বত আহক মেধে, চুক তুফান ভাষণ বেগে, 
আহুক ধেয়ে আকাশ ছেয়ে প্রলয় ডেকে বান! 
ভক্তি ভাবে কম্মকর! কিস্বাবাচ, কিবা মু 
ঘোর তরঙ্গে রণ-রঙে কবুল কর গন 
বেহেস্তে ফেরেস্ত। শুন, ডাকছে পবে পুন পুশত, 
শায়েব উপর গাল তুলে দাও মাষের আচলখান ! 
হিন্দু-মুসলমান!” 
হিন্দু-মুসলমান £ গোাবন্বচন্্র দাস (১৩২ বজাঝ ১) 
এক 58006] [151110 01020৮চ5 06 00009282051), 890 85928 01 00290৮81) 
78889 [088880, 9000. 72005100109 07000159176 1980919 %000816 01091171005 0105 
9101008193610 301)10989:3 01 619 13818098181 2159 92009105৯০০ 1190) 2150 £/687.090 
91551 19561%%1 200. ৮29০ 10,0961088 73910 (0 1,000: 01099 ভ1)০ 50119790. 128 6০ 
0000615'8 08099, 
15৮০: ০6 99300 81৩92039106 10 11001 ০]. 11): 100, 8 2 
85200081 $ 0, 112. 


অমুতলাল বন্ুর নাটকে শ্বাদেশিকতা! €১৭ 


উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন । ক্ষুদ্র চিস্তার অধিকারী গোলাম উল্লা নামে 
'এক মুসলমান, “এই স্বদেশী আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের 'অভিপ্রেত নয়, 
(২২গ )বলে বিরোধিতা করেছে । তগন আবল শো'ভান নামে অপর 
উদার এক মুসলমান, শ্বদেশী আন্দোলনের প্রত্তি আনুগত্য দেখিয়ে বলেছেন, 

“আবদুল শোনান । মিথ্যে কথামিথো কথা, আমার নাম আবছুল 
শোভান, আমি একজন জমীদার, এবং হিন্ুমুসলমানের সঙ্গে আমার সম্প্রীতি 
'আছে-এ শ্পদ্ধা আমি রাখি । আমি বলছি যে, আমাদের গোলাম উল্লা 
সাহেখ গোলামী আমলদারীর সর্দার হ'তে পারেন, কিন্তু আমরা এই 
বঙ্গদেশের এই মুসলমান সম্প্রদায় গুর ফোক্ত নবাবীর তক্তার তলে 
'ংসলাম করি না।..আমরা শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, চাষী মুসলমানগণ 
আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণকে এক মাতার সন্তান বোলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন 
করি । ওর কথা আম!দের বঙ্গবাসী মুসলমানগণের কথা নয, আমরা সবাই 
ধাঙ্গালী, কি হিন্দুকি মুপলমান_কি জৈন কি বুদ্ধি খুষ্টান-_বাঙ্গালায় 
ঘাদের পাস, আমরা সেই সবাই বাঙ্গাশী রবো। হিন্দু আমাদের দাঁদা, 
আমর! ছোট ভাই, বাঙ্গালাম্ব হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কখনো হবে না! 
'ধন্দে মাতরম্” 1৮ (হা২গ) 

অমুঙলাল সমস্ত দিক থেকেই জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। যে 
'মীত্তি ও পরিকল্পনা জাতি গঠনে, সমাজ উদ্ধারে কার্ধকরী নয়, তাকে 
তিনি বাঙ্গ বিদ্ধপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন । পাশ্চাত্য দেশের বহিমু'খী 
শিক্ষাকে তিনি নিন্দা করেছেন, এবং তার সঙ্গে আঘাত করেছেন, নিছক 
কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত অন্রকরণ-বিলাসী পুরুষ ও মহিলাদের । বে 
অমুতলাল বাঙ্গালী রমণীদের জাত্িতি ও দেশগঠনে ডাক দেন। কারণ তার 
শ্বাদেশিক ভাবনা পারিবারিক মঙ্গলব্দীতে শাখা-প্রশাখা বিস্তার 
করেছিল । নারী জাগরণ ব্যতীত দেশের অভুখান যে সম্ভব নয়, একথা 
তিনি তার সামাজিক নাটকগুলিতে পরিষ্কারভাবে প্রচার করেছেন। 
'নবজীবন” নাটকে ভারতরমণীদের কে, অৃত্লালেরই আহ্বানবাণী 
গ্রাতিধবনিত £ 

“১ম ভারতরমণী । দাদা, তোমরা আগে বটে, কিন্ত কন্তার মত 
পিতামাতার সেবা কে করে? তোমরাই তো! ইতিহাস-কথা শুনিয়ে 
বলেছে! যে, রাঁজপুত-রমণীরাই ক্ষত্রিয়-ক্ষেত্রে বীর্ধ্য-বীজ বপন করেছিল, 


৫১৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


স্পার্টায় ঘখন পুরুষে ধনুক ধরেছিল-_ন্ত্রীলোকেরা তখন বেণী ছিন্তু 
কোরে গুণ রচনা কোরে দিয়েছিল, মহাশক্তির অংশে আমাদের জন্ম, তবে 
মা'র নামগানে কেন আমরা যোগ দেব না?” (তৃতীয় দৃষ্ঠ ) 

দেশী আন্দোলনকে বঙ্গরমণীগণ কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন, 
তারও চিত্র নাট্যকার “সাবাস বাঙ্গালী” নাটকে নাটাচরিত্র বিরাজের মুখে 
দিয়েছেন, 

“বিরাজ । দেখ ভাই, এই যে এরা এ কাজ করছেন, এটিতে যে শুধু 
আপাতত: দিশী জিনিসের কাটুতি বাড়বে, তা নয়, আমার মনে হয়--যে, 
এর ফলে আমাদের দেশের ভদ্র সন্তানের একটা বড়ই উপকার হবে। 
হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী যে সব কাপড় ফিরিওয়াল1 যায়, দিব্যি চক্চকে জুতা 
পায়ে, ফিন্ফিনে জামা গায় অথচ পিঠে বৌচকা ফেলে অনায়াসে কাপড় 
রুমাল বেচে বেচে বেড়ায় । কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী গেরোস্ব ভদ্দর লোকের 
দোকান থেকে ছু'খান] কাপড় কিনে হাতে কোরে আন্তে লজ্জা করে। 
এত বড় বড় লোকের ছেলের, এমন বিদ্বানেরা নিজে মাথায় মোট করে 
কাপড় বেচতে বেরিয়ে এইটে কল্েন--যে, এখন থেকে অনেক ভদ্দর লোকের 
ছেলে--আফিসের গোলামী ছেড়ে অনায়াসে জিনিস ফিরি কোরে বেচে 
সংসার চালাবে ।” (২।৫গ) 

অমৃতলালের অপর একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক নাটারচনা, “হীরকচুণ- 
নাটক” €১৮৭৫)। ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা তিনি এই 
নাটকে দ্বিধামুক্ত চিন্তে করেছিলেন । ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, বলোদার গাইকোয়াড় 
মলহাররাও-এর অন্যাম পদচ্যুতি নিয়ে সমস্ত ভারতবধে তুমুল আলোড়নের 
সচনা হয়েছিল । খাঙ্গলাদেশের মমসাময়িক পরিকাগুলিতেও 'এই ঘটনা? 
প্রকাশিত হয়। 'সোমগ্ুকাশ? ও “অমুতবাজার পত্তিক1,, ইংরেজদের অন্যায় 
নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল । 

একটি সংবাদে প্রকাশিত হয যে, বরোদার গাইকোয়াড় মলহাররাও 
বৃটিশ রেসিডেপ্ট ফেয়ারকে (1108516 ) বিধ প্রদান করে হত্যা করার' 
চেষ্টা করেছিলেন । এরপর ফেয়ারকে কাজ থেকে ছুটি দিয়ে ইংরেজ 
সরকার লুই গেলি সাহেবকে এ স্থানে নিযুক্ত করেন। সমস্ত ঘটনাটি' 
তদস্ত করার উদ্দেশ্টে লর্ড নর্থক্রক একটি কমিশন বসিয়েছিলেন। কমিশনের" 
শদস্তবূপে, সরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, কলকাত! হাইকোর্টের প্রধান; 


অমৃতলাল বস্থর নাটকে স্বাদেশিকত। ₹১৯ 


বিচারপতি, মিঃ কাউচ, স্যার রিচার্ড মিড এবং ফিলিপ মেলভিল্‌। দেশীয় 
তিনজন সম্ত্ান্ত ব্যক্তিকেও কমিশনের সদস্য কর] হয়েছিল। এ'রা হচ্ছেন, 
গোয়ালিয়র ও জয্নপুরের মহারাজা এবং দিনকর রাও! শেষোক্ত তিনজন 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ এবং প্রথমোক্ত তিনজন মলহাররাওকে দোষী 
বলে সাব্যস্ত করেন। লর্ড নর্থক্রক সরকারী ব্যক্তিদের বিচারের রায় 
অনুমোদন করে মলহাররাণওকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন থেকে 
বিচ্যুত করেন, এবং এ স্থানে রাজবংশের একজন নাবালককে সিংহাসনে 
বসান । 

সমস্ত ব্যাপারটি বাঙ্গলাদেশে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তার 
পরিচয় তদানীস্তনকালের পত্রিকাগুলিতে পাওয়া যাবে । বিশেষভাবে, 
বাঙ্গলাদেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা “অমৃতবাঁজারের' স্থুর ছিল খুন কড়া। 
ইংরেজ শাসনের ছৃনীতিকে আক্রমণ করে, এই পত্রিকাতে অনেক প্রবন্ধ 
লেখ। হয়েছিল । অমৃতবাজার পত্রিকা, বরোদার পেলি সাহেবের নিয়োগকে 
শ্রীতির চোখে দেখেননি । একজন সমালোচকের কথায়, “4৮ 00৫ 
৪0091060026 01 06115, “1106 £১001016989291 02 0010597 585060023 
810176য.20102। 0 01908 .১78 

১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্ধের ১৪ই জানুয়ারী সমস্ত ব্যাপারটি পর্যালোচনা করে 
লেখ! হয়, 
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৫২০ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাব 
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তারপর, একটি কূটনৈতিক প্রশ্ন তুলে ইংরেজ সরকারকে জবাবদিহি 
করতে বলা হয়ঃ 
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ইংরেজ সরকারের বিচার-নীত্তিকে আক্রমণ করে অমৃত্ববাজার পত্রিকার, 
বাঙ্গল। সংস্করণের সম্পাদকীয় স্তপ্তে মন্তব্য কর] হয়েছিল, 


41075651385 1750701058১ এঞ্চাচেজা 2% 51525 
4501706513525 12960102০18. 1975 


অমুতলাল বসুর নাটকে হ্বাদেশিকতা ৫২১ 


"গাইকোয়াড়ের বিচার সম্থদ্ধে ভারতবর্ধায় গবর্ণমে্টকে নান মৃত্তি ধারণ 
করিতে হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট প্রথমতঃ বাদী হইয়া গাইকোয়াড়ের নামে 
অভিযোগ করিলেন যে, তিনি মহারাণীর প্রতিনিধিকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা 
হত্যার উগ্ধম করিয়াছেন। এই অভিযোগ করিয়াই বরদারাজকে 
পিংহাসনচ্যুত্ত, কারারুদ্ধ 9 তাহার সম্পত্তি সকল বাজেয়াপ্ত করা হইল। 
গাইকোয়াড়ের বিচারার্থ গবর্ণমেণ্ট আবার নিজেই বিচারপতি সকল নিয়োগ 
করিলেন। আবার গাইকোয়াড নিজে বন্দী। তাহার সম্পত্তি সকল 
গবর্ণমেণ্টের হস্তগত, সুতরাং বিচারস্থলে তাহার পক্ষ সমর্থনের ভারও 
গব্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইযাছে। বিচারপতি সকল নিয়োগ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্ট দেশী লোকদের ইচ্ছামত কতকগুলি কাজ করিয়াছেন । ছয়জন 
বিচারপতির মধে] তিনজন এতদ্দেশীয় গরধান লোক নিধুক্ত হইয়াছেন । কিন্তু 
গবর্ণমেপ্টকে যখন বাদী. প্রতিবাদী উভয়েরই কার্ধ/ভার লইতে হইয়াছে তখন 
প্রতিবাদীর পক্ষে যোগানের অভাব হইলে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষষ হইবে। 
কিন্তু আমরা যেমন সংবাদ পাইতেছি হাতে প্রতিবাদীর পক্ষের অধিক 
প্যাঘাত করা হইতেছে । গাইকোয়াডের পক্ষে ব্যারিষ্টারদিগের ফিসের 
টাক! দেওয়া হইতেছে না। পলি সাহেব প্রতিবাদী পক্ষের উকিলদিগকে 
ধলিয়াছেন যে তাহাদের তাহাকে কোন বিষয় জানাইতে হইবে, তাহা 
উাহারা না অর্থাৎ গব্ণমেণ্টের পক্ষের উকিলদের যোগে জানাইবেন। 
প্রতিখাদী পক্ষের বরদার দগ্চরখান1 হইতে যে সকল কাগজপত্রের আবশুক 
হয় তাহা প্রথমে দিতে অস্বীকার করা হয়। গাইকোযাডের উকিলরা সমস্ত 
বিষয় গবর্ণর জেনারেলের নিকট টেলিগ্রাফ করে। কতক কাগজ 
টাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, আবশ্তকীয় কাগজগুলি দেওয়া হয নাই। 
«লিন গাইকোয়াঁড়ের অন্থতম উকিল জেফারসন্‌ সাহেবকে গাইকোয়াড়ের 
পক্ষে ৫* হাজার টাকা এই সর্তে দেওয়া হয় যেতিনি এই মন্রে একখান 
রসিদ দিবেন যে গবর্ণমেণ্ট গাইকোয়াড়ের পক্ষ সমর্থনে যে টাকা দিবেন 
সে টাকা যে যে বাবদে খরচ হইবে তাহ গবর্ণমেপ্ট দেখিবেন এবং ব্যায় সম্বন্ধে 
গবর্ণষেণ্ট যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন তাহাতে জেফারসন্‌ সাহেব বাধ্য 
থাকিবেন । প্রথমে এইরূপ রসিদে টাকা লয়া হয়। পরক্ষণে টাকা ফেরৎ 
দিয়া রসিদখানি ফিরিয়া] চাওয়া] হয়। কিন্তু তাহ! প্রত্যর্পণ হইল না। 
প্রতিবাদীর পঙ্গে যোগাড়ের বিশেষ ব্যাঘাত করা হইতেছে। উকিলের 


৫২২ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


হাতে টাকা না থাকায় তাহারা উডরফ. সাহেবকে নিযুক্ত করিতে 
পারেন না।”৭ 

অর্থপ্রদান বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার অসহযোগিতা করলেও বরোদার 
অধিবাদীগণ একত্রিত হয়ে শাদের প্রিয় রাজার জন্য অর্থসংগ্রহে অগ্রণী 
হয়েছিলেন । বাঙ্গলা দৈনিকে এই ঘটনাটি সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত 
হয়, 

“গাইকোয়ারের পক্ষ সমর্থনার্থ গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট টাকা দিতে কুস্ঠিত 
দেখিয়। বরদার অধিবাসীগণ ঠাদ| অভিলাধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তত্রত) 
সর্দার বলিতেছেন যে তাহারা টাকা শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন । 
কিন্তু গবর্ণমেন্টের ভয়ে তাহারা এই কাধ্্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না।”৮ 

সাহায্যাভিলাষী বাক্তিগণ সমস্ত ঘটনাটিকে সমাধানের জন্য গবর্ণর 
জেনারেল নর্থক্রকের কাছে আবেদন করেন । তাদের পত্রাংশটি ছিল এই 
রকম, 

“বরদাবাসীগণের বিনীত নিবেদন । দয়াখান ও নিরপেক্ষ ভারতবধীয় 
গবর্ণমেট আমাদের ছুংখ ও কষ্টের কথা অবগত হইয়া যাহাতে ব্রিটিশ রাজ্যের 
প্রজাদের ন্যায় আমাদিগের সত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষ। হয় তৎ্পক্ষে যত্বুশীল 
হইয়াছেন ।+*...আমাদের বিশ্বাস যে মহারাজ মালহার রাওয়ের গায় 
ধাম্মিক ও উদার চরিত ব্যক্তির এইরূপ পাপকাধ্যে সংলিপ্ত হওয়া অসম্ভব । 
তবে মহারাজার চতুঃপার্থে যে ছোটলোকের দল আছে তাহার] স্বচ্ছন্দ 


এইবূপ পাপকার্ধ্য করিতে পারে 1---.- ইহারাই যত অনিষ্টের মূল, ইহারা 
দিবারাজ্ি গ্রকাশ্টভাবে লোকেদের উপরে অত্যাচার করে, এবং ইহাদের 
জালায় দেশ সমেত লোক বিরক্ত 1: "'মদি সুন্স্্গাবে দৃষ্টি করা যায় তাহা 


হইলে প্রতীয়মান হইবে ষে, রেসিডেন্সী গুহে যে সকল লোক দলে দলে ভ্রমণ 
করিতেছে ইহারাই সকল গোলমালের মুলীভূত কারণ এবং ইহাদিগকে শান্তি 
দেওয়া কর্তব্য। রেসিডেণ্টকে বিষ খাওয়াইবার যদি প্রকৃতই চেষ্টা করা 
হইয়া থাকে তাহ হইলে ওই ছোটলোকেরাই তাহার নিমিত্ত দোষী, কারণ 
তাহারা নিজের দন মহারাজার স্বন্ধে চাপাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন । আর; 
মহারাজা যদি ইহাদের পরামশ চাহিয়া এমত কন্দে লিপ্ত হইয়া থাকেন 


দশক পপ পরজিপপাপাত পপপাপপাা নাশিশিশীসি লা পাপা 


শ অমৃত বাজার পত্রিকা (বাংল। সংস্করণ ) 2 ফেব্রুয়ারা, ১৮৭৫ | 
৮ অমৃত বাজ!র পত্রিকা (বাংলা সংস্করণ ) £ «ই ফান্ন , ১২৮১ বঙ্গাব্দ । 
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তাহা হইলে তাহাকেও ইহার নিমিত্ত দোষ দেওয়া যায় না, যেহেতু তাহার! 
বাধ্য হইয়৷ তাহাকে এই কাধ্যে সংলিপ্ত করাইয়াছে। অবশেষে আমাদের 
বক্তব্য যে আমাদের স্থযোগ্য যহারাঁজ1 যে কারাকুদ্ধ থাকিবেন ইহা আমর! 
কখনই সহা করিতে পারিব ন]1!......এবং তাহার রাজাচ্যুতিজনিত্ত ছুঃখে 
আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে । বোস্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র 
নির্ণজ্জভাবে লিখিয়াছেন যে বরদাবাসীরা মহারাজা মালহার রাওয়ের 
অরাজকতায় টিকিতে না পারায় ভারতবধীয় গবর্ণমেণ্ট হাহাদের পাহাশ্যার্থে 
গমন করেন, কিন্তু আমরা মুক্তকঠে বলিতেছি যে আমর। আমাদের 
মহারাজার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত নহি, এবং মব্শ্য যেমন বারি বিনা ছট্কট্‌ 
করে, আমর] সেরূপ মহারাজার অভাবে সমূহ কষ্টভোগ করিতেছি । অদ্গ 
আমর] যেরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিলাম মহারাজা যে দিবস বন্দীহন সে 
দিবসও আমর এইরূপ করিতাম, কিন্তু 'ভয় ও অবজ্ঞা নিবন্ধন আমর এ যাবৎ 
ক্ষান্ত ছিলাম 1”৯ 

দেশের জনসাধারণ যখন এরূপনদাবে সম্ঘবদ্ধ আন্দোলন করে ব্রিটিশ 
শাসকদের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ বীতরাগ হয়ে উঠেছিল, তখন ইংরেজেরা সেখানে 
মহানন্দে 'মাইফেল ও ককৃটেল পার্টি” বপিয়ে মাতোয়ারা হয়েছিলেন |* 
কারণ, এই সমস্ত ঘটনার পিছনে পরোক্ষভাবে ইংরেজশাসকদের সমর্থন ছিল। 
তদস্তকমিশনের সভাপতিকে প্রকাশ্ঠভাবে আক্রমণ করে লেখ! হয়েছিল, 

“আপনি যে সকল কাধ্য করিতেছেন, তে সমুদয় ভারতবধীয় গবর্ণষেপ্টের 
রাজনীতি ও আদেশান্্যায়ী করা হইয়াছে । আপনিযে সমুদয় কার্ধা 
করিয়াছেন তাহাতে মন্ত্রীবর্গ সহ গবর্ণর জেনারেলের সম্পূর্ণ সম্মতি 
আছে 1১৭ 

এইভাবে, বাঙ্গল। দেশের নির্ভীক জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ইংরেজ 
সরকারের আনল রূপ ও কর্মনীতিকে প্রকাশ্যভাবে লোকচক্ষুর গোচরে আনত্তে 


৯ অমৃত বাজার পত্রিক। ১ “ই ফাজ্ুন , ১২০১ বঙ্গাব্ঘ। 

* "গাইকোয়ড় কারাগাবে কষ্টের সহিত জাবন-বাপন করিতেছেন, এদিকে পেলি নাহেবেক 
আমোদ-আহ্লাদের আর সীম! নাই । তিনি দলবল লইয়া কখন শিকারে বহির্গিত হ্ইতেছেন, 
কখন ত্রিকেট খেলা করিতেছেন এবং নৃত্য-গীত ইত্যাদি টাহার গৃহে প্রায় প্রতাহই হইতেছে ।” 

_-অম্ুত বাজার পত্রিকা £ «ই ফাক্ন, ১১৮১ বঙ্গাব। 

১* অমৃত বাজার পত্রিকা ১ ৭ই ফাল্গুন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ। 


€&২৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


দ্বিধা করেননি । "অপরদিকে দেশীয় ব্যক্কিদের এ বিষয়ে নান] সংগঠন 
পরিকল্পনা ও এক্চিস্তাকে প্রকাশ করে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক অখগ্ড 
জাতীয়চেতন] ও সম্বন্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাঙ্গলা দেশের 'দৈনিকগুলি 
সক্রিষ হয়েছিল । 

নাট্যকার অমুতলাল এই উত্তপু পরিমণ্ডলে, 'হীরকচুর্ণনাটক+ রচনা 
করেন । রাজনৈতিক ঘটনা অবিরুতভাবে এই নাটকের বিষয়বন্ত হিসাথে 
গুহীত হয়েছে । অযুতলাল যে সুগভীর বাস্তবচিস্তার অধিকারী ছিলেন, তার 
পরিচয় “হীরকটুর্ণনাটকে'র প্রতি ছত্রে বিছ্মান। এক সমবেদনা পূর্ণ 
সহানুভূতি, তার তীক্ষ পধবেক্ষণ শক্তির মধ্যে মিশে আছে । ইংরেজদের 
অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে দেশের করদ-রাজ্যের অধিপতিদের অবস্থা 
কিরকম মধাদাহানিকর হয়েছিল, তার চিত্রটি অম্বতলাল নাটাচরিত্র মলহাঁর- 
রাওয়ের উক্তিতে প্রকাশ করেছেন £ 

“মলহাররা৪1..***'যে দিন ভারতের শ্বাধীনতা-স্ধা অস্তমিত হযেছে, 
সেই দিন হতেই গোলযোগের স্ত্রপা্ হয়েছে, সে ্তর্ধা পুনকুদিত হওয়ার 
আসার আশা নাই, আমাদের ঢুঃখেরও শেষ ভওয়ার আশা নাই । এখন 
আমাদের রাজসম্দোধন কেবল ব্যঙ্গ মাত্র । যখন রাজা হয়ে একজন সামান্য 
রেসিডেপ্টের খেলনার পুতুল হযে থাকতে হচ্ছে, তখন এ বুথা রাজমুকুট শিরে 
ধারণ ক'রে সং সেজে সিংহাসনে বসা অপেক্ষা জটা-বন্চল ধারণ ক'রে 


বনে পাঁপ করা সহশ্রগুণে শ্রেয়ঃ 1.১, হিন্দুদের ঘুণা কর্তে শিখেছেন, মনের 
সাধে ঘ্বণাই করেন ।..*...নিজের দেশে কেউ গ্রাহাও করে না, এখানে এসেই 


দেখেন যে, তার পূর্ববপুরুষগণের কৌশলক্রমে 'একটি সরল জাতি যবনদিগের 
লৌহ শৃঙ্ঘল হু'তে মুক্ত হয়ে তাদের সবব-পিঞ্জরে আছ ইয়েছে । ভাবেন, 
তাদের নীচ দণ্ত প্রকাশের এরাই উপযুক্ত পাত্র। ইহাদের একটু সুখ, একটু 
উন্নতি, একটু এখবর্ধয দেখলেই তাদের মনে ঈর্্যানল প্রজ্বলিত হয়। কিসে 
ইহাদের পদতলম্থ করবে, সেই চেষ্টা সতত বিব্রত্ত থাকে । আমি থে কর্ণেল 
ফেয়ারের বিষনস্ননে পড়েছি, উহ] ভিন্ন তার অন্য কোন কারণ নাই 1....-- 
রেপিডেন্টের সঙ্গে বিবাদ ক'রে ইংরাজ-রাজ অধীনে কোন্‌ মিত্ররাজা 
নিধ্বদ্নে কালযাপন কত্তে পারে? -৮* আজকাল ইংরাঁজদের সন্তষ্ট কত্ত 
পাঁল্েই লোকে আপনাকে ধন্ জ্ঞান করে। অন্ধ স্বার্থপরেরা ভ্রমেও ভাবে ন! 
ঘে. এপ তোষামোদের ফাদ আপনারাই প্রস্তত করে” (১1১গ) 


অমুতলাল বন্থুর নাটকে স্বাদেশিকতা ৫২৫ 


সমসাময়িক কালের পত্রিকাতে অনুপ প্রপঙ্গের অবতারণ! দেখতে পাই 
বাঙ্গলা দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ইংরেজি 'অমুতবাজারে এ বিষয়কে 
একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল । বিনিন্ন প্রাদেশিক রাজনাধ্গের দুর্শার 
চিত্র ও করুণ কথামালা অতান্ত পুঙ্ান্রপুঙ্খাবে পাক্ত হয়েছে । প্রবন্ধটি 
বিস্তারিত হলেও, উদ্ধৃতির প্রয়োজন "মাছে বলে মনে করা যেতে পারে, 
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আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইংরেজদের বিচার কমিশন গঠন এ 
দেশবাসীর কাছে মন£পুত হয়নি । নাট্যকারও আপন মনের অসন্তোষের 
ছবিটি নাটকে একেছেন, 

“মদন । কমিশনট] লোক দেখান মাত্র। সিংহাসন পুনরায় দেবার 
ইচ্ছে থাকলে প্রথমে এইরূপ অপমান কর্তো না । যে সকল প্রজারা হ্বচক্ষে 
মহারাজের এ দৃর্ঘশ। দেখলে তাদের সম্মূখে আর তিনি কোন্‌ মুখে সিংহাসনে 
বস্বেন ? ......, ভারতীয় পুলিশ সাক্ষীসংগ্রহ-বিষয়ে বিশেষ পটু ॥ যখন 
রেসিডেন্সীর দুই-চারজন সামান্ত ভত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে 
মহারাজকে বন্দী কর] হয়েছে, তখন যে এর উপর বিশ ভ্রিশজন মুটে, মজুর, 
গাড়োয়ান যোগাড় কত্তে পাল্েই মহারাঁজকে আন্দামানে পাঠান হবে, 
তাতে আর সন্দেহ আছে ?” (২২গ) 

ইংরেজ রাজত্ে, শালননীতির অপকৌশলের চি্রটি নাটাকার নাট্যচরিত্র 
হেমাদ ফতোদের জবানবন্দীতে 'অন্বিত করেছেন, $ 

“হেমচাদ ফতেটাদ 1...আমি শপথ ক'রে বলছি, কখন মহারাজকে হীর] 
বিক্রয় করি নাই, কেবল পুলিশের ভয়েই খাতায় মিথ্যা লিখেছি” (৩১গ) 


০ আনল 


১১ 8107165 139290 22621100 7 ভ্09:৬ 28, 1855, 


৫২৮ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির ইংরেজ শাসনরীতির 
সমালোচনা ব্রিটিশদের যেমন ক্ষুব্ধ করেছিল, তেমনি কিছু সংখ্যক দেশীয় 
পত্রিকার চাটুকারিতাতে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন । দুই বিপরীত 
নানপিকতাকে অমুতলাল নাটকে, নাট্যচরিত্র কর্ণেল ফেয়ার, মাষ্টার ফিলিপ. 
মাষ্টার উইলপনের উক্তির মধ্য ধরে রেখেছেন £ 

“উইলসন | কর্ণেল । আপনার হাতে ওখান! কি কাগজ? 

ফেয়ার। “ওভার্লেও অমুতবাজার পত্রিকা 1) 

ফিলিপ। উইলপন্! তোমার সঙ্গে ব্রায়েটট এণ্ড মে কোম্পানীর 
জানা-শুণা আছে? 

উইলপন। কেন? 

ফিলিপ । তাদের লিখে পাঠা মে, এক রকম ম্যাচ তৈয়ার কারে 
ইওিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, 09৮ 111 15010 0015” 076 860৮6 01655. 

উইলপন | হা ।--হাঁ1__-হা!-_এইজন্য ! তা নেটিভ পেপারের কথা 
শ্নেকে? আপনারাই লেখে_-আপনারাই পড়ে--বড়লোক কেউ গ্রাহঞ্জ 
করে না। 

ফিলিপ । না, না, না, ওরা আজকাল ইংলগ্ডে কাগজ পাঠাতে 
আরম্ত করেছে । এ ওভার্লেগড অমৃতবাজার দেখেই তে 'পেলমেল্‌ খজেট' 
সে আরটিকেলট1 লেখে । হোমের কাগজ গুলো আজকাল ভালো চল্ছে না। 
পেলমেল বজেট”, 'টাইমস্,_ছুই-ই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ- 
পেপার থেকে সিলেক্পন করে? আবার নেটিভ পেপার বলে নেটিভ পেপার 
-জঘন্য 'অমুতবাজার 1 

ফেয়ার । নেটিভ পেপারের মধো “হিন্দু পেট্রিয়ট, কতকট' ভাল,--বথার্থ 
লয়েল। 

ফিলিপ । তা, শুদ্ধ নেটিশভ পেপারদের দৌোখেন কেন? 'ইংলিশম্যান”, 
'টাইমন্‌ অব ইওডিয়া” কি লোক হাসাচ্ছে না? এরা গাইকোয়াড়কে যে 
কিপসোনার চক্ষে দেখেছেন, তা বোঝা যায় না! পেপার আমার 
'্ধে গেজেট ॥, 

উইললন। কেন? 'পাইওনিয়ার", “ইত্ডিয়ান ডেলি নিউজ”, "ইয়ান 
টস্য্যান”_- ূ 

ফেরার । হ1, কলিকাতার ও ন্ঙন কাগজখানি লিখেছে ভাল ।” (৪।১গ) 


অম্বতলাল বস্থর নাটকে স্বাদেশিকতা। ৫২৯ 


“গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে" “হীরকচূর্ম-নাটক” অত্যন্ত সাঁফলোর সঙ্গে 

অভিনীত হয়েছিল। তদানীন্তন কালের বিদপ্ধজনের কাছেও এই নাটক 
নন্দিত হতে থাকে । “হীরকচুর্ণ-নাটক"টির বহুল প্রগার ও দীর্ঘাঘু কামন] করে 
অম্বতবাজার পত্ত্িকা মন্তব্য করেছিল, 
১২০, গাইকোম়াড়ের বিচারটি সাদ] করিয়া লিখিলেও তাহ! পাঠ করা! 
দুষ্কর, আমরা এ নাটকখানি পড়িগ্নাও অশ্রজল ফেলিয়াছি। সে শু্ধ 
নাটকের গুণে, কি বিষয়ের গুণে, কি উভয়ের যোগে তাহা কিছুদিন পরে 
বুবিতে পাইব। ***প্রধান ২ ঘটনাগুলি নাটকথানিতে সন্নিবেশিত আছে ও 
যাহারা গাইকোয়াড়ের দণ্ডে ব্যথিত হইয়াছেন তাহাদের সকলেরই ইহার 
এক এক খণ্ড গ্রহণ কর] কর্তীবা ।”১২ 

অস্বতলাল যুগসচেতন নাট্যকার হয়েও, কোনস্থানে প্রকাশ্টভাবে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা বলেন নি। জাতির আন্তান্তরীণ 
সমন্যাগুলির সংস্কার সাধন, প্রয়োজনবোধে প্রত্তিরোধের কঠিন বেড়া নির্মাণ, 
এবং সর্ধ বিষয়ে এঁক্যান্ৃভূতি প্রচার, ".[র দেশহিতব্রতীতার বিশেষ শিষ্য 
ছিল। এজন্য মনে হয় তিনি ছিলেন, 00775010615. ট900091150, 
দেশের কল্যাণে অমুতলাল, রাজনৈতিক মতবাদে 2.0932180-পন্থীদের 
অন্থরাগী ছিলেন। আবার, তিনি সব সময় আবেদন-নিবেদন নীতিকে 
সমর্থন করতেও পারতেন না। মনে হয় তার চিত্তে স্বাদেশিকতার 
আদর্শ সম্পর্কে একটি বিশেষ ভাবন। ছিল ;_-সে ভাবন। আপোষহীন অহিংস 
স্বাধীনতা সংগ্রাম । আর এরই প্রচার তিনি ভার সামাজিক নাটকগুলিতে 
নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন । 


১২ অযৃতবাজার পত্রিক1 (বাংলা নং্করণ ) ২১শে কান্তুন, ১২০১ বঙ্গাব্খ। 
৩৪ 


চোদ 


দ্দীরোদপ্রসার্দের এরতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকত। 


জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের নব উন্মাদন। ক্ষীরোদগ্রসাদের এতিহাঁসিক 
নাটকে বিশেষভাবে প্রাতিফলিত। বিংশ শঙাবীর প্রথম দিকে যে যুগধর্ম 
াঙ্গালীর জীবনে নৃতন ভাবাবেগের সঞ্চার করেছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ তার 
সঙ্গে একাজ্স হয়ে উঠেন । মুখ্যতঃ তার নাটকগুলি যুগচেতনারই অবদান । 
নিগ্রের বন্তবা পাঠ করলে বোঁঝা। যাবে যে, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতি 
গঠনের উদ্দেশেই, অধ্যাপনার পদ পরিত্যাগ করে নাটক ও নাট্যশালাকে শ্রেষ্ঠ 
উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন £ 

“পাশ্পত্আ রঙ্গালঘ়ের ইতিহাপ আমি যতটুকু পাঠ করিয়াছি, তাহাতে 
এইটুকু বুঝিয়াছি যে নাটযকলার উন্নতির সঙ্গে জাতীয় জীবন যেন অনেকট! 
জড়িত । অনেক স্বলেই দেখিয়াছি, জাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকলার 
উদ্ভব হইয়াছে, জাতীয়ত্বের প্রথম পবিস্র সমুজ্জল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য- 
পাহিত্য-কুস্থমও দেশব্যাপী সৌরভ লইয়া বিকশিঞ্ত হইয়াছে । এমন 
কি এতদুভঙের মধ্যে কোনটি বাহার প্ররোচক, তাহাও অনেক সময় উপল 
বরা কঠিন হইয়] উঠে। 

ধখের একটি স্থত্র অবলম্বন করিয়া জাতির গঠন হয়। সেই স্থত্রটি ধরিয়াই 
'আবার ন!ট্যকলা লীলা করিয়া থাকে । অনেক ম্ময়ে স্থল দৃষ্টিতে যদিও 
তাহ! পকলের বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু একটু গবেষণার সহিত 
নিরীক্ষণ করিলে সে কুচ্ম সুত্রটি দৃষ্টিগোচর হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস; 
এমন কি সাধারণ আমোদ-উল্লাসপূর্ণ নাটকাদি তাহাদের গুল বহ্রাবরণ 
দিযাও সে স্তরের অস্তিত্ব ঢাকিয়। রাখিতে পারে না। 

জাতীন্নধশ্ম অবলম্বন করিয্নাই গ্রীক নাট্যসাহিত্য পুষ্টলাভ করিয়াছিল। 
জাতীমধম্ম অবলম্বন করিয়াই রোমীয় সাহিত্য গ্রীসের পথানুসরণে সমর্থ 
হইখাছিল। করাপীদেশেও নাট্যপাহিত্যের চরমোতৎকর্ধ সপ্তদশ শতাব্দীতে ! 
'ধাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী” তখন ধন্বক্রপে ফরাসী জাতির হৃদয়ে রাক- 
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বিছ্বেষ-বহ্ি ধীরে ধীরে প্রধূমিত করিতেছিল। ইংলগডেও ধর্দ-সংস্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে নাটালাহিতা পুষ্টলাভ করিগ্রাছে। সে সময়ে ইংলগ্ডের নব 
সংস্কৃতধর্ম ও সঙ্গে সঙ্গে নবাভুদিত জান্তি্টক বিধ্বস্ত করিতে আসিগ্খা, স্পেন 
সম্রাটের প্রচণ্ড নৌবাহিনী ইংলগ্ডের উপকূলের তাহারই ক্ষুদ্র নাবিকগুলির 
শক্তি সাহায্যে ধ্বংস প্রাপ্ূ হইন্গাছিল, সেই সমস্েই মহণকবি শেকস্পীঅর 
তাহার নবরচিত ভূন্নামোদিনী পুপ্পমালা মাতভমিকে উপহার 
দিশাছিলেন ।”১ 

নাটাকারের এই বক্তব্যের মধোত্তীর ইতিভাস্-চিন্তার জ্ঞ'ন্‌ অতান্ত প্রথর 
€ জীগ্রতত। তাই যুগের অনুকূল বাতাস পেশে তিনিও তার মানস-তরীতে 
স্বদেশী চিন্তার পাল তলে দিলেন । বাঙ্গলাদেশ যে সমথে মাতৃমন্ত্রের সাধনা 
£সাচ্চার, বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্দ বখন প্রতিবাদ ও গ্রতিরোধে আত্মকত্তত্ব 
*'তিঠায় উন্ুখ, তখন তিনি জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে 
দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন দেশপ্রেমে আন্মোথ্সগকারী মহান্‌ 
নেতাদের অমর কাহিনী । বাঙ্গালী ".।দন এই সকল ধীরবৃন্দের কাহিনী 
ও ঠাদের স্বদেশপ্রেমকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল । ক্গীরোদঞ্সাদ তর 
তিহাপিক নাটকে ইতিহাসের সতাকে অন্ুপরণ করতে চাননি । বশ্তধর্মের 
পরিবর্তে ভাব্ধর্কে শরণ করাই তীর প্রধান চিন্তা ছিল। ইতিহাসের সত্য 
বিচার তার নাটকে গৌণ । 

ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্বাদেশিকতার স্ববপ, শক্তি-সাধনার আদশ €চার। 
সেঘুগে রাজনীতির সঙ্গে পৌরাণিক তত্ত্-সাধনার সমন্বপ্ন সাধন করবার প্রযাস 
দেখা যাঁয়। ক্ষীরোদপ্রলাদের এঁতিহাধসিক নাঁটকগুলিতে অনুক্ধপ প্রয়াস 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । তিনি শীঁঙ্গালীর জাতীম্বতাবধোধ ও দ্বদেশানরাগের 
শ্রীবৃদ্ধি করবার উদ্দেস্টে প্রেম ও গ্রীতির অনুশীলনে হিন্দু-মুসলমান ছুই সম্পরদামের 
এীক্য স্থাপন, জাতির চারিত্রিক উন্নতি ও মন্ষাত্ের সাধনার কথা মেমন প্রচার 
করেছেন ; তেমনি জাতির স্বাধিকার চিন্তায় উদ্দীপনা ৮ করপার জন্য 
শক্তি-সার্ধলার প্রয়োজনীয়তার কথাও করেছেন বাক । তার শক্ষিতত্ব ছিল 
বেদান্ত নির্ভর । জাতির মঙ্গলের জঙ্য, স্বদেশের উন্নতি-হিতার্থে তিনি বেদাস্ত 
মাহাত্ম প্রচার করেছেন । ক্ষীরোদপ্রসাদ উপলব্ধি করেন যে ধর্মনীতিতে 
অক্ুদারত1, মন্ুষ্ত্ববোধের অভাব ও আত্মকলহ 'ডারতের অবনতির একমাত্র 

১ না্টামন্দির , ১৩*২ বঙ্গাব্দ । 


&৩২ বাঙ্গল৷ নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


কারণ । 'পন্সিনী' (১৯৯৬) নাটকে ভীমসিংহের উক্তিতে নাট্যকারের মনের 
প্রতিফলন লক্ষ্য কর] যায়। রাণা লক্ষমণসিংহকে ভীমসিংহ বলেছেন, 

“ভীমসিংহ 1 রাণ1, যদি আমর। নীতিপথ পরিত্যাগ করে দেশ উদ্ধার, 
করতে না পারি, তাহলে দেশও গেল--্ধশ্বও গেল। ভারত সন্তান নীতি- 
বজ্জিত হলে স্থির জানবে আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না।” (১৩গ) 

দেশের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, মতবিভেদ সম্পর্কে ভীমসিংহ ছুঃখের সঙ্গে, 
বলেছেন; 

“ভীমসিংহ । আর ভারত ভারতই যে বলি, সে ভারত কোথা ? ভারত 
এখন সিন্ধু গুজরাট, অযোধ্যা, পণ্ঠাব, বাঙ্গালা, বিহার ইত্যাদি কতকগুলে! 
ক্ষতবিক্ষত দেহ, অথচ অভিমানে স্ব স্ব প্রধান, সেই পুর্ববযুগের বিশাল একতাময় 
প্রকাণ্ড অট্রালিকার ভগ্ন স্তম্ভের সমষ্টি। ভারত সেই আধ্য-পুজিতা মাতৃমুক্তির 
শতগ্রন্থীযুক্ত ছিন্নবাসের আবরণ ।"**আমি, প্রাণপণে ভারতে একতা 
সম্পাদনের চেষ্টা করেছি । কিন্তু যে চেষ্টা করে অন্তে মনে করে সেযেন 
যাতৃ-পিতৃদা গ্রস্ত |. তাঁর উপর সবারই কর্তত্বাভিমান । কেউ কাউকে বর্তী 
স্বীকার করতে চায় না ।...অন্যান্ত দেশে বিধাতা ছু,একজন লোককে 
ষোল আনা বুদ্ধি দিয়ে পাঠান, অবশিষ্টরের ভেতরে সকলেই প্রায় ছু'দশ আনার 
অংশী । কাজেই সমগ্র দেশবাসীর ভেতর একজন কি ছু'জন নেতা হয়, 
অবশিট সকলে তার অন্ুলরণ করে । এ পোড়া ভারতের পক্ষে এত ষোল 
আনার বুদ্ধি একত্র হযেছে যে, সমধম্মী তডিতের পরস্পর বিরোধী শক্তির মাও 
এরর! কেউ কারও কাছ অবস্থিতি করতে পারে না ।৮ (১৩ গ) 

প্রতাপ-আদিতা” (১৯০৩) নাটকে বাঙ্গালীর আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের কথ্য 
নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সেলিমের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, 

“সেলিম । একা বাক্ষালী মহাশক্তি, জ্ঞানে, বিছ্যায়, বুদ্ধিমন্তায়, বাকৃপটুতায়, 
কাধ্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অগ্ধিতীয়, মহাশক্তিমান সম্রাটের পূজনীয় , 
কিন্ত একত্রিত দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ, হীন হতেও হীন, অন্তজাতির দশ 
কার্ধ্য, বাঙ্গালীর দশ কারে) হানি |” (৫1১গ) 

ক্ষীরোদগ্রসাদের শ্বজাতিগ্রীতি নিরাভরণ সৌন্দধকলায় বিভাসিত ছিল 
বলেই তিনি জাতির অতীত শোর্ধে মুগ্ধ হয়ে যাননি । সমসাময়িক 
বাজনৈতিক ঘটনার অন্তরালে বাঙ্গালী চরিত্রের আভ্যন্তরীণ চিএ 
অনেবকট। নিরাঁভরণভাবে এই নাটকে উপস্থিত । দেশের প্রকৃত মঙ্গল কমন] 
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করতেন বলেই তিনি জাতির দোষক্রটির দিকটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে 
ছিধা করেননি । ক্ষীরোদপ্রসাদ সধাগ্রে চেয়েছিলেন জাতির মনুষ্য 
সাধনার শুভ উদ্বোধন । তিনি 'পদ্মিনী” নাটকে পুরোহিতের উক্তিতে 
আপন মানপ-চিন্তাকে মুক্ত করেছেন, 

“পুরোহিত । 'মামি কৃটনীতির কথাও বলতে চাই না, ধশ্মনীত্ির কথাও 
বলতে চাই না। খেকোন নীতি প্রয়োগে ভারতের মধ্াদা রক্ষণার জন্য যে 
মন্ুপ্াত্বের প্রযোজন, ভারতে এখন সে মন্ুযাত্ের সম্পূর্ণ অভাব।” (১ঙএগ) 

ক্ষীরোদপ্রপাদ সব সমগ্ধে বেদাস্ত-নির্ভর ধর্ম শিক্ষাতে বিশ্বাসী ছিলেন । 
সে জন্ত তিনি জাতিভেদ শ্বীকার করতেন না। তিনি বুঝেছিলেন যে 
জাতীয়তার কেব্জররেজাতিভেদ একান্তভাবে বঞ্জনীয়। নাট্যকার “নন্দকুমার” 
(১৯*৮) নাটকে স্বী-চরিজ্র রাধিকার মুখে এই চিন্তারই বাণীক্প দিষেছেন। 
রাঁধিক। তীব্র ভৎ্সন1 করে নন্দকুমারকে বলেছে, 

“রাধিকা । আপনি হিন্দুজাতির শক্তিশালী গুতিনিধি ! অন্ধ জাত্যা- 
ভিমানে আপনি শুদ্ধ নিজের দাসত্ব আনছেন নাঁ, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির 
দাসতু এনে দিচ্ছেন” (৩1৪গ) 

এ ছাড়াও ক্ষীরোদগ্রসাদ দেখিয়েছেন, মিথ্যা জাতিগর, আভ্ঞান্তরীণ কলহ, 
পাক্তি-স্বার্থপরতা-_জাতীয়ত। হীনত'র অন্াতম কারণ। ঘিথ্যা জাতিগবের 
সমালোচনা করে তিনি 'পদ্মিনী” নাটকে বলেছেন, 

“আমরা শুধু জাতিগর্ব জানি জাতির কাধ্য জানি না” (২।১গ) 

আবার, উদার ভ্রাতৃত্ব ও মানবপ্রেমের অভাব যে বারবার দেশের 
'অধংপতন ঘটিয়েছে, তাও তিনি দেখিয়েছেন । হ্বাথপরতার কলুষরূপ ও 
আজ্মগব্ের মোহ-বিলাসের দূধণীয় রূপের কথ। তিনি 'পন্িনী” নাটকে গোরা 
5রিত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছেন । মহারাণী পদ্মিনীর মাতুল গোরা, চিতোরের 
£পনাপতি হরস্ংহকে বলেছেন, 

“গোরা ।"৮তোরা বীরত্বের অভিমান বজায় রাখতে যুদ্ধ করার লোক 
না পেলে আপন! আপনির ভিতর মারামারি করিস ।-*.*"চিতোর এখন 
আপনার বীরত্ব গর্ব আপনি উন্মত্ত। অহঙ্কারী আনহালওয়ার। রাজ! 
তোমাদের কাছে পরাতৃত হয়েছে । সেই পুরাতন ধার রাজ্য, অবস্তী, 
'ছন্দের, দেবগিরি, সেই সোলাঙ্কী, মার, পরিহার সমস্ত অগ্নিকুলের অধিষ্ঠান- 
ভূমি চিতোরের কাছে মস্তক অবনত করেছে । তোর] তাদের গর্ব অধিকার 


৪৩৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


করেছিস্‌, প্রাণ অধিকার করতে পেরেছিন্‌ কি? তারা শুধু নিজ্জনে দত্ত 
নিষ্পেষণে মুখ বিকৃত করে প্রতিহিংসার অবকাশ খুঁজছে । আমরা হলে 
মাতৃদায়গ্রস্ত ভাগ্যহীদনের মত তাদের ছ্বারে দ্বারে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে গ্রীতি 
ভিক্ষা করতুম, আর সকলে খিলে একজনকে কর্তী করে, তার আদেশে অস্ত 
ধরে-__-পৃথীরাজের হত্যার, সোমনাথ বিগ্রহ নাশের, নগরকোট ধ্বংপের 
প্রতিশোধ নিতুম । বিধন্মীর! মিশতে চাইলে তাদের ভাইয়ের মত স্থান দিঝে 
আপনার করে নিতৃম". ..চিতোরের ছুদ্দিন এলে কেউ চিতোরকে রক্ষ। 
করতে আদ্গুলটি পধ্যন্ত বাঁড়ানে না)-.-,তবে এ হগেছে কি জান, যখন 
ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা হয়, তখন উকিল মেক্তারে বিষয় যাক্‌ তাও স্বীকার 
তবু এক ভাই আর এক ভাইয়ের চেখে একটু বেশি ভোগ করবে এ প্রাণে সহ 
হয় না” (১৪গ) 

দেশের সকল কার দ্ুধোগের মৃলীভৃততত কারণ জাতীয়তাবোধ 
অনবহিতার মনমূলে বাধা থাকে । আপন ম্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি যে 
বিশ্বামঘাতকতা তার কারণও এ একই । পুর্ণ জাতীয়তা-ডাব দেশময় ব্যাঞ 
হলে নান] ভেদ সত্ত্বেও একতা রক্ষা সম্ভব এবং এর অভাবে সচ্চরিত্র ও 
'গুণসম্পন্ন জাতিও পরাধীন হয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। আলাউদ্দিনের সঙ্গে 
চিতোরের সংঘধে চিতোরবাসীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল্‌ এটাই । 
তারা রাজপিক গুবুত্তির অধিকারী ছিলেন সত্য, কিন্তু জাতীয়তা-ভাবে 
সাত্বিকতা উপলব্ধি করেননি । আমার দেশের হিতে সকলের হিত, আমার 
দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশ-ভাইয়ের বৃদ্ধিতে আমি বাধত-- 
এই বিশ্বাস; এবং দেশের মান ও গৌরুনু বুদ্ধির জনা যদ্ধ করা যে প্রত্যেক 
দেশবাসীর কর্তব্য, প্রয়োজনবোধে সকলে এক হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিভয়ে 
গ্রাণ বিসজন দেওয়া নৈতিক প্রয়োজন-_চিতোরবাসীর সকল স্তরের ব্যক্তিদের 
যধ্যে এ চিন্তার প্রসার ছিল নাঁ। ক্ষীরোদপ্রসাদ পপন্িনী” নাটকে 
আলাউদ্দিনের মুখে এই কথাই বলেছেন, 

“আলাউদ্দিন । খোদা যে দেশকে মেরেছে, জে দেশ জয় করতে সুযোগ 
ধু'জতে হয়না । এমন কি অস্ত্রের গ্রযনোগ করতে হয না। এক এক 
প্রদেশকে মারতে আর এক প্রর্দেশই অন্ত্র। যেখানে এক ভাইকে দিয়ে আর 
এক ভাইয়ের সর্বনাশ কর। অল্লায়াস সাধা; সেখানে যুদ্ধের আযোজন একট। 
বাহাড়ঘবর মাত্র।” (১।৬গ) 


ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাপিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৫৩৫ 


“পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭ )নাটকে মীরকায়িমের আক্ষেপোক্তিতে 
অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালীর জাতীয় চিন্তার অভাবের কথাই ব্যক্ত হয়েছে : 

শমরকাসিম ।.*****বাঙ্গালার শত্রু নিষ্কাষণ বড় কঠিন কথা নষয। কিন্ত 
বাঙ্গালার বেইমান-বাঙ্গালার বিশ্বাসঘাতক--সার] বাঙ্গালার অন্ন খেয়ে 
শরীরে বল করে, হাতে ছুরি ধরে, সেই ছুত্তি বাঙ্গালার বুকে আঘাত করে, 
তাদের তাড়ান আমার পাধয নয়। আমার কেন--দুলিযার এমন কে শক্তিমান 
আছে জানি না-যে মাতৃভূমির বুকের এই বিক্ফোট কগতলো৷ অপসারণ করতে 
পারে ।” (৫1৭গ) 

বাঙ্গালী নব্যযুগের ইতিহাস চিন্তায় আপন দেশ ও জাতির অধংপতনের 
কারণটি বিশ্লেষণ করেছিল। ইংরেজদের বাঙ্গলা বিজয়ের অন্যতম কারণ 
ব্যাখ্যা করে সেকালে শ্রাস্তরবিন্দ লিখেছেন, 

“ইংরাজের ভারত বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটন।। এই বৃহং 
দেশ যদি অপভ্য, দূর্বল ও অক্ষম জাতির বাসস্থান হইত, তাহ! হইলে, এইক্প 


কথা বলা যাইত না। .....' অষ্টাদশ শতাবীতে ভারতপালী তেজে, শৌষো, 
বুদ্ধিতে কোনও জাতির অপেক্ষা নান ছিলেন না।-..---ভাোরতবাসী আর 


সকলগুণে ইংরাজের পমান হইয়াও জাতীয় ভাব রহিত ছিলেন, ইংরাজের 
মধ্যে সেই গুণের পূর্ণ বিকাঁশ ছিল।...বাজনীতির দিক দেখিলে হহাই 
( ইংরাজদের ) ভারত জয়ের শ্রেষ্ঠ মীমাংপা11”% 

স্তরাং দেখা ঘাচ্ছে যে, নাটাকার ক্ষীরোদপ্রসাদ মুগ-ভাবনার সঙ্গে 
অত্যন্ত গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন । আর তাই তিনি নাটকেও অতাত 
ইতিহাসের পটভূমিতে আপন যুগচিস্তাকে পরিবেশন করে বাঙ্গালীকে জাত্তীক়্ 
ভাবে উদ্ব,দ্ধ করতে চেয়েছেন, ইতিহাস ও দর্শনের সমান সাহায্য শিয়ে। 

যুগনায়কেবা! যেমন রাজনৈতিক বক্তৃতামকে দেশের সকল স্তরের মাসকে 
ডাক দিয়ে দেশমাতৃকার মঙ্গলঘটখানিকে ভরে দিতে বলেছিলেন, ্গীরোদ- 
প্রসাদও তেমনি আপন মনের ভাবনাকে নাট্্য-চরিত্রের বাক্যসংলাপে 
সংযোজিত করে সমন্ত দেশবাসীকে দেশকর্ধে ব্রতী হতে বলেছেন । “পন্িনী' 
নাটকে রাহুল সকলকে আহ্বান করে বলেছেন, 

“রাহুল। জন্মভূমি ত রাজার একার নয়, জন্মভূমি রক্ষা কর রাজা- 


%* ধূর্স ও জাতীয়তা ঃ শ্রীঅরবিন্দ » পৃ. ৬৯-৭১। 
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প্রজার সমান অধিকার 1.*** প্রজার! হাসতে হাসতে (দেশের) জন্ত প্রাণ 
দেবে ।” (৫1৩গ) 

স্বাদেশিকত। বিস্তারের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ শক্তি সাধনার উপাপসন! 
চেয়েছিলেন । দেশবাসীকে সমস্ত দীনতা ও আত্মগ্লানির পঙ্কশয্যা থেকে 
উদ্ধার করার জন্যে তিনি “আত্মশক্তি'র প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত 
করেছেন। বাঙ্গালী আত্মশক্তির উপর যখনই আস্থা হারিয়েছে, তখনই 
দেশের পরাধীনত1 এসেছে অব্ঠন্তাবী পরিণতিবূপে । "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, 
নাটকে তিনি আত্মশক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন ফকীর 
চরিত্রের মাধ্যমে, 

“ফকীর। আত্মশক্তিতে যে নিঙর করতে পারে না তার দ্বার সকল 
কার্ধ্যই অসম্ভব। যখন সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করলে, লোকে দেখলে 
সতেরো! । কিন্ত যার। বাঙ্গালা হারালে তারা দেখলে অসংখ্য । আত্মশক্তিতে 
যদি নির্ভর করতে পার তাহ'লে অসম্ভব কেন? লোকে দেখবে তুমি একা, 
কিন্তু শত্র তোমাকে দেখবে অসংখ্য |” (২৫গ) 

জাতীঘ্নতার ক্ষেত্রে নাট্যকার জাতির মনঃশক্তির প্রয়োজনীয়তার 
উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দিযেছেন । দেশবাসীর মনের শক্তিই তার আসল 
শক্তি; জনসংখ্যার সমষ্টিতে শক্তির পরিমাপ হয় না। “পলাশীর প্রাস়শ্চিত্ত 
নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ যনোবলের প্রয়োজনীয়তার কথা মোহনলালের কন্া 
মতিবিবির মুখে প্রচার করেছেন £ 

“মতিবিবি ।-* মনের বলই বল--মনের বলের অভাব হলে শরীরে বল 
কোন কাঁজেরই নয়।-..একজন মানুষের মনের জেরে লাখ লাখ প্রচণ্ড 
শক্তিশালী লোক যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। সেই একজনের আদেশে প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড কামানের মুখে প্রাণ দেয়। আবার সেই একজনের অভাবে তার] সব 
ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে ।-**হাজার ছুই আড়াই ইংরেজদের সেপাই..'নবাবের 
চল্লিশ হাজার পন্যকে দেখতে দেখতে হারিষে দিলে । যদ্দি মরিয়া হয়ে 
তার] চেপে পড়ত, তাহ'লে সে আড়াই হাজার কোথা থাকত! এতেও 
বুঝতে পারছ ন?--মনের বলে মানুষ কি অসাধ্য সাধনই না করতে পারে? 
যনের নলের অন্ভাবে কোটি কোটি লোকের বাসভূমি হয়েও বাঞ্গলাতৃমি "যন 
আজ জনশূন্য |” (২।৬গ) 

তাই বাঙ্গালীর করাল ক্ঞ্চ ছুর্ধোগের সময়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ আহ্বান£ 
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করেছেন ঠৈতন্থরূপিনী বরদা শক্তিকে । 'প্রতাপ-আদিত্য, নাটকে শক্তি 
প্রচারের উদ্দেশ্টে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, বিজয়া চরিত্রের মধো গ্রকাশ 
করেছেন আপন মনের অভীগ্সাকে £ 

“বিজয়া । মহাকাঁলীর মুল মন্ত্রব-দিগদিগস্ত প্রতিধ্বনিত করুক |". 
জন্মভূমির শ্রামল বক্ষে দিন দিন গ'ভীর শেলাঘাত আর সহ করতে পারি না। 
মা, করালপদনে 1 দুর্বল রক্ষণে, দানবদল”ন- চির প্রসারিত দশ হস্ত কোথায় 
লুকিয়ে রেখেছিস্‌ মা! এইবার দেখা --.প্র£গু মাতৃপীড় ক যে বাহুর শেলাঘাতে 
নিভিন্ন হৃদয় হযে রক্ত বমন করেছে, তে বাত একবার দেখা! আয়-মা। 
জটাজুট-সযাসতা অর্ছেন্দুশেখরা লোচনত্রয়স*যুক্তা পুর্নেন্দুসদুশনয়না--আয় মা। 
প্রসন্ন বদন, দৈত্যদানবদর্পহারিণী, শক্রক্ষষকারিণী, সর্ববকামদায়িনী-_-আম্র 
মা । উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে প্রচও ধলহারিণী-_নারায়ণী--একবার আঘ মা।...ডাঁক 
যুক্ত করে মাকে ডাক । মা, মা, বলে চিৎকার করে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ কর। 
মা আমার--আর একবার-আয়। বল্‌ মা প্রচণ্ড বলহারিণী।? একবার 
বল। বহুকাল পুর্ধে দানবপদদিত ধরিঘীকে রক্ষা করতে ইক্জীদি 
দেবগণের সম্মুখে উচ্চারণ করেছিলি, সেই বাক্য তোর এই আপুষ্চনির্ভর 
পন্তানগুলোকে শুনিয়ে একবার বল্‌” (২।২গ) 

নন্দকুমার” নাটকেও নাট্যকারের অন্তজূপ মনোবাসনার স্থাক্ষর পাই। 
নন্দকুমারের কুলগুরু বাপুদেব শান্্ী দেশের দুর্গতি ও অভাব মোচনে 
চৈতন্যরূপিণী দেবীর বন্দন! করেছেন £ 

“বাপুদেব শাস্ত্রী । একি করলি মা চৈতন্যক্রপিণী? বাঙ্গালীর কোন্‌ পাপে 
তাকে পরিত্যাগ কোরে গেলি ?.."চার দিক থেকে স্বার্থকূপী রাক্ষস বাঙ্গালাকে 
গ্রাস কর্তে একসঙ্গে হাত বাড়িয়েছে । এই ঘোর দুর্দিনে তার সম্তানদের 
চেতনাবিহীন করলি! এক মূহুর্তের অন্ধকার "খুন বল্লান্ত স্ময় বোলে বোধ 
হয, তখন কতকালের জন্য এই অভ্ভাগ্য জাতির মাথায় এই ঘনান্ধকার ঢেলে 
দিলি? ধশ্মহীনের মনুষ্ততু থাকে না? মন্ধযাত্বের সঙ্গে সঙ্গে মান যায়, মর্ধ্যাদ] 
যায়, স্বাধীনতা যায__। পরপদদলিত জাতির উপর প্রন্কৃতি মানুষে একসঙ্গে 
নিশ্মমভাবে অত্যাচার করে । দুভিক্ষ মহামারী গ্রভৃতি দৈব পীড়নে সোনার 
শগৃহ_-শ্বশান হয়, ভাই ভাইকে চিনতে পারে না, পিতা মাতা মোহান্ধ 
হোষে সন্তানের কল্যাণ আর বুঝতে পারে না! কিরীটেশ্বরী যে কিরীটের 
উজ্জল একদিন জগৎকে বিমোহিত করেছিলি, জ্ঞানের সেই পূর্বাভাস কোন্‌ 


৫৩৮ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতা'র প্রভাব 


গ্প্ত ভাগ্ডারে লুকিয়ে রাখলি? তোর সেবক বাঙ্গালী তোরই রূপ প্রভা 
কোথায় সমস্ত ধরণীর অজ্ঞানান্ধকার দুর করবে, তা না কোরে দিগন্তের 
অন্ধকার প্রলয় তরঙ্গ নিয়ে তাকে গ্রাস করতে আসছে! তামসময় 
জলদমালা, বন্যার বারিরাশি, শুন্যে শকুনি গৃধিনীর পরিক্রমণ, নিয়ে ক্ষুধার্ত 
ফেকুর চীৎ্কার 1 ম] বাঙ্গালীকে রক্ষা কর 1” (২৫গ) 

আবার, 

“মা! অভিশপ্ু জীবন রাখার চেয়ে অনন্ত নিদ্রায় ডুবে ঘাওয়া স্থখকর ! 
দেহে বল, হাতে কাখাকারী শক্তি, অগাধ বুদ্ধি, অনন্ত আশা সব থাকতেও 
কি বার্গালী জাতির নাম ধরণী বক্ষ থেকে মুছে যাবে? কিরূপ বলি দিলে 
দেশ রক্ষা হপ্র একবার বল্‌। বলতে কুগ্তিত হোস্‌, ইঙ্গিত কৰু। একবার 
ভ্রাকুটি কুটিল ইঙ্গিতে তিরক্কার ছলেও আমাদের একবার গন্তব্য পথটা 
দেখিষে দে! দু্টিশক্তির অভাবে এ অভাগা পথিকগুলা চল্তে চল্‌্তে 
পরম্পরে প্রতিহত হোখে ক্রমে চলবার শক্তিটুকু পৰ্যন্ত হারিয়ে ফেল্ছে। তবু 
তুই নিথর? কোমল অঙ্গে পাষাণের জডত! মিশ্রিত ক'রে কঠোর হিমান্রির 
মতন কাকুণ্য রপহীন জীবন নিঞ়ে পসে থাবা তোরও কি এত ভাল 
লাগলো ।” (আঙগ ) 

ক্সীরোদপ্রলাদের 'এই শক্তিতত্বে ধুগপ্রভাব বিশেষ লক্ষণীয় । মনে হয় 
তিনি রাজনীতির দিক থেকে চরমপন্থীদের সমর্থক ছিলেন । তার! 
জাতীয় উখ্বানে দেশ মাতৃকার খর্পররূপধারিণী যৃত্তির আহ্বান কামন। 
করেন । ক্ষীরোদপ্রসাদের এই মনো বুদ্তির সমন পাওয়া ধাবে শ্রঅরবিন্দের 
একটি লেখার সঙ্গে তুলনা করলে : 

“ম্বদেশগ্রেমের ভিত্তি নাতৃপুজ। ।-.-স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান, এই 
বেদান্ত শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুথানের জীবন্বরূপ ।**-এই 
সপ্তুকোটি বঙ্গবাসী, এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর আশ্রয় শক্তিস্বরূপিণী, ব- 
ভুজান্বিত্তা, বু বলধারিণী ভারত জননী' মাতা, দেখী, জগজ্জননী কালীর 
দেহ বিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃযৃক্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত 1". 
যে মহৎ কাধ্য সমাধা করিতে হুইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বার। সম্পন্ন 
হইতে পারে না, শক্তি চাই। "সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ 
করিতে উদ্যত হইতেছেন । সেই শক্তিই মা। তাহাকে আত্মসমর্পণ কারবার 
উপায় শিখিয়া লও । মা, তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্ব, এমন সবলে 
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কার্ধা সম্পাদন করিবেন যে, জগত স্তভ্তিত হইবে। পেই শক্তির অভাতে 
তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হুইবে। মাতৃযৃত্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, 
তোমর। মাতৃপুজ। ও মাতৃঞ্ছলব। করিতে শিখিয়াছ, এগন অস্তনিহিত মাতাকে 
আত্মপমর্পণ কর । কাধ্যোদ্ধারের অন্ত পন্থা নাই 1২ 

ক্ষীরোদপ্রসাদের তগ্র-সাধনার প্রতি অন্থুরাগ ছিল আশৈশণ। তিনি 
তত্ত্রসাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন । কর্মজীবনে 'খিষ্োসফিক্যাল 
সোসাইটি'র সদস্ত ও 'অলৌকিক রহস্য পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন । ক্ষীরোদ- 
প্রপাদ ধর্মজীবনে রামকৃষজের বেদান্ত ব্াখ্যাস প্নাকর্ণ অনু্ণ করেন । 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শরপারদ] মার কাছে দীক্ষা নেন। তাই তার 
মাতৃতন্ত্র সাধনা বেদান্ত তত্বেরই বাহিক প্রকাশ । শ্ররামকৃঞ্জের ভক্বাদী 
বোধি চিন্তা ও বিবেকানন্দের জ্ঞান বাদী বেদান্ত ব্যাখ্যা, উভয়ের বিমিঅ সমন্কণ্ে 
তিনি আপন ন্বদেশচিন্তার অনুধ্যান গড়ে তোলেন। একদিকে ধুগপ্রভাণ 
ও অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্য্জের বেণীবদ্ধন স্থদট হয়েছিল 
বলেই তিনি বেদান্ত, তন্ত্র ও পুরাণকে একজে সমন্থিত করে রাজনৈতিক 
ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেন । খাপুদেবের মুখে তিনি আপন 
চিন্তার ধিশ্লেষণী রূপ দিয়েছেন ননন্দকুমার” নাটকে £ 

“বাপুদেব | সর্বাগ্রে কপ চাই, কেন বুঝেছ? যে শ্রহীন সে সংসারে 
কছুই করতে পারে না। মশকের শোশিত শোষণে বঙ্গভূনি কক্কালসার। 
সর্বাগ্রে নন্দকুমার মায়ের শা রক্ষা কর, দুর্ধাসার অভিসম্পাতে দেবরাজ 
একদিন শ্রুহীন হয়েছিলেন । মা, বৈকুবিহারিপ্রী কমলা সেইজন্তা কিছুকাল 
সমুদ্রগর্ভে লুকিম়েছিলেন ৷ নন্দকুমার! তোমাদেরও আজ সেই দশ11-.. 
তোমরা উচ্চ জাত্যাভিমানের তমোমন্বী কাধাহীনতা॥ মুখ লুকিয়ে সে 
আছো ।” ( ত৩গ ) 

এইভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতীয় আন্দোলনকে ধর্মের একটি 'মঙ্গ বলে 
গ্রহণ করে শক্তিমন্ত্রে তাকে প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন । ন্বদেশচিন্তা তার 
কাছে মাতৃপুজা ও মাতৃপ্রেম ; শক্তি সাধন। দেশ মাতৃকার মুক্তির মঙ্গলাচরণ। 
এইটুকু উপলব্ধি করলেই তার স্বার্দেশিকতার শ্বব্ূপটি আমরা বুনতে পারি । 

তিহাসিক নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্তে ক্ষীরোদপ্রসাদ একই উজানে 
গ] ভাসিয়েছিলেন । তাই অন্তান্ত নাট্যকারদের মত তার চিস্তাও-শ্বদেশ- 


ও জাতীয়তা, অতীতের নমস্তা। £ শ্রীঅরবিন্দ ; পৃ. +৪-৭৬ 


৫৪৩ বাঙ্গল! নাটকে ম্বাদেশিকতার গরভাব 


প্রেষয ও শ্বজাতিবোধ । অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে সমসাময়িক স্বদেশ- 
চিন্তার প্রতিফলন তার এতিহাসিক চেতনার যূল ধর্শ। ইতিহাসবোধ ও 
ইতিহাস-রসের পরিবেশনায় তার লক্ষা ছিল না। অতীত ইতিহাসের 
পটভূমিতে তিনি আপন যুগ প্রভাবকে অন্ুরঞ্জন করতে প্রয়াসী ছিলেন । 
তার এই প্রচেষ্টার প্রথম শ্বাক্ষর “প্রতাপ-আদিতা"। ইতিহাসের আশ্রয়ে 
জাতীয় ভাবের প্রথম প্রবর্তকের গৌরব নিঃসন্দেহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
প্রাপা। কিন্তু বাঙ্গল] দেশের এতিহাসিক পটগ্ামিতে জাতীয়তাবাদী নাটক 
রচনার জন্য অগ্রজের খাতি ও আসন তর্কাতীতভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্য 
নির্দিষ্ট হয়ে আছে। 

'প্রতাপ-আদিত্য নাটক দ্বাদেশিকতার উষ্ণ পরিমণ্ডলে রচিত 
হয়েছিল। নাটকটি রচনার বৎসরে (১৯০৩) ইংরেজ সরকার বঙ্গ বিভাগের 
প্রস্তাব নেন । বাঙ্গ/লীর মনে ও চিশ্তায় শ্বদেশপ্রেষে জাগিয়ে তোলার জন্য 
্ষীরোদপ্রপাদ বাঙ্গলার ইতিহাস থেকে এই জাতীয় বীরের কাহিনী গ্রহণ 
করেন । তবে ইতিহাস-সত্য এখানে খুব বেশ। স্বীকৃত হয় নি। উনিশ 
শতকের কুচনাকাল থেকে প্রতাপ-আদিতা চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে 
চরিত-সাহিতা রচিত হয়েছিল। রামরাম বস্ত্র “প্রতাপাদিত্য-চরিত, 
এ বিষষের প্রথম উজ্জল দৃষ্টান্ত । এমন কি অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্্রের 
কাবোও এই রাজ-চরিত্রের সগোৌরব উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
ঘুগে বাঙ্গলা সাহিতো ক্ষাত্রধর্ম পুনকুজ্জীবনের জগ্ জাতীয় বীরের যে 
গভীর 'মনুসদান শুক হসেছিল, তার কোন কারণ ভারতচন্দ্রের সময়ে 
ছিল না| সে যুগ ছিল প্রধানত: অদেশচি্তার শুতা যুগ। তবুও 
ভারুতচন্দ্র এই বাঙ্গালী বীরের কাহিনী তার কাবো অত্যন্ত প্রাণবস্তভাবে 
একেছেন । তবে 'ারতচন্দ্রের প্রতাপাদিতা সামস্ত-বীর হিসাবে 
চিত্রিত আর ক্ষীরোদপ্রসাদের পপ্রতাপ-আদিত7' জাতীয়-বীর হিসাবে 
পূজিত । দুই যুগধর্ষের ভিন্নমুখীনতাই এক চরিত্রকে ছুই রূপে চিত্রিত করেছে। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ আপন যুগচিস্তায় উদ্বদ্ধ হয়েছিলেন বলেই 'প্রতাপ-আদিত্য” 
নাটকে তিনি সংগ্রামের ক্ষাজ্জ আদর্শ প্রচার করেন ।ক্গ যুগপ্রভাব ও স্বীয় 


শা শী পশ্পদ লা | পাগলি 


৭. প্প্রভাপ-আদিত। নাটকখানি এক হিসাবে আমাদেব জাতীয় জীবনের ইন্িহাস! 
শাঙ্গালীব শন্তি জগতে ছুর্ণভ, আবার বাঙ্গালীর দৌব্বলাও চির প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী না পারে এমন 
কোন কক্ষই নাই, অণচ বাঙ্গালীর প্রবন্ধিত কোন মহাকার্োরই শেষ রক্ষা হয় ন11---*" বাঙ্গালী 


ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা। ৫9১ 


মনের ধর্মীয় বিশ্বাস- দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে, ক্ষীরোদপ্রপাদ প্রতাপ-আদিত্য 
চরিত্র রচন। করেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথও প্রতাপাদিত্য চরিত্র অবলম্বনে একটি উপস্থাস ও নাটক 
রচনা] করেন । “বউঠাকুরাণীর হাট” (১২৮৯ বঙ্গাব্) উপন্যাসের নাটারূপ 
প্রায়শ্চিন্ত' (১৩১৬ বঙ্গাব্)। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস-সম্মত ক্ষমতান্ধ 
চরিত্র রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেও কোথা৪ তিনি তাকে জাতী বীর হিসাবে 
চিন্তিত করেননি ৷ রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-সত্যকে কোনদিন অস্বীকার করতে 
চাননি । সাহিত্য-চর্চার পাশে তিনি ইতিহাসের বিশ্তদ্ধ চাও করেছিলেন । 
বহ্ধমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে” যে লুপ্টু ইতিহাস পুনরুদ্ধার ও স্থচারু অন্রশীলনের আহ্বান 
জানিয়েছিলেন আপন স্বদেশবাসীর কাছে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম 
উদ্বোধক। তাই ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস ৪ নাটক র৯না 
করলেও তিনি ইতিহাস সত্যকে দেশাতবোধ বা জাতীয়তাবোধের 
উত্তেজনায় বিকৃত করতে চাননি । “বউঠাকুরাণীর হাট? উপন্যাসের গুন 
তিনি লিখেছেন, 

“এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্তঠক | স্বদেশী উদ্দীপনার 
আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্রক্ূপে খাড়া 
করবার চেষ্টা চলেছিল) এখনে তার নিবুত্তি হয়নি । আমি সে সমযে 
তার সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যাঁকিছু তথা সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে 
প্রমাণ পেয়েছি, তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী, নিষ্টর লোক , দিলীশ্বরকে 
উপেক্ষ! করবার মতো অনভিজ্ঞ দ্ধত্য তার ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল ন1। 
সে সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপর পরবতা কালের দেশাভিমানের প্রভাব 
ছিল ন11” 

“প্রায়শ্চিত্ত নাটকে এই একই ভাবের প্রকাশ । প্রতাপাদিতোর 
মুদলমান বিরোধ ও বিদ্বেষধকে তিনি সঙ্গত আকারে তুলে ধরে লিখেছেন, 

“যে মুললমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে তাদের যার মিত্র, তাদের 
বিনাশ না করাই অধশ্ম 1৮ (১।২গ) 


চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার যেদোষে তাহার বগকালের চেষ্ঠার ফল ব্র্থ হইয়া 
যায়, তাহ! নাট্যকার বথ! সম্ভব চক্ষে অঙ্গুলি দিয়! দেখাইয়। দিয়াছেন” 
_ প্রতাপ আদিত্য (ভমিকা) , মন্মথমোহন বহু । 


৫৪২ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার গ্রভাব 


রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যসাধক। ক্ষণিকের উদ্দীপ্ত রক্তিম আধেগ ও 
উত্তেজনার আগুন তিনি পোহাতে চাইতেন না। আপন দূরদুষ্টি বলে 
উগ্র জাতীয়তা বা [ব৪007911%0-এর ধ্বংসাত্মক বূপটি তিনি উপলব্ধি 
করেছিলেন ৷ দেশবাসীকে অঞ্ধ শ্বাদেশিকতায় উৎক্ষিপ্ত হতে দেওয়ার কোন 
অভিপ্রায় তার ছিল না। তাই শ্বদেশী যুগের উগ্র জাতীয়তাবোধ লাঞ্ছিত 
গঠিহাসিক নাটক তার কাছে কখনও সমাদর পায়নি | 

'পলাশীর প্রায়শ্চিন্ত' নাটকে নাট্যকার যুগের কবলে পড়ে ইতিহাসের 
প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করতে পারেননি । নবাবী আমলের সদ্ধ্যালগ্রে 
শেষ ছুই নরপশ্তির ছবি তিনি নাটকে এঁকেছেন । আমর! গিরিশচন্দ্র 
ঘোষের আলোচনায় ইতিহাসের পটভূমিতে ছুই নবাব-চরিত্রের প্রকৃত 
যূল্ায়ন করতে প্রয়াস পেয়েছি । সমকালে অনেক জাতীয়হিতবাদী 
এতিহাপিকেরা শেষ দুই নবাবের জীবন ও কার্ধ্য-কলাঁপকে নৃতনরূপে বূপায়িত 
করক্রেতে গওয়াসী হয়েছিলেন; আর ক্ষীরোদপ্রসাদও ম্বাভাবিকভাবেই 
আক্ণণবোধ করেছিলেন এই শ্বদেশহিত কর্মপ্রয়াসের প্রতি । “পলাশীর 
প্রায়শ্চিত্তের মুখবদ্ধে তিনি নিজেই শ্বীকার করেছেন যে, “জন্মভূমি” পত্রিকায় 
প্রকাশিত বিহাঁরীলাল সরকারের “পলাশী* প্রবন্ধ পাঠ করে সিরাজ-চরিত্র 
অবলঙ্গনে নাট্যরচনার অভিলাষ হলেও, গিরিশচন্্র তার আগে লিখে ফেলায় 
তিনি আপন ইচ্ছা! পরিত্যাগ করেন। তবুও 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটকে 
্মীরোদগ্রপাদের সিরাজ-্রীতি অবশ্টভাবীরপে এসে পড়েছে । নাট্য" 
সংলাপের বহু স্বনে তিনি সিরাজ সম্পর্কে ইতিহাস অসমঘিত জাতীয় 
ভাবাবেগপূর্ন বক্তব্য রেখেছেন । মীরকাসিমের চরিত্র ইতিহাসের 
সত্যকে বহুলাংশে লঙ্ঘন করেছে । তবে সমস্ত কিছু যুগ প্রভাবেরই অনিবা্ধ 
পরিণতি ।%* ক্ষীরোদপ্রদাদ মীরকাসিমের উক্তিতে, পিরাজদৌল্লাকে 
দ্দেশপ্রেমিক নবাব হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, 

“মীরকাসিম । ...সিরাজদৌলার পর বাঙ্গালা আর নবাব নেই।” (৩1৪) 
পুনরাধ, 

“মীরকাসিম | মুশিদাবাদের মসনদ-- তাতে বসা এখন নবাবী না 


.». "ইহার হতিহানাংশে বিহারীবাবুর 'ইংরাজের জয়", শযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 
'এ।শপাকাদ কাহিনী" ও এবুস্ত অঙ্রয়কুমার মেত্রেয় মহ।শয়ের মীরকাপসিম” শামক গ্রন্থ হইতে 
অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।”- পলাশীর শ্রায়শ্চিন্ ১ মুখবন্ধ £ ্ীরোদএনাদ বিগ্ভাবিনাদ 


স্গীরোদদপ্রদাদের এতিহাসিক নাটকে ম্বাদেশিক্তা ৫৪৩ 


গোলামী? নবাবী, সিরাজদৌলার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে । নবাব নিষ্ুর 
ঘাতকের হাতে শুধু নিজের প্রাণ দেষ নি, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা প্রাণটা পধ্যন্ত 
দিয়ে দিয়েছে । (১।৫গ) 

অন্যত্র, 

“মীরকাসিম । রাজা! (রাজবল্ল ) ধীর চিন ধশ এক সমষ আমি 
সিরাজের নিন্দা করেছিলাম, এখন দেখছি নিন্দা করে মূর্খতা করেছি। 
আমি যখন গ্রজার এ মৃত্তি দেখে ধৈধ্য ধরতে পারছি না তখন সিরাজের 
হ্যায় করণ-হৃদয়-বালকের পক্ষে এ দৃশ) দেখে স্থির থাকা অসজজব। আখ” 
নিশ্মঘ জগৎ তাকে নিষ্ঠুর অভিধান এদান করেছে |” (৪1১গ) 

মীরকাসিম-চরিত্র পরিকল্পনা, ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্তকপ যনোভাবনার 
সষ্টি। তিনি তাকে গ্রজাবসল পরোপকারী নলাপ হিসেবে একেছেন। 
নাট্যকার দেখিয়েছেন যে, মীরকাসিম দেশী প্রজাদের দুঃখে কাতর হযে 
ইংরেজদের অবাধ বাঁণিজ্যনীতিতে আঘাত হেনেছিলেন এবং ব্যক্তিগত 
জীবনের সমস্ত আমোদ-গ্রমোদ দিস্ছিলেন পর্ধ করে £ 

“মীরকাসিম । এতে (অবাধ বাণিজ্য নীতিতে ) বাধ। না] দিলে ৩ দেশ 
ধাচবে না। পাপে ক্রমাগত লিপু হরে তাদের ধশ্বজ্ঞান একেবারে লোপ 
পেয়েছে ।**স্ময়ের অপেক্ষা করতে করতে দেশ রসাতলে যায়। "আশার 
প্রাণের জাল! সহ্য করতে পারছি না_একবার প্রতিবাদ করে লোক পাঠাই । 
**-( গ্রজাদের ) উত্পব আড়ম্বর একেবারে পন্ধকরে দিন। বিলাসিতা তুলে 
দিন। "আর যে সকল অকন্মণা শুধু বসে বসে সরকারের মাসোহারা 
ভোগ করছে তাদের মাসোহারা বন্ধ করুন 1." প্রজা ন। খেয়ে মরবে, আর 
তাদের অন্ধে দেহ পুষ্ট করে কেউ দে ঘরে বসে পর নিন্দান্ন, পাপ চিন্তায় 
আর চক্রান্তে সম নষ্ট করবে, তা করতে দেব না।” (৪1৯গ) 

মীরকাস্িমের এই যে ত্যাগব্রত ও গ্রজাকতবা-পরায়ণতা, তার পুর্ণ 
সমর্থন পাওয়া ঘায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের নাগ *. গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদ- 


“বাজপুত রাজ শক্তির প্রাণ প্রতিচার জন্য মার প্রতাপ সিত হৃক্ষপত্রে হোজন ও 
তৃণশয্যায় শন করিতেন। মোগল রাজশ্ক্তির প্রাণ গ্রতিঠাব আশায় কানিম আলি আস্ত 
হুখভোগের অন্দপ্রকাব বাবস্থা! তিরোহিত করিয়া বাধসশেপ পাধন করিলেশ। এ বিষয়ে 
কাসিম আলির সমকক্ষ নরপতি বঙ্গ দিহাসনে পদার্পণ করেন নাই ।” 

_মীরকাঁসিদ : অঙ্গয়কুমার মৈত্রেয় % পৃ. ৭০ 


৫৪৪ বাঙ্ল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


প্রপাদ একই আদর্শে প্রভাবান্বিত। মীরকাপিযষের জাতীয়তাবোধের আর 
এক চিত্র পাই লু২ফন্নেপার সর্গে তার কথোপকথনে । জাতীয়তার' 
স্বার্থে নাটাকারের একদিকে এঁতিহাসিক সতাবিকৃতি ও অন্যর্দিকে শ্বদেশ- 
চেতনার বিস্তার পরিকল্পনা_ছুই বিপরীতমুখী চিন্তা উপলব্ধির প্রয়োজনে 
উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য £ 

“মীরকাদিম। ( ছন্ুবেশে ) কাপিম আপনার সম্পত্তি চুরি করেছিল বটে, 
কিন্তু সে নিজের জন্য করে নি। 

লুৎফন্দেনা। নিঞ্জের জন্ত করে নি তবে কার জন্য, হজরৎ । 

মীরকাসিম। আমি বোধ করি দেশের জগ্ত, আপনার স্বামীর প্রতি 
অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য | 

লুংফন্নেলা। এযে বুঝতে পারছি না। নবাবের উপর অত্যাচারের 
প্রতিশোধ নিতে নবাব পত্রীর সবন্ধ অপহরণ । এ রহস্য যে বুঝতে পারলুম, 
না হজরৎ। 

ও ক ০ সহ 

মীরকাপসিম। শক্রু বড় বলবান। তাকে বাঞ্গালা দেশ থেকে দূর করতে 
হলে অগাধ অর্ধ চাই। সে অর্থকাদিম আলির নেই । নবাবকে বন্দী করবার 
অবাবহিত পরেই তার ধনাগারে সমস্ত অর্থ লুগ্িত হয়েছিল। কোনও 
স্থানে টাক পাবার সম্ভাবনা নেই জেনে তিনি আপনার সম্পর্তি কেড়ে 
নিয়েছিলেন 1৮ (১৬গ) 
আবার, 

“মীরকাসিম। একেবারে নিরাশ হইনি। বাঙ্গালার স্বাধীনতা রক্ষা 
জীবনের সঙ্কল্প করেছি... হতাশ হলে ৭৮বো কেন 2” (২1২গ) 

ক্ষীরোদপ্রনাদ “নন্দকুমার? নাটকেও দেশগ্রীত্ির বশব্তা হয়ে ইতিহাসের 
প্রকৃত বিচারকে গ্রহণ করেননি । লর্ড ওয়ারেন হেষঙ্রিংস-এর সঙ্গে 
বিবাদের এঁতিহাসিক পটভূমিকায়, নাটাকার এই চরিত্রের উপর স্বদেশ 
ও স্বজাতি প্রীতির যে ভাব আরোপিত করেছেন, তা ছিল একান্তভাবেই 
আপন যুগের। ইতিহাপে একথা অবশ্ত স্বীকৃতি গেয়েছে যে নন্দকুমার 
ইংরেজদের হাতে কোন হ্থবিচার পাননি, এবং কোন অপরাধ তিনি করেননি, 
যাতে তার প্রাণদণ্ড হতে পারে ।*্ তবে একথাও এতিহাসিক তথয 


শ্এঞর আ  সস-স___ স৯ 
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ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাপিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৫৪৫ 


বিচারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি দেশপ্রেমিক বা ব্দেশহিতবাদী 
ছিলেন না । এতিহাপিকের নিরপেক্ষ বিচারে তার কর্মস্থচীর স্বরূপ উদ্ধৃতি 
হিসাবে গ্রহণ করব আমর] £ 
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৫9৬ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 
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কিন্ত ক্ষীরোদগ্রসদ নন্দসুমারকে এ'কেছেন মহান জাতীয় নেতা 
হিলাপে! ভার মুত্যু, নাটাকারের কাছে ইন্পত্তন বলে মনে হয়েছে। 
তিনি নন্পকুমারের মৃ্াকে মহাগুরু নিপাত বলে মনে করে দেশবাসীকে 
অলৌচ পালনে র্তী হতে নির্দেশ দিয়েছেন । বাপুদেব শাস্ত্রীর উক্তি পক্ষান্তরে 
নাট্যকারের শিজন্ব বক্তন্য £ 

“বাপুদেব শাক্জী। দেখলে? বাঙ্গালী ! দেখলে? খুব ভীড় কোরে এসে- 
ছিলে ০তো ! খুব হাঁ হাম করলে--বুক চাপড়ালে-_ চোখের জলে মাটি 
সালে; কিন্তু বুমলে কি কিছু? ত্রান্ষণ সব কলকেতায় আজ অন্ন গ্রহণ 
করবে না" এই ভারতবর্ষের উদীয়মান মহানগরীর বাযু--এক সঙ্গে ছুটি 
ঘামগ্রী লমে খেল করছে! বামে ছুর্গশিরে একটি রক্তবর্ণ পতাকা, আর 
দক্ষিণে এই রক্ষ্লান্িত ত্রাঙ্গণের দোছুল্যমান শব। হিন্দু, তোমার সিংহ্‌- 
বাঠিনীর দিংহ আজ অন্যের অঞ্চল আশ্রষ কোরেছে; আর তোযার ব্রাহ্ষণ 
অংজ শক্কিহারা শণ।-. নন্দকুমার ছুলুক ছুলুক, তোমার এ যজ্ছেপবীত 
পিভুমি ত ধপু ট্ ত আন্দোলিত হোক । ছুলতে দুলতে তোমার শব হিন্দুকে 
ক্মণ করিমে দিক যে জাঙ্গণ শক্তির অবসাঁনে সকল বর্ণের শক্তিলোপ। 
শন্দিলোপই আধ্য জাতির পতন...... ৮ (৫1৯গ) 

শক্তি স!পনার মহাখী শির্দেশ থাকলেও নাট্যকার নন্দকুমারকে কিভাবে 
টিনিতি +রোচছেন, তা বুনে নিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। 

'ণঙ্গালার মপনদ' (১৯১০) নাটকেও এ একই কথা । দেশগ্রীতির 
খাতিরে ইতিহ পের নিত্বকণ' সতোর অপলাপ ঘটিয়েছেন তিনি এখানে । 


৩. 11158075009. 229040)0 21০৮০22020৮ 15 10015 (৮০] 1) 1 20070, 
182 10082 7 1005 04-09, 


ক্ষীরোদপ্রপাদের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৫৪৭ 


'মাটকটর দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার সবিনয়ে নিবেদন করেছেন 
মে, নিখিল্নাঁথ বায ও কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের প্রণীত ইতিহাসলিপি 
তিনি অনুশীলন করেছেন । এই নাটকের অনৈত্ভিহাসিকতাঁর মূল আশ্রয় 
লরুকরাজ খান । ইতিহাসে সব্করাজের যা পরিচয় পাই তা এই, 

+৬/1)115 0৮১৩৬1]00 20516]1% 006 6%661021 (0100811068 0 
51151017, 98189102 আতর 2 202 চে 100002815, 000 10001) 
এ০৭1০৮৪এ 00 00৩ 19152401799 0 00০ 1)010100) হো 50 10৩ 17110 
ফভাহিড 00050 0 1019 100] 10 (06 00003) ০1000] 01 95115261011) 
100 1416 01050105613105, 001 00০৩ 1500 ৬0000) 01 1015 10016], 
0 00 50৬71 06 1813 কট 0 50060500 01 7015 00901080651 2100. 
51101171502 0150 07105, 10150 ৮07 211 000 055611101 0011 095 
₹০৩৩এ 001 0০ 10171 06 2 5020৩ এব 4০৬21092০৭2 1001151) 51701015 
টে) বু ৩0595 095০0920105 01000 00510101152 17010.5 

শুধু তাই নয়, সব্ফরাজকে নিজ খেই সিংহাসন হারাতে হয়েছিল। 
ইতিহাস ৪ এ ধিগসে অব্কল্প সাক্ষা বহন করে, 

4770172 20001715175 0100 01 00০ 0:0৬1002 5017300001761% 1611 
11169) 00131051010 2100 0190730].01)15 50802 01 01011055 201001961704 
(11৩00001915 85 ৮1] 29 (110 12719010005 016 005010৮1002 00 
2015002100 00011 19570600৬৩1) 0000 ০৮০1) ৪6 01) 0080 01 [106 
3৩০) আ1)3 1080 01010006515 00 105৩ 100 02015 1015 0070705 ০৮6 
31509 1315 1112 2.9 0100 01106 01 1015 11007501010.” ৫ 

কিন্ত ক্ষীরোদপ্রাদের বাঙ্গাঙগ'র মঙনদ” নাটকে ইতিহাসের এই 
পতিলিপি একেবারে অন্ুপন্থিত । ন!টকে ননাৰ 755 এবজন দরধ্শে। 
ঠার চরিত্র সম্পর্কে তিনি মন্থপা করেছেন উজীর আহম্মদের উক্কিতে, 

“আহম্মদ । সন্ধ্রাজকে-_ আয়তনে আনা দূরে থাক_- এখশগ ভাল 
£রে চিনতে পারলুম না। বছুদূলা নজর নপাব্রে পায়ের কাছে ধরলুম, 
পাব মর্যাদার সহিত্ত রা দিলে, ছলে না1,.*শগোপন বরব কেন, 


৪8. 11078607001 1722051, (৬০] 11) - ১1 48 40010 উটের 50১ 490, 
৫ 1115601য 91 [)910681, ড০] 11) 91009400505 95050 4০১, 


৫৪৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


শ্রেট রূপের প্রলোভনে তার দুষ্ট আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, অক্কতকার্ধ)' 
হয়েছি ।” (১1১গ) 

সর্ুফর[জের নৈতিক অধঃপতনের যে চিত্র ইতিহাসে লেখা আছে, তাকে 
তিনি উপাদান হিসাবে অন্বীকার করতে পারেননি ; কিন্তু সমস্ত কিছু ভোগ 
ও বিলাপমন্ততার মাঝে তিনি নবাবের ফকিরী রূপটি চিত্রিত করেছেন । 
সর্ফরাজ 'বাঙ্গালার মপনদ' নাটকে সমুচ্চ মহিমায় চিত্রিত । বিশেষভাবে 
তার এঁতিহাসিক গ্রমোদাগারটি যেন শ্ীরোদপ্রসাদের হাতে দেখদেউলে 
রূপান্তরিত হযেছে । তিনি হানেমের কামিনীদের “ভগিনী; সঙ্গোধনে সহোদর 
ভ্রাতার আচরণ করেছেন । এই প্রপঙ্গে গাউস-পত্বী মালেকার সঙ্গে তক 
কথোপকথন বিশেষভাবে লক্ষণীয়, 

“মালেক । তাইত ! (নতজান্র) আপনি কি নপাপের যুভি ধরে 
আমার আশ্রয়দাতা হজরত? 

সরফরাজ । উঠ ভগিনী । আমি ক্ষুদ্র দীন_-ও মহৎ অশ্ধানের যোগ, 
নই। তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবতী, তুমি শরণ পেখষেছ, আমি শরণপ্রার্থা 
জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে তিনি তোমার সাহাযো আমাকে জীবন-মরণেনর 
পথে ফিরিয়ে এনেছেন 1৮ (২।৬গ) 

এ ছাড়া সুসজ্জিত ঘপিটির প্রত্যাখ্যান (৩|৪গ) বিষয়টি এবং জগ, 
শেঠের অপূর্ব স্ন্দরী পৌত্রবধূ দর্শনের অভিলাষে, সর্করাজের পিতৃ -হবদয়েক 
কন্যা-দশনের আকাজ্ফ। ব্যাখা। -সমন্ত কিছু নাট্যকারের এঁতিহাসিক মধাদ। 
লংঘনের নিদর্শন বহন করে। 

ইতিহাসের শাশ্বত মুল্যকে অন্ীকার করবার পিছনে সে যুগের 
নাট্যকারদের এক গুঢ কারণ ছিল লে মনে হয়। স্বদেশচিন্তার মৌবন-ুতি 
পর্ধায়ে নাট্যকারেরা দেশ ও জাতি ব্যতিরেকে অন্ত কিছু ভাবতে পারতেন 
না। ম্থতরাং তার। স্বদেশবালীর হিতের জন্যই ইতিহাসের তথ]কে লংঘন 
করেছিলেন । দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান রাজ-চরিত্রের নব মূল্যায়নের কারণটি 
ছিল আরও গভীরে । একথা সবজন স্বীকৃত যে, মুসলমান সম্রাট অথবা 
বাঙ্গলাদেশের নবাবদের আঁধকাংশই ছিলেন অমিতাচারী ও হিন্দুবিছেষী : 
ইতিহাসের এই নির্জলা সত্যকে যুগধর্মের প্রচ্ছদপটে গ্রহণ করা ছিল একেবারে 
অসম্ভব। যুগনেতার! জাতীয় সংহতি বজায় রাখবার জন্য হিন্দুমুসলনানেন 
এক্য গড়ে তুলতে বিশেষ তৎপর ছিলেন । নাট/ক1পরাও অনুরূপ চিন্তায়, 


ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকত। ৪৯ 


"গরভাবিত হন। ইংরেজ সরকারের বিভেদ নীতিকে ন্যর্থ করে দেবার 
উদ্দেশ্টেই তারা ইতিহাসের উপাদানকে ন্েঙ্গে চুরে নতুন ছাচে গড়ে নেন। 
তারা এত্তিহাঁগিক নাটক লিখতে চাননি, চেষেছিলেন ইতিহাসের বেদীতে 
জাতীষতার নিভাঁক মন্ত্র প্রচার করতে । হিন্দুমুসলমান একোর খাতিরে ও 
জাতীয় সংহতি উপস্থাপনার তাগিদে নাট্যকারেরা মুসলমান এুপতিদের 
গুজানরঞ্জক হিসাধে চিত্রিত করেছেন । "মার এজনাই কেবল সব্ফরাজ 
নন, “পদ্মিনী' নাটকে আলাউদ্দিন খিলজী ও আলমগীর, হিন্দুমিলন অভিলাষী 
অ.দর্শবাদী রাজপুরুষ হিসাবে চিত্রিত । বিংশ শতকের বাঙ্গালীর 
লজাতীযতাবাদের বাণী এইভাবে গ্মতীত্ের পুরাতন পাত্রে পরিবেশিত 
হয়েছে | হিন্দুমিলনগীতি প্রচার করে সম্রাট আলাউদ্দিন, পাঠান-পরতিকে 
বলেছেন, 

“গালাউদ্দিন । আমার ইচ্ছা, হিন্দুর সঙ্গে সৌহাদ বন্ধনে আবদ্ধ হযে, 
ভিন্দু-মুদলমান ভাই ভাই হযে, দিলীর সি"হাসনকে উভষের জাতীয় সম্পন্তি 
করে দিই 1.**আমি কি পন্ধু দেশ জম করতে বেরিয়েছি ? আমি হিন্দুষ্কানের 
পমস্ত অধিবাপীকে, হিন্দুঘুপলমাঁনকে এক করতে বেরিয়েছি 1” (৩।৫গ) 

“আলমগীর” নাটকের পিছমেও একই চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনি । 
স্দেশগ্রীতির স্বার্থে ই মোগল আমলের প্রধান হিন্দুবিদ্বেষীর গুখে হিন্দুমুপলমান 
কোর কথা গচার করা হয়েছে £ 

“আগুরঙগজেব। মহান রাণা রাজসিংহ | শুছন-_ঈশ্বর এক 'মালমগীর 
আর এক রাজপিংহকে এ সমঘে ভারতে পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু ভারতের 
দুভাগা, খৌবনে তার ছুজনে এক সময়ে এ গুহার মধো প্রবেশ, করতে পারলে 
না। যখন উভষে প্রবেশ করলে, তখন রাজসি“হ ক্ষতবিক্ষত দেহ, আর 
আলনগীর-_-:দহে, মনে, বাক্যে জরার পীডনে জঙ্গরিত | তধু--এ মিলনের 
'অভিলাষ-__-হে কবি, বছর শাক, যুগ যাক, বু শতাব্দী চলে যাক্‌, শশ্তাব্দীর 
পরে, একদিন তোমার তুলিকা মুখে আলমগীরের এ মিলন অভিলাঘ__হিন্দু 
মুললমানের মিলন অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে এই 
('ভীমসিংহকে দেখাইয়া ) চির-জাগ্রত সত্যাশ্রধীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহার 
মধো পরম্পরকে--হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি 15 (৫1১২গ) 


* আলমগীর (১৯২১) আমাদেব আলোচনার কালদীমা বইভু »। 


৫৫৬ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভীব 


এ ছাড়াও ক্ষীরোদপ্রধাদের অন্যান্য নাটকে ব্স্থনে হিন্দুমুলমাঁনে পর 
যে এঁক্যকথা বিবৃত করা হযেছে, তাতে যুগচিন্তা ও যুগগ্ুভাবের সুম্প্ট স্বাক্ষর 
লক্ষ্য কর] যায়। বিবুৃতিখুলি উদাহরণ হিসাণে নেওয়া যাকৃ। “গ্ুতাপ 
আদিত্য নাটকে, প্রতাপ-মাদিতোর জাতি-আহ্বানে ও ভূইয়ারাজ ইস। 
খার সঙ্গে তার কথোপকথনে জাশি-একে)র কথা প্রচারিত হয়েছে £ 

“প্রতাপ-আদিত;। ভাইসপ! তোমর। সবাই মিলে মা যশোরেশরীর 
যশোরের সীমা বৃদ্ধিকর। হিন্দুদুমলমান এক মায়ের ছুই সন্তান । এক অঙ্গে 
প্রতিপালিত, এক স্রেহরস সিঞিত। বালো ক্রীড়ার, সৌধনে মাঁতিসেক। 
কার্ধে প্রতিযোগিতার, বাক আত্মীফত।য়-এস ভাইসব--আমরা। 
এক প্রাণে, এক মনে মাগের দুঃখ দূর করি। পরম্পরের সহায়তা বঙ্গে 
মহা যশোহরের এ্রতিষ্গা করি। মাতুপেবা কাধে আমরা ব্্গন নই, শুর 
নই, সেথ নই, পাঠান নই-পঙ্গগন্তান 1” (অঙ্গ) 

আবার, 

“প্রতাপ-আদিতা। বঙ্গদেশে আপনর মত্ত ছু'চারজন হিস্-ঘুদলমান 
থাকলে কি আর এ দেশের দুর্দশা হয? কৰে খাঙ্গালার হিন্দুমুসলনান 
আপনার মতন পাগডা বদলাবদলি করণে জনাব? 

ইসা খ|।। আশ্বস্ত হও, শীঘ্রই করবে । ছু'দিন বাদে সবাই বুঝে বাঙ্গাল, 
মূলুক- হিন্দুর ও নয, মুসলমানের ও নদ্র--ব।র্গালীর )” (91২গ) 

'পন্মিনা" নাটকেও এই মিলন-বাণী স্থান পেয়েছে । গোরার দঙ্গে নসীব্ত 
ও উজিরের কথোপকথনে এ তথা প্রচারিত : 

“গোরা । মুপলমানী ! বেশ বেশ-তাহলে আমি তোমার হিন্দস্থান। 
ভাই, আর তুমি আমার মুপলমানী ভগিনী । সেই এুথম মানব দম্পতি থেকে 
তোমারও উদ্ভদ--আমারও উদ্ভন। শু নিজে নিজে আমাদের উপাধি ভেদ 
করে চক্ষে নান বর্ণের আব্রণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কূপ দেখে আমরা যে ষাকে 
পৃথক করে ফেলেছি । বেশ হয়েছে_আজ নিতান্ছ কাতর হয়ে ভগবানের 
কাছে স্ফুতি চেক্রেছিনুম--সে স্মৃতি পেয়েছি । এস ভগিনী! তোমাকে 
সাদরে আমার স্ষেহ পুষ্পাধ।রে স্থান দান করি ।” (১185, 

আবার, 

“গোরা । মানুষ হলে তার আর হিন্দুমুসলমান শেই-মানুৰ তখলেই 
ভক্তিহয়। আপনাকে দেখেই অমদের ভক্তি হয়েছে । 


সস 


ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাপিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৫৫১ 


উজীর | হিন্দুমূদলমান দুই-ই যার হ্ৃগ্, তার কাছে ৩ বিভেদ নেই 
ভাই-_বিভেদ আমর আপনাআপনির ডেঙর করে আন্মহতা করি |” (৩২৪গ) 
পুনরায়, 

“উজীর। একি উন্নত ধর্মজীবন | এই হি জার্তিকে আমরা চিন্তে 
পারলুম না! সামান্ত আন্মাঘতায় অতি সহজে যাদের আমরা আপনার 
করতে পারভম, ক্ষুদ্র স্বাখে, শী অহিযানে, চক্ষে ইচ্ছাপুদত মেহের 
আবরণ দিযে, আমর। কিনা তাদের দেখেও দেখসম না, এক ঘরে বাস 
করতে এসেও কি না দূরে দুরে রেখে দিলুম। অথচ যে শ্সি ধনের 
উদ্দেশ্যে তাদের ছুর্নল করতে চলেছি, তাপের আক্রীযুত্াস আবদ্ধ করতে 
পারলে, সেই শক্তি শতগুশে বদ্ধিত হত । হিন্দুষ্থান আত্মকলখে বীরশুগ্ত ২৩ 
না। হীনপাধ্য না হয়ে জগতে বারত্রে কেন্দ্রুনি হতে পারত ।” (৪1১গ) 

“পলাশীর প্রাশ্চিন্ত নাটকটি মুখ্য ৩: মীরজাফরের গায় তর কাহিনি 
নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ মীরজাফরের মুখে আপন যুগের পানা দিয়েছেন। 
মীরজাফর পুত্র মীরণকে তীব্র ৬ৎ্স-। করে বলেছেন, 

“মীরজাফর । তুমি আমাকে একেবারে শিল্দোধ মনে কার না মীরণ । 
ক ধুদ্দি ক'বে আর কাদের বুদ্ধি শিয়ে আমি এ মুলুক হস্তগত করেছি, তা ভুমি 
জান না। আজ তুমি নবাবজাদা হয়ে তাদের ওপর চোক রাঙ্গাতে চলেছো, 
কিন্ত কিছুদিন আগে এ বার্গালী হিন্দুদেব মোসাহেবী করতে পারলে, 
আপনার জন্ম সফল বলে মনে করতে । তাদের কি শন্ত তুমি কিছুই 
জান না। এদিকে তুমি_যা খুপী করতে টাও করতে পার, বিজ্ঞ গুধিকে 
হাত শাড়ালে তুমি ছুদিনের জন্য মুরশিদাবাদে টেকতে পারণে না ৮ (১:১গ) 

বাঙ্গালার মসনদ নাটকে আলীখদী ডাক দিশেছেন হিশু ও মুসলমান 
উভষ সম্প্রদাকে তার রণশ-অিঘানের সমনুকীলে £ 

«“আলাবদ্দী | 'ভাইসব ' পাটন] পরিত্যাগের পবা আমি তোমাদের কাছে 
একটি প্রার্থনা! করতে এসেছি । আমি আমার শঙ্কর সঙ্গে সুঙ্ধ করতে যাচ্ছি। 
তোঘর]1 (হিন্দু ও মুললমান ) আমার বহুদিনের সঙ্গী ও একমাত্র বিশ্বাসী । 
কেবল তোমাদেরই সাহায্যে জঞ্ললাভের আাশ। করি |” (51৫গ) 

স্বদেশ আন্দোলন ছিল বাঙ্গালীর জন্মভূমি-প্রীতির বহ্নিস্থাক্ষর । 
দেশমাতৃকা যে কত বরেণযা, মাতৃমন্ত্রের সাধনায় যে কত মাধুধা, আম্দানের 
গণ্রিমায় জীবনের যে কত মাহাত্ম্য,সেদিনকার বাঙ্গালী জীবন দিয়ে 


নি 
॥ 


পা 


৫৫২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


বিশ্ববাসীর সঙ্গুখে এই নতুন আদর্শ গড়ে তুলেছিল। বঙ্গিমচন্দ্রের 
'আনন্দমঠে" দেশ-মাতৃকার যে চিন্ময়ীরপ বন্দনা, তা এই সময়ে বাঙ্গালীর 
কাছে ধিগ্রহ রূপ ধারণ করল। 'বন্দেমাতরম্” মন্ত্র হয়ে দাড়াল সমস্ত 
পাঙ্গালীর মঞামিলন-গীতি । বাঙ্গলা দেশের আকাঁশ-বাতাস পরিব্যাপূু হল 
এই অমর দেশ বন্দনায়। 'প্রতাপ-আদিত্য, নাটকে এই মাতৃমন্্বের 
সাধনার কথা সমানভাবে প্রসারিত । দিল্লী গ্রত্যাগত প্রতাপ একাকী প্রবেশ 
করলেন জন্মভূমিতে । দীর্ঘদিনের মাত অদর্শনের বেদনার সঙ্গে দেশ- 
মাতৃকার পরাধীনতার মর্নবেদনা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল। নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপ-মাদিতোর আক্ষেপোক্তিতে, আপনকালের জাতির 
মর্মভেদী কাতরোক্তিকে বাণীপদ্ধ করেছেন, 

“প্রতাপ-আদিতা। মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোন্সাদকর নামের 
ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ এব, সৌন্দধা ছডানো আছে 
তা" তো জানতৃম না। মা! তে।মাকে নমস্কার, তোমাকে নমক্গার, কোটি 
কোটি নমঙ্ধার-বারংবার নমস্কার । কিন্তুকি করি? কেমন করে যশোরের 
মর্যাদা রক্ষা করি? করতেই হবে। মান যাকৃ, যশ যাক, তথাপি 
বঙ্গভূমিকে শত্রু পদদলন থেকে রক্ষা করতেই হবে।” (৩।১গ) 

প্রতাপ-আদিতোর এই শপথবাকা বাঙ্গালীর সেই সময়ের জীবন- 
পণ অঙ্গীকার । জন্মভূমিগ্রীতি ও দেশবন্দনা ছিল বাঙ্গালীর 
জীননের নব গাশত্রীমন্ত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিতো? জন্মভূমির 
প্রতি ভালবামা ও দেশবন্দনা পমানন্ভাবে সোচ্চার হয়েছে । জন্মভূমির 
গতি অন্ুরাগের কথা বলতে গিষে বন্ত রায় তার শ্রী ছোট রাণীকে 

লেছেন, 

“বসন্ত রায়। «সন্ত রায চে! বরলে সব ভুলতে পারে, তোমার মতন স্ত্রী 
পুত্র, ধন, এশ্বধ্য সব ভুলতে পারে, কিন্ত যশোরকে ভুলতে পারে না । রাণি ! 
বাঘ ভল্পকপূর্ণ বিশাল অরণোর ভিতর থেকে গগনস্পশী অদ্টালিকা-সকল মাথায় 
করে আনার সাধের অমরাবতী জেগে উঠেছে । দ্বর্গ প্রলোভনে আমি 
সে যশোরকে ভুলতে পারলুম ন!।” (১।4গ) 
গরতাপ-আদিত্যের মুখে এ একই কথা, 

“প্তাপ-আদিত্)। সম্মুখ পমরে, দেহ ভ্যাগে যেন্ব্গ, আমি সেন্বর্গ 
চাই না। যেকাধ্যে হ্ব্গাদপি গরীয়পী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্র উপকার হয়, 
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সে কার্ধে যদি নরকও অদুষ্টে থাকে, যদি বুঝতে পারি--মা জ্দামার বেঁচেছে 
-_-৩1 হলে হাসিমুখে নরকেও প্রবেশ করতে পারি ।” (৪15গ) 

ক্ষীরোদপ্রলাদ যেমন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নৈতিকবল ও 
মনোৌবলের কথা শুনিগেছেন, তেমনি বাকুৰলের প্রয়োজনীমুতাঁর উপরেও 
গুরুত্ব দিয়েছেন সমানভাবে । “জয়ের করণ শক্কি । জাতির আধ্যাত্মিক 
বল, মানশিক রুল গ পাহুনল--এই ভ্রিগ্রণান্িকা শন্ভির সমন্বয়ে জাতীষ খল 
গড়ে উঠে । বাঙ্গালীর সবজনধিদ্িত পাঁনুবলহীনতার কথা স্মরণ করে 
ক্ষীরোদপ্রপাদ 'প্রতাপ-মাদিত্য নাটকে দুঃখ করে বলেছেন, 

“ভীরু পদলেহী পরান্নভোজী সম্পূর্ণভাবে রনির বাঙ্গালী কি মন্চম্যযোগ্য 
কোন কাজই করতে পারে না? স্তন্যপায়ী শ্রিশ্ুর মতন মাতৃক্মির গলগ্রহ- 
ব্ববূপ হয়ে শুধু কি উদর পুরণের জন্যই বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করেছে 1” (১1১গ) 

ক্ষীরোদপ্রপাদ “প্রতাপ-আদিত্য' লিখেছিলেন বাঙ্গালীর পাহুধল 
সাধনার অগ্রিক্ষরা দিনে, বাঙ্গালী তখন 'শিলাজী উতৎসব-এর আয়োজন 
করে শুরধর্মে দীক্ষা নিয়েছে । এধ সময় থেকে বাঙ্গলী প্রকাশ্রভাবে 
ঈংরেজ নিতাড়নের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে। কেবল বিলাতী দ্রণ্য 
বঙ্জন করে নয়, বাহুবল ও অস্্রবলের প্রয়োজনীয়তার কথা পাঙ্গালী ভাবতে 
আরম করে সমানভাবে । চারিদিকে পাঙ্গীলীর সশস্ত্র 'অভিযানের থে 
প্রস্ততি দেখা দিয়েছিল, তাঁর প্রভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের “প্রুতাপ-আদিত্য, 
নাটকে দেখতে পাই প্রতাপ-আদিতা ও শঙ্করের কথোপকথনে, 

“শঙ্কর । বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চির ঢর্ববল করে লক্ষান্েদের শক্তি আছে 
কিনা পরীক্ষা করছিলুম। 

ঞরতাপ-আদিত্য । আর আমি দেখছিলুম হিন্দৃশ্বানের 'এ সীমান্ত গরদেশের 
বনভূমি হতে নিাক্ষপ্ত বাণ কখনও কোন কালে আহার লিংহাসনে 
পৌছতে পানে কিনা |” (১।৩গ) 

বিংশ শতকের ররাঙ্গ মুহূর্তে বাঙ্গালী নিশ্চিতভাবে অন্তভব করে যে, 
সংঘবদ্ধ জাতীদ এক্যশক্তি নিঃসন্দেহে শক্তিমান বিরোধী পক্ষকে গুতিরোধে 
স্ক্ষম | জাতীয় এক্যের সংঘবদ্ধ শক্তি বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভরতা ও 
উদ্দেশ্রোর স্থির লক্ষ্যে পৌছে দিয়েছিল । জাতীসতাবাদের ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর 
নব জাগ্রত অখণ্ড জাতীয়-চেতনার কথা নাট্যকার অতীত ইতিহাসের 
পটভূমিতে ব্যক্ত করেছেন, গুতাপ-আদিত্য ও হুর্ধকাস্তের কথোপকথনে £ 


৫1৪ বাঙ্গলা নাটকে সম্বার্দেশিকতার প্রভাব 


“প্রতাপ-আদিত্া। আজিমকে তা জান? কত বড় বীর, তা কি. 
তোমাদের জানা আছে? 

সূর্যকান্ত। জানি মহারাজ! আজিম-."বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত 
করেছে ।...কিন্তু এটাও জানি-_বাঙ্গালায় তার প্রতিদ্বন্দী বাঙ্গালী । আজিম 
াক্ষিণাতো এক এক যুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাম্ত করেছে। কিন্ত 
একটি জাতি যেযুদছ্ধের দেনাপতি, যে স্থানের অগণা সৈন্তা একমাত্র প্রাণের 
'আদেশে পরিচালিত, আজিম কধনও সেরপ পন্যের সম্মুখীন হয় শি। 
প্রকাওড বাহিনীর ধ্বংপ ভষ, কিন্ধ এক প্রাণে পরিচালিত একটি জাতি অতি 
কদ্র হলেও তার বিনাশ নেই । মহারাজ! কাঠবিড়ালী দিয়েই সাগর 
বন্ধন । অলে অন্পে সবি মৃত্তিকা কণায় স।গর হৃদয় ডেদ করে নেবাঙ্গালার 
»ট, দে বাঙ্গালার সঞ্চিত ক্ষুদ্ধ বাঙ্গালী শক্তিকণায় কি সম্রাটের শিশাল- 
শক্তির বিলোপ হতে পারে না 7” (১1২গ) 

নাটকে, ক্ষীরোদঞ্রপাদ বাঞ্গালীর চারিজিক জীবনের অসংগতি 
৪ দুর্বলতাকে তুলে ধরেছেন নিঃশঙ্কভাবে। কারণ স্বজাতির নান! 
অসম্পূর্ণতাঁর দিকে আঘাত হেনে তাদের তিনি আন্মপচেতন করে তুলতে 
চেয়েছিলেন ! প্ররুূত দেশগ্রীতি, জাতির কেখল গুণগানই করে না, যোগ্য 
কারণে, সমালোচনার 'আমুধে তার ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করে দেশবাসীর 
দীর্ঘকালীন সঞ্চিত রোগের অবপান ঘটায়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গালীর 
এব্যবোধে অনীহা ও খানুপলহীনতার কথার যেমন আক্ষেপ প্রকাশ 
করেছেন, তেষনি তিনি বাঙ্গালীর সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন পরিচালন 
দেখে আপন চিতের আনন্দ-মাতিশ্ধাকণ্ সমানভাবে করেছেন গচার। 
সেলিমের প্রতি সম্রাট আকবরের উক্তি প্রকারান্তরে বাঙ্গালীর নবজাগরণের, 
স্্তি-বন্দনা £ 

“আকবর । বাঙ্গালীতে একতা এসেছে । বাঙ্গালী একটা জাতি হযেছে । 
বাঙ্গালার বিপ্রোহ- তুচ্ছ ভু'ইয়ার বিদ্রোহ নম । সাত কোটি বাঙ্গালীর বিশাল 
জাতীয় অভুরান |” (&1১গ, 

ক্ষীরোদপ্রপাদ তার নাটকে কেধল সাংগঠনিক জাতীয়তাবাদের 
প্রচার করেননি, তিনি ইংরেজ রাজত্বে বাঙ্গালীর চিরস্থায়ী অর্থনৈতিক 
বিপর্যয়জনিত দরিদ্র দেশের দুরবস্থার চিত্রণ তুলে ধরেছেন সমানভাবে । 
অতীত ইতিহাসের প্রচ্ছদপটে আপন যুগের নিঃস্তার বাণীই হয়েছে 


ক্ষীরোদপ্রসাদের তিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৫৫৫ 


প্রচারিত । ইংরেজদের অর্থনৈত্তিক শোষণে গ্রামা বাঙ্গালীর ধূসর রূপের 
ছবি তিনি একেছেন 'প্রতাপ-আদিতা” নাটকে । বাঙ্গলার দীর্ঘস্থায়ী পাওর 
রূপের কথ প্রকাশ করে প্রত্তাপ-আদিত্য বন্ধু শঙ্করকে বলেছেন, 

“প্রতাপ-আদিতা। পথে আপত্তে আসতে য। দেখলুম, তাতেও যদি 
জ্ঞান লাভ না হয়,তবে সেজ্ঞান কি আগ্রান্ত গেলে হবে? কি দেখলুম ! 
জনাকীর্ণ নগর জন্ল হখেছে। পড বড অট্রালিকা বাদ্ু ৬গকের পালস্থান। 
নদী-তীরম্থ বাণিজ্য প্রধান বড বড় বন্দর জনশূন্য! দেবমন্দির বিধশ্ঈদের 
আমোদ উপভোগের স্থান হয়েছে । এইকশ বাসন্তী সন্ধ্যায় মে স্বংনে 
আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাকত, সেখানে এখন শগালের বিকট 
চিৎকার | যার গুহে অন্ন ছিল, ঘে প্রজা অর্থে সামর্ধে সচ্ছল ছিল, দেশের 
অরাজকতায় তার গরহেই এখন হাহাক|র |” (২ তগ। 

বিপর্স্ত গ্রাম বাঞ্গলার এই চিত্র মুখাতঃ ইংরেজ রাজব্বের নিষকুণ শে সনের 
অপহনীয রূপ; আর প্রতাপের পথ-পরিক্রম| নাটাকারেরই শ্রমণলিপি । 

ইংরেজের অবাধ বাণিজ্য ব!গগলার কুটারশিল্পের পতন ঘটিখেছিল, এ 
পংবাদ আমরা বহস্থানে পেয়েছি । ক্ষীরোদগসাদ "পলাশীর পাশ 
নাটকে দেশীগ শিল্প-বাণিজোর বলুপির চিত্র অঙ্কিত করেছেন, মীরজাব 
ও গুরগণের কথোপকথনে £ 

“মীরজাফর | কিহে গুরগণ আর দেখতে পাই না বেন? 

গরগণ। ভুজুরালি জানেনই কাপডের সঙ্গানে গোলামকে বাঙ্গালার 
নান স্থানে যেতে হয়। 

মীপজাফর। পে রকম মলমল আর দেখতে পাহ না কেন গ্রপ্গণ । 

গুরগণ । শুধু মলমল কেন জহাপনা। আর কৌন সামগ্রাই দে৭তে 
পাবেন না। বাঙ্গালার সে সকল অপুর্ব শিপ দেখতে দেগতে লোপ পাস। 

মীরজাফর । কেন বল দেখি। 

গ্তরগণ । কোম্পানীর একচেটে বাবসা সব খেয়ে দিলে । কারিগর সব 
একটি একটি ক'রে সরে পড়েছে । তারা বলে এ সমস্ত সামগ্রী সখের দর। 
দাদনের কাধনে পড়লে এতে মেহনত পোষার় না। ছু'একজন ই'রেজ 
বাবসাদার বেশি খাটিয়ে অল্প পয়সা দেয়। না দিতে পারলে অত্যাচার 
হুজুরের তরফ থেকে তার কোনও প্রতিকার হয়না । কাজেই তারা একে 
একে গা ঢাকা দিচ্ছে। 


৫৫৬ বাক্ষল। নাটকে স্বাদেশিকতার গ্রভাব 


মীরজাফর | তা হ'লে দেখছি ব্যবপাগ্তলো। ক্রমে ক্রমে যেতে লাগলো ॥ 

গুরগণ। যেতে লাগলো কি জশাহাপন1, এক রকম গিয়েছে । কৌন্সিলে 
দরখাস্ত ত" সকল লোকে করতে পারে না । তারা জানে নবাবই রাজা-_ 
নবাবই রক্ষাকর্তী । কিন্ত গোস্তাকি মাপ হয়, নবাব তার কোনও প্রতিকার 
করতে পারেন না|... *অত্যাচারে ভাল ভাল তাঁতি সব বুড়ো! আঙ্গুল কেটে 
ফেলেছে, যাতে আর তাতে হাত না দিতে হয়। আপনার এই 
মেদিনীপুর ভদ্দোয় প্রায় লাখো ভতিয়া তু'তের চাষ করত--রেশমের ব্যবসা 
উঠে যাচ্ছে_-তারা না খেতে পেম়ে চুরি ডাকাতি আরম্ত করেছে)” (২।১গ) 

ইষ্ট ইত্তিঘা কোম্পানীর অবাধ লুগনের চিত্রও তিনি নিঃসংশষ চিত্তে 
একেছেন। এঁতিহাপিকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-বিশ্লেষণে যা 
গ্রহণযোগ্য হয়েছেঃ তাকেই তিনি নাটকে চিত্ররূপ দিয়েছেন। গভর্ণর 
ছান্সিটাট, ফিরিঙ্গী প্ণিকদের হৃদগহীন অবাধ বাণিজ্য নীতিকে সমর্থন 
করতে পারেননি । ইন্তিহাপের এই পিদ্বান্ত ক্ষীরোদগ্রসাদের “পলাশীর 
প্রামশ্চিন্ত নাটকে স্বীকৃত । ইংরেজদের দ্ুরপনেয় কলঙ্কের কথা এই নাটকে 
স্বান পেখেছে বলেই বোধহয় লঙ্জাম্মথলনের উদ্দেশে সর্ব সমক্ষে এর অভিনয ও 
মুদ্রণ ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন । 

“ভ্যান্পিটাট । আমি নবাবের সঙ্গে কথ। বলিয়া যা বুঝিয়াছি, তাহাতে 
তাহার কোন অপরাধই আমি দেখিতে পাই না। দিবারাত্র প্রজার 
হাহাকারের মধ্যে বম কোন রাজা কখনও কি রাজা করিতে পারে! তা 
দগ়াবান মীরকারিম কেমন করিয়া পারিবেন । আমার কাছে প্রজার কথা 
তুলিতেই সাহার চক্ষু জলে ভরিম্না আপিল ! আহার পর আমি সন্ধান 


লইম্ব। জানিয়াছি সমস্ত দোষ আমাদের ।-...-.অর্থের প্রলোভনে ইহাদের 
(ইংরাজদের ) মস্তিষ্ক বিকৃত হইয্া গিয়াছে । ইহার] শুধু নবাবের অনিষ্ট 
করিতেছে না, কোম্পানীর ও যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছে ।:-....( আমিয়েটকে ) 
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ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকে সম্বাদেশিকতা ৫৫৭ 
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“পলাশীর প্রায়শ্চি নাটকে ক্ষীরোদপ্রণাদের এই উক্তি যে কতখানি 
সত্য তা নিমের উদ্ধৃতি থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করব আমরা । ইষ্ট ই্ডিখা 
কোম্পানীর আমলে বিখ্যাত বাধসাধী এবং কলকাত!র মেষর চোটের 
মাননীয় জজ মি: উইলিয়াম বোল্টস্‌ তার 00759106198 6107) 0£ 11)0101১ 
£১%9115 পুস্তকে ফিরিঙ্গী বণিকদের অতাচারের বাশ্তব চিত্র একে বলেছেন, 
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'নন্দকুমণর নাটকেও এই একই চিন্তার প্রকাশ দেখি। ননকুমার ও 
পুত্র রাধাচরণের কথোপকথনে ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া বাণসাজনিত 
দেশের ছুঃখ-ছুর্দশার কথ ব্যক্ত হয়েছে £ 

“নন্দকুমার । তোমরা কি জান-দেশের মধে কোম্পানীর নামে এই যে 
রক্তশোষক ব্যবসা! চলেছে, তা কি খাস কোম্পানীর ব্যবপায়? 

রাধাচরণ। কোম্পানীর নয় তবে কার ! 


৬ 400179199725610253 010. [00190 49105; %11115100 30185 ৮ [00090, 172. 


৫৫৮ বাঙগল] নাটকে ম্বাদেশিকতার গ্রভাৰ 


নন্দনুমার | ওর একধান] বাবস। কোম্পানীর নয়। কোম্পানীর গোমন্তার! 
কোম্পানীর নামে চোরাই ব্যবসা করছে ! বিশ পঞ্চাশ টাক মাইনে 
বিলেতের অতি সাশান্ত লোক চোরাই ব্যবসায়ে ফেঁপে উঠেছে 1. 
কোম্পানীর জাল দস্তকে এদের প্রায় বারো আনা লোক চোরাই বাপ! 
কোরেছে।” (১) ১গ) 

দেশের অভান্থরে, ইংরেজের নিষ্টুর শোষণনীতিতে যে পাওুর অবস্থা 
স্থষ্ট হয়েছে, আপন দেশবাসীকে সেদিকে সচেতন করবার তাগিদ নিঘেই 
নাট্যকার কঠোর প্রয়াসে ত্রত্তী হয়েছিলেন । 

ইংরেজদের অমানবিক আচরণের দিকটিও তুলে ধরতে দ্বিধা কবেননি 
নাট্যকার ক্ষীরোদগ্রপাদ। আমরা এর আগে ভূমিকা বিচারে শ্বেতাঙ্গ 
স্বামীদের কৃষ্ণ-বিদ্বেষ গ্রতাক্ষ করেছি 43180] 4১০০ ও 115676 810], 
আলোচনায়। শাসন নীতিতে যেমন বর্ণ বৈষম্য ছিল, তেমনি ধলো-কালোর 
বিভেদ ছিল সমাজনীতিতেওড। শ্বেতাঙ্গদের ভয়ে এদেশয়দের আপন 
দেশের ব্যবহার্ধ দ্রবো অধিকাঁরভোগ ছিল নাঁ। ইংরেজদের বর্ণ-বৈষম্য 
নীতির উদাহরণ পাই 'নন্দকুমার” নাটকে রাধিকা ও ঠগী-সর্দার করিমের 
কথোপকথনে £ 

“করিম । ভ্রিবেণীতে তোমাদের আজ একট। কি বড় গোছের পরব 
ছিল ন1? 

রাধিকা । ছিল মহা বারুণীযোগ । এ রকম যোগ নিশ-পঞ্চাশ বছরের 
ভেতর হয়তো একবার আসে। 

করিম। হিন্দুরা দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে এই পরবে ত্রিবেণীতে 
গঙ্গালান করতে এসেছিল, কিন্তু তাদের ধুলো পান্জেই আজ ফিরে যেতে 
হোল । বেচারীরা আজান করতে পেলে না।***যাত্রীরা এসে দেখে, ঘাটে 
হাঁজার হাজার নৌকা দাধ'......তারা নবাবের সঙ্গে লড়াই ক'রতে ঘুঙ্গের 
চালেছে। ত্রিবেণীতে রাত কাটাতে ঘাটে নৌকা বেঁধেছে । তারা 
ঘাত্রীদের জলে নামত্তে দিলে না।-*-.--কালা আদৃমি নাবলেই জল ময়লা 
হবে, গোরার। সেই জল খাবে, খেলে ঘদি তাদের ওলাউঠো কি আর কোন 
বেমার হয়” (২1৪গ) 

জাতি-ধর্ম নিধিশেষে দেশের সকলকে মাতৃরূপ বন্দনায় ক্ষীরেদ- 
প্রসাদ উদ্বদদ্ধ করেছিলেন বলেই জনপাঁধ|রণের ক!ছে তার এঁতিহাসিক 


ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাপিক নাটকে ম্বাদেশিকত ৫৫৯ 


নাটকগুলির আবেদন ছিল 'অপরিলীম। বাঙ্গালীর শান্ত শীতল ধমনীতে 
পেদিন নবজাগরণের যে অগ্রিশ্রোত প্রবাহিত হয়েছিল , ক্ষীরোদপ্রসাদের 
নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলেই নাটকগুলির অভিনয় সাফলো 
ইংরেজদের মনে বিষক্রিয়া শুরু তশে যাশ্স। “প্র তাপ-!দিতা? নাটক ১৯০৩ 
শ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ন্মাগস ঈার থিখেটারে তান সাকলোর সঙ্গে মঙ্ষস্থ হয়। 
সীতারাম ও কেদার রাগের মত *শাপ-মাদিতা এ'ঈলার জাঁতীম্ধ শীর 
প্লে পরিচিত ছিলেন লে জনচিন্ে 'এই নাটকের গজাণ দিল ছুনিবার। 
বাঙ্গালীর চিত্তে এই নাটকের বিছ্বাতপঞ্চারী ক্রিখা দেখে ইংরেজদের মুখা 
পত্রিকা 06119170001), ইংরেজ সরকারকে পু বাপস্থ! নিতে সকাঁতর 
'শন্সরোপ জানায় । “নাট্যমপ্ট-সমালোগক এই কনঙ্গটিকে 'অতান্ত স্রন্দরভাঁবে 
ন্মাপন পুস্তকে তুলে ধরেছেন "চৎকাঁলীন সমগের গপঙ্গ ীলোচনাস। 
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ঞতাপ-আদিতা" নাটকে যে ক্রোডাঙ্ক সংফোজন,* তা আইন রক্ষার 
উপাগ্ন মাত্র। ইংরেজ সম্প্রনাম কতদূর নিচলিতত ভমেছিল, উপরের 
আালোচনাই তাঁর প্রমাণ । 

“পলাশীর প্রান্মশ্চিজ্ নাটকটি রংজরোসে পডে পাজেসাপু হস | আদেশের 
পরাধীনতার জন্য নাট্যকারের মনোবেদনা, সা তিনি যোহনলালের 


শপ পি শি পপি শি সিসি সা শশা শত শ 


4.1070181) বিবি হী ৮): ]]. বত 1৮১ 081019, 50, (05, 
প্বাঙ্গ।লী শত বংসব আপনার পপেব ফল ভোগ করলে। দেশ অজ্াচারে ছেয়ে সাবে। 
তারপর ওই দেখ প্রতাপ। চেয়ে দেখ_(কুটানিঘাব আবিহাব)--ওই শঞ্জি বৃটানিয়া-_ 
সভ্যতাময়ী_দয়াবতী--অনন্ত শন্তিমধী বুটানিয়া-পাপের অত্যাচার থেকে তোমার প্রতিগগিত 
শশোরের শুনকদ্বার - করবেন এতাপ, তুমি নিশ্চিন্ত হও! নারাণলীব পবিত্র ক্ষেত্রে মা 
আনন্দময়ী তোমাকে কোলে স্থান দেবেন ।? 


€ ৬০ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


উক্তিতে প্রকাশ করেছেন; তা সমকালে বাঙ্গালী দর্শকদের চিত্তকে দ্রবীভূত 
করত বিশেষভাবে । কন্তা মতিবিবিকে সে দুঃখ করে বলেছে, 

“মোহনলাল। যে ভাবে ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলুম, আর আধ ঘণ্টা 
যদি এইভাবে এগিয়ে যেতে পারতুষ, তা হলে বুঝি পলাশীর যুদ্ধ আর 
একরকম ইতিহাসে চিত্রিত হত। মীরজাফরের আদেশ আর কিছুক্ষণ 
কানে না তুললে ইংরেজকে জাহাজে ক'রে দেশে ফিরে যেতে হ'ত। 
মুরশিদাবাদের মলনদে ক্লাইভের গাধাকে আর বপতে হ'ত না। বড়ই 
ভুল করে ফেললুম ম|, বড়ই ভূল করে ফেললুম ।...... প্রাণের বন্ধু মীরমদন 
যুদ্ধে অপাধারণ বীরত্ব দেখিসে তার স্থমুখে শর পল্টন ছারখার ক'রে 
প্রাণ দিলে, আমি তার মুতার প্রতিশোধ নিলুম ন| |” (১।২গ) 

কেবল, অশ্রজলবিমিশ্র মধ্নবেদনার গ্রকাশ নয়, ক্ষীরোদপ্রপাদ বাঙ্গালীকে 
বাঙ্গলার অতীত গৌরবের কাহিনী ও শুনিয়েছেন । নাটানঞ্চ থেকে নিজের 
স্বদেশের মাহাম্ম্য ৪ গৌরখগাখ শুনে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মহনীয়তাঘ 
হয়েছিল দুট ও অনমনীয। নাট্যচরিত্র ফবীর ও মীরকাসিমের 
কথোপকথনে, ক্ষীরোদপ্রসাদ পাঙ্গালীকে যে অতীতের সোনার দিনগুলির 
কথা শ্রনিয়েছেন, তার মূল উদ্দেখা হচ্ছে বঙ্গবাপীকে আবার সেই সুখকর" 
চিন্তাতে ব্রতী হবার সংকন্ন গ্রহণ করঙে সাহায্য করা : 


“ফকীর। এই সেই গোঁড় 1-.....এখনও গৌড় মরে নি। খাঙ্গালার 
নখাবের শিক্ষান্থূপ হয়ে এঘন৪ গৌড় বেঁচে আছে । এখানে বসে যার 
বাঙ্গালার উপর রাজত্ব করেছে তাদের শক্তির তুলনা ছিল ন।।.... ,গৌড 


আজ-_তার হু শতান্জীর ব্যাধি মোচনের জন্য একজন মানুষের অপেক্ষা, 


মীরকাপিম। এদিকে সমস্ত বার্গালার-_ পূর্ব শক্তির কেব্দরতৃমি গৌড়ের-_ 
প্রেত-মৃত্তি। অন্যদিকে শক্তি সৌন্দর্যোর চরম বিকাশ অলস আবেশে 
নমিতার্গী মুরশিদ কুলি খার নগরী । একের প্রলোভনে অগ্ধকারময় প্রকৃতির 
পৃষ্ঠ থেকে ক্ষুধার্ত মহামারী প্রভঞ্জনের আবেগে ছুটে এসেছিল। অপরের 
প্রলোভনে নীল সাগরের বত্রতার অন্তরাল থেকে, পশ্চিম! দিক-রাক্ষসীর 
ওই অনন্ত প্রজ্ঞলিত ক্ষুধা শত লোল রসনায় বাঙ্গালার শ্টাম বনাচ্ছন্ন 
বেলাভূমিকে স্পর্শ করেছে। যতই দেখছি, ততই প্রাণের ব্যাকুলতাষ. 
আমি অস্থির হচ্ছি। সমুখে শ্বদেশরক্ষাবূপ উচ্চাভিলাষের প্রশস্ত পথ, 


ক্ষীরোদপ্রলাদের এতিহাপিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৫৬১ 


মুরশিদাবাদের দিকে পড়ে রয়েছে । আত্মশক্তিতে যে নির্ভর করে সেই 
এই পথে অগ্রপর হোক্‌। ,*.-*গৌঁড ! তুমি নীরবে ঘন পত্রের অবগ্তষ্ঠনে 
ধ্যানমগ্র] যোগিনীর ন্যায় মানুষের অপেক্ষা করছ। হে ঈশ্বর! গৌড়ের 
কামনা পুরণ কর। তার বদ্ধনমুক্তির জন্য বার্গালায় একজন মনুষ্য ভিক্ষা 
দান কর।” (২৫গ) 
অম্বতলাল মিত্র “যীরকা(িমে'র ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তার 
অনবছ্য অভিনয়ে দেশগ্রীতির সমস্ত বাণী দর্শকের কাছে হয়ে উঠত প্রাণবন্ত |* 
এছাড়াও 'পলাঙীর প্রায়শ্চিত্ত নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী দর্শক 
ইংরেজদের চরিত্রের প্রকৃত রূপটি উপলব্ধি করতে পারে নিরাভরণভাবে। 
ভারত শাপনের মূলে ইংরেজের যে স্বার্পরতা-__বাঙ্গালী তা আগে বুঝেছিল 
বুদ্ধি দিয়ে) বঙ্গভঙ্গ আন্দেলন সে সত্যকে হৃদয়ে দিয়েছিল গেথে । এই 
নাটকের অভিনয়ের সময়ে এদেশীয় দর্শক ইংরেজ বণিকদের সদস্ত 
স্বীকারোক্তি শুনে মনে-প্রাণে বিদ্রোহী হয়ে উঠে শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে, 
4094 0015 ০0006] 10 0515 ৫9.000-69.:5-1007)615 15611, 15 
[)010325----**ূপিয়াকা ওয়াস্তে আয়া, রূপিয়া লেকে চলা যাগ” (পু. ১০৫) 
এ কথ! সত্যি, এঁতিহামিক নাটক রচন] করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গালীর 
জাতীয়তাবোধকে উচ্চৈঃশ্রবার গতিবেগ দিয়েছিলেন । তার নাটকের 
আবেগমুখর সংলাপ বাঙ্গালীর মুখে মুখে ঘুরত । তবুও তার নাটকে দীর্ঘ- 
স্থায়ী জাতীয়তাবাদের কোন স্থক্স চিন্তা নেই। বঙ্ষিমচন্দ্রের সীতারামের 
মত তার প্রতাপ-আদিত্য চরিত্রটি জাতীয়চেতনার আকর। কিন্ত 
বঙ্থিষচন্দ্র সুগভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জাতীয় চরিত্রের যে দুর্বলতাগুলি 
উল্লেখ করেছেন, তা একদিকে যেমন সীতারাষের পতন হিসেবে উপন্থাসে 
মৃবিন্ন্ত, তেমনি অপরদিকে ইতিহাসেও সমধিত। তাই এই উপন্যাস 
তকেবল সমপাম্য়িক জাতীয় ভাবের বাহক হযে দ্রাড়াম্মনি, মহাকালের ছাড়পত্র 
লাভ করে মৃত্যুপ্তরী হয়েছে । কিন্তু ক্ষীরোদপ্রপাদের কোন নাটক সম্পর্কে 


মং 10079 11010 (4007569191] 0119) 9858 0 996 চ1610 229 8090 01598590, 
[79], 110 611০ 00109861010. ৪001) 0%51)98 0£ 11616903100 929 100% 809 6002) 
00201669005 1310 6 609 12819815691 1১1558550115165 1108 0500. 0 59700 & (1১011 
£0 (9 19873 0£ 6108 0050209,?, 

-710001%0 96869 € ০1. 7 ): মু. টব. 1089 09068; টি. 189. 
ওত 


৫৬২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


একথা বল! সম্ভব নয়। আপন যুগচেতনার জাতীয় গৌরবটুকু বুকে ধারণ 
করে তার রচনা কেবল নিশ্চল মমীর আকৃতি নিয়ে দাড়িয়ে আছে। 
বঙ্গিমচন্দ্র পীতারামের ব্যথতাকে যেমন এঁতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে উপলব্ধি করবার 
চেষ্টা করেছেন, ক্ষীরোদপ্রাদের সেই দুষ্টিশক্তির ছিল সম্পূর্ণ অভাব। 
অবশ্ঠ নাট্যকার আপন যুগের নভঃমণ্ডুল পক্ষবিহার করতে চেয়েছিলেন 
তাই তার নাটকগুলি বাঙ্গালীর শ্বাদেশিক চিস্তার বুহত্তর প্রয়োজন মিটিয়ে 
ছিল। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে সহনশীল মতবাদ, আপন শ্বজাতিকে শৌ্ধ-বীর্ধ 
বলে বলীয়ান করবার দৃঢ় সংকল্প, শাসক গোঁঠীকে তির্ধক ভঙ্গীতে আক্রমণ 
এবং প্রয়োজনবোধে স্ততি--সমস্ত কিছু দেশবাসীকে শ্বদেশবোধ সম্পর্কে এক 
ধরব ভাব জাগিয়ে তুলেছিল বলেই তিনি নাটকে জাতীয়চেতন] বিস্তারে 
'অগ্রজের মহিমায়” স্প্রতিষ্ঠিত। 


্মীরোদ্প্রলাদের রঙ্গনাট্য ও স্বাদেশিকতা 


স্‌ 

১৮৭৬ খ্রী্াকে “অভিনয় নিষন্ত্রণ আইন” (10181009010 1767601008106 
£১০০) বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করে কোনো 
নাঙ্গল। নাটক লেখা নাট্যকারদের অপাধ্য ছিল। সমকালীন বাঙ্গালী 
নাট্যকারেবা রূশকের আশ্রয়ে নিজেদের উদ্দেশ্ট চরিতার্থ করতেন । 
ক্ীরোদপ্রপাদ বিদ্যাবিনোদের রঙ্গনাট্য "দাদা ও দিদি (১৯০৮) এই 
শ্রেণীর রচনা । ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড শোষণ নীতি, ইংলতীয় বিলাসী 
দ্রব্যের পরপারে বঙ্গবাপীদের একনিষ্ঠ করবার সষ্েষ্ট প্রয়াস এবং সর্ব বিষয়ে 
ভারতব্াসীকে প্রদমিত করবার ছুনিবার আকাঙ্ষাকে তিনি আপন নাটকে 
বূপকের অন্তরালে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন । এই সমালোচন। এতই 
ক্ষুধার ছিল যে শাপক সপ্প্রদার় নিজেদের দোষ ঢাকতে নাটকটির প্রকাশনা, 
মুদ্রণ ও অভিনয় বন্ধ করে দেন। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের "দাদা! ও দিদি” রঙ্গনাট্ প্রধানতঃ ইংরেজ শাসনে 
ভারতে অর্থনৈতিক অবক্ষয় পটগ্মির উপর রচিত্ব। অর্থনীতির নিগৃঢ় 


ক্ষীরোদগ্রসাদের রঙ্গনাট্য ও স্বাদেশিকতা। ৫৬৩ 


ব্যাখা! যদিও এতে স্থান পায়নি, নাট্যকার রঙক্গরসের অবতারণা করে 
ন্জপকের মধ্যে যেটুকু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতেই ইংরেজ সরকার প্রমাদ 
কানেন। আলোচনার স্বার্থে ইঙ্গিতাকারে ইংরেজ রাজত্বে ভারতের অবস্থার 
কিঞ্চিৎ পরিচষ নেওয়া যাক। ভারতে ব্রিটিশ রাজতঙ্ত্ের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করে একজন অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন, 

“71066 00717 02110995 508005 ০006 | 0019 10130015০01 
10061191156 1010 10 10019. 70172 2756 15 6106 70621100 0£ 17101017906 
080191, 16015567060 05 00০ 7856 10017 00101205, 2170 
৭0210011065 10 002 520618] 01325198062: 01165 559061) €0 60০ 230. 
06 00০ 6180066105600015. 10105 520004 19 0106 76110 0£ 
শা70030081 050169] 1010 25190115156 ৪0671089515 01 220101- 
18000 01 10012 17 076 1710205610010 02100015, [1২2 0017 1 
100০ 10006] 02110] 06 ঢ181005-0801651, 06৬61001765 10 
315610066৬5 55506210006 65০ ৫. 50108610002 [0018 017 0১৫ 
12105817501 606 013, ৪100. 60010 00 0010 1605 0150 095110111165 
1) 016 01051176 52250 0106 17105052100 ০220 00 165 19]101 
0০৬০10000606 12 005 10050 £5০61000 010896.)৮ 

এই তিন যুগবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ 
করব। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর “মার্চে ক্যাপিটযাল,-এর ন্বরূপ ব্যাখ্যা 
করে উইলিয়ম ফুলারটন্‌ লেখেন, 

“0 01050 00065 005 360681 ০030100155 61০ 006 
51212 01108010109, 200 00215005100] 06 00000061156, 9/28101 
10 00200906015 1 606 £850*. | 

300 30301) 1195 70621 006 1550559 20617€5%06 001 12015- 
50617206100 0080 10010 006 51001650802 01 চ/21)৮ 9০818 
0081) 10815 0£ 60856 ০00201165 102৮6 0660 7:200020. 10 0136 
81962181005 91 8. 065670. 11176 26199 216 170 10062 ০50101৮2050 ; 


02881550800 ৪1০ 7116805 ০0৮০1-810) 10 01010165 3 


৮ 17011% 70-10%/ : 73539%01 051000 00৮ ৮ 09066: ড, 20. 97. 


৫৬3 বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


£1)6 1)0159921)01091% 15 010002160 ; 0106 00210009000161 0001655620১, 
192011)6 1595 0661) 16099806015 ০000160 ; ৪00 06-0010012 010. 
1589 6197060.১,৭ 

এই উক্তিটির আরও জোরাল সমর্থন পাই লর্ড কর্ণওয়ালিপের বক্তব্যে । 
তিনি লিখেছিলেন, 

“থু 000 58215 855216 6020 01)6-010110 01 006 00120090% "5. 
66510116015 10 17100105021 16 200 2. 1010816 10179101050 010] 05. 


110 02950.১১* 


ভারতের লুণ্ঠিত ধনসামগ্রী নিয়ে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনি ক 
ইংলগ তৈরি হয়েছিল। এ বিষয়ে এতিহাসিক বিচারের সাক্ষ্য গ্রহণ কর 
যাক্‌, 

+চ1875565 ৪5 (00181) 10 1757, 8150 910109)19 1590111)5 1)95. 
০৬6] 604811০0 0106 18191016501 0102 01)81756 1101) 10110 ০৫. 
[) 1760, 006 0511076 51010100615 ৪0069160, ৪9109 00981 02681 00 
12019.06 90৫ (0 9006101176, [0 1704, 13315169655 1৬210060 06 
510101011)5 06105, 1] 1776, 02000000100 ০00001%60 006 10016, 113, 
1785 081৮1151)0 09021000650 000 0০021109070 2100, 01016101৪11. 
10, 1768. ৬৬2০ 209. 07150 61০ 5698100 510211)6, 1) 00050 70616500 ০ 
211 ০1005 0£ 56170198115105 21)2165.- 80০ 01081) (10656 17020101165 
86160 25 09001215101 61)6  80091619,011)5 1090৬ 6170618000১ 
01026, 00০5 414106০2056 61091 80061690101, [0 10600561565 
10৮91301005 910 703551৬6, 0021)5 0৫6 006 05056 10000108100 109 ৬105 
1911) 00107791)0 601 06160111695, 6011)5 601 ৪ 50981016100 56016 01 
60106 60 10955 ৪0০90000186 0 00 560 00600 ড/01101)£. 11081 
81016 [01350 21955 08106 0106 510802 0£ 000065, 200 0001829 180£ 
10210০0 04৫ 11) 10001015, 61015 106 10000 00651001919 


€:623016, 200 006 63098105102 0? 019৫16 101) 10110/60, 1১0. 
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৯ & ৬19 01 6089 700601515 10679585 [০ 0875. 1181: অ 11125 চাছ06০, 
১৯ 8100986 : [3010 ০0104911)5 , 997841992 19, 7789 : 
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8০1০6 50188016176 001 1015 9010032 61560. 7; 8100 1780 ৬৪ 1150 
হিডে 52215 62111611752 250. 1015 10৮52000 22056 179%6 021151)60 
€0£601)21. 170551015 511706 010৩ 31131025310 [20 10525600606 1085 
৪৬৮০] 5161060 006 0060 16506ণ 010 006 [30127 011010০1, 
10208052001 0281]15 11605 56813 31650 173710811 50000 16000 2 
5010009561601. চি0]00 1994 00 01933565% (1757) 006 £70 03 1)9 
10221) 76190615615 910. 1360261) 1760 8170 1815 006 610 €]) 
“25 615 19910 280 01001510103.১'১১ 

ইংলগ্ডে শিল্পবিপ্রন্ব ঘটাবার জন্য ভারতে চলতে লাগল অনাধ লু*ন। 
এদেশে সম্প্রদারিত হল অবাধ বাণিজা। ভারতে তৈরী হল না কোনো 
নতুন সম্পদ, বিদেশ থেকে আমদানী দ্রব্যের উপর বেড়ে গেল গ্রচুর করের 
চাপ এবং দেশীম্প শিল্পীরা বিদেশী বণিকদের কাছে বাধ্য থাকল উৎপন্নজাত 
দ্রা অল্প দামে বিক্রি করতে । এর ফলে দারিদ্রা ও অনাহাঁর ভারতবাশীদের 
হল নিত্য সহচর । মনুষ্যজীবন স্বাভাবিক মাধুর্ধ হারিঞে হয়ে উঠল কর্কশ ও 
পুত । ইংলগও শিল্পবিপ্রবের ফলে নতুনত্বের স্বাদ পেল; আর ভারতের, 
শ্রমিকরা হারাল তাদের গৌরবময় এতিহ ও বর্তমানের কুজি-রোজগার । 
এই সর্বগ্রাসী নীতিতে ভারতবর্ধে দেখ! দিল দুন্ডিক্ষ ও মহামারী । ১৮৭৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 'ছুভিক্ষ কমিশন রিপোটে” লেখা হয়েছিল, 

'4৯ 10811) 08056 06 006 015850005 ০017560001)063 04 [1701918 
(80011765. 2190 0132 01 010০ £620556 01657001065 17 0176 2 01 
10170৮10105 12116 11) 21 2620008] 51)8102 15 00 06 60111701006 0৪00 
0080 01) £520170855 0£ 0102 920016 0112005 ৫61€100 01) 2£11- 
€0]08156, 200 05৪0 65916 15100 00061 10005] [1010 আা1)1০1) 2105 
০010510617616 1981 06 000 00000180101) 0611565 19 501010010-7 ১২ 

স্থতরাং নতুন বাবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হল। শোষণ অব্যাহত রাখতে 
ইংরেজ সরকার নতুন পথ ধরলেন । ব্রিটিশ তত্বাবধানে ও মূলধনে তার 
এদেশে শিল্পবিস্তারে উদ্যোগী হলেন । পূর্বের দুই নীতির সঙ্গে এর বিশেষ 


১১1]]06 18 01 03111596502 203 10908% : 131908 80208 5 00. 289-960, 


১২.]100190 [7181003709 001230)1983010 1860001৮, 3878. 


৫৬৩ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


কোন পার্থক্য ছিল না) প্রচার ও প্রকাশ ভঙ্গিতেই যেটুকু পার্থক্য । ১৮৫৭" 
্ীষ্টাব্খে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনার পরবর্তীকাল থেকে এই পর্বের সুচনা । 
শিল্প-পু'জির প্রয়োজন অনুযায়ী ভারত শাসনের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা, 
হয়েছিল। অর্থনীতিবিদের মন্তব্য এ বিষয়ে ছিল, 

“7156: 0190100৮6 01285 06102656190) ০6015 63010108- 
01010) 01 [0019 05 10015001681] 0৪80168] নুনু 1000 6:01005 61০ 
5000117021)00 01 0105 010 601205 ০৫ 0117600 010010061, আ1)101) আ ০16 
8150 08171120 10157210 200 26 006 52200 01006 68156011060. 

[106 10000052510 29 5011 07601 ০81160 105 02019], 
50015520001) 00 60 006 0010015 01 01)০ [01050621001 520601১ 02 
01250 2171709] 191009] 0৫ 10011110205 0 00003 0£ 6৪101) 00. 
[706191)0, 70০61) 00061 0102 01910 11)0106 0081525+ ৪5 ৮০1] ৪5 0৮ 
001৮20 1510100106, আ1000001900102 0:69905 00 [0019 (৫3০2০ 
10: 006 0:09016102806615 50093]1 ৪8000000007 0০৮০1000001 09] 
50010517000 120819100 ), 00130100160 900. 216৬7 74014] 0810081১- 
০0৫ 006 10106056100 ০61008]0% 210055106 006 610 0) 01 01806. 
110 002 6150600০625 16 £6 ৪৬৪1 00016 181015 ৪1008- 
51068. 76190৮6 0০০110 11) 009806....... 

106 21001070005 8100 19010 10016896117) 016 €110066 7102] 
10019. 00108128190 00110060106 5০018015816 01 012 10106666101) 
০1605 2100 20061619011 171০8585517 0136 (০0060) 027 015 
০07০62] 10) 1281105 0106 £0091:56106 ০4 1064 60105 0 65791010001, 
06৬61071178 ০00০ 06 002 ০0190100995 0 002 7921100. 0£ £26-0806 
08116056101)-06100015 ০৪801211510, 00908007105 1500 006 06 
চে2612010) ০2069155086 0৫ 006 0179006-08091081150 25101550101 
0£ [1)019. 

706. 15001161000) 06 01090661006] £066-08506 
08010811500 ০0100061160 176৬/ 09610010061) 0£0116151 060110% 10, 
[1)019. 


196, 10 ৪5 10666295275 0 8001151) 0006 210 601 811 (06 
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009000275 2100 1201502 10 05 €06 11606 2৫101015619 01011 
06 005 8110151 009৮610005190,150155600126 006 311051 
০3010911506 01555 23 ৪. ড1)015. 71315 2 08105115 19811560 
ড/101) 0106 106৬ 1833 0080017, 006 0015 509]15 00097016000 17 
1858, 

50000, 16 5 17906553175 00 0062) 00100419000 
০0001919021 191 5010007370181 02060120100, 70195 [60016 00৩ 
0411011)6 06 8. 066৬7311001 191100805 7; 01)০ 0৮910100610 ০0 
79205) 0152 02510101055 06৪06200100 00 11116900010, 15101) 190 
9261 21100 09 1911 1000 ০00301505 70681500 00061 13111151) 
[012 60০ 10000000010 0 018৩ 21600010 0616519 017) 2170 017০ 
550291151)102106 01 2. 1310100 005191 550210) ) 1196 21750 110010604 
10551001755 01 20 4১051101564 20408010100 5501০ 2 517915 
01 01511052150 50100110802 2661,057 220 0106 11009006101) 01 
(10212019022 02101017655 502100. 

4৮1] 0015 00621000050, 86680606015 01 106861006 0৫ 61,৫ 
[0090 51507210095 10100610105 02 50%611017001)0 11) 4১519. 11) 165020 
০৫ 00110 0915, 0062 22935 0£ ০0101680101) 100৬৮ ০01000০1160 
৪ 10251101016 00 02 00806, ৪10170051) 11) 20 6$%0610€]% 016 51064 
৪1১4 1010-51020 19.5101010 ( 10116 01)9/:0106 2180 50181511105 11)3015- 
018] এ৩6107)7961)0 ), 01150060 02015 [0 10066 00৩ 00100)61519] 
৪1১] 521865560 056605 01 6016161) 02090201010, 810 01) 6 0:67)619% 
0221005 208150181 0210005 00 010০ 060016.77১৩ 

এই একপেশে শিল্পোন্নয়নের ফলে ভারতের অবস্থ। দিন দিন শোচনীয় 
হয়ে উঠেছিল। ইংলগ্ডের উপর ভারতবাসীকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে 
থাকতে হত। আমর! ইতিপূর্বে রাজনারায়ণ বস্থুর বক্তব্যে ও “হিন্দু মেলা? 
গীত মনোযোহন বন্থুর সংগীতে, দেশের অর্থ নৈতিক দুর্দশার চিত্র অবলোকন 


করেছি। 


১৩120019110-1099 ১ 05%17101 1%1009 109৮৮ 00 199 159. 


৫৬৮ বাঙ্গল] নাটকে শ্বাদেশিকতার এঞভাব 


ব্রিটশ পামাজাবাদীদের অর্থশোধণ নীতি পরবর্তীকালে লর্ড কার্জনের 
ভাষায় শ্কাশ পেয়েছে 
+4৯100115150261010 2100 50101656101) 50 13200 00 10800.) 
ক্ষী£রাদপ্রনাদ ভার 'দাদা ও দিদি" রঙ্গনাট্য শ্বদেশী আন্দোলনের তণ্চ 
পটভূমিতে রচনা করেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ করা ছাড়াও ভারতবাসী দেশের 
পন্ু অর্থনীতিকে জাতির স্বার্থে একটি গঠনমূলক রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। 
আম্মনির্র তার সঙ্গে অর্ধ নৈতিক সচেতনতার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। 
[)1. 84০৮ এ বিষয়ে যূলাবান আলোকপাত করে বলেছেন, 
4701)5 9%20651)1 100৮9006171 25 655210619115 21200210027 
04 9611-161191706. 10 আ৪3 002 21750 52110105 2606210000 01 006 0210 
০ 6192 [10019105 [0 6215 05611 2০010020010 06550110165 11060 010611 
0) 1)9.005.১7১৪ 
“বয়কট; নীতিতে রবীন্্নাথণড কম আন্থাধান ছিলেন না। অর্থদৈন্ে 
জর্জরিত, দারিদ্র্লাঞ্ছিত শ্বদেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতে না পারলে 
জাতির সংকট ও নিজেদের 'অপযান কোনদিনই মোচন হবে না, এই বোধ 
তিনি দেশবাসীর অস্থরে অন্ুপ্রপিষ্ট করে দেন। 
“তোমার ঘা টৈন্ত মাতঃ, তাই ভূষ] মোর 
কেন তাহা ভুলি? 
পর ধনে ধিক গর্, করি কর জোড় 
'ভরি ভিক্ষাঝুলি 
পুণ্য হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে 
তাই যেন কুচে, 
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে 
তাহে লঙ্জ। ঘুচে। 
সেই পিংহাপন--যদি অঞ্চলটি পাত, 
কর ম্রেহ দান। 
যে তোমারে তুচ্ছ করে সে আমারে মাত* 
কী দিবে সম্মান ।৮১৫ 


১৪ 10159 2210. 00৮61) 01 110012%0 110015119520 300 11,8-7320 7 00 2917 225. 
১৫ জনা (ভিক্মায়াং নৈব নৈবচ)৫ ববীঞনাণ ঠাকুর 
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ইংরেজদের দীর্ঘদিনের অর্থলোলুপ রূপটি নগ্নভাবে দেশের সাধারণ মানুষের 
কাছে তুলে ধরার দাষিত্ব দেশনেতাদের সঙ্গে সমানভাবে গ্রহণ করেছিলেন 
সমকালের বিভিন্ন শিল্পী। চারণ-কবি মৃকুন্দদাসের যাত্রা জনসমক্ষে 
পরিবেশন যে নিষিদ্ধ হখেছিল, তার মূল কারণ ছিল ভারতবাপীর মধ্যে 
অর্থনৈতিক চেতনার প্রার রোধ করা। বাঙ্গলা নাটকে গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, দ্বিজেন্জলাল রায় প্রভৃতি নাটাকারদের মধ্যে অর্থনীতির যেটুকু 
তথা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই বিটিশ সরকার প্রমাদ গুণেপ্ছলেন। 
আর ক্ষীরোদপ্রপাদের "দাদা ও দিদি রঙ্গনাটা ছিল সম্পৃভীবেই 
অর্ধনৈত্ঠিক নাটক; সুতরাং এ নাটক যে বাজেদাপু হবে তা ত' 
স্বাভাবিক । 

ক্ষীরোনপ্রপাদ ইংরেজদের উপনিবেশক শোষণ বাবস্থাকে আক্রমণ 
করে “দাদা ও দিদ্দি' রঙ্গনাট্য রচনা করেন । স্বদেশী মান্দোলনের সমযে 
দেশনেতাদের পক্ষে ক্ষীরোদপ্রপাদ দেশণাপীকে মাঁপন ছুরবস্থা ও দেশের 
নিঃম্ব কূপটি সম্পর্কে সচেতন করে .ঞালার দাষিত্ব পালন করেছিলেন | 
ইংরেজের! পুর্বে কি উপায়ে ভারতবাপীকে অবক্ষযের মুখে ঠেলে দিয়েছে 
এবং সমকালেও একই উপায়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে-তার চিত্রটি তিনি 
শিরাভরণভাবে তুলে ধরেন। রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে সমালোচকের তীক্ষ 
ব্ঙ্গবাণ তিনি নিপুণ হাতে নিক্ষেপ করেন । 'দাদ1] ও দিদি' নাটকে 
যে কটি চরিত্র আছে_- প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র অর্থ ও তাৎপর্য বহন 
করে । তক্ষক ও শঙ্খিশী চরিত্র ইংরেজ-পুরুষ ও ইংরেজ-রমণীর প্রতীক । 
“চন্্দ্বীপ' ও “হট্টমালা'র অন্তরালে ইংলণড ও ভারতবর্ধ_-ছুই দেশ চিত্রিত। 
ফিরিঙ্গী বণিকদের অর্থগৃর, বূপটি তিনি রঙ্গবাঙ্গে, বিশেষ ঢঙ ও ইঙ্গিতে চিহ্নিত 
করেছেন £ 

“তক্ষক। বস্‌! আর কী, আর কী, এতদিনে আমাদের পরিশ্রম 
সার্থক, জন্ম সার্থক। 

শঙ্ঘিনী। আমাদের দেশের বরফ সাথক, পেটের ক্ষিধে সার্থক । পেটের 
জ্ালায় আমর] ."হট্রমালাকে গ্রেপ্তার করেছি। 

তক্ষক। জিজ.বাংযা, জুগোপিষা, চিকিমিষা, বিজীগিষা ..ওই এখন 
আমাদের মূলমন্ত্র গো! ভয় কি, ভয় কি, যুলমন্ত্র শুনে কাতর হও কেন? 
€তামাকেও এই মন্ত্র অভ্যাস করতে হবে, দিবানিশি জপ করতে হবে|... 
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জিজ.ঝাংষ| অর্থাৎ কিনা জিঘাংসা, অর্থাৎ মূলমন্ত্র হচ্ছে সংহার--সব খেতে 
হবে। এখানকার মাটি থেকে আরম্ত করে মানুষ পশু-পক্ষী, ঘর-বাড়ী 
-এমন কি উপরে খেচরের মধ্যে ঘুড়ী আর নীচে চতুষ্পদের মধ্যে তক্তপোষ 
পর্যস্ত উদরগত করতে হবে। বুঝেছো, কিন্তু জুগোপিষা, অর্থাৎ জুগুপ্না, 
অর্থাৎ যূলমন্ত্র গোপন রাখতে হবে--কাক পক্ষী পর্যন্ত কেউ যেন এ মন্ত্রের 
কথা জানতে না পায়, জানবে! তুমি আর আমি-_ত1 হলে সঙ্গে সঙ্গে করতে 
হবে চিকিমিষা অর্থাৎ চিকিৎসা, বোঝাতে ২বে তোমাদের বিষম রোগ-- 
তোমরা ওধুধ না খেলে আর বাচবে না। আর যেমনি ওষুধ ধরা অমনি 
বিজীগিষা--অর্থাৎ সমস্ত দেশটি (ইঙ্গিতাভিনয়) বুঝেছ।***বোদ হলে। 
হবে না-ধৈর্ধ চাই, ধের চাই! দেখ যদি কোনো রকমে হট্টমালাবাসীর। 
আমাদের মনের কথা জানতে পারে-_তা হলে বিষম বিপদ ঘটবে-বুঝেছ 
মদিরাক্ষী। যদি নেশায় বৌদ হয়ে কোনো প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে 
ফেল, তা হলে তোমার এ বিশ্বপ্রেমের ফল প্রত্যাশী হয়ে, সবাই মিলে 
ধরে তোমার থেকে কলম বার করে যেখার নিজের বাগানে পুঁতে ফেলবে । 
আর এদিকে (স্থরে) আদরে আমাকে দড়ি দিখে নাকে ঘোরাবে ।.-*ধৈর্ঝ 
ধর, ধের্ধ ধর-_-আর বল জিজ.বাংষা, জুগোপিষা। 

শঙ্খিনী। চিকিমিষা, বিজীগিযা |” (তৃতীয় দৃশ্ত ) 
আবার আর এক জায়গায় পাই 

পতক্ষক। থামো থামো- ব্যস্ত হয়ো ন।__সমস্ত দেশটি খন খেতে হবে, 
তখন রয়ে থসে ধীরে ধীরে খেতে থাকো । যে রকম করে ভেড়া-ছাগল- 
মগ-মহিষাদি খেতে আরম্ভ করেছ, তাতে গর! আর বেশীদিন দলে দলে 
ঝাঁকে বাঁকে চরছেন না। দু'দিন পরে দেখবে সবফাক। তখন এদের 
ইহকাল পরকাল খাওয়া ভিন্ন আর গতি থাকবে না।” (সপ্তম দৃশ্য ) 

ভারতবর্ষ ছিল ইংলগ্ডের খোল! বাজার । ভারতবাসীকে সব বিষয়েই 
ইংলগের উপর নির্ভর করতে হত। এদেশিয়দের মোহপ্রমত্ত করবার 
জন্ত আমদানী হত নানা চাকচিক্যময় ঠুনকে! জিনিস। এইভাবে প্রচুর 
অর্থ বিদেশে চলে যেত। মূকুন্দদাসের একটি যাত্রাগানে অর্থনীতির এই 
দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে-- 

“বলিতে লঙ্জ| করে, গ্রাণ বিদরে 
বার লাখের কম হবেনা; 
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পুতি, কাচ, ঝুট মুক্তায়, এই বাংলায় 
দেয় বিদেশে, কেউ জানে না 1” 
এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর উগ্র বিদেশীয়ানার নকলকে আক্রমণ করে 
মুকুন্দদাস গেয়েছিলেন, 
“বাবু, বুঝবে কি আর ম'লে? 
কাধে তোর ভূত চেপেছে একদম্‌ দা সারলে ! 
খেতে ভাত সোনার থালে, 
নাউ সেটিস্ফাইড, ্রীলের থালে, 
তোমার মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়াট মিলে? 
পমেটম্‌ লাইক করিলি দেশী আতর ফেলে, 
সাধে কি দেয় রে গালি 'ক্রট্‌, ননসেন্স, ফুলিম্‌” ৭লে। 
ছিল ধান গোলাভরা।, 
ইন্দুরে সব করুলে সারা, 
চোখের এ চশমা জোড় দেখ না ধাবুখুলে 
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে, 
ডু ইউ নে ডিপুটি-বাবু, নাউ হেড-ফিরিঙ্গীর বুটের ওলে?" 
নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও রগ্চিভ্রের অবতারণা করে শিক্ষিত পাগলী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতী দ্রব্যের অনুপ্রধেশের ঘটন] ব্যক্ত করেছেন। 
চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখা-_হট্রমালার খড়ঠাকুর ও বডঠাকুরাণী_-বঙ্গদেশের শিক্ষিত 
অনু করণপ্রিয় সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত, 
“তক্ষক । এই দেখুন আপনার হাতে ছুঃখু_-ছড়ি নেই । 
( চন্দ্রবিন্দুর হস্তে ছড়ি দান।) 
শঙ্িনী। এই দেখুন আপনার বুকে ছুঃখুঘড়ি নেই। 
( চিত্রলেখাকে ঘড়ি দান । ) 
তক্ষক। এই দেখুন আপনার পায়ে ছুঃখু মোজ] নেই। 
শত্খিনী । এই দেখুন আপনার নাকে দুঃখু-চস্যা নেই। 
( নানাভাবে-_ চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখাকে সম্ভিতকরণ ) 
চিত্রলেখা। তাই ত প্রাণেশ্বর! এ সব ত আমাদের কিছু ছিল না। 


* মনোমোহন চক্রবতী রচিত 


৫৭২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


চন্দ্রবিন্দু । তাই ত প্রাণেশ্বরী! এতকাল বড় ছুঃখেই ত দিনযাপন 

করেছি । 

তক্ষক । এখনও হয়েছে কি-আপনাদের অনস্ত ছুংখুঁঘরে চলুন-_- 

একটি একটি করে দেখিয়ে দিই গে ।” ( তৃতীয় দৃশ্ট ) 

শুধু শহরে নয়, গ্রামের মধ্যেও নগরমুখ উগ্র বিদেশীয়ানার নকল শুরু 
হয়। বিদেশী দ্রব্যের অবাঁধ বিস্তার ও গতিবেগ গ্রাম্জীবনের মিথর শাস্ত 
পরিবেশকে ধ্বংস করে। বিলাতী দ্রন্য বন্থক্ষেতে মনোহারিতার জন্য 
আকর্ষণীয় হয়ে পড়ে । দেশীয় শিল্পের বিলুধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর গ্রামীণ 
জীবনে বিলাস সঙ্জার উপকরণ কিভাবে উগ্র মাদকতার স্ষ্টি করেছিল, 
তার একটি নিখুত রূপ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ কৌতুকাকারে একেছেন । 
“দাদা ৪ দিদি" নাটকে কেশিনী নামক জনৈকা বিলাসিনী রমণীর সঙ্গে 
গ্রাম্য স্ত্রীদের কথোপকথনে সমকালের এই জীবন্ত রূপটি অস্কিত। বিলাস, 
নরঙ্গসঙ্জা ও শ্রমবিমুখতা এবং হাস্তে-লাস্তে কালাতিপাত, সভ্যতার অঙ্গ ও 
ভূষণ হিলেবে গৃহী'ত হয়। আত্মনির্ভরতার যেটুকু ক্ষীণ প্রস্ষ্টা বাঙ্গলার 
গ্রাম্জীবনে ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায ও বিদেশী যন্ত্র 
নিমিত দ্রব্যের উপর বাঙ্গালী ক্রমশ: নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । উগ্রপানীয় 
দ্রব্য পানের উন্মন্ততার মতো] বিদেশী মালের প্রতি আমাদের চিত্ত দিশেহার 
হয়েছিল। 

“কেশিনী 1 ..তোমরা কি করছ-কাঁজ! ছি ছি! আর কর না 
আমরা 'এতকাঁল অন্ধকারে ডুবেছিলুম, তাই নিজের স্থখ দুঃখ কি তা বুঝতে 
পারিনি। কাজ অপভো করে, যে সভ্য সে আমার মতন পোষাকে পরিচ্ছদে 
“কবল আমোদ আহলাদে লাটিমটি হয়ে ঘুরে বেড়ায় । 

৪র্থজ্পী। এ বেশ তুমি কোথায় পেলে বোন? 

কেশিনী । কেমন, এ বেশ ০োমার চক্ষে ঠেকছে কেমন? 

১মন্ত্রী। ঠেকছে ত ভাল, কিন্ত'ভাই ধোপে টেকবে না। 

কেশিলী। না টেকে তোমার আমার কি! চরকা ন। ঘুরিয়ে, তাত 
ন] ছুলিয়ে, মাকু না চালিয়ে--স্তো না সরিষে-চোক্‌ না ক্ষরিয়ে-_আর 
শি কত বলব--মন না মরিয়ে, যদি ঘরে বসে, পায়ের ওপর পা দিয়ে যদি 
"ই রকম সামণ্রী জোগান পাই, তাতে তোমার ওই ট্যাকসই শাড়ী 
কাপড়ের মুখে ছাই, তাতে লাভ কি? 
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স্ত্রাগণ। ও দিদি! আমরা পরবেো--মামরা পরবো।...আর 
আমাদের ব্যাপার বুঝতে দেরী সইছে না-আমাদের দেখতে দেখতে আলু 
থালু বেশ--শিথিল কবরী-_ 

কেশিনী । বুঝি দুঃখ বিভাবরী পোহাল।"," 

১মন্ত্রী। তোমর1! বোন সহুরে-_-আমরা পাডাগেষে ভূত--আমর1 এ 
সব খবর তোমাদের কাছে না পেলে কোথা পাবো । তোমাদের আচার 
ব্যবহার দেখব, তবেত বোন শিখবে।। 

কেশিনী । ওমা! এটা পাড়া গা-তাই ও বলি--পথে আপতে 
আসতে জুতোর গোড়ালী বসে যাচ্ছে কেন--নাকে কি একট। বেজানু 
বিধকুটে বেমানান--বেওয়ারিষ গন্ধ লাগছে কেন? 

১ম ভ্ত্রী। সে কি বোন্-গোপধরের গন্ধ-__পুণাগন্ধ-_এ তোমার নাকে 
বিধ কুটে হয়ে গেল। 

কেশিনী। গোবর! কি ভীষণ পুতিগঞ্ধময নাম--একট। বনচারী 
চতুপ্পদ জন্তর পরিপাকবিশিষ্ট অতি নিক তাই! ছি! ছি! 
ছি' তাই এই ঘরের ভেতরে, «“মঝের ওপরে--(নাসিকাগ স্থগন্ধ কমাল 
স্ঞালন )। 

সকলে। আ1--আ !- প্রাণ মেতে গেল ! কি গন্ধ_-কি গন্ধ 

১মক্্ী। তাইত--এ কি গন্ধ! 

কেশিনী। এখন বুঝতে পারছ। তোমাদের ন্বামীরা, অর্থাৎ 
তোমাদের সোয়ামীরা, তোমাদের কি অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে আবৃত করে 
রেখেছে ।” ( ষষ্ট দৃশ্য ) 

আমাদের দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ফেলধার এক বিরাট 
পরিকল্পনা ইরেজ সরকার গ্রহণ করেছিল। অবাধ লুন ও নিরগ্কুশ শোষণের 
সক্ষে সঙ্গে চেয়েছিল এদেশবাসীর মানসিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে। 
সেই উদ্দেশ্টে হ্ষ্ট হয়েছিল একদল ইংরেজ স্তাবক, যার] 'এদেশের অধিবাসী 
হয়েও ইংরেজ ও ইংলগ্ডের গুণগান করতেন । ভারতভূমিকে পর-দেশ মনে 
করে ইংলণগ্ডের ভূমিকেই মাতৃভূমি (2410052715720 ) বলে বিশ্বাস করতেন । 
ভারতবাসীদের অধঃপাতের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে ফিরিঙ্গী বণিকর] যখন 
আনন্দের আতিশয্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল, তখন এদেশের একদল 
শিক্ষিত বাঙ্গালী বিদেশের অধিবাসী হবার মোহে, কল্পনার আতিশয্যে নান। 


৫49 বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


খোয়াব দেখতেন । ক্ষীরোদপ্রপাদ ছুই চিত্র, মাট্যকারের নিরপেক্ষ 
দু্টভঙ্গি নিয়ে অস্কিত করেছেন । 

"শঙ্খিনী।'..আমিও হাট করে এই ফল নিষ্নেএলুম। তাতি তাত 
ভেঙেছে-কামার মন্ত হয়ে আপনার পায়ে চোঁপ মেরেছে--কুমোর জালার 
ভেতর মাথা ঢুকিয়ে বসে আছে-ঠাদের স্থধা খেয়ে সকলেই উন্নত্ব-_হাট 
ভেঙ্গে চুরে ছারখার-__খদ্দেরের হাহাকার ।” (শঙখ্খিনী ও তক্ষক, পরম্পরের 
কথোপকথন, পূ. ৪৪) 

অন্যদিকে কশ্মানন্দের মুখে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে নাট্যকার দেশবাসীর 
পরদেশ প্রমত্ততার ইঙ্গিতটুকু দিষেছেন। কন্মানন্দ, এ শ্রেণীর দেশবাসীকে 
সম্বোধন করে বলেছেন £ 

“কশ্মানন্দ। জান নাযূর্থা! এ অপন্তোষের পরিণাম কি! এমন ফল- 
জল-শস্াপুর্ণ বনুন্ধরা, এমন কুন্ুম-কাঁনন-বাহিনী আোতম্থিনী, এমন মরিচীমালীর 
সপ্তবর্ণ রঙ্গময়ী শিখরিণী-_-এতেও তোমাদের মন উঠল না। এমন 
ওষধিপূর্ন উপত্যকা, স্ববর্ণরাশিপুর্ম শৈলমালা, মুক্তাপূর্ণ জলনিধি-_-এ পেয়েও 
তোমাদের তৃপ্তি হল না। তাই যাঁর বহিরাবরণ শুধু হ্বন্দর-_ নির্মম কঠোর 
অভ্যন্তর, এক পার্খে তকলতাশুন্ত, জীবশন্য চিরঅনাবৃত চিরঅন্ধকার 
কবলিত তুষার প্রান্তর-_-উত্তাপহীন প্রাণহীন চন্দ্রলোকে যেতে তোমাদের 
সাধ হল। তবে যাঁও। ভগবান কারুর এঁকাস্তিক কাঁমনা কখন অপূর্ণ 
রাখেন না। .'প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ঘনাবর্তে কাদশ্বিশী তোমাদের অদৃষ্ 
আস্কাশ আচ্ছন্ন করতে আসছে ।” (তৃতীয় দৃশ্য ) 

আর একস্থানে চন্ত্রবিন্দুও চিত্রলেখার উক্তিতে দেখতে পাই, 

পচন্দ্রবিন্দু। আসল কথা-_হট্রমালাট!? তোখ।র আর ভাল লাগছে নাঁ। 

চিত্রলেখা। কেমন করে লাগবে । হট্মালার সব ভাল, কেবল বার 
মাস টার্দের আলো নেই । 

চন্রবিন্দু। ঠিক বলেছ, এতকাল এ কথাটা? আমাপ্ন মনেই হয়নি। 
আমাদের এই ঘে একটা প্রকাণ্ড অভাব তাতো আমর] জানতুম ন1।.." 
হট্টমালায় দেখছি নানা দোষ। 

চিত্রলেখা। টাদে বোধহয বারোমাসই আলো? 

চন্ত্রবিন্দু। কোনও রকমে চাদে একবার যাওয়া যায়। 

চি্জলেখা। রাবণ রাজা মল, শ্বর্গের শি'ড়িটে করে মর ! 


ক্ষীরোদপ্রসপাদের রঙ্গনাট্য ও স্বাদেশিকতা ৫৭৫ 


চন্্রবিন্দু। বেশ, আমরাই ন! হয় পি'ড়ি প্রস্তত করি ।” (দ্বিতীয় দুষ্ট ) 

দেশের সাধারণ মানুষের বোধশক্তিকে নষ্ট ও জাতির কশেক্কাকে চিরতরে 
হুর্বললন করে দেবার উদ্দেশ্রে ইংরেজ সরকার একটি সাংঘাতিক অস্ত্র গ্রয়োগ 
করেছিলেন । মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে সরকার দেশের লোককে 
বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তোলেন। বাঙ্গলাদেশের শহর-গঞ্জের 
অলিগলিতে শু'ড়িখানা ব্যাপকভাবে গড়ে উঠে । এতিহাঁসিকের কথাষ, 
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অতিরিক্ত মদ্ভপানের ফলে বাঙ্গালী সমাজে যে তামপিকতা1 নেমে 
এসেছিল, তত্কালীন সংবাদ ও সামঘিক পত্র ছাড়াও, সামাজিক 
সমন্টার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিষে বন্ধ নাটক বঙ্গভাষায় লেখা হয়েছিল । 
মধুক্দন থেকে শুরু করে উনিশ-বিশ শতকের বহু নাট্যকার এ বিষয়ে 
জনমানসকে সচেতন করতে ব্রতী হয়েছিলেন । “সোমপ্রকাশ” পত্রিকা এই 
ঘটনাটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে লিখেছিল, 

“গব্্ণমেপ্ট যে আবগারীর আয় পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড বিধান দ্বারা এতৎ 
সেবন কুদ্ধ করিবেন, সে সম্ভীবন1 মাঁই 1 ৮১৭ 

ক্ষীরোদপ্রসাদও তার “দাদা "ও দিদি নাটকে ইংরেজ শাশকদের 
রাজনৈতিক জগ্চপ্াটি খোলাখুলি ব্যক্ত করে সমাজের উপর তার বিষক্রিয়া 
রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন । অতিরিক্ত মদ্পানের ফলে দেশের মানুষের সরল 
স্থকুমার মানল প্রবৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে গাষ। ব্যক্তিম্বাথপরতা গু 
আত্মকেন্দ্রিকতায় গাহৃঞ্য জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেত। সামাজিক 
বিভ্রান্তির রন্ধপথ দিয়ে শনিরূপে ইংরেজ শাসক প্রভুর প্রবেশ করতেন । 
ব্যক্তিগত দলাদলি কিভাবে ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল হয়েছিল, তারই 
একটি চিত্র অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ একেছেন। উদ্ভৃতিটি দীর্ঘ 
হলেও আলোচনার স্বার্থে একাস্ত প্রয়োজনীয় । 

“তক্ষক। ঝগড়া কেন__ঝগড়া কেন_কি হয়েছে? 
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ফেলু। এই-_এই-ঠিক হয়েছে_-বলুন ত মশাম়-_বিচার করুন ত। 
তক্ষক। মশাই নয়রে ভাই-_আমি তোদের দাদা। কিসের বিচার 
বল-__বল, এখনি করছি। 
ফেলু। বেশ দাদ বিচার করত। 
ভেলু। আচ্ছা, বেশ বেশ করত দাদা । এই লোকটি এক তাল সোন। 
কুড়িয়ে পেয়েছে-_পেগ্কে বলে কিনা! এ তোমার সোন।। 
তক্ষক। বটে বটে! ও কুডিয়ে পেষেছে-_পেষে তোমায় দিতে 
চাচ্ছে? 
ভেলু। হা দেখ দেখি কি অন্যায়! 
ফেলু। দীদ|_-সেই সঙ্গে আমার কথাটাও শোন । সোনা আমি কুড়িসরে 
পেয়েছি সত, কিন্তু এই বাক্তির জমি থেকে পেয়েছি । 
তক্ষক। বেশ, আমি বিচার করে দিচ্ছি। 
উভয়ে । করঙ দাদা, দয়া করে-_-বিচার করে দাও ত! 
তক্ষক। আর বিচার আমিই বা করব কেন-বিচার একটু বাদে 
তোমরাই করতে পারবে। এই নাও দেখি, এই জিনিষ দু'জনে একটু একটু, 
করে ঢুক ক'রে খেষে ফেল দেখি । 
উভয়ে। একি! 
তক্ষক। এ হচ্ছে চন্ত্রহ্ধা-পান কর] মাত্র অমর ত হবেই, সেই সঙ্গে 
দিব্যগক্ষুও খুলে যাবে । এ জিনিধ যে কার, যেমন পানটি করা, তেমনি 
বোঝা। 
উভয়ে । বটে, বটে! কই দাও দাদ1_শিগগির দাও। 
তক্ষক। এই নাও । (ম্গ্য দান) 
উভয়ে । (পান করিয়া) বা! বাঁ! এ:কমজা। একিমজা। 
তক্ষক । ঠেকেছে কেমন-_-ঠেকেছে কেমন? 
ফেলু। ঠেকেছে_ঠেকেছে_এ কি ঠেকেছে-এ যে প্রাণে একেবারে 
ফাল পাড়ছে-তেরে--রে রে 
ভেলু। গিজিিনি গিজিঘিনি-বীা! দে ভাই-_এই বারে আমার 
সোনা দে! 
ফেলু। বল কি--গ্রাণ সখা 
ভেলু। এই যে মামাকে দিতে আসছিলি ! 


ক্ষীরোদগ্রসাদের রঙ্গনাটা ও স্বাদেশিকত। ৫৭৭ 


ফেলু। যে দিতে আসছিল, সে শাল। চলে গেছে । তেরে রে রে-- 

ভেলু। বটে! আমার জমির সোনা-- 

ফেলু। ধন] ধন1 ধন ধন1--দর্পনারাষণ1--ঘবরে গিয়ে চিবিয়ে মারো! 
ছাচি পানের দোনা। আর কেন তুমি এখানে শুয়ে পড়-আমি চললুম । 

ভেলু। চলবি কিরে শাল1_-দিয়ে যা! 

ফেলু। বলিস্‌ কি রে শালা দেয় কে! 

তক্ষক । হাঁ হা কর কি--কর কি-_-আমি পাইযে দিচ্ছি-_-দেখি ( সোনা 
লইয়]) এ তোমারও নয়__তোমারও নয়-আমি মেহনৎ করে-+বিচাঁর করে 
দিলুম--এ আমার-- যাঁও--এই বারে যথাস্থানে যাও । ( ফেলু ও ভেলুকে 
বহিষ্তকরণ )* ( সপ্তম দৃশ্য ) 

ইংরেজদের গোপন ইচ্ছার স্বরূপটি ক্ষীরোদপ্রপাদ বাক্ত করেছেন, তক্ষকের 
উক্তির মাধামে। তক্ষক শঙ্খিনীকে বলেছে, 

“তক্ষক ।...কতকটা এগিয়েছি--সব মোড়ল বে্টোদের মাতাল করে 
তুলেছি । এরই মধ্যে কত বেটার ফম্ৎ পেকেছে, অদ্ডেক বেটাদের হাত 
পা কাপছে |” (সপ্তম দৃ্)) 

মদ্যপান কেবল পুরুষদের নয়, গ্রাম্য মহিলাদেরও যে আকর্ষণ করেছিল 
পমানভাবে, তারও রঙ্গচিত্র ক্ষীরোদপ্রপাদ একেছেন দাদা ও দিদি” 
নাটকে । উগ্র বিদেশীয়ানার নকলের সঙ্গে তরল মাদক দ্রব্য পানের এক 
সমারোহ ও আদর সর্বস্তরের বাঙ্গালীর কাছে বিশেষ গ্রহ্ণীয় হয়ে উঠেছিল; 
এবং এরই ফলে হয়েছিল বাঙ্গালী সংসারের শ্রীর অন্তর্ধান। গ্রাম্য মহিলা ও 
কেশিনীর কথোপকথনে এই সত্যই উদঘাটিত হয়েছে । 

“সকলে । ( কেশিনীকে ) বস-_-বস--একটু জল খাও-_ 

কেশিনী। জল! হাহা! তোমাদের এই তরঙ্গহীন রসহীন জল কি 
মানুষে খায়! খানসামী ! পানি লে আও-- 

( সোডার বোতল লইয়। বালিকার প্রবেশ ও বোতল খোল). 
সকলে । ওগো---বোতলে বান ডেকেছে--পালাও পালাও---ঘর সামলাও।*** 
কেশিনী । ভয় কি ভয় কি--(পান করণ) 
সকলে । ওম] সে কি--ঢেউ খেয়ে ফেললে ! 
২য় সত্রী। তাইত--তাইত গভীর গঞ্জনে বান ডেকে এলো, আর তাই 

কিন] তৃমি খেয়ে ফেললে !"*" 
৩৭ 
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পুরুষগণ । কোথায়! কে উনি--কে উনি! 

্য়স্ত্রী। কে উনি--যোগে যাগে তোমরা তাড়িয়ে দিলে-_-চল খুঁজে 
আনেো--ধরে আনে1- আমরা সাজবো-অমনি করে সাজবো--আর 
আধারে থাকবে। নাহাতে গোবর মাখবে। না-হাড়িতে হাত দেব না 
আকাশে দোল খাব--বোতলে বান ডাঁকাবো আর তেষ্টা পেলে ঢেউ খাব-- 
চল-__চল- এনে দেবে চলো |” (যষ্ট দৃশ্ ) 

শাসক ইংরেজ সম্প্রদায় এদেশের অধিবাসীদের অত্যন্ত হীন চোখে 
দেখতেন । আমেরিকার দাস অত্যাচার পূর্ণভাবে এদেশে না হলেও, 
মানসিকতার দিক থেকে তারা এ ভাবেরই সমর্থক ছিলেন। এদেশের 
অধিবাসীদের তারা কিভাবে দেখতেন, তার পরিচয় “ইলবাট বিল" 
বিরোধিতার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে । এদেশের অর্থ ও সম্পদের উপর তাঁদের 
আকর্ষণ ছিল নিবিড় । ছল-বল-কৌশল-_ত্রিমুখী-অস্ত্র প্রয়োগ অবলম্বনে 
তার। নানা বিধি ও আইন প্রবর্তন করে আপন প্রভূত্ব বিস্তার করেছিলেন 
এবং সাধারণ প্রজাদের দুর্গতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজপুরুষদেরও 
রাজ্যচযুত করতে ছিধা করেননি । ক্ষীরোদপ্রসাদ কৌতুক-কলমে ইংরেজদের 
অভিনব প্রয়াসটিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে অস্থিত করেছেন। সমকালীন 
ইংরেজ প্রভুদের লোলুপ মানসিকতার স্বরূপটি এই চিত্রে উদ্ভাসিত : 

“তক্ষক। আপনাদের ঘরেই তাদের (আমাদের সব ভাই-ভগিনীদের ) 
নিশাভোজের আয়োজন করেছি । 

চিত্রলেখা ।...আযাদের শয়ন ঘরটায় ভোজের বাবস্থা না করলে কি হ'ত 
না? | 

শঙ্খিনী। ছি-ছিন্ভগিনী ! অমন উগ্র হয়ে কথা কইবেন না ।...মনেও 
পাপ কথা আনবেন না। আপনি দেখছি ভালরকম আদব জানেন ন]। 
সেখানে সব মহিলারা আছেন । আপনার! অসন্তষ্ট জানলে তাঁরা আর 
খাবেন না1...আপনাদের এ কুৎসিত পূর্ণ দেহ দেখলেই তীর ভিরমি 
খাবেন ।"** 

চিত্রলেখা। তা! হ'লে আমরা কি করব ? 

শঙ্খিনী। হা, হা! আন্তে আস্তে কথ! ক'ন--আপনার কর্কশ বাক্যে 
তারের কানে তাল লাগবে ।*** 

চিত্রলেখা। আমার ঘরে অতিথি, আর আমরা বাইরে দাড়িয়ে থাকবে।? 
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শঙ্খিনী।'..আপনি বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন। সুতরাং যন্ত্রণাজনক 
*্সাবশ্তটকতার তলায় পড়ে, আমরা আপনাকে স্বান ত্যাগ কল্পাতে বাধ্য হবো । 

তক্ষক। এই ঠিক কথা বলেছ-_-ইনি দেখছি কিছুতেই মীমাংসার 
ভেতর আসতে চাচ্ছেন না। কেউ আছ--(সিপাহীর গ্রবেশ ) এই এদের 
দু'জনকে ধরে বাগান বাড়ীতে পুরে রেখে এস |..... 

শঙ্খিনী। হা, হাঁ! সেখানে জায়গা নেই--পেখানে আমার প্রিয় 
ধানসামার1 অবস্থান করছে 1: 

তক্ষক। তা হলে গোয়াল বাড়ী-_ 

শঙ্ঘিনী। ও বাবা! পেখানে প্রিয় ছাগ, মেষ, আর কুকুট পেরু সড়িস্ 
বিরাজ করছেন ।*** 

চন্্রবিন্দু। তা! হ'লে এক কাজ করন না কেন-_-আমাদের ছু'টিকে একটু 
অপলাসিক্ত করে, একট1 সপ্বত উত্তপ্ত কটাহে 'বার দুই উলটে পালটে নিয়ে 
উদ্রের একপাশে রেখে দিন না কেন! 

শঙ্খিনী। হয়েছে__-ওই দূরে বট গছের তলায়, ওই যে সদৃশ সুহাস্য 
চিত্রপটতুল; বট--ওর তঙ্গায়।.--প্রিয় ভগিনী !-- আপনাকে আমর কত্ত 
প্রচণ্ড ভালবাসি এই একটি কথাতেই বুঝে নিন_ আপনাদের সখী করতে 
তামরা সজল চক্ষে আপনাদের গুকৃতির বক্ষে নিক্ষেপ করলুম 1” ( অষ্টম দৃশ্ঠ ) 

আবার, 

*তক্ষক। আমি দেখছি, বটগাছের তলাও আপনার ধোগ্য স্থান নয়। 

“চন্দ্রবিন্দু । না, কেমন ক'রে হবে- উপরে ছাঁওয়া আছে। 

'তক্ষক। বুঝুন_-আপনি প্রারৃত্তিক রৌদ্রের উত্তীপ পাচ্ছেন ন৷। 
€টকিতৎপকে বলেছেন রোদ্দর না পেলে আপনার রোগ সারবে না। 
আপনার দেহে কতকগুলো কীটান্ু আছে। তারা ছায়া পেলেই পুত্র-কন্ঠা 
প্রসব করে। পাছে তারা আমাদের ঘরে খড় বেয়ে ওঠে তাই আপনাকে 
একেবারে নীলাকাশ তলে রাখতে এসেছি । 

চ্দ্রবিন্দু। আহা! আমার কি উপকারই করেছেন। কীটাছু বেটার! 
--পাজী বেটারা--তোদের যে আমি দেখতে পাচ্ছি না । দেখতে পেলে 
কান মলে তোদের কান ছিড়ে দিতুম | 

তক্ষক। এই তা! হলেই আপনি ঠিক বুঝেছেন_-তার ওপর আপনি 
ব্ড় দুর্বল--কখন আছেন কখন নেই-_ধম মন্দিরে আপনাকে অতি নীপ্ই যেতে 
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হবে_চিকিৎসক বলেছেন, আপনার সেখানে চলে যেতে বড় কষ্ট হবে।' 
তাই আমি আপনাকে সে পথের খানিকটে এগিয়ে দিতে এসেছি ।*** 
আপনি আমাদের যে এতকাল পরে বন্ধু বলে চিনতে পেরেছেন, তার জন্কে 
আপনাকে ধন্যবাদ । আপনি ভাবিত হবেন না । মনে করেছেন যে আপনি 
একল] এখানে এসেছেন--তা নয়। আপনি আমাদের বন্ধু, পাছে 
লোকজনের অভাবে কষ্ট পাঁন তাই আপনার অনেক আত্মীয়-স্বজনকে আগেই 
এ শ্মশানে পাঠিয়েছি--তার। আপনার অভ্যর্থনার জন্তে ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা 
করচে-আরও বু লোক আপনার পিছন পিছন আসচে।” ( দশম দৃষ্য ) 
স্কীরোদপ্রসাদ 'দাদ1 ও দিদি” নাটকের মূল স্থর দেশমাতৃকা কমলা 
চরিত্রের সংগীতরূপ খেদোক্তিতে প্রকাশ করে, একদিকে দেশের জন- 
সাধারণের অন্ধ প্রমন্ততা, হীন অন্ৃকরণপ্রিয়তা, আলম্ত ও পরনিভরতা এবং 
অপরদিকে ফিরিঙ্গী বণিকদের অবাধ লুগন ও নিরম্কুশ শোষণের পরিণতি 
হিসাবে দেশের রান্গ্রস্ত রূপটি তুলে ধরেছেন,__ 
যাই যাই চলে যাই আর হেথা ঠাই নাই। 
এর। আমায় ফেলে নেশার ঘোরে মেতেছে সবাই, 
আমি কেঁদে পাছে ফিরি, আমারে দেয় দূর করি 
বলে কোথা হ'তে এলো আপদ বালাই। 
আমি যাই চলে যাই-_ 
আমার সাধের ধাতা, সাধের চাকা, সাধের চরকা খানি 
আমার সাধের ম্বাকু, সাধের হাল, সাধের সেই ছেনি 
আমার সাথের সাথী তারা--আমার প্রাণের বোন ভাই 
তারাও চলে আমার পনে,তাই শোকের সীমা নাই ।” ( তৃতীয় দুষ্ট ) 
ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন মাতৃতস্ত্রের উপাসক | শক্তিতত্ব প্রচার তার 
নাটাচিস্তার প্রধান কথ।। নাটকে তিনি বিভিন্ন চরিত্রে দেশবাসীকে শত্তি- 
সংরক্ষণের কথ! শুনিয়েছেন। 'প্রতাপ-আদিত্য”, 'নন্দকুমার,, “পলাশীর, 
প্রায়শ্চিন্ত প্রভৃতি নাটকে শক্তি উপাসনার কথা বহুভাবে বাক্ত। দাদা ও 
দিদি” নাটকেও তার প্রকাশ দেখা যায়। নাটকের প্রস্তাবনাতে তিনি; 
আত্মনির্ভরতার মূলমন্ত্র প্রচার করেছেন £ 
“্যাছিল তোমার যা আছে তোমার তাই লয়ে স্থ্থী হও হে। 
থাকিতে চরণ করিতে ভ্রমণ কেন পরে ওর দাও হে।” 
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ক্ষীরোদপ্রসাদ ব্যক্তি-জীবনে বেদান্ত-ধর্মের অনুরাগী ছিলেন । শক্তি 
সাধনার যে সবোচ্চ কথ! বেদান্তে নিবদ্ধ আছে, তাই ছিল তার জীবনের 
বীজমন্ত্র। তন্ত্রসাধকেরা শ্বশানের বুকেই আরাধনার পঞ্চবটা নির্মাণ করেন । 
ক্ষীরোদপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও বাণীতে বিশ্বাসী ছিলেন ; আর ব্যক্তি- 
জীবনে ছিলেন শ্রীশ্ীমার শিষ্য। তাই তিনিও জীবন-সাধনার ভিত্তি 
তন্ত্রোক্ত বেদীতেই স্থাপন করেছিলেন । শ্বাশানের পবিত্র হোমাম়িতে তিনি 
লকল প্রকার প্রতীপ শক্তিকে আহুতি দিয়ে দেশোদ্ধারের নতুন ঞ্্র উচ্চারণ 
করে দেশবাসীকে মাতৃনামের মাহাত্মা ও আব্শ্িকতাঁর কথা শুনিষেছিলেন । 
“দাদা ও দিদি” নাটকে কম্মানন্দ এই শ্রেণীর চরিত্র । চন্দ্রবিন্দু ও কশ্মানন্দের 
মাধ্যমে ক্ষীরোদপ্রপাদ মাতৃমঙ্গল স্তব পাঠ করে সমকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 
যে মাতৃমন্ত্র গীতি উচ্চারিত হয়েছিল, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে একই পথে 
দেশবাসীকে দেশোদ্ধারে আহ্বান করেছেন । 

“চন্দ্রবিন্দু। এই শ্বাশান ।:..এখানে সকল দুঃখের অবসান ।...বদি এখান 
থেকে ফিরি, তা হ'লে নৃতন জীবন । কি করবো ?.--তা হ'লে ফিরি-_-এখনি 
মরূব? যখন সকল জাতিই বিছ্যুৎবেগে উন্নতির পথে চলেছে, তখন আমরাই 
কেবল আমাদের হট্টমালাকে নিয়ে শ্বশানের আগুনে ঝাঁপ দেব! না, ফিরি! 
ফেরবার বল কি পাবনা? তবে অন্তে পায় কি করে? কে দেয় কোন্‌ 
অমৃত প্রন্নবিনী থেকে শক্তিশ্রোত প্রবাহিত হয়? শুনেছি--তিনি শ্বশানেই 
বাস করেন। তা হলে শ্বশানেশ্বরী ! আমাকে ফিরিয়ে দাও।.."মাতৃভৃমি ! 
এখনও যে তুমি আছ মা! তুমি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ-ক্ষুধা 
পেলে এখনও আহার দিচ্ছ-_তৃষ্ণায় মাতৃত্তন্তের ন্যায় শীতল নীরধারা নিঝর- 
শোতের সঙ্গে বর্ণ করছ! তুমি যখন আছ, তখন আমার নেই কে! এই 

যেআমি দেখতে পাচ্ছি--দীর্ঘ নিশাস্তে নব প্রভাতে জাগরিত পুত্রকন্ঠার 
উল্লাস কলরবে ভর! আমার বিশাল সংসার । মা! এ সংসারে আমায় 
ফিরিয়ে নাও ।*** 

কন্মানন্ম । শুধু ফিরলে হবে না। যখন শ্বশানে এসেছ_-তখন এই 
পুণ্যাগ্সি সেবিত ভূমির পুজা কর--এথানে সকল স্বার্থ বলি দাও। আলম্, 
সন্বান্ত, মান-অভিমান--সমস্তই এই পুণ্যানলে আছতি প্রদান কর। দিলে 
ফেরে।, আর পশ্চাতে চেয়ো না--আর শ্বশানকে সম্মুখ কর না।” 

( দশম দুষ্ট ) 


৫৮২ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রপাদদ এইভাবে দেশমাতৃকার বন্দনাগীতি ও" 
স্বাদেশিকতার মহান্‌ আদর্শ প্রচার একই সঙ্গে করেছেন । 

সাধারণভাবে উদ্দেশ্যযুলক নাটকে নাট্যগ্ুণ ও সাহিত্যিক তাৎপর্য বিশেষ 
থাকে না। ক্ষীরোদপ্রসাদের "দাদা ও দিদি নাটকের সাহিত্যিক গুণ ও 
নাট্যিক কলা-কৌশল খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎ্পর্ধম্িত নয়। একটি উদ্দেশ 
অর্থাৎ ইংরেজ রাজপুকুষদের অর্থ শোষণের বিচিত্র শ্বরূপ উদঘাটন করবার 
প্রয়াস নিয়েই তিনি এই নাটকটি রচনা] করেছিলেন। নাট্যকারের এই 
ব্রত সাফল/মণ্ডিত হয়েছিল বলেই ইংরেজ শাসক 'দাদা ও দিদি" নাটক 
আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রোষ ও উদ্মায ভেঙ্গে পড়েন ও নাটকটির কঠরোধ 
করেন। 

ক্ষীরোদপ্রসাদ তার “দাদ ও দিদি” নাট কটকে রঙ্গনাট্য হিসাবে অভিহিত 
করেছেন। নাটকটির বহিরঙ্গে একটি লঘু কৌতুকের আবহাওয়া স্থা্ট 
করবার প্রয়াস থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এর আসল লক্ষ্য । 
রঙ্গনাট্য স্বভাবত:ই প্রহসনের অন্তভূক্ত। প্রহসন কেবলমাত্র কুশলব অর্থাৎ 
নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপের দ্বারা তরল হান্ট পরিহাস হষ্টি করেনা, 
জীবনবোধের গভীরতম তলদেশ থেকে নানা তথ্য ও সত্য আহরণ করে 
তাকে জনসমক্ষে উদঘাটিত করে দেয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের “দাদা ও দিদি 
নাটক এই শ্রেণীর রচন1। বহিরঙ্গ ঘটনার প্রতি নাট্যকার বিশেষ জোর 
দিলেও তা প্রধানতঃ 'এহ বাহ্য” ব্যাপার । নাট্যকারের অন্তমূখিন্‌ দৃষ্টিই 
রঙ্গ-ব্যঙ্গের অন্তরালে বহুদূর গ্রবেশ করেছে। বাইরের ঘটনার সমাণোহের 
সঙ্গে অন্তবিষশ্লেষণের তন্তজালও তিনি বয়ন করেছেন । 

বাঙ্গলায় অথনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুব বেশি নাটক রচিত 
হয়নি । দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ” নাটকই এ বিষয়ে গ্রথম ও শেষ সার্থক প্রয়াস । 
পরবর্তীকালে মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ ও বিংশ শতকের 
চল্লিশ দশকের বিজন ভট্টাচার্ধের 'নবান্ন”--দীনবন্ধু মিত্রের অনুসরণে লেখ, 
নাটক। ক্ষীরোদপ্রপাদও দীনবন্ধুর আদর্শে দাদা ও দিদি” রঙ্গনাটা রচন। 
করেন । অবশ্ত প্রকাশভঙ্গি এবং নাটকের কাঠামে| গঠনে তিনি স্বতন্ত্র কূপ 
গ্রহণ করেছেন৷ দীনবন্ধু মিত্র কেবল নীলচাধীদের অর্থনৈতিক দুর্ঘশার ও 
মুনাফাখোর নীলকরদের বাঙ্গলাদেশের আপামর জনগণের উপর নিরহ্ুশ 
অত্যাচারের কথা এক উচ্চ মানবিকতার তুলিতে একেছেন। কিন্তু, 
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ক্ষীরোদপ্রসাদ তার "দাদ ও দিদি" নাটকে ইংরেজ শাসনে দেশ ও জাতির 
অর্থনৈতিক বিপর্ধয়ের অখগঠর্ধপটি পরিস্ফুট করেছেন । ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
রাজত্বকালের স্থচন| পর্ব থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং পরবঙ্কাল পর্ষন্ত 
বাঙ্গলাদেশে বিভিন্ন নীতিতে কিভাবে শোষণ ও নিপীড়ন চলেছিল, দেশের 
শিল্প বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়েছিল এবং ধিদেশী পণ/দ্রবা গ্রসারে জাতির 
আন্মনির্ভরতা বিলীন হয়েছিল ও পরিশেষে মাদক দ্রব্যের উগ্র প্রসারের ফলে 
দেশবাসীর কশেরুকাতে পচন ধরেছিল--এ সমস্ত কিছুই ক্ষীরোদগ্রসাঁদ 
অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে একেছেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক যেখানে 
ইংরেজ অত্যাচারের একটি অধ্যায়, সেখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের “দাদ ও 
দিদি” রঙ্গনাট্য ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার ও শোষণের পূর্ণ ইতিহাস। 
নাট্যকার এখানে কোনো রোমান্টিক কল্পনার বিস্তৃতি ব| আতিশযয ঘটান 
নি। অবশ্ঠ ক্ষীরোদপ্রসাদের এই অগ্রসরতার পশ্চাতে “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
প্রভাব বিশেষ কার্ধকরী হয়েছিল । 

দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত ও কর্তব্য বোধ ছিল ক্ষীরোদপ্রসাঁদের 
অত্যন্ত প্রখর । নাটক ও রঙ্গষম্ককে তিনি দেশ ও জাতি গঠনের প্রধান 
অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন । মনে হয় এই উদ্দেশ্তেই তিনি অধ্যাপকের পদ 
পরিত্যাগ করেছিলেন ও এ্রতিহাসিক নাটক রচনা করে অতীতের মহান্‌ 
কাহিনীর সঙ্গে তার স্বাদেশিকতার 'শক্তি মন্ত্র প্রচার করেছিলেন । ভক্তি, 
শক্তি ও ইতিহাসচেতনা--এই ত্রয়ী আদর্শে তিনি বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রেমে 
উদ করতে চান। স্বাদেশিকতার পুণ্যব্রত উদ্যাপনে তিনি ছিলেন 
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বাঙলা নাট্যজগতে দ্বিজেন্্লালের আবির্ভাব যেন যুগের প্রয়োজনেই 
ঘটেছিল বলে মনে কর! যেতে পারে । গিরিশচন্দ্রের পর বাঙ্গলাদেশের 
নাট্যপাহিত্যে ম্বদ্দেশপ্রেমের পুণ্যতোয় প্রবাহিত করেন ছিজেন্দ্রলাল। 
নাটা-চরিত্র রচনার, সংলাপের গভীরতায় এবং বলিষ্তায়, বক্তব্যের 
অভিনবত্তে ও বাস্তবমুখীনতায় তিনি এক নবধুগের সুচনা করেন । তার নাটক 
রচনার পটভূমি ছিল, বাঙ্গালীর ম্বদেশী আন্দোলন । বাঙ্গালী নবজাগরণের 
ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ষের সাধনায় দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও 
মানবকল্যাণবোধ গঠনে যে প্রয়াপী হয়েছিল, "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
পরিচালনাতে তার উদ্যাপন ঘটে । সত্যা, প্রেম ও ভক্তির তপস্যায় বাঙ্গালী 
যে সুউচ্চ মানবতার অধিকারী হয়েছিল, তারও কর্মমুখর বিকাশ দেখি 
জাতির এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে । “বঙ্গভঙ্গ বিলের বিরুদ্ধে বঙ্গবাসীর যে 
জাতীয় অভুতান, তাতে কেবল দেশপ্রেমের আদর্শই চিহ্নিত হয়নি) যে 
অখণ্ড মানবাত্মা একই উৎসভূমি থেকে জন্মলাভ করে বিদেশী শক্তির মদমণ্ডততার 
পদতলে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, মন্যাত্বের চরম অবমাননায় বিশ্ববিধাতার 
শাশ্বত নির্দেশকে অবমানিত কর] হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মনোভাব 
ইন্পাত-কঠিন স্বাক্ষরে মুঁ্রত হয়ে প্রাণোৎ্সর্গের মধ্যে মৃতুঞ্জয়ী হতে থাকে । 
এদেশবাসিগণযে শ্বাধিকার দাবী করেন, তার মুখ্য উদ্দেশ ছিল মনুযাত্ের 
উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা । এই জাগ্রত অভীগ্মাই শ্বদেঈ আন্দোলনের পটতৃমিকাতে 
নান। সংগঠনী ক্রিয়া-কাণ্ডের যধ্যে উদ্দাম আবেগভরে বাঙ্গলাদেশের আকাশ- 
বাতাসকে করেছিল মুখরিত । সমকালীন সাহিত্য সম্তারের বিভিন্ন রচনাতে 
জাতির এই মুক্তি-পিপাসাই প্রতিধ্বনিত। 

ঘিজেন্দ্রলালের রচনাবলীর মর্মবাখটি উদ্ধার করলে এইরকম একটি 
আকাঙ্ষার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তার রচনার মধাস্থল থেকে 
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মানবপ্রেমের অপরিমেয় অমিয়-গ্রীতি শতদ্ল-সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত 
করেছে। দ্বিজেন্্লালের দেশহিতৈষণার স্বব্ূপ ছিল--মাতৃপুজা ও মাতৃসেবা ৷ 
সমকালে দেশের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতার শ্বদেশচিন্তার যে অগ্রিবীজ 
জাতির হৃদয়ভূমিতে বপন করেছিলেন, ছিজেন্দ্লালের দেশাতুবোধ সেই 
আদর্শকেই অন্গলরণ করেছিল পুঙ্থান্ুপুঙ্খভাবে । তিনি সমস্ত দেশবাসীকে 
কর্ম, ত্যাগ ও মন্তম্যত্বের পথে আহ্বান করেন। অহেতৃকী 'ভাবোদ্দীপনা 
'আতিশয্য ত্যাগ করে, সর্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায় দেশবাসীর 
কল্যাণব্রতে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন । মানবতা ও ম্বাদেশিকতা থে 
পরম্পরের সম্পূরক এবং ব্যক্তিপ্রেম বিস্তৃত হয়ে সকল সক্কীর্ণতার উধধর্বে উঠে 
€দশপ্রেমে ও পরিশেষে বিশ্বপ্নেষে রূপাস্তরিত হযে মহাজাগতিক সত্যে 
বিলীন হয়ে যায়; দ্বিজেন্দ্রলাল তার নাটকগুলির ক্রমপরিণতিতে ত। 
দেখিয়েছেন । 

দ্বিজেন্্রলাঁলের শ্বদেশগ্রীতি কোনরকম অন্ধ সংস্কারের আন্ুগত্য শ্বীকার 
করেনি | তার শ্বদেশপ্রেম হ্বর্ণের ন্যায় নিখাদ ও ইম্পাতের মত কঠিন ছিল 
বলে তিনি সর্ধদা দেশবাসীর ম্সামু দুর্বলতা, জাড্য মনোবাসনা ও উদ্দমহীন 
নিশ্ে্টতাকে নিন্দা করেছেন । য। প্ররুত মঙ্গল ও শুভ, তাকে তিনি 
দেশবাসীর হিতার্থে গ্রহণ করেছিলেন, এবং স্মস্ত জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধন। 
দিয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করে দৃপ্ত পৌরুষে তা প্রচার করেন। একটি 
নির্মোহ কর্মপ্রেরণা সত্য--শিব ও স্ুন্দরবূপে দেশবাসীর প্রকৃত হিতার্থে সর্বদা 
নিয়োজিত ছিল বলে, তিনি কখনও দেশ ও জাতির অন্ধ স্তাবকতা 
করেননি । 

ছিজেন্দ্রলাঁল ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত তেজন্বী, নিক ও বন্ধু-বসল পুরষ 
ছিলেন। কর্তবোর কঠোরতাঁর সঙ্গে ্সেহের কোমলতা, তার জীবনে 
এক বিচিত্র ভাবপামঞ্তশ্য রচন1] করেছিল। আত্মমধাদ। ব! আত্মসম্মানকে তনি 
সবচেয়ে মহার্থ বন্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই, বিলাত থেকে 
'প্রত্যাগমন করার পর, তিনি হিন্দুসমাজের প্রায়শ্চিত্ত বিধানকে সরাসরি 
অগ্রাহ করেছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলাল সর্দ1 ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ সংস্কার বা 
ভক্তিভাবকে বর্জন করে, মানবিকতানির্ভর যু'ক্তবাদের দ্বার পরিচালিত হ'তে 
চেষ্টা করেছেন; আর নিজ দেশবাসীকেও তিনি আত্মসম্মানবোধে দীক্ষিত 
করতে গভীরভাবে গ্রপ্কাসী হয়েছেন । হ্বদেশী আন্দোলনের সময়ে একশ্রেণীর 


৫৮৬ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


জননেতার মধ্যে রাজদরবারে কেবল 'আবেদন-নিবেদন” নীতি প্রধান হয়ে 
উঠেছিল। এতে তার পৌরুষদৃপ্ত মর্ধাদাবোধ গভীরভাবে আহত হয়। 
তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতির আত্মতুষ্টি আত্মহত্যারই প্রকারভেদ । জাতি 
যদি আন্মপমালোচনা থেকে বিরত হয় তবে তার চারিাত্রক উন্নতি এবং 
অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে যায়। সেজন্য তিনি বাঙ্গালীর কল্পনা-বিলাস ও 
মোহমুগ্ধ ধারণাকে যেমন নিন্দা করেছেন, তেমনি তাদের চিত্তের কৃষ্ণ" 
মনোবৃত্তিকে আঘাত করতে কাতর হননি । তিনি দেখেছিলেন যে, বাঙ্গালী 
তার সমকালীন বিভিন্ন সংস্কৃতিবিষয়ক বিজয়-বৈজয়ন্তীতে মাতোয়ারা হয়ে 
যেমন আত্মক্াঘার গৌরবে স্ফীত হয়েছে, ঠিক সমভাবেই আপন সমাজ 
সংস্কারে, নারাশিক্ষা! প্রচলনে ও তাদের দুরবস্থা মোচনে, জাতিভেদ দূরীকরণে 
এবং সাম্প্রদায়িক এক্যবন্ধনে রয়েছে সমান'ডাবে উদাসীন । হিন্দুসংস্কারে 
যেখানে আঘাত পড়েছে, জাতি সেখানেই হয়েছে আপোষহীন । তাই 
বঙ্গবাসী, কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়ে যতখানি উল্লসিত 
হয়েছে, ঠিক ততখানি নিলিপ্ত হয়ে আছে আপন অন্তনিহিত স্বভাবের দুর্গতি 
মোচনে । স্বতরাং দেশবাসীকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ1 করতে হলে 
পারিবারিক এবং সামাজিক ছুনাতিগুলির সংস্কার সাধন করে আত্মমধাদ! 
উদ্ধার ও সংরক্ষণ করতে হবে। আর জাতীয় হিতবাদিতার ক্ষেত্রে এর 
প্রয়োজন সর্বাধিক । দ্বিজেন্দ্রলাল এই মর্ষে তার “চিন্তা ও কল্পনা” প্রবন্ধের 
'মানভিক্ষা]; অংশে উল্লেখ করেছেন £ 

“শাস্ত্র হইতে যত পার দেখাও যে, সভ্য-জগত্তের এখন যাহ কিছু আছে, 
আমাদের দে সব ছিল, উপরম্ত আধ্যাত্মিকতা ছিল। যদি দেখাইতে পার 
ত” সভ্যজগত হন্দ স্বীকার করিতে পারে যে, আমর এককালে এত বড় ছিলাম 
যে, ইযুরোপের অত বড় হইবার সম্ভাবনা অতি ভগ্নাংশিক। কিন্তু সে 
তাহাতে কখন শ্বীকার করিবে না যে, আমর] সেই বড়ই আছি । বরং যে 
অতিশয় অবজ্ঞার সহিত বা অতিশয় অনুকম্পার সহিত বলিবে--'উঃ, কি 
গভীর পতন 1) 

যখনই সভ্যজগৎ্ দেখিবে যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে একটি সম্পত্তি, একটি 
লিপ্লার বস্ত, একটি গার্গ্থয প্রয়োজনের স্বরূপমাত্র ব্যবহার করিতেছি, ষখন 
সে দেখিবে যে, আমর। অপরিমিত বলশালী হইলেও কাধ্যে অচিন্তিতরূপে 
পৃষ্ট-প্রদর্শক, যখন সে দেখিবে যে, আমরা কারাগারের ছায়া দেখিলে, 
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স্বদেশহিতৈষিতার অভ্রভেদী ভেরীনিনাদ, ভয্নকম্পিত দীননম কাকুতিস্বরে 
নামাইয়া আনিতেছি, যখন সে দেখিবে যে, আমর] এখনও ১২ মাসে 
১৩ পার্বণ করিলেও ন্যায়ের বিশ্বাসের জন্য এক কপর্দক হইতেও বঞ্চিত হইতে 
প্রস্তুত নই বরং পাশ্বস্তী ভূম্বামীকে এক কাঠা পরিমের় ভূমি হইতে চ্যুত 
করিবার জন্য, মিথ্যা ও বঞ্চনাকে নরক হইতে তুলিয়া আনিয়া আদালতে 
হাজির করিতেছি, যখন সে দেখিবে দে, শৈবাঁচার শুদ্ধ পাঁশবাচারের নামান্থর 
মাত্র ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইন্দ্রিয়-সেবার কেন্দ্রমাজ হইয়! উঠিয়াছে,_ তখন সে 
আর আমাদিগকে পূর্ব-পুক্ষষের মহত্বের খাতিরে মান্য করিবে না; তখন সে 
বেদ, দর্শন, পুরাণ ভুলিয়া যাইবে? তখন কৃষ্ণের মহত চরিত, বুদ্ধের স্বার্থ 5যাগ 
ও চৈতন্যের পুণ্যময় জীবন, এ কালিমাকে ধৌত করিতে পারিবে ন|1”১ 

স্থতরাং জাতিকে জগতের মধ্যে ভক্তি ও সম্মমন অজন করতে হলে, তাবে, 
বীর্ধবান ও মন্ুষ্যপ্রেমী হতে হবে। অতীতের স্বর্ণ যুগের ঘুগ্ধকর ধারণা, 
পূর্বপুকষদের বিজয়-গৌরব যদি বর্তমানে জাত্তির গতি আাদুতে সতেজ রক্ত 
প্রবাহের স্থষম ছন্দোগতি হষ্টি কর্‌; না পারে, তবে সেই স্মতিগারণের 
কোন মূল্য নেই। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিখে 
বলেছেন £ 

“পূর্ববপুকষের কীন্তি আপনার অনুভবের জন্য, আদশের জন্য, ছুঃখে 
সাত্বনার জন্-_-পরকে বুঝাইবার জন্য নহে। 

আপন মহত্ব অপরকে বুঝাইবার জন্য বাক্যব্য় দরকার নাই। সে কাধ্য 
অতি নীরবে--অতি সংক্ষেপে সাধিত হইয়া থাকে । মহারাষ্ট্র জাতির বীর্ধ 
আরঞ্তীবকে বুঝাইতে কোন তর্ক করিতে হয় নাই, শিবজী বিন বাক্েই 
তাহ! আরক্রীবের সম্যক হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহের 
'্বদেশানুরাগ টাউন হলে বক্তৃতা করিয়া বা খবরের কাগজে লিখিয় প্রমাণ 
করিতে হয নাই, তাহার স্বার্থত্যাগই তাহার জীবন্ত জাগ্রত অকাটা 
প্রমাণ ।”২ 

বাঙ্গালীর হীনবীর্ধ মনোভাবকে দ্বিজেন্ুলাল কোনদিন সহা করতে পারেন- 
নি। বাঙ্গালীকে দুর্বল, শুগ্ক বিতর্কমুখর ও পরশ্রীকাতর দেখে তিনি মর্মাহত 


১ দ্বিজেন্ত্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খও ) £ সাহিত্য সংসদ সংস্করণ 7 পৃ" 2৬৫ 
২ চিন্ত। ও কল্পনা (মানভিক্ষ1) ; দ্বিজে্র রচনাবলী (২য় খণ্ড), সাহিত) নংসদ সংস্করণ, 


পৃ ৭৬৬ 


৫৮৮ বাঙ্গল। নাটকে শস্বাদেশিকতার প্রভাব 


হন। ইংরেজ জাত্তির যে চরিত্র মাহাত্ম্য, সংযম, শৃঙ্খলাযুক্ত কর্মাহুরাগ, স্বার্থ- 
ত্যাগ ও কর্তব্যবোধ তাদের বিশ্ববরেণ্য করে তুলেছে, দেশবাসীকে নিজ- 
দ্বর্থেই তাকে অন্ুনরণ করতে তিনি উপদেশ দেন। তাঁর ধব বিশ্বাস ছিল 
যে, অপার বক্তৃতা, সংবাদপত্রে পরম্পর বিরোধী বক্তব্যের মতবাদ, উদ্দেশ্যহীন 
সংগঠন পরিকল্পনা, জাতির চিন্তাকে কখনও স্থির লক্ষ্যের সদ্ধান প্রদান করে 
না। ঘরে অশান্তি, বাইরে দাসত্ব, অবসন্ন মন ও শুষ্ক শরীরে রাজশক্তির 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়] সম্পূর্ণরূপেই অর্থহীন । তাই তিনি সোচ্চারে 
বলেন £ 

“আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইংরাঁজের যূর্থত্ব, বিদেশে বক্তৃতা ও দেশে সংবাদপত্রে 
ঘোষণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত শিশুর কার্য । কম্ম চাই 
__ন্বার্থত্যাগ চাই | -.পরোপকারাদি চাই, সত্যপ্রিয়তা চাই। মনের মহত্ব 
ও উদাধ্য চাই ।”৩ 

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশাত্মবোধকে মানবপ্রেমের পীঠভূমিতে স্থাপন করেন । 
কারণ তাঁর মতে, মান বপ্রেমের শ্রাক্ষেত্র হতে যে মহতী শক্তি জন্মলাভ করে 
__তাই জাতীয়তার প্রকৃত অস্ত্র। প্রেমের অনুশাসনেই জাতির কর্তব্যবোধ 
জেগে উঠে এবং তা থেকে স্বার্থত্যাগ ও আয্বোখ্সর্গের বাসনাও রক্তিম হয়ে 
উঠে। পুথিবীতে সকল দেশে সমস্ত শ্বাদেশিক কর্মের পশ্চাতে এই সত্যই 
ধরব রূপে বর্তমান । দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীকে এই শাশ্বত সত্যে ব্রতী হতে 
আহ্বান জানিয়ে বলেছেন £ 

“ভালবাসিতে শিখ, মন্ুষ্যকে-জগৎকে-কর্তব্কে । এই প্রেম এক 
সাধনা ; শ্বগখয় আনন্দ তাহার সিদ্ধি। ইহার জন্য তপ আরম্ভ কর।..- 

প্রেম উন্মত্ততা নহে । জানিও, জলন্ত অন্ুরাগই বিশ্ববিপ্রবী কাধ্যের প্রাণ। 
এই অগ্করাগ না থাকিলে জগতে অনেক মহৎ কার্য সংসাধিত হইত না! । এই 
অনুরাগ না থাকিলে হয়ত ইটালী আজিও শৃঙ্খলাবন্ধ থাকিত ; আমেরিকায় 
হ্বাধীনতার লোহিত নিশান উড়িত ন1। "এই অনুরাগ না থাকিলে ঈশার 
প্রেমময় উপদেশ জগতে প্রচারিত হইত না; বৌদ্ধধশ্ম নিষ্ঠুর জগতে আসিত 
না। অনুরাগ-_জ্লন্ত, স্থির । অনুরাগ--উচ্চ কাধ্যের চিরসহচর । অন্্রাগ-_ 
চিরদিন কার্ধের প্রাণ আছে ও থাকিবে। যদি জগৎ হইতে কার্যের 


৩ চিন্তা ও কল্পনা ( মানভিক্ষ।) £ দ্বিজেন্ত্র রচনাবলী( ২য় খণ্ড): দাভিতা সংসদ সংঙ্গরণ, 
পৃ. ণ৬ণ 


দ্বিজেন্দ্লালের এঁতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৫৮৯ 


পরিচালিক সকল শক্তি অন্তহিত হয়, বিপ্লবের জলোচ্ছাসে ভাসিয়া যায়, 
এ শক্তি বর্তমান থাকিবে । এশক্তি অনস্তকাল স্থায়ী । .....যে দিন এ শক্তি 
যাইবে, সে দিন কার্ধয বিলুপ্ত হইবে, মনুষ্য পশু হইবে, জগতে অরাজকতা 
আসিবে। তাই বলি অনুরাগ উন্মত্ততা নহে। অনুরাগ মহৎ, ন্বগীয়, 
উচ্চ কাধের যুলমন্ত্র 1৮৪ 

দ্বিজেন্দ্রলাল এইভাবে প্রেমের বিশ্বপ্লা বী শক্তির মাহাত্ম প্রচার করেছেন । 
প্রেমের শক্তিই যুগে যুগে মানুষকে এঁক্যবদ্ধ করেছে, আত্মবিসজনের সাধনায় 
করেছে একান্তভাবে ব্রতী । যুগে যুগে ধরাধামে যে সমস্ত অবতারের 
আবির্ভাব ঘটেছে, তারা জাতির অনৈক্য, হিংসা ও উন্মত্ততার কধির বেদীতে 
প্রেমের পঞ্চব্টী করেছেন স্থাপন । দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক 
আন্দোলন ও স্বাধিকার অর্জনের কঠিন পথে এই প্রেমের অনুরণন ও প্রকাশ 
দেখতে চেয়েছেন । তাই তিনি বলেছেন £ 

“সংসার যাহাকে অবতার বলে, সে প্রেমী » মানবের প্রেমমুঞ্_তাহা ন। 
হইলে সে মানবের হিতার্থ প্রাণপণ করিতে পারিত না। বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য, 
ম্যাটপিনি, ওয়াসিংটন, গ্তরু গোবিন্দ, মিল্টাইডিস, লিয়নিডপ, প্রতাপ; 
ইহারা সকলেই প্রেমী 1... .তাহারা ভালবাসিতেন-__মসুষ্যকে বা স্বজাতিকে 
ও তাহার প্রতি তাহাদিগের কর্তব্কে | প্রাণোত্সর্গ করিতে হইলে অনুরাগ 
চাই--প্রদীপ্ত, স্থির 1৮৫ 

স্বদেশবাসীর প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের স্ম্পষ্ট নির্দেশ ছিল £ 

“ভালবাসিতে শিখ । কাহাকে? যাহা কর্তব্য বোধ হয়, ন্যায়, সত্য 
ও সঙ্গত বোধ হয়, তাহাকে ভালবাস।*****, 

ভাল বুঝিয়া, আরও ভাল বুঝিতে চেষ্টা কর? কিন্তু যাহ] বুঝিবে তাহাই 
করিবে, তোমার কার্য অন্য মন্ুষ্কে যে প্রকার গ্রহণ করে সে চিন্তা তোমার 
নহে। প্রেষ উন্নত্ততা নহে । প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিলে তবে 
বিশ্ববিপ্রবী কার্য সম্ভবে। ভালবাসিয়া-_মনুষ্যকে ও কর্তব্যকে ভালবাসিয়া 
নিজের কার্ধ্য করিয়া যাও। উদ্দেস্ঠ পূর্ণ হইবে, সাধন সিদ্ধ হইবে। এই 


৪ চিন্ত। ও কল্পন। (প্রেম কি উন্মত্বত।?)$ দ্বিজেজ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ 
সংস্করপ, পৃ. ৭৩৯-৭৪০ 

« চিন্তা ও কল্পনা (প্রেম কি উন্মত্ত?) ছ্বিজেন্্র রচনাবলী (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ 
সংস্করণ, পৃ. ৭৪১ 


৫৯০ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


অন্ুরাগই তোমার ভবিষ্যতের তিষিরে দীপ্ত প্রদীপ-স্থির, স্থির । তাহা লইয়। 
নির্ভয়ে বিচরণ কর। শতবার পড়িয়। যাও, শতবার ক্লাস্ত হইয়া যাও; ক্ষতি 
নাই। এতৃরী বাজাও । উড়াও তোমার বিজয়-নিশান |” 

স্বদেশগ্রীতির মূলে মানবপ্রেমের এই অমৃতবাণী উচ্চারণই দ্বিজেন্্লালের 
জাতীয় ভাবাদর্শের শ্বূপ ও প্রকৃতি । এইভাবেই তিনি আবার জাতীয়তার 
ভিত্তিযুলে আস্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার করেছেন। তার ন্বদেশগ্রীতি 
ধীরে ধীরে বিশ্বপ্রীতি মার্গে উন্নত হয়েছে । 

ছ্বিজেন্দ্লালের স্বাদেশিকতার আদর্শ ও জাতীয়হিতবাদী চিন্তা যুগধর্ম 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন শ্বতন্ত্র পথে ধাবিত হয়নি । এ ছাড়! একটি বিস্তৃত 
কালসীম1 তার নাটকে বাণীমৃতি লাভ করেছে । ম্বাদেশিকতার যে শ্োত 
উনিশ শতকের ব্রান্মমুহূর্ত থেকে মানবপ্রীতি, করুণ] ও মৈত্রীভাবনাতে ঝদ্ধ হয়ে 
বিশ্ববোধের উন্মেষ ঘটিযেছিল, তাই যেন দ্বিজেন্রলালের নাটকে বূপায়িত 
হয়েছে । রামমোহন ও বিবেকানন্দের সাধন দ্বিজেন্দ্রলালের মানসচেতনাকে 
পুষ্ট করেছিল বলেই মন্ুত্ত-বন্দনার মধ্যে তিনি বিশ্বপিতার পুৃজা-অর্চনা 
করেছেন । কিন্তু, তার সাধনাতে কোন ভূমাচারী সিদ্ধিলাভের সঙ্কল্প ছিল 
না। ন্বর্গের চেয়ে শতছৃঃখে লাঞ্চিত ধরণীতল ও ধরার মানুষকে তিনি অধিক 
পরিমাণে ভালবেসেছিলেন । 17675576 90903০7-এর অজ্ঞেয়বাদ ও 
নাস্তিক্যবাদে অনুরাগী হয়েও তিনি ন্বধর্ষের প্রতি বিশ্বাস ও মানুষের উপর 
প্রীতি কোনদিনই হারাননি । দেশের পরাধীনতায় তিনি গভীর মর্মাহত 
হয়েছিলেন এবং দেশ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন অনুভব করেন মনুষ্যশক্তির 
প্রেমপূর্ন বিকাশ । সেজন্য তার রচনা সর্বত্র মানবতার জয়গানে মুখরিত; 
মনুষ্যত্বের মর্ধাদায় উদ্ভাসিত। ছিজেন্দ্রলালের মনুত্তগ্রীতি কোন পাশ্চাত্য 
শিক্ষার অন্ুকরণজাত ফলশ্রুত্তি নয়; অক্ষয় কবচকুগুলের মত সহজাত 
মানসিক প্রবণতা নিয়েই তিনি যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন । এখন আপন 
বংশের উচ্চ আত্মগরিমার সঙ্গে যুগপ্রভাব তার চিত্তে শ্বদেশচিত্তা সম্বদ্ধে যে 
বিমিশ্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয় সুষ্টি করেছিল, তার সম্যক পরিচয় গ্রহণ করা যাক্‌। 


৬ চিন্তা ও কন! (প্রেম কি উন্ুত্তন্তা? ): দ্বিজেজ্্র রচনাবলী € ২য় খণ্ড); সাহিত্য সংসদ 
সংস্করণ, পৃ. ৭৪১ 


দ্বিজেজ্রলালের ত্বদেশপ্রেমের পুর্বকথা 
হ 
দ্বিজেন্্রলালের এঁতিহামিক নাটকে জাতীয় ভাবধারার প্রর্তিফলন 
নাট্যকারের ব্যক্তিগত ভাবধারণার স্পর্শে বূপায়িত। সথতরাং জাতীয়তাবোধ 
সম্পর্কে তার মত ও মন্তব্যের সম্যক পরিচয় বক্ষ্যমান আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ 
করা কর্তব্য । এতক্ষণ পর্ধন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র জীবনচেতনার মধ্যে যে 
একটি আত্মসচেতন দৃপ্ত পৌরুষ খজুভাবে দ্াড়িস্বে আছে, তার পরিচয়ট্ুক 
আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি । আর এও উদ্ধার করেছি যে, একটি 
সর্ববিধ কল্যাণ-চিন্তা ও মানবপ্রেম তার হ্বজাতিগ্রীতি ও জাতীয়তার নির্ষোকে 
আন্মপ্রকাশ করেছে । শ্বদেশবোধ সম্পর্কে এইরূপ একটি সম্যক ধারণা, 
প্রথমে তিনি উত্তরাধিকার ্ত্রে লাভ করেন ও পরে তা দেশ-কালের স্পর্শে 
পল্পবিত হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভা হয়। 
দ্বিজেন্রলাল ছিলেন কৃষ্চনগরের মহারাজার দেওয়ান কাঁত্তিকেয় চন্দ 
রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯শ শতকের প্রথযার্ধ থেকে বাঙ্গালীর চেতনাতে 
নতুন জীবনচিন্তার যে অশীন্ত কল্লোল কলকাতার আকাশ-বাতাসকে মুখরিত 
করেছিল, তা সমানভাবে কষ্ণনগরের তটভূমিকেও আলোড়িত করে। 
'দ্বিজেন্লালের পিতা দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র সে সময়ে আপন সাংস্কৃতিক 
সৌজন্যে ও স্বদেশহিতৈষায় বিশেষ খ্যাত্তি অর্জন করেন। কালের 
বিভিন্ন ্বাদেশিক নমনীধিগণ- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মপুল্যাদন 
দত্ত, রামগোপাঁল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাঘ, দীনবন্ধু মিত্র ও ভূদেবচন্জ 
সুখোপাধ্যায় তার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এই সমস্ত পত্থিকের প্রভাব ও 
সাহচর্ধ ছ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকে শৈশব থেকেই দেশপ্রেমের চিন্তায় শ্বনিত 
করে। 
জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে ছিজেন্রলাল পৃথিবীর আলোক 
দর্শন করেন (১৮৬৩)। তার জন্মের কিছুদিন আগে বিখ্যাত নীল 
আন্দোলন শেষ হয়েছে । জাতির চিত্বমধ্যে তার প্রভাব তখনও পর্বস্ত 
সমভাবে বিছ্ধমান । এ ছাড়া 'হিন্দুমেলা'র জাতীয়তাবাদী সংগঠন ক্রিয়া, 
«জ্যাতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুরের "সঞ্ধীবনী সভা”র ভাবাদর্শ, “ভানাকুলার প্রেস 


৫৯২ বাঙ্গল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাঁৰ 


আযাক্টে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, “ইলবার্ট বিলে'র বিরুদ্ধে গণ অস্ত্য্খান-_ সমস্ত 
কিছু একত্রযোগে কিশোর দ্বিজেন্্লালের চিত্তে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার 
করে। তাছাড়াও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের দেশাত্মবোধক 
কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় ভাবোদ্দীপক উপন্যাসের প্রভাব 
এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুথান, ত্রাঙ্মদমাজের ধর্মবিপ্রব ও মানবহিতবাদী 
পরিকল্পন। এবং রাজনৈতিক সভাতে দেশের স্বাধিকার অর্জন ও জাতিকে 
সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস--সমস্ত কিছু একব্রযোগে দ্বিজেন্দ্রপালের 
তন্গ-মন-চরিত্র গড়ে তোলে । এ ছাড়াও হউরোপের ফরাসী বিপ্রবের 
“সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ, ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং 
প্রতীচ্য দেশের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মানবহিতবাদী চিন্তা 
তার চিত্তকে স্বদেশানুরাগে অভিষিক্ত করে । দেশোদ্ধারের পবিন্র কর্তব্য 
পালনে এবং ধর্ষয ওন্যায়ের মর্ধাদা রক্ষা করে আত্মোৎ্সর্গের যে আহ্বান 
চতুর্দিকে ধ্বনিত হয়েছিল, ছ্বিজেন্রলালের চিত্ত-বীণার তারে তার সুউচ্চ, 
প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তার কৈশোরের রচন] 'আর্ধযগাথা” (১ম ভাগ ) 
কাব্যের 'আর্ধ্যবীণা' খণ্ডে, যৌবনপর্বে "বিলাতের পত্রাবলী” অংশে এবং 
“106 [51105 06 [0 কাব্যে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 

'আধ্যগাথ।” (১ম ভাগ ) দ্বিজেন্দ্রলালের কিশোর চিত্তের দেশাজবোঁধের' 
নিদশন । তার বারে। বছর বয়স থেকে সতেরো! বছর সময়কাল পর্যস্ত রচিত 
গীতিগুলি এই কাব্য-গ্রন্থে স্বান পেয়েছে । দেশগ্রীতির উজ্জল স্বাক্ষর 
'আধ্যগাথা*র ভূমিকাতে প্রদান করে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন £ 

“ধাহারা একমাজ মনুগ্ত-প্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, “আধ্যগাথা, 
তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই, এব ত্াহাদিগের আদর প্রত্যাশ] করে না। 
যদি কেহ প্ররকতির অপাধিব সৌন্দর্য ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, 
যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনস্ত 
মহিমায় স্তন্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সঞ্কুল জগতে ছুঃখাবসন্্ 
হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রবারি বিসর্জন করেন, যদি কাহার অধ:পতিতা 
হতভাগিনী হুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেজ্রপ্রাস্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 
'আর্ধ্যগাথা? তাহারই আদর চাঁহে।১৭ 


আর্যগাথা (১ম ভাগ); ভুমিকা? ৫ই মার্চ ১৮৮২ 


দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বদেশপ্রেমের পূর্বকথা ৫৯৩ 


দ্বিজেন্লালের হ্বদেশপ্রেম যা পরবর্তীকালে নাটকে বাণীবদ্ধ হযে 
সপ্তসমুদ্রের কল্লোলোচ্ছান এনেছিল, তারই প্রাথমিক গতির কলগীতি 
'আধ্যগাথা? (১ম) কবিতাগুলিতে শোনা যায়। জাতির পরাধীন 
অবস্থাতে তিনি কোন মোহন-মধুর সুরের আলাপন তুলতে চাননি । 
দেশের প্রতি মহৎ কর্ম সম্পাদনার উদ্দেশ্টে দ্বিজেন্দ্রলাল তার কাবো গগন- 
বিদারী তুর্-নিনাদ করেন । তিনি বাঙ্গালীকে দেশের সঙ্কটের সমযে ত্যাগ 
ও বীরত্বে রতী হতে আহ্বান জানান, 'রেখে দেও রেখে দেও" কবিতাটিতে : 
“রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে। 
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে। 


যাও চলি পরভূত, চাই না ও মুছু গীত, 
গাও রে পাপিয়া! তবে ভাসায়ে অন্থরে রে। 

শুনিয়। মুরলী-গান জাগিবে না আধ্যগ্রাণ, 
ঢালিবে সে শ্বপ্প তার শ্রবণকুহরে রে। 

উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী, 
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে। 

শঙ্কর-গৌতম-কথা প্রতাপের বীরগাথা, 
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে। 

মিলি আধ্যকবিগণে, গাঁও রে উন্মত্ত মনেঃ 


নীরব পুরাঁণ-গীত সানন্দ অন্তরে রে। 
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।?, 
ভারতবাসীকে তিনি অলপজড়িত তন্দ্রা থেকে মুক্ত হতে পুনঃপুনঃ আহ্বান 

করেছেন । ভারতবর্ষের অতীত মহান্‌ কীতি ম্মরণ করে, তিনি দেশবাসীকে 
উত্সাহ, বীর্ধবল ও অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন, “জালা” 
ভারত” কবিতাটিতে £ 

“জ্বালাও ভারত-হদে উত্সাহ অনল। 

ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল । 

কাদিয়াছি বছুদিন কাদিব না আর হে, 

দেখিব আজো! এ মনে আছে কত বল। 

বিভব গৌরব মান সকলি নির্ববাণ হে, 

আছে মান্ত্র আর্ধযবংশ-গরিম। সম্বল । 


৬৮ 


৫৯৪ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


এখনো 'মামরা সেই আধ্যের সন্তান হে, 
বছিছে শিরায় আধ্য-শোণিত প্রবল । 
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো! বর্তমান হে, 
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজে ভূমগুল। 
সেই ঘাট, সেই বিদ্ধ, সেই হিমালয় হে, 
জাহ্বী-যমুনাবারি, আজে নিরমল। 
আজিও বিস্তৃত পেই পুণ্য আধ্যস্থান হে, 
আমরা সন্তান তাঁর কেন হীনবল। 

উঠ অগ্রপর, ভাই তাজি বিসশ্বাদ হে, 
ভাই ভাই মিলি সাধ শ্বদেশ-মঙ্গল | 
অজল্র রোদনে যাহা হয়নি সাধন হে, 
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল, 
জ্বালাও ভারত-হৃদে উত্সাহ অনল |”, 

'আধ্যগাখার (১৭) মাধ্যবীণা” অংশের অন্যান কবিতাগুলিতে 
দ্বিজেন্্রল।লের শ্বদেশ-স্তোত্র উচ্চারিত হয়েছে । এই স্থানে কবির ম্বাদেশিক 
ভাঁবন1 ভারতচেতনার 'শাবাশ্রয়ে প্রকাশিত । দ্বিজেন্দ্রলাল বর্তমান ভারতের 
ঠুরবস্থার সঙ্গে অতীতের গৌরবময় কাহিনীগুলির তুলনা করে যেমন বিষাদে 
নিমজ্জিত হয়েছেন, তেমনি আরধমহিমার আদর্শের গৌরবকীন্তি স্মরণ করে 
তাকে উদ্ধারে ৪ পুনঃপ্রত্তি্াতে হয়েছেন ব্রতী । পরাধীনতার বেদনাতে 
কিশোর কবি-চিন্ত অশ্রভারাক্রান্ত হলে, ভার আত্মসচেতনতার পৌরুষ- 
ধছু৩1 দেশবাসীকে এক হুদুর এক সংহত্িতে প্রতিষ্ঠিত করতে যে তৎপর 
হয়েছিল, াঁর নিদর্শন তিনি “আর্যবীণা” অংশে 'ক্ষুলিঙ্গাবস্থয়। বহিরেবাপেক্ষ 
ইবঃ স্থিতঃ শিরোনামে রেখেছেন | 

'বিলাতের পত্র” প্রবন্ধাবজ্ীতে দ্বিজেন্্লালের স্বদেশগ্রীতির উন্নত পরিচয় 
চিহ্িত হয়ে আছে । তার ইতিহ1সপ্রীতির পরিচয় এক|লের রচনায় নিঃসংশয়- 
ভাষে গ্রামাণিত ! বিলাত যাঁআকালে “সায়েদ বনারে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ মীনুষের নৈতিক অধংপতন দেখে তার স্বাদেশিক চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত 
হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বদেশের শ্বাধীনতাহীন আবদ্ধ মানুষের নৈতিক 
অধোগামিতার ও অসহনীয় অবস্থার কথা প্রচার করেছেন £ 

“* *ন্থুয়েজ দেখে ও পোর্ট সায়েদ দেখে যদি আফ্রিকার অবস্থা বিচার কর! 


ছেজেন্দ্রলালের হ্দেশগ্রেমের পুর্বকথা (৫8৫ 


ঝায়, তাহা হইলে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে নিকটতম, অসভ্যতম, 
অপনশিত্রতম । এই আফ্রিকাতে যে একদিন উজ্জল, উন্নত, সভ্য মিশর ছিল, 
যেধাশে একদিন গিরিবৎ স্থির ও তুঙ্গ পিরামিড নিম হইসাছিল,_-তাহা! 
বোধ হয নাও ..বোধ হদ্ধ ন| যে, জগত্ডের গৌরস, প্ডিতগণের বাসভৃমি 
আলেকজাব্িয়া এই 'আফ্রিকাঁতে ফেনমন্গ সিক্ষর প্রোডে অবস্থিত ছিল। 
অহো কালা অহঙো,.াআমবস্থা । 

'সুখী ভারত ! তুমি এতদিন পরাধীন থাকিয়া এতদূর পর্তিত ঠও 
নাই । কারণ, আফ্রিক যথার্থই আজ অসভা, অচ্ছান-তিমিরাবৃত । ভারত । 
তুমি অআাচারের, পীড়নের অধীনতার ক্রোডে পালিত হইয়া এতদূর 
'অধোগামী হও নাই । এখনও হিন্দুর আশার দিন আছে, উন্নতির উপায় 
আছে। হিন্দু! তুমি এখনও উন্নতমানা, তেই অকলক্কিত চরিত , কেবল 
এখন আর তুমি পর্বের হ্যায দেশের জন্য, ধন্মের জন্য হাদিতে হাশিতে প্রাণ 
দিতে পার না ।-তোমার সে অতুলনীয় বীরত্ব এর নাই ।” 

ভূমধ্য সাগরের মধা দিয়ে যাতাক' ল তিনি ইাল।র জাতীম্ন অস্ভাঙখানের 
কথা স্মরণ করে আপন দেশের বন্ধনমোচনের কল্পনা উত্পাহী হয়েছেন £ 
“ইটবলী আবার উঠিতেছে, মৃতপ্রায় জাতি শাশার জাগিয়াছে। কি 


'আসার...? যদি পৌভাগা চিরদিন নাঁ থাকে, এ দু'গাও চিরদিন থাকিবে 
'ন11” 

ইংলগ্ডে পসবাপকালে দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজদের উচ্চ জীগনধাতরামানের হার 
লক্ষ্য করেছিলেন । আপন দেশের শপ্যপিত শ্রেণীর 


জীপনমাজার মানের 


০৬, 


নিষ্গাঁমিতার কথা স্মরণ করে চার স্বদেশভিতপাপী চি অতাস্থ এাখিত 
ইডি । অগণিত ভারতবাঁপীর জীবনের স্বল্প আশা, পারলৌবিক ভপনের 

তি তীর শান্তি, মালশ্তজনিত উদ্যমহীনততা ও আম্মসন্থট্ি, তাদের জীবনের 
রা পথে প্রধান অন্তরার । সমস্ত বিশ্বব্যাপী মাসের কহ ও উম থে 
আয়োজন চলেছে, ারতখসীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদামীন । খিজেগুলাল 
ক্বদেশের গ্রক্ুত উন্নত্তি কামনা করত্তেন নলেই আপন দেশদাস'র 
অভিলাষহীন জীখনের পদ্ব'ভাঁকে দিন্দা করেছেন । তিনি পাশ্চাত্য দেশশাশীর 
সর্তা-জীদ্নপিপাসাকে দেশবাসীর চিত্তে অন্পিদ্ধ করতে ব্রতী হন। 
ইউরোপ কর্ণ ও শক্তির পথে আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তার 
মূলে আছে উচ্চাভিলাধপূর্ণ অসস্তোষ। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যবাসীর 


৫৯৬ বাঙ্গল নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


এই জীবন-বাপনাকে জাতির প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । 
*বিলাতের পত্র প্রবদ্ধাবলীতে তিনি এ ব্ষষে আপন মত ও মস্তব্য 
রেখেছেন 

“আমার বিশ্বাস যে, যতদিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাসগুছে 
আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন আমাদের গাহস্থ্য অবস্থার উন্নতি 
হইবে না। পরিচ্ছন্নতা ও অন্ততঃ আয়-সাধ্য ভাল অবস্থায় জীবনধারণ- 
কর], আমাদের জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত ।*****.আমাদিগের কৃষকের 
অবস্থার সঙ্গে এখানকার কৃষকের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে নোঝা যায়, 
প্রভেদ কত , বোঝা যায়, আমাদের কৃষকেরা কি গরীব, কি দুরবস্থাপন্ন । 
০০০০, কিন্ত আমার ধরণবিশ্বাশ যে বর্তমানে সন্তোষই ইহার মূল। তাহার 
অবস্থা! উত্তম হইতে হইতে উত্তমতর হইতে পারে, ইহা তাহার ধারণাই হয় 
না। পূর্বপুরুষ ব্যবহৃত ভূ-কী ব্যবহার না করিয়া নৃতন প্রকার লাঙ্গল 
ব্যবহার করিলে যে ভূমি দ্বিগুণ ফলবতী হইতে পারে, ইহা তাহাদিগের 
বিশ্বাস হয় না। গরীব থাকিলেও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট; নব-প্রথার 
উপকারিতাঁয় অবিশ্বাপী, দুভ্ভিক্ষ হইলে তাহার] কেবল বিধি-নির্বন্ধের দো 
দেয়, নিজ ভাগ্যকেই অভিশাপ দেয় ও স্বীয় ললাটে করাঘাত করে। আমি 
বলি, তাহাদের মনে সম্ভোগ-বাসপন] ও অসস্তোষ দেও--উন্নতির সোপান 


রচিত হইবে ।*-***. 
কিন্তু সম্তোগ-বাসন। খিলাম নহে । বাসন কাধ্যময়, বিলাস অকম্মণা : 
বাসন। অসন্তোষ, বিলাস সন্তোষময়। ...অপন্ভোধ বিলাসী নহে। 


আমি আরও বলিতে চাই-_-অসস্তোষই উন্নতির মূল, ইহা কার্ধাকে 
উত্তেজিত করে, সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে। কিরাজনেতিক, কি সামাজিক, 
কি পরিবারিক উন্নতি,_সকলের যুলেই এই অসন্তোষ। বক্তা শ্নরেন্্রবাবু 
যথার্থ ই লিখিয়াছেন,- 

40008722007) 108৮০ 566 00 16911) 056 £1220 270 01 
£01001106.  অসস্তোষই সাতার যূল। অসস্তোষই ফরাসী বিপ্লব 
করিয়াছিল; অস্স্তোষই বুটিশজাতিকে রাজার নিকট হইতে স্বত্ব কাড়িয়! 
দিয়াছে; অসস্তোষই ইটালীকে স্বাধীন করিয়াছিল ; অমন্কোষই আবার 
ভারতীয়গণকে নূতন জাতি করিতে সক্ষম । আমাদের জাত্তির এখশ প্রধাল 
শিক্ষার বিষয় এই অসন্তোষ । এই অসপ্তোষ শিক্ষা করিতে শিখিলে জাতীয়, 


দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বদেশপ্রেমের পুবকথা৷ ৫৯৭ 


উন্নতি দুরে রহিবে না। কি গরীব, কি ধনী, এখন সকলেই অগন্তোষ শিক্ষা 
করুন। কি ভারতানুরাগী রাজনৈতিক, কি সমাজ-সংস্কারপ্রিয় জাতি-হিতৈষী, 
কি পরিবার চিন্তা-সর্ধস্ব জনসাধারণ সকলেই অসস্তোষ শিক্ষা করুন 1” 
দ্বিজেন্্রলাল গিরিশচন্দ্রের মত পৌরাণিক ভাবাশ্রয়ী ভূমাচারী কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করেননি । বঢ বাস্তবতাকে তিনি সধদাই অধিক পরিমাণে 
স্বীকার করতেন। কোন অলৌকিক বিশ্বাস তার চিত্তের দুঢতাকে শিথিল 
করে দেযনি। আর সেজগ্ত তিনি শ্বদেশের উন্নতি কামনায় জাতির পাধিব 
জীবনের মান উন্নত করতে ব্রতী ছিলেন। এহিক জীবনের প্রতি গভীর 
আসক্তিকে তিনি বিলাসিতা বলে মনে করেননি কোনদিন। দেশবাসীর 
বাধ্হারিক জীবনের মান এ অর্থনৈত্তিক মর্ধাদর উন্নত শ্রীবৃদ্ধিসাধন 
করাই ছিল তার স্বদেশচিজ্বার এক প্রধান পৈশিষ্ট্য । তার মতে দেশসেবায় স্বার্থ- 
ত্যাগের প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্ধ সাধারণ মান্রষের জন্য প্রয়োজন 
নীরোগ দেহ, হ্স্থ মন, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং শাস্তি। দেশ নির্মাণের 
জন্গ এর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। জান্ডিঞ দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নত হলে 
দেশের সামাজিক জীবনের মাঁনও বরিত হবে। সাধারণ মানুষ ত্যাগের 
নাহাত্মা উপলদ্ধি করতে পারে নাঁ। দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতি তাদের 
অশ্করাগ বাড়িয়ে তুলতে হলে প্রতোককে সুস্থ জীবনযাপনের হুমোগ করে 
দিতে হবে। দ্বিজেন্্রলাল ঈগরগ্রীতি, মানবহিতধাদ এবং পারিবারিক 
জীবনগঠনের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর ভূমি-জীবনের ষঙ্গলাচরণ চেয়োছিলেন । 
পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীদের জাতীয়তাবাদের উচ্চ রূপ দেখে তার এই 
বিশ্বাস হয়েছিল ধ্রধ। “বিলাতের পত্র” প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে লেখেন : 

" . কেহ দেশানুরাগী হয় ত খলিবেন, যে “বাঙ্গালীকে বিলাসিতা শিক্ষ। 
দিও না।..দেখ, ম্যাট্সিনী বিলাপসম্তোগ খোজেন নাই, আনন্দ-উল্লাস 
খোঁজেন নাই; দেশের জন্য'"'দেশ হইতে দেশে পলায়ন, রাক্রি-জাগরণ ও 
'অপহা ক্লেশ অক্নান-বদনে, উল্লপিত চিত্তে আলিঙ্গন করিযাছিলেন । এই 
কথাট! খুব উচু স্বীকার করি? যদি কোন বাঙ্গালী যথার্থই দেশের জন্য 
বিলাস-লালসা বিসঙ্জন দিতে পারেন, জীবন উত্পর্গ করিতে পারেন, তাহা 
ঘথার্থই গৌরবময় কার্য, জাতির জাগরণের আরম্ভ।-..কিন্ত জাত্তির সকলেই 
কিছু স্বার্থত্যাগী ম্যাটুসিনী হইতে পারে না; অধিকাংশ লোকই সামান্য 
ক্ষমতাপন্ন, স্বার্থ-চিন্তাময়। ম্যাটুসিনীর জীবন তাহাদের নিকট অলৌকিক 


৫৯৮ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতা'র গ্রভাব 


বোধ হয়। আমি জানি, আবাস-গৃহ পরিচ্ছন্নতর হইলে, আহার পুষ্টিকরতর 
হইলে, নিদ্রা গাঁতর হইলে, দেশের উদ্ধার হয় না; কিন্তু তাহাতে শরীর 
্স্থতর হয়, জীবন স্বখমন্্রতর হয়, পারিবারিক হবচ্ছন্দতাও পূর্ণতর হয়। মানুষ 
লঈয়াই পরিপার, পরিবার লইসাই জাতি। প্রন্তি মানষঘ মধিকতর শ্খী 
হঈলে জাতিও অধিকতর সুথা হইবে*** 

মন্যা পর্তমানে সন্ত থাকিলে সভ্য হইত নাত অসন্ভোসই আভাতি] 
শ্েতশ্িণীর নির্ঝর ।” 

দ্বিজেন্রলালের এই "াবন। ধুগচিন্তার বহিভূতি নয়! রামমে।হন থেকে 
শুর করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত পরতো যানবহিতবাদী মানুষের সাধনা ছি 
এহিকমুশী | তাদের সংঙ্কার-চিন্তার মধ মানতমের শত দুঃখে পরিপূর্ণ ধর; 
ওপকে কলঙ্শূন্য করার সঞ্রিণ গ্রাস ছিল। যুক্তিধাদী জ্ঞান, মননশীল- 
চেতনা এবং জীবন ও জগ সম্পর্কে এক নৰ্য প্রতীতি, দ্বিজেন্লাল ঘুগের 
পরিমগুল থেকে আহরণ করেন। আর এই গভীর আন্তিকাবাপশ জ্ঞান 
থোকেই তিনি ধর্ম ও ঘমাজ সম্পর্কে নৃতন মূল্যায়ন করেছিলেন । 

“িলাতের পন্ধে' দ্বিজেন্্রলাল ইংলগডের অধিবাসীদের পুগতিঘুলক 
জীপনচর্ভাকে সমর্থন করলেও, পরানকরণ মনোবুত্তিকে কোনদিন সমর্থন 
করতেন না। এ বিষয়ে, তিনি বিখাত দার্শনিক শোপেন হাওয়ারের মতের 
অন্বণর্তক ছিলেন,_-'জাতীঘতা অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব বহুগুণে শ্রে্ 1* আর 
এই প্রবল ব্ন্তিত্ব ও পৌরুযই তাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতীয় 
করে রেখেছিল । ভারতধাপী হিসাবে আল্মশ্লাঘাবোধ তীর জীবনে কোনদিন 
খর্ব হয়নি । ন্যক্তিস্বাতঙ্াবোধে তার শ্বদেশগ্রীতি অভিষিক্ত ছিল। একটি- 
উগ্র পৌরুষ সদ জাগ্রত্ত ছিল বলে যেমন তিনি কোনদিন সরকারী চ!করী 
করেও বিদেশীর চাটুকানিন্তা বরেননি, তেমনি উৎ্পাটন করতে কুষ্ঠিত হননি 
মানব সমাজের জীর্ণ চিন্তার বিস্তীর্ণ কৃশাঞ্ুর ক্ষেত্রকে । রাজনৈতিক সাধনার 
ক্ষেত্রে তিনি সবাগ্রে ধর্ 9 সমাজের অচলায়তনকে ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন 
বিলাতের পত্রাবলীতে এরই প্রাথমিক হছচন1 দেখি । এখানে মানবকল্যাণ এবং 
আদর্শ বোধের সঙ্গে একটি তীক্ষ বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মন, দেশের মানুষকে গলিত 
জীবন-চিন্তার পক্কষশযা থেকে উদ্ধার করতে ব্রতী হয়েছে। অবশ্থ 
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দ্বিজেন্দ্লালের স্বদেশপ্রেমের পূর্কথা ৫৯৯ 


পরবর্তীকালে একঘরে" প্রবন্ধ, “হাঁসির গান", ধর্ম ও সামাজিক নাটকে 
এর পরিণত রূপ প্রকাশিত হতে দেখি। ভি প্রাণোচ্ছুল 
জীবনধারা, আত্মগরিমা ও সুস্থ জীননপোধ ; স্বটলযাও এব 'আমারলাওের 
অধিবাপীদের উন্নত চরিত্র, স্বাধীন চেতনা ৪ শ্বটেশ যার প্রতি হুগভীর 
মল্রাগ দেখে তিনি মনে প্রাণে চমতকুহ অসছিলেল 1 আটল্াগ নার 
ল্যাপ্ডের অধিবাসীর। ইউংলগ্ডের 'অধান হমেল অদেশাগ্রিমী । উল আপন 
সাহিত্য ও ম্বাদেশিক শুরগণের বিজয় মাহাম্মো বিশেষ গাধত গন স্বাধিকার 
মঙ্জনে আগ্রহী । পাশ্চাতা জনগণের স্বাদেশিক জীননচিন্ ছ্বিজেনুল্খালেও 
চিত্তরকে আন্দোলিত করেছিল । তিনি পরাদতন ভারতের দগতিতে 
ব্যথিত-বেদনাষ ধলেন, 

“হত্তভাগ্য 'হার 
ইতরাজ ভিন্ন তোযার কে সহাখ 9. ইত্প্রাজের সহিত এক হইয়া মালজগাই 
তোমার একমাত্র মুক্তি উপাশ 1 কিজ্ু.-” 

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বদেশপ্রেমে £,।ন গোডামি ছিল না । পিশ্বের যা কিছু 
তাল ও কলাণমধ, তিনি আপন দেশবাসীর ভবার্থে 5 গ্রহণ করাছে ছিলেন 
উংঞ্ুক। তিনি ইংবেজদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীপ ভাব পাশিজা' করাতে 
তৎপর হন। প্রপামকালে টার “771711105 0 [1)” কবিতা পুস্তক 
এই মর্ষেই লেখ! হগেছিল। দ্বিজেন্্রলালের শ্বদেশপ্রেমষের প্রাথমিক চিনা 
উপলব্ধি কর পক্ষে এই কান্গ্রন্ক অতিশগ প্রগ্রোজনীয়। তিনি এই 
স্বাগ্রস্থের ভূমিকাতে খলেছেন £ 
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৪5 ₹711.?) 
ইংরেজদের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্লালের এই ভাঁবমুগ্ধকর ধারণা কোনদিন বিলুপ্ত 
হয়নি । “বড় ইংরেজ'দের উচ্চ জীবনাদর্শ ও মানবিকতায় তিনি ছিলেন সর্ধদাই 
শ্রদ্ধাশীল। এমন কি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তাঁর রাজভক্তি ছিল 
অট্ুট। তবে তিনি তাদের বৈরী মনোভাব ও নির্ধাতন-নীতিকে 
কোনদিনই জমর্থন করতেন না। “শুলুছা৬1[09 0 [0” কাব্যের 
মধ্যে কবির মৌৰ্নের প্রেম ও সৌন্দধের গগনবিহরী রোম্যার্টিক ভাবালুতার 
সঙ্গে শ্বদেশগ্রীতির বাঞ্নাখ্দ্ধ ভাবটুস্কুগড উচ্ছবাসভরে প্রকাশিত হয়েছে। 
মাতৃভূমির বন্দনা করতে গিষে কবি শ্বদেশঞ্রেমে মুধর হয়ে “৪9 
0চ 7177, ১01” কবিতায় বলেছেন £ 
“00 205 1200 1 ০91) ] 02952 60 20016 0106০, 
71000500 00 £100]00 2100 00 1015015 1)011169? 
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কবিতাটিতে ম্বদেশের প্রতি যে আন্থরিক গ্রীতি ও অনুরাগ প্রকাশিত 
হয়েছে, পরবঙাকাঁলে তার স্বদেশী সংগীত--'এমন দেশটি কোথাও খুজে 
পাবে নাক তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে-_আমার জন্মভূমি'তে তার প্রভাব 
পড়েছে। 
বক্ষ্যমান আলোচন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিক চিত্রের প্রাথমিক পরিচয় । 
আর এই স্বদেশবোধ মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য 'পেট্রিঃটিজমে'র আদশে উদ্ধদ্ধ। মুক্ত" 
বুদ্ধির স্বচ্ছ প্রাধান্য, মানবহিতব্রতের তীব্র আকাঁজ্া এবং আপন ধর্মের প্রাতি 
মহান্‌ আল্গত্য যা পরবর্তীকালে তার নাটকে বাণমূর্ত হবে, তারই প্রাক 
কথন দেখি তার যৌবনের খরদীপ্ত রচনায়। এখন নাটকগুলির জন্মলগ্ন- 
কলে নাট্যকারের মনোভাবনার পরিচয়টুকু মেওয়া যাক্‌। 


দ্বদেশী আন্দোলন ও ছ্বিজেজ্জলাল 
৮০১ 


দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের উমিমুখর রাজনৈতিক 
তরঙ্গভঙ্গে নিক্ষিপ্প না হলেও সমকালের দেশাত্মবোধ-চিন্তা ও স্বদেশী 
ভাবধারাতে তিনি যে তন্ময় হয়েছিলেন, তার নিদর্শন তার নাটকের সঙ্গে 
বিভিন্ন পত্রাবলী ও জনগণের উদ্দেশ্টে লিখি নানা প্রশস্তি-পত্র থেকে সহজে 
উপলব্ধি করা যায়্। বাঞ্চালীর এই জাতীয় জাগরণে তিনি একাত্মতা 
অনুভব করেছিলেন | এ বিষয়ে তার জীবনচরিত থেকে যে সাক্ষা পাওয়া যায় 
তা আমরা উদ্ধৃতি হিপাবে গ্রহণ করতে পারি £ 
“সে সময়ে প্রায় প্রতিদিনই “হরেক" রকমে, 'নানান? বেশে, বিচিজ ভাবে 
ও বিবিধ "ঙ্ষে*, কত-সব বিপুল আফ্রোজন সহকারে কলিকাতার ইতর-হদ্র, 
খশাতীত, উন্মন্ত জনসঙ্ঘ মনমাত্তীনে" এদেশী সঙ্গীত গাইতে-গাইতে, শহরময় 
সথে-পথে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত; আর, সেই নয়নরগুন, মনঃপ্রাণ'মোহপ, 
অপূর্ব শোভা-যাত্রার দৃপ্ত দেখিষ্না, তদশপ্রাণ কবি-আমাদের খন আপন 
উদ্বেলিত অন্তরের উদ্দাম 'ভাবাঁবেগ সংখরণ করিতে ন। পারিযা, কখন 
এতটুকু বালকের মত্ত 'আঁহলাদে আট্খাঁন।? হইয়া, ছুটিয়া আসিয়া স্বজন 
বন্ধুদের জড়াইয়া ধরিতেন , কখনও উত্স হভরে, উচ্চকে 'নন্দেমাতরম্? বলিল্কা 
ানন্দে হাতে তালি দিতে-দিতে, এ সব সর্পীতের সঙ্গেসঙ্গে গুত্য করিতে 
গাঁফিতেন , আবার কখন ও ৭1 বাপ্পসিক্ত লোচনযুগল উর্ঘবপাঁনে উন্মুক্ত করিয়া, 
প্রেমাকুল গ্রাণে 'ম।, মা? বলিা, যথণর্থই যেন কাহার 'অপাঁধিব ধ্যানে বিভোর 
হইয়া যাইতেন ॥ এ-সব অবস্থায় তাহার সেই হখেছ্জল, র্ভিম মুখে কিংবা 
উল্লাস-বিক্ফারিত নয়ন ছয়ে উত্ধাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার যে এক জলঞ্জ 
জ্যোতিঃপুগ্ত বিকীর্ণ হইতে থাকিত,-না দোখয়া, আজ কাহারও সাধা নাশ 
যে, সে শোভা আংশিকরূপেও অন্সমাঁন কি কল্পনা করিতে পারে |", 
তৎকালে মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা ছ্বিজেন্্রলাল আপন আন্তরিক অসীম 
আগ্রহেই বাঙ্গালীর এই দেশব্যাপী 'ম্বদেশী'-আন্দোলনের অতি-বড় উৎসাহী 
অনুবর্তক, সমর্থক ও প্রচারক হইয়াছিলেন 1" যে রাজনৈতিক ব1 রাষ্নৈতিক 
কারণে এ দেশে এই আন্দোলনের আবির্ভাব, যদিচ তাহার সঙ্গে 


৬০২ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতাঁর প্রভাব 


দ্বিজেন্রলালের তেমন কোন প্রত্যক্ষ সম্বদ্ধ ছিল না, তবু মূলে এই দেশাআ্ববোঁধ 
বা শ্বদেশী ভাব কলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া জাগাইয়া দিতে তিনি 
ঘামাদের ঘথেই্ই উপকার করিষ। গিয়াছেন 1১৮ 

ওৰে দ্বিজেগ্রলালের এই অন্থুল উত্পাহ তাঁর জাতীষ হিতখাদী তিস্তার 
এহিরঙ্গ পরিচিতি বা প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাঙ্গালীর 
উস্চাভিমুশী নব জ'গু/তকে সমন করলে ৪, দেশবাসীর ভাবাঁতিশয্যে তিনি 
বোনদিন একাম্স হতে পারেননি । ভাব যুকিবাদী চিত অসংখ্য সংশয়ের 
সূর্ণাবর্তে আলোডি ৩ হয়ে প্রঙ্গনুধর হয়েছে । ছিনি ফুগধর্মকে গ্রহণ করলেও 
তার বুক্িদীপ্ত শাণিত চিন্তা পুক্ষেঘথে আতঙ্কে হর গুণেছে । যদিও রাজ- 
নৈতিক মতাদর্শে দ্বিজেন্দলাল রাঈপ্চর সুরেন্দনাথের অনুগামী ছিলেন, তবু? 
তার জাতীয়তাধাদের যৌলিক চিন্তার পরিচিতিটন্থ সমকালের একটি পত্ে 
আত্মপ্র নাশ করেছে 

“আজ নবজীপনের উন্মারনায় আমরা আম্রহারা ওন্সগ্ন হইস্সা গিগ্লাছি । 
ণাঙ্জালীর জীবনে মাজ এ কি পূর্ন মমুতের আন্বদ ! যাহ! স্বগ্ের অগোচর, 
কল্পনার অতীত ছিল, আজ ঘেই নিচিত্র স্বগীত দৃষ্ প্রত্টক্ষ করিয়। জীবন 
আমার ধগ্য সার্থক হইল, প্রাণ আমার ন্িগ্ধ শীল হইসা জুডাইগা গেল! 
এত স্থণও যে আমাদের অদুষ্টে ছিল তাহা কে জানিও ভাই ! ধন্য স্থরেক্রনাথ । 
পার্থক তোমার জীবন-ব্যাগী একাগ্র সাধন]! কিন্তু এত আনন্দের ভিতরে ও 
একটা কথা যখন আমার মনে হয়, তন আমি আশঙ্কায় উদ্বেগে কিছু ভীত ও 
চল হৃই | মাকে আমার ভ।লব!পিব, পেধা করিব, অভিনব সুন্দর সাজ-সঙ্জায় 
নিয়ত লগত করিণ, হৃদয়ের অকুতিম 'ভক্ষি-প্রেমকক্মে সতত পুজা করিয়া 
চিও-প্রাসাদে ডুখিয়া থাকিব,-আমার এই যে সাধ, এই যে আশা, এত 
অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ' স্ুপস্তানের স্বভাবতঃ এ ইচ্ছা হইয়া থাকে; আর 
যার তা না হয সে হতনাগা, কুলাঞ্গার_নরাধম । কিন্ত, এই যেসব সাধ ও 
আকাজ্ষ! এর জন্য আমি বাহিরের সুযোগ বা অবকাশের পদ্ধান করি কেন? 
আর এ সব ভাবোদ্রেকের জন্য আমরা এখন বাহিরের দশটা কারণ ও 
অবস্থার উপরেই বা নির্ভর করিতে চাই কেন? স্বাভাবিক মনের আবেগে: 
যদি আমার মাঁকে 'মা" বলিয়াই পুজা না করি, যদি পরের দ্বার! অনাদুত 





শসা শিস শি সপপসপপী শশী আস 


৮ দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার পায়চৌধুরী $ পৃ. ৩৮৯-৩৯১ | 


স্বদেশী আন্দোলন ও ছিজেন্ুলাল ৬৪৩ 


আহত ন1 হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া ম'কে মর্ধ/াদা দিতে নঃ 
চাই, যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্ক-কশ দুর 
করিতে না পারি তবেই তে। ভয় হয়,_-বুৰিবা। গামাতদের এ গড়া আস্রিব 
নহে; তবেই তে। ভয়, হয়ত বা অমাঁদর এ দন্থা ক ্জ্ড। স্থায়ী নন, 
স্বাভাবিক নয,--.এপব পদ্মদলের বারিবিন্দুপন চলল ৪ ম্বণস্থাদী 12555) 

আমি বলি, এই বিখেষমূলক বব্ুকটের হারা 'মামাদের সহিত দক্নাশ 
হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কলাণ কোনমতেও সম্ভব শষ এদেশ এপি 
আজ পর-প্রপর্গ ও বিজাতির-বিদ্বেষ ভুলিযা, পুরাত আক্কেল নিজেদের 
কল্যাণ-সাঁধনে তৎপর হষ পে এমন কোন শাকিই নাই যে তাভার 0 তল দুগ 
গতি রোধ করিতে পারে | বিঞ্গু অযথা এ আাস্কানন হ যাহারা আমাদের 
শিক্ষী-গুরু-যাহাদের কপান ও ইচ্ছায় আমাদের আজ এই 21 বিছি উন্নতি 
সম্ভবপর হইয়াছে-তাহাদের প্রতি আমাদের এরকম অন্ধ বিদ্ধ মতদিন 
সম্যক তিরোঁহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্ুরুত উদ্গারের সহজ কোন 
উপায় আমি দেখি না।”৯ 

হুজেন্দ্রলাপ্পের এই চিন্তাতে যুক্তিবাদের যে কাশ দেখি তাতে অনেনট 
পাশ্চাত্য 001800181 দার্শনিকদের বিশ্বমানপকলাণবোধের হাযাপা হ 
ঘটেছে । জাভিবিদ্বে, সন্্ীর্ণ স্বদেশীধান1, ক্ষণম্থামী উত্তেজনার গ্রমপুত। 
এবং জীর্ণ গৌডামির অভিমান বিষয়গুলিকে সমর্থন করা আটার পক্ষে ছিল 
সম্পূর্ণভাগে অসম্ভব । এক উদারনৈতিক মতবাদের অনুগামী হগুয়ার জন্তা 
দ্বিজেন্দ্রলাল নিশ্দিত হলেও আপন যুক্তি ও বিশ্বাস থেকে তিনি কোনদিন 
বিচ্যুত হননি । “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন? সম্পর্কে তিনি যে মপাদের £ছারিক 
ছিলেন, এ। নিয়ের অনুলিপি থেকে অনুমান করা অস্তব হখে। শঙ্গবিভাগ 
রহিত হওয়ার একটি গুজবের পরিগ্রেক্ষতে তিনি লেখেন, 

“[810161015 ( বঙ্গ-বিভাগ ) রদ হওয়ার উপক্রম হষেছে শ্রনৃি। কিন্ত, 
বেহারের সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ হবে নাকি? বেহারীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের 
তেমন মনের মিল_সন্ভাব নাই সত্য; কিন্তু ক্রমে একদিন তাহাদের ও 
সহানুভূতি ও সাহাধ্য যে পাওয়া যেত এখার তাহলে শে আশাও গেল! 
চ8701000,-এর ( বঙ্গ-ভঙ্গের ) সময়ে আমি বলেছিলাম যে, এর একট] খুঝ 


* দেবকুমার রাঁয়চৌধুরীকে লিখিত পত্র £ "ই নভেম্বব. ১৯০৪ 


৬০৪ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


87151) 5109 ( উজ্জল দিক) আছে । তোমর। ত তখন আমার উপরে খড়গ- 


হস্তই ছিলে! সে ভালোর দিকট1 এই যে,__-এক দিকে বাঙ্গালী আসামীদের 
শিক্ষিত করুক, আর একদিকে বেহারীদের শিক্ষিত করুক । নইলে একা 
পাঙ্গীলীর আর বল কতটুকু ?১* 

অল্পকাল পরে লেখা অপর একটি পত্র থেকে জানা যায়, 

“বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে, 78:01009-এ 
: বঙ্গবিভাগে ) তা ভাঙ্গিতে পারিবে না। খাঙ্গালীর আপনাদের মধ্যে 
একতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করার পূর্বে, তাহাদের মনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, 
ঈর্ঘযা, ছন্দ, দুর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা পাধিত 
হইবে নাঁ।”১১ 

স্বাদেশিকতার পটভূমিতে দ্িজেন্দ্রলালের এই মতবাদ অজ্ঞেয়েবাদের 
রহশ্যজালে আচ্ছাদিত । বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনাতে কোন 
সঙ্কীর্ণতার ঠাই ছিল না। কৌন লঘু মতবাঁদ বা অন্তদ্ার চিন্তা বাঙ্গালীর 
এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে স্বান পায়নি । আপন দেশের অখণ্ডততা ও জাতির 
অত্তি প্রাচীন এবং চিরবন্দিত এত্িহাকে সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করবার উদ্দেশ্তেই 
রাজনৈতিক নেতৃবুন্দ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন । ইংরেজ, বাঙ্গালীর 
মৌলিকত্বের উপর অস্ত্রোপচার চালিয়েছিল বলেই বঙ্গবাপী বিদ্রোহী 
হয়েছিল। ক্ষুদ্র প্রাদেশিকত্তার বন্দনা বাঙ্গালী কোনদিনই করেনি । 
তাদের 'ধযকট? নীতিত্েও কোন সঙ্ীর্ণ জাত্িবৈরিত1 ছিল না। দেশের 
অর্থনৈতিক বনিখাদ স্দুঢ করে আত্মশক্তির সম্প্রপারণই ছিল বাঙ্গালীর বয়কট, 
নীতির যূল ধর্ম । 'অপশ্ত এর মধ্যে মনুয্যঙের দীর্চিম় যুলাবোধকে সুগ্রতিষ্ঠিত 
করবার প্রয়াস ছিল সমানভাবে সক্ত্রিয়। উদার মানবপ্রেম, সাম্প্রদায়িক 
বৈষম্য দুরীকরণ, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ষের ভ্রিবেণীবন্ধনে সর্ববিধ কর্ম উদ্যাঁপনের 
যে এয়াস সে সময়ের শ্বাদেশিক খত্বিকগণের ত্যাগ ও বীধমণ্ডিত সাধনাতে 
প্রত্যয়নিঠ হয়ে উঠেছিল, তার প্রকৃত শ্বরূপ মনে হয ছিজেন্দ্রলাল উপলব্ধি 
করতে পারেননি । যিনি জাতির নীরোগ দেহ ও আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য কামনা 
করেছিলেন, তিনি কিভাবে ইংরেজের “বঙ্গভঙ্গ' বিলের সমর্থন জানিয়েছিলেন, 


১* দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র £ ২৭*শে জুন ১৯০৬ 
১১ এ £ ঈইজুন, ১৯০৬ 
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তা স্বভাবতঃই আমাদের বিশ্মিত করে। কিন্তু তবুও দ্বিজেন্ুলাল জাতি 
জাগরণের তন্ময়তাকে গ্রহণ না করে পারেননি । ভার জীবনীকারের 
কথায়, 

“দ্বিজেন্দ্রলাল দে ভাবতরঙ্গে ভানমান হইয়া, একেবারেই প্রকাশ 
রাজপথে নাষিয়া-আসিয়া, হ্বশ্তব সে গানে যোগদ।ন করিলেন; 
এবং ভর্ধ্ববাহ হইয়া মেঘ-মন্ত্রবৎ, মুহরুহঃ 'খন্দেমাত্তরম* মন্ত্রে অকম্মাৎ 
অন্বরতলে ভাব-রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন 1...গ্রকাশা পথ-পাঙ্শে 
দাড়া ইয়া, মাতৃভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার সেই পরুষ-গন্ভীর কে পেপিন থে 
মহাসঙ্গীত-স্থধা শত-শত “সন্তান'-কর্ণে বিতরণ করিয়াছিলেন, আর এ 
দুর্ভাগা দেশ সে গান শুনিতে পাইবে ন1 1১১২ 

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বাদেশিকঙার ভিত্তিভূমি, সধজনীন দয়া, মৈত্ৰী এ 
মঙ্গলচিন্তা,ত্রিবিধ উপাদানে মিমিত হয়েছিল বলে তিনি কোন জাত্িপৈর 
পাসনাকে বরণ করে নিতে উৎসাহী ছিলেন না। স্বদেশ হিতনাদিতার 
[িতনি ছিলেন, 400750000৮6 বত .0058115 1 তাহ উগ্র জাতীয়তাবাদের 
অগ্রিতেজ বিকীর্ণ ন] করে কল্াণকামী জাতিসংগঠন ব্রতকে তিশি 
অগ্রিহোত্রীর পুণ্য হোমাগ্রির মত রক্ষা করেন । শ্বদেশপ্রেম বলতে তিনি 
বুঝতেন, ধর্ন ও শ্রেণী-একাঝোধে সমাজে গ্লায় ও সত্যের প্রতিটা, 
আত্মোন্নতি, বন্ষচর্ধ বিস্তার, চরিত্রবলে জাতির অস্তঃশক্তির বহিগর্ত উত্থান 
এবং দেশবাসীর পৌষ চৈতন্টের পুনরুদ্ধার । দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন 
বুদ্ধিবাদী এবং কর্মযোগী। ভাব্ভরে মাতোয়ারা হযে নিক্ষল অঙ্গ 
পঞ্চালনের কোন ইচ্ছা তিনি কোনদিন করেননি । বরিশালের জনগণের 
জীবননিষ্ স্বাদেশিক কর্মোদ্দীপনাকে উচ্চ শ্রশংসা-বাকে; অভিনন্দিত করে 
তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতে তার গণতাষ্ত্রিক চেতনা ও কর্মযোগ 
মনোবাসনার চিত্র প্রত্তিফলিত হয়েছে। 

“বরিশ!লবাসী আজ সমগ্র ভারতের 'আদর্শ, শিক্ষক, নমন্তা। ওখানে 
কার্ধযতঃ তাহারা যে আদর্শ দেখাইতেছে তাহ! কল্পনায় প্রতাক্ষ করিয়। 
এই দূর হইতেও আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি |...এই যত্ত-সব বাকা- 
সর্ধন্ধ, কপটাচারী নেতাদের কানে ধরিয়া বরিশালে নিয়া দেখাইয়া দাও 





১২ দ্বিজেন্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী ; পৃ. ৩ ৮ 


চিট বাঙ্গলা নাটকে স্বার্দেশিকতার প্রভাব 


-কেমন করিয়া কাজ করিতে হয়) স্থার্থত্যাগ কারতে হয়; দেশের যথার্থ 
যে প্রাণশক্তি, অর্থাৎএই আমাদের অশিক্ষিত, অগণিত চাষা ও 

গ্রামপাপীদের মধ্য আপনাদিগকে মিলাইয়া মিশাইষা দিয়া, কি করিয়া 
তাহা দিগকেও দেশভক্তির এই মহামঞ্ে দীক্ষিত ও দু ব্রত করিয়া তুলিতে হয়। 
কাজের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই,_শ্ুধু কেবল বক্তৃতা, বক্তৃতা, আর বক্তৃতা 1... 
এখন কি উপায়ে 'এই সব আম্ম-সর্ধন্থ, 'নাম-কা-ওয়াস্তে নেতাদের হাত থেকে 
দেশবাপীকে, বিশেষতঃ আমার ভবিঘ্যং-ভরসাস্থল, আশা-কল্পতরু, সোনার 
চাদ এ বুবকদিগকে রক্ষা করা সাধ, তাই আমি অনেক সময় ভাবি। তা 
নইলে ত আমি মার মঙ্গল দেখি ন11”১৩ 

দ্বিজেন্দ্রলাল আবার আর একন্বানে দেশ হিতবাদিতাঁর গ্রকুত পথ 
নিধারণ করে বলেছেন, 

“...এই  পৌখীন খন্দেমাতরম্‌ প্বনির উপর ক্রমে আমার বিতৃষ্া 
জন্মিধাছে । এর সঙ্গে যে 915০০11ে (সারল্য বা অকৃত্রিষণ্তা) নাই, মা6611175 
( অনুভূতি ) নাই, তাহ] মামি বলি না। কিন্ত পে চ০০1108 ( অনুভূতি ) এ 
বন্দেমাতরমেই নিঃশেস হইয়া যায়) কাজ হস না। কেবল ভাবপ্রবণতা, 
উত্তেজনা ৭1 [ঢ79০1178--কবির কাজ হইতে পারে, 7৪019 (শ্বদেশ- 
প্রেমিক) কম্মীর কাজ নহে । 09601096এর (দেশভক্তের ) কাজ স্বার্থতাগ, 
উৎস, সেবা । 711010]-এর (জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্টের ) জন্য কয়জন 
দেশে লন্তাাস গ্রহণ করিয়াছে? দেশ-উদ্ধার সন্নাপীর কাজ, ত্যাগীর কাজ ; 
ভাগী ৭1 বিলাশীর সাজ নয়। আমাদের সেই ত্যাগের জন্ত প্রস্তত হইতে 
দে। -বাগ।লী বলুক, "আন্তরিক ভভ্ভতিগ্রীতিভরে মায়ের নাম করিব; 
পরশ্রী41তরতা বিজাতি বিছ্বেপ ছাড়িয়া সহজ স্বাভাবিক অকুত্িম আগ্র 
মাপের সেবা করিব» তাহাতেও যদি তোমাদের আপত্তি রি 
তাতেও মদি তোমাদের চোঁশে আমরা অপরাধী হই-বেশ তো 
জেলে দিতে হয, দাঁপ+1--এই বলে সক সদর্পে জেলে যাক না দেখি 1৮১৪ 

দেশ ৪ দ্রেশবাসীকে জাগিখে তুলতে দ্বিজেঞজ্লাল প্রচার করেছিলেন 
জাতির উনতিক চরিত্রবলের আদর্শ। ব্রদ্ধচধের পূর্ণ অন্নশীলন 
গ€ মনুষ্যত্ববোধের সৃপরিমিত বিকাশ যে জাতীয়তার স্বার্থে দেশবাসীর মধ্যে 


শপেসশিগাগা পিপি 
পা পাপী স্পা শিপ সপ 


১৩ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র ; ১৩ই জানুয়ারী, ১৯০৬] 
১৪ দেব্কুমার রাঁয়চৌধুরীকে লিখিত পত্র , ১৩ই মে, ১৯০৬ | 
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একান্ত প্রয়োজনীয়, এই বিশ্বাস তার ফ্ুনছিল। এ সম্পর্কে তিনি এক 
টানে মতামত ব্যক্ত করেন ঃ 
বাস্তবিক আমাদের এ জাতটাকে আবার জীখিষ়ে জাগিষে তুলতে 
হ'লে দেশের আবার উন্নতি ও উদ্ধার-সাধন কর্তে হলে, একদল সচ্চরিত্র ৪ 
উত্পাহী মুবকের আজীবন অবিবাহিত থেকে ব্র্গচর্যা-্রত ধারণ কর্তে হবে| -- 
অবারিত উদ্যম; অদম্য ইচ্ছাশক্তি, উন্মুক্ত নিম্মল ও উদর মন) 
প্রণমধী চিন্তা ও জ্যোতির্দয়ী কল্পনা,_-এ সবের উপায় যদি কিছু থাকে "ও 
আমার বিশ্বাস, সে হচ্ছে, একমাত্র বদ্ষচযা ! এই এক ত্রদ্ষগধ্যের বলেই 
একদিন আমাদের এই স্বর্শপ্রন্থ ভারতভূমষি অত সহজে, অমন অনায়াশে, 
হ্বাভাবিক শক্িবলে এ বিশ্বসংসারে জগদগ্তরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। 
আর আজ যদিও সে পদানত, নিজ্জাঁব, অসহায় ও নিঃস্ব, ৬বু এ একটি মান 
উপায় অবলম্ন কর্পে এখনও সে নিশ্চয়ই আবার পেই শ্ধ সিংহাপনে গিষে 
শ্বীরে ধীরে উপবেশন কর্ডে পারবে 1..-আমরা আবার জাঁগব, উঠব, মানুষ হব। 
এতআধার চিরদিন কথন আমাদের -হয়ে থাকবে নী, থাকতে পারে শা) 
_ এ স্বপ্ন নয়, কর্পনা নয়, অধথা প্রলাপ ব! শূন্য অহস্কার নয় ।-আশিকে ৮ 
দিন আসিবে 1” আমি “দেশ” চিনি না, পিদ্বেধ মালি নাঃ আমি চাই 
শুধু এ বীর্ধ্যবল- ব্ক্ষর্ঘা ; চাই শখু এ সত্য নিষ্ঠা; চাই শুধু আসল, খাটি, এব 
ও নিটোল ধর্থ-বল, আর এ এক কথায়- মনুয়াত্ 1১৫ 
দ্বিজেন্্লালের দেশাকসবোধ ও াদেশিব চেতনায় আপন দেশ ও জাতির 
মঙ্গলের প্রতি মমত্ববোধ এদং কল্যাপকামী চিন্তা শ্রকাশিত হলেও তার 
যুক্রিবাদী চিন্ত ব্রিটশন্স'জের আন্মগতাকে বরণ করেছিল । অবশ্য এতে কোন 
আন্মণমপ্পণ নীতির বালাই ছিল না। শি প্বজা তির উন্নতি ও মাতৃভূমির 
কল্যাণের জন্ত আরও কিছুদিন ইংরেজ রাজগ্ের স্থায়িত্ব কামনা করেন। 
দ্বিজেন্দ্রলাল বিগ্বাপ করতেন পাশ্চাত্য এভতার মংস্পশে ভারত৭এ1র 
সদীর্ঘকালের চিত্তের সংস্কার [ভিমিবের এনপান হয়েছে আর ও উদ্বোধন 
ঘটেছে দেশপ্রেম ও জাতীয় তাবোধের। ইরেজের গুভাবে জাতীয়তার 
শিক্ষা যাতে সম্পূর্ন হয়, সে জন্তই আরও কিছুদিন ব্রিটিশ রাজত্ের স্থা য় 
তিনি কামন! করেন । এ বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল, 


১৫ দেবকুম[র রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র ; ২রা মে, ১৯*৬। 


৬০৮ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


“এখনও ইংরাজের কাছে অনেক শিখিবার ছিল। তাহা হইতে বঞ্চিত 
হইতেছি ।”১৬ 

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রালের রাজগ্রীতি ছিল দেশনুক্তিরই অঙ্গ । তাই সকল 
প্ততি-নিন্দার উর্ধ্বে উঠে আপন মত ও মন্তব্য প্রকাশ করতে তিনি কখনই 
দ্বিধচচিন্ত হননি । ইংরেজ সরকারের সমালোচনাও তার লেখনীতে 
স্থান পেয়েছে । 

“সম্পূর্ন নির্দোষ ও গভর্ণমেন্টের যথার্থ শুভার্থী শিক্ষিত-সজ্জনের প্রতি 
এইরকম অন্যায় সন্দেহের ফলে এদেশের যজ্জাগত স্বস্তি ও শান্তি অবশ্ঠই 
অদূর ভবিষাঙে ক্ষুপ্র হইয়া উঠিবে। এবং আমি আজ বলিয়া রাখিলাম-__ 
দেখি, একদিন এমনই-সব কারণে এ দেশবাসীর মনে ক্রমশঃ ব্রিটিশ- 
রাজের প্রতি অনাস্থ। এমন কি, ক্ষোভ আক্রোশ ও বিদ্বেষের ভাবও 
পঞ্চারিত, হইতে থাকিবে । শেষে, ইহার পরিণাম ফল কি হইতে কিসে যে 
কি হইয়া দাড়ায় তাহা কে বলিবে 1”১৭ 

জীবন-টুষ্টিভক্ী বিচারে দ্বিজেন্্লাল সমস্ত সন্কীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন৷ সকল 
দেশের, সকল কালের ও সকল জাতির ভিতর থেকে চিরস্তন সত্যবোধটিকে 
উদ্ধার করাই ছিল তার জীবনের ব্রত। অবিচার, আনুগত্য ও যুক্তিহীন 
অনুরাগকে কোনদিন তিনি প্রশ্রয় দেননি ৷ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা কামনাই 
তার দেশপ্রেম বা জাতীয়তার পরিচিতি ছিল এবং স্বাধীনতা যে মানব. 
মাত্রেরই জন্মন্বত্ব;ঃ একথা তিনি যেমন উপলন্ধি করেছিলেন, তেঘনি নাটকেও 
বিভিন্ন এতিহাসিক বিষমবস্তর মধ্যে প্রচার চালিয়েছিলেন। এতিহাসিক ন'টকে 
স্বাদেশিকতা'র আদর্শ বিস্তারে তিনি কোন একদেশদশিতাঁর পরিচয় দেননি । 
আপন দেশের অতীত শৌর্দ ও আধ্যাত্মিক গরিমা, প্রাচ্যের সত) 
শিব-হুন্দরের প্রতি অনির্বাণ আম্থা, প্রতীচোর মানবহিতবাদ এবং 
বিশ্বন্রাতৃত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের চিন্তা ও মননে এক ন্ুগভীর কার্ধ-কারণ সঙ্গতি 
স্থাপন করেছিল খলে, তিনি বিশ্বজনীন সৌহার্দ-প্রীতি ও মানবমহিমার 
মাদর্শ নাটকে অঙ্কিত করেছেন । একথা স্মরণ করেই তার নাটক'গুলিতে 
্বাদেশিকতার শ্বরূপ বিচার করা উচি'ত। 


১৬ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র , ১৩ই মে. ১৯০৬। 
১৭ দ্বিজেত্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী , পৃ. ৪৫৮। 


ছিজেন্দ্রলালের এঁডিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকত। 


দ্বিজেন্দ্রলাল তার এঁতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশগ্রীতিব যে পুণাশ্রোত 
প্রবাহিত করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে ষুগপ্রভাবান্বিত । আমাদের এ পন্থা 
আলোচনায়, নাট্যকারের যুগচেতন। ও স্বাদেশিক বোধ ও বোধি সম্পকে 
যে মতামত, তা আমরা অবহিত হয়েছি। এখন তার নাটকে যুগচেতন। 
কতখানি বাস! বেঁধেছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান একান্ত প্রয়োজন । 
আমর ইতিপুর্ধে বহুস্থানে লক্ষ্য করেছি, যুগনায়কেরা স্বাদেশিকতার আদর্শ 
প্রচারে যে কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেন, তা ছিল-_(১) ধর্মের মত- 
বিরোধ দূর করে সাম্প্রদায়িক এঁকা প্রচার (২) আত্মঘাতী শ্বজাতি-কলহ 
দূরীকরণ (৩) ত্যাগ-প্রেম ও মৈত্রী কর্যাদ্শে জন্সভূমির প্রতি অকৃত্রিম 
অন্ুরাগের উদ্বোধন ও (৪) আত্মনিতরতার আদর্শ গ্রচার। দ্বিজেন্্রলালের 
নাটকে এই সমস্ত চিন্তার সক্রিয় প্রয়োগ ও বিস্তার ঘটেছে। তিনিও 
যুগনেতাদের সঙ্গে এক হয়ে জাতির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার অর্জনের 
বাসনাকে যেমন পবিত্র কর্ণ বলে অভিহিত করেছেন, তেমনি পরাধীনতার 
কারণগুলিকেও এঁতিহাসিক বিষয়বস্তর অন্তরালে প্রচার করে দেশধাসীকে 
সজাগ করতে ব্রতী হয়েছেন । অতীতের পটভূমিতে তিনি আপন কালের 
যুগচিন্তাকে পরিবেশন করেছেন । তথাপি, ছিজেন্্লালের ম্বদেশচিন্তার 
বৈশিষ্ট্য হীপকখণ্ডের দ্যুতি নিয়ে পরম মহিমায় ভাম্বর হয়ে আছে। 

নাট্যক+র দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বদেশচিন্তার ক্রম পরিণত বূপটি অনুসরণ করলে 
দেখা যাবে যে, তার মানস পরিমগ্ডল প্রাচ্যের ভক্তিভাব ও প্রতাীচোর জ্ঞানবাদ 
_ দুইয়ের সমন্বষে গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে 
বাঙ্ষলাদেশে যে বিশুদ্ধ বুদ্ধিচর্চা শুরু হয়েছিল, তাকে যেমন তিনি গ্রহণ 
'করেছিলেন, তেমনি শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর ভক্তিরসা শ্রিত সর্ধধর্ম- 
সমন্বয়ী আস্তিকা হিতবাঁদী চেতনাকেও অস্বীকার করেননি । তার যুক্তিবাদী 
চিত্ত মন্ুয্কপ্রেম ও গ্রীত্তির গঙ্গোদকে সর্বদা! অভিষিক্ত ছিল। তিনি 
চ70092 ও 92৯০7 প্রভৃতি মানবহি'তবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতাদশ 
পাঠ করে নাস্তিকত] ও সংশয়্ববাঁদের আবর্তে ঘুরপাক খাননি । ভারতের 


9) 


৬১০ বাঙ্গলা নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


শাশ্বত অম্ৃতচেতনা, যা অধ্যাত্মসভূমিতে অভিষিক্ত হয়ে ভক্তির নভোমগডলে 
নিঃলন্দিপ্ধ মহিমা প্রকাশ করেছেঃ তাকে তিনি জ্ঞানতত্বের নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধি 
৪ মননশীলতায় যথার্থ বলে উপলব্ধি করেন । তাই দ্বিজেন্দ্রলাল নিঃসংশয় 
চিত্তে ভারতের ভক্তিধাদের মহিমাকে উচ্চ গৌরবে প্রচার করতে দ্বিধা 
করেননি । পাশ্চাত্য -হিউম্যানিষ্ট'দের দশনচেতনা ও আধুনিক ভারতবর্ষের 
মানবহিতবাদী ধর্মভাবনা, যা রামযোহনের যুক্তিবাদী খিশ্লেষণী চিন্তায়, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তিবাদী আদর্শে এবং রামকুক 
পরমহংসদেবের অদ্বৈতবাদী সর্ধধর্মসমন্থ্রী প্রেম-ধর্ম সাধনাতে বিকশিত 
হয়েছিল; তা তিনি এক গণ্ষে পান করেছিলেন। তার নাটকে যে 
মাতৃন্দনা ও মাতৃপুজা, তা ওই সকল আদর্শেরই বিমিশ্র বহিঃপ্রকাশ । 

দ্বিজেন্্লালের শ্বদেশপ্রেম নাটক রচনার উদ্দেশ্টের মধ্যে জাতির অতীত 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং ভারতের অধ্যাত্মসাধনাকে আপন যুগধর্মের অনুকূলে 
বরণ করেছিল। তিনি শাস্ত্রচিন্তাকে জ্ঞানবাদের দ্বারা বিশুদ্ধ করে 
ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অদ্বিত করেন। তাঁর এই কর্ণ-চিন্তার মূল উদ্দেশ্ত 
ছিল জাতি ও ম্বদেশের পূর্ণ কল্যাণসাধন। দেশপ্রেমের হিতাদর্শে 
দ্বিজেন্দ্রলাল এতিহাসিক নাটক রচনার মধ্যে দেশবাপীকে আত্মপ্রবুদ্ধ করে, 
পৌরুষ ও মনুহ্যত্ব সাধনার পথে পরিচালিত করতে প্রয়াসী-হন। এর জন্য 
তিনি ভারতবাসীর বিনষ্ট ও বিশ্থৃত আত্মপরিচয়ের গৌরব-কথামালাগুলি 
নঈকোঠগির উদ্ধারের মত পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আবিষ্কার 
করেন । দেশবাসীত্র জীবনচেতনার বছিঃপ্রদেশে যখন আপন স্বাতত্্য রক্ষার 
উগ্র বাঁপনা অগ্রিতেজে মেতে উঠেছিল, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীর 
সামনে তাদের বৈভবমন্ধ ইতিহাস, অতীতকীত্তি এবং বীরগাথা, ধর্মাদর্শ, 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহাম্যা, দারিদ্র্যের অগ্রিগর্ত তেজন্বীতার আদর্শগুলি 
তুলে ধরেন। সেজন্য তার ম্বাদেশিক চিন্তাতে সংরক্ষণ ও সংগঠন ছুই 
চেতনাই প্রধান হয়ে উঠেছে । 

দ্বিজেন্্লাল আপন স্থির বুদ্ধির নিষ্কপ্প আলোকশিখায় বুঝেছিলেন 
শে ভারতের শনাতন ধর্ষের অধঃপতনই জাতির অধোগামিতার একমান্ত 
কারণ। ভারতের শাশ্বত ধর্ম নিগৃহীত হয়েছে বলেই সাম্রদাক়্িক বিভেদ, 
াক্মকলহ, জাতিবিছ্েষ ও ধর্ষের গৌড়ামি মাখা তুলে ভারতবাসীর সত্যকার 
উন্নতির পথে অচল অবরোধ হৃষ্টি করেছে। অধ্যাত্পথেই ভারতবাসী 


দিজেন্রলালের এতিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকতা ৬১১ 


মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে এ বিশ্বাস তার স্থির ছিল বলে, জাতির 
ষঙ্গলের জন্য তিনি ধর্মকে উদ্ধার করে কর্মবিচিন্তাতে তাকে সত্য করে 
তুলতে চেয়েছিলেন । শ্বজাতির মঙ্গলের জন্য দেশের চিরস্তন হ্ষুদ্রতা, 
আলশ্য, দাসিন্ত, জাতিভেদ ঘা জাতীয় জীবনকে অবজ্ঞেয় করে তুলেছে, 
তাকে দূর করাই ছিল ভার নাট্যপাধনার একমাত্র ব্রত । সাহিত্য রচনার 
ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন,--কর্মষোগী সাধক কর্মের নিরলস সাধনায় তিনি 
দেশ গু জাতির যে অক্ষয় যঙ্গলচিন্তা করেছিলেন, নাটকের বহুস্থানে তার 
পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। 

'রাণা প্রতাপসিংহ” (১৯০৫) নাটকে দ্বিজেন্দলাল ভারতবাসীর অধঃ- 
পতনের কারণ নিদেশ করেছেন, নাটাচরিতর মানপিংহ ও অন্যান্য রাজপুত- 
বীরদের সংলাপে, 

«“গোয়ালীয়র |..-বলেছিলাম ন। যে, মহারাজ ম'নপসিংহকে পাবার আশা 
হ্ররাঁশ।। ভারতের শ্বাধীনত। শ্বপ্রমাত্র 

মানসিংহ। ম্বাধীনতা মহাশাজ! জাতীয় জীবন থাকলে তবে ত 
ন্বাধীনতা ! €স জীবন অনেক দিন গিয়েছে । জাত্তি এখন পচছে। 

চান্দেরী। কিসে? 

মানসিংহ। তাঁও প্রমাণ করে হবে? এ অসীম আলস্য, দাপীন্য, 
নিশ্চেষ্টতা__জীবনের লক্ষণ নয়! দ্রাবিড়ের ত্রাঙ্গণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে খায় না, সমুদ্র পার হলে জাত যাম; জাতির প্রাণ যে ধর্ম, তা আজ 
মৌলিক আচার মাত্র ১এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়! ভ্রাপ্তায় ভ্রাতায় 
ঈরধ্যা, খন্ব, অহঙ্কার,-এ সব জাতীয় জাঁবনের লক্ষণ নম্ব। সেদিন 
গিয়েছে মহারাজ ! 

বিকানীর । আবার "সাসতে পারে, হি ভিন্দু এক হয়| 

নানলিংহ । হসইটেই যে হম নাঁ। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, 
'চ্ছিনন হয়েছে,আর এক হস না। 


লি 
কক 
4৬ 
তে) 


মানসিংহ। হবে সেই দিন, বেদিন হিন্দু এই শুদ্ধ শুলগ্ জীর্ণ আচারের 
খোলস হতে দুক্ত হ'য়ে, জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যাত্তিক বলে কম্পমান নবধর্খ্ গ্রহণ 
কর্ষে। 

গোয়ালীয়র। কিসেধর্ম? (ব্যগন্থরে ) মুললমান ধন্ম বোধ হয়? 


৬১২ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


মানসিংহ । না, গোয়ালীয়রপতি,--সে ধর্-“মা” ! আচারের বন্ধন 
মুক্ত হ'য়ে যেদিন হিন্দু জন্সভূমিকে প্রাণভরে “মা ঝুলে ডাকবে, সেদিন 
আবার হিন্দু এক হ'বে। আমরা কেউ তা বল্তে পারি না, তাই হিন্দু 
পরাধীন । : 

মাড়বার। মানসি-হ সত্য কথা বলেছেন । 

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ '_যে আমি এই পরকাঁন় 
দসত্বভার হান্যমুখে বহন কচ্ছি?-''অনুমাঁন করেন কি. যে, আষি 
রাণ! প্রতাপের মহত্ব বুনি নাই? আমি এতই অসার !-কিন্ত না মহারাজ, 
সেহ্বার নয়। যা নেই তার ্বপ্র দেখার চেয়ে, যা আছে, তারই যোগ। 
বাবহার করাই শ্রেয়ঃ 1” (৫1৬গ) 

আবার, জাতী অনৈকা সম্পর্কে নাঁটাকারের খেদোক্তি নাটাচরিহ 
প্রতাপসিংহের দীর্ঘশ্বাসে শোন] ফায় £ 

“গ্রতাপ। যদি রাজপুত এক হয়, যদি সে দুটপণ করে যে আর্ধাবর্তকে 
মোগলসমাটের গ্রাস থেকে মুক্ত কর্ধ ত মোগল-সিংহাসন কদিন টিকে ! 
তথাপি আমি বিশ বছর ধ'রে একাকী যুদ্ধ কর্লাম,_একজনও এমন রাজপুত 
ব্রাজ] নাই যে, আমার জন্য, দেশের জন্য, ধন্মের জন্য, একটি অঙ্গুলি তোলে 1” 
(৪1৬গ) 

“ুর্গাদাস? (১৯০৬) নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের একক খণ্ড রাষ্টুশক্তির 
গৌরব করলেও, ভারতের সম্মিলিত রাষ্ট্রনীতিতে অনৈক্য, বিভেদ ও পরস্পর 
বিরোধের মধ্যে আত্মশক্তি ক্ষয়ের কথ] উল্লেখ করেছেন নাট্যচরিত্র দুরগাদাপের 
উক্তিতে, 

“দুর্গাদাস । যোদ্ধা বটে মারাঠা আত !-_অদ্ভুত অশ্বচাঁলনা, অদ্ভুত সমর- 
কৌশল, অদ্ভুত সহিষুঃতা। ।-_এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, তাগ 
আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হ'তে পার্ত! না, তা! হবার নয়। ভারতের 
ভাগ্য স্প্রসন্ন নয় ! হিন্দুজাতি যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিষেছে ; আর এক হবার 
নয়। দে তেজ গিয়েছে যাতে কম্পমান আত্মাকে পরের হিতে টেনে নিয়ে 
যায়। উঠেছিল এই আধ্যজাতি-_যে দিন ব্রাঙ্ষণের তপোৌবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের 
ত্যাগ ছিল, টবশ্তের নিষ্ঠা ছিল, শুর্রের কর্তব্যজ্ঞান ছিল। দে সব গিয়েছে; 
আর ফির্ববীর নয়। এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন বর্তে 
হবে, নৃতন বলে উঠতে হবে, নৃতন তেজে কম্পমান হতে হবে।” (৪1৬গ; 


দ্বিজেন্দ্লালের এত্তিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকতা ৬১৩ 


আবার, শ্বজাতি হিন্দ্ধর্মীবলম্থী মারাঠার হাতে নিগৃহীত হয়ে, নাটাচরিত্র 
হুর্গাদাস আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, 

“তর্গাদাস । শেসে এ দশাও হোল ' মে লাঞ্চনা এতদিন বিজাতীয় 
বিধম্মী শক্রর কাছে হয় নি, তা আাজ শ্বজাতি স্বধর্ম হিন্দুর ভাতে হোল 1-- 
তা না হলে মা ভারতভূমি তোমার আজ এ ছু*] কেন? যদি হিন্দু 
ক্ষুদ্র হ্বার্থের জন্য, ক্ষুদ্র প্রত্তিহিংস! প্রনুতির জন্বা, ভিন্দুর নিগ্রহ না কর্ষে, তা! 
হলে, হাঁ নির্বোধ জাত্তি, সকলে একতে সমভাবে পরের পদতলে পড়ে 
খাকবে কেন! ওরে হতভাগ! !- একদিনের জন্য এক হু" দেখি! একদিন 
নিজের চিন্তা ছেডে সবাই "ভায়ের চিন্তা কর্‌ দেখি। একদিন সবাই 
নণ্তজানু ভয়ে করজোডে আমাদের এই মাকে প্রাণ ভরে” মা বলে" ডাক 
দখি। দেগ, এই অত্তাচার, এই অন্যায়, এই ন্বেচ্ছাচার চূর্ণ হযে যায় 
কিনা |” (৪1৮গ) 

পুনরায়, দেশবাসীর আলগ্ত, শাস্ত-শীতল-সন্থোষপূর্ণ জীবনচর্ধা এবং উচ্চ 
জীনচিন্তার অভাঁণ দেশের অধোগামিতার অন্যতম কারণ বলে নাটাকার 
দিজেন্দলাল মে স্থির বিশ্বাস পোষণ করতেন, তার রোদনক্লাস্ত পরিচিতি 
নাটাচরিত্র দরগাদাসের উক্তিতে উপলন্ধি করতে পারি । 

“দুর্গাদাস। ব্য হয়েছি। পারল্লীম নাএ জাতিকে টেনে তুলতে। 
সহত্র বসরের নিশ্পেষণে জাতি নিভ্জীব হযেছে । নগরের রাস্তায় রাষ্তায় 
বেড়িযে দেখেছি যে, পুরবাসীর। নিস্তেজ । ছায়ানিবিড় গ্রামগ্ুলি দিয়ে হেটে 
গিয়েছি, দেখেছি যে, গ্রামবাসীরা নিশ্টেষ্ট উদাসীন | বিস্তীর্ণ শশ্যক্ষেত্রের 
পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিইছি * দেখেছি যে, কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমি 
কর্ণ কচ্ছে। সমস্ত জাতির গ্রাণ নাই। অত্যাচারে প্রপীডিত হলেও 
পদাহত স্থবির কুকুরের মত নিরম্বরে একটা গভীর আর্তনাদ করে মাত্র। 
প্রতিকারের চেষ্টা করে না । যোগল সাম্রাজ্য থাকবে না বটে, কিন্তু এজাতি 
আর উঠবে না।” (৫1৮গ) 

নাট্যকার দ্বিজেন্্লালের শ্বাদেশিক সংহিতা “মেবার-পতন” (১৯০৮) 
নাটকেও হিন্দুধর্ষের সঙন্কীর্ণতা ও ধর্মবিদ্বেষের প্রকৃত ছবি দেখতে পাই। 
আপন ধর্ম ও সমাজের যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, তাকে তিনি জাতীয় 
স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেন। দেশবাসীর চৈতন্যবোধকে জাগি 
তোলবার উদ্দেশ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল এসবের নিন্দনীয় সমালোচনা করেছেন । 


৬১৪ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


“মেবার-পতন+ নাটকে, মহাবৎ খা ও মানসী ছুই নাট্যচরিত্রের মধে) 
নাট্যকারের ম্বকীয় চিন্তা বাধীবূপ পেয়েছে । মহাবৎ খা] হিন্দুদের চিত্তের 
অনুদার নীতির সমালোচন] করে বলেছেন, 

“মহাবৎ। এত বিদ্বেপ্ !--এত আক্রোশ 1! আশ্চর্য্য নয়, যে এই জাতি 
বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে । আশ্চর্য্য নয়, যে এই ঘ্বুণা মুসলমান 
হুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে! এই এ'দের উদ্বার-__অত্যুদাঁর সনাতন হিন্দুধশ্ম । 
মুঘলমান ধন্ম, আর যাই হোক, তার এ মহত্টুক আছে যে, সে যে-কোন 
বিধন্মীকে নিজের বুকে করে' আপনার করে” নিতে পারে । আর হিন্দু ধর্ম? 
_-একজন বিধম্মী শত তপগায় হি হ'তে পারে না।” (আ৪গ। 

আবার, হিন্দুদের শ্বজাতি-বিদ্েন সম্পকে মহাবৎ খ। পর নাটাচরিত 
মহারাজ গজপিংহকে বলেছেন, 

“মহাবৎ। .""রাজপুতের প্রতি মুদলমানের বিদ্বেন তত আম্মরিক হতে 
না জানি,_-তার নিজের জাতির বিদ্বেষ যত আন্তরিক হবে। আলি 
ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করে? এটা ঠিক বুঝেছি, যে স্বজাতির 
উপর গীড়ন করে' হিন্দুর য্ড আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়" 
(৪।২গ) 

রাণা অমর সিংহও অন্বপ মন্তবা করেছেন, 

“রাণা। যে জাতির যধো এত ক্ষুত্রতা, সে জাতিকে স্বয়ং ঈশ্বর রক্ষ? 
কর্তে পারেন না। মানস ত ছার (91১গ) 

“সাজাহাঁন” (১৯০৭) নাটকেও দ্বিজেজ্লালের সম মনোভাবনীর 
ছায়াপাত ঘটেছে নাট্চরিত্র যশোবপ্ত সিংহ ও অন্যান্য রাজপুরুষদের 
কথোপকথনে, 

“যশোবন্ত । তবে আহ্থনঃ আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করি! মেবারের 
রাঁণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যঙ্দি মিলিত হই ৩ 
এই তিন জনেই মোগল সাস্্রাজা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পার আনন । 

জয়সিংহ । তারপর সম্রাট হবেন কে? 

যশোবন্ত । কে? রাণ] রাজসিংহ। 

জয়সিংহ। আমি ওরংজীবের গ্রভুত্ব মান্তে পারি, কিন্তু রাজসিংহের 
গ্রভুত্ব স্বীকার কর্তে পারি না। 

যশোবস্ত 1 কেন মহারাজ? তিনি স্জজাত্ি বলে 


দ্বিজেন্ত্রলালের এঁতিহাসিক নাটকে খ্বাদেশিকতা ৬১৫ 


জয়সিংহ। তা বৈকি। জ্ঞাতির ছুর্বাকা সইব না। আমি কোন 
উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না! সংসার আমার কাছে একট] হাট । যেখানে 
কম দামে বেশী পাবো সেইখানেই যাবে । উরংজীব কম দামে বেশী দিচ্ছে। 
এই প্ুধ সম্প ত্যাগ করে? অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।...আজ আমরা 
শ্বাধীন রাজা না হ'ত পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি! রাজঙকিও 
ধন্ন । 

যশোণন্ত। হিন্দুর পাথাজা কবির পর্পু। হিন্দুর শ্রীণ পতি আন, বড়ই 
হিম হ'য়ে গিয়েছে । আর পরম্পর জোড়া লাগে না” (ত৬গ) 

ধর্মের গৌডাঁমি ও স্বার্থপরতা ভিন্দুদের যেমন শশ্টিহীন ও হীনবীর্ষ; এতে 
তুলেছে, তেমনি গেমীয ধর্মের উদার'ত1 মুসলমানদের করেছে ণলশালী। 
স্বাধীন৩1 অজনের ক্ষেত্রে গ্রযজোজন হয় এঁকাপল, এবং উধারতার মধে] 
এঁকাশক্তির বন্ধনবীজ ধরমান থাকে । ভারতের স্বাধপহ1 সংগ্রামে 
জাতির সজ্বপদ্ধ চেতনাকে আরও গভীরভ্ভীপে উদ্দীণিত বরুখার উদ্বোস্থোই 
ছিজেন্দ্রলাল হিন্দুর্দের চিনের সবল অসাড়তকে দূর করতে চেয়েছিলেন । 
'মেবার-পতন” নাটকে নাটাচধিত্র সগরপসিংহ ইসলাম ধর্মের উদার্।র দিণটি 
প্রকাশ করে বলেছেন, 

“সগর। -*৪ রক্তধাজের বশ। ক কাটবে? আর মুললমানের 
দলসংখ্যা ধদি কমে যায, ৩ তারা আবার গোটাকতক হিন্গুকে মুসলমান 
করে” আবার লড়বে । হিন্দুরা সে রকম ৩ আর দুপলমশগুলোকে হিন্দু 
করের না| মুমলমানকে হিন্দু কর্ণে কি! যারা একবার কেরে পড়ে' 
মুসলমান হয় তাদের তারা আর কিরে নেবেন । এ জায়গাটাতেই 
হিন্দুর! ভুল করেছে |” (২1১গ) 

দ্বিজেন্্লালের শ্বাদেশিক আদর্শের মানস-প্রর্ঠিমা মানসী মেণার পতনের 
কারণগুলি বিশ্লেষণ করে একই মুক্তির অবধঙারণা কমেছেন। তিনি 
সত্যবতীকে বলেছেন, 

“মানমী | মা মেবারের পতন কি আজ আরম্ত হ'ল? এ। মা, তার 
পত্তন আজ হযশি। তার পত্তন বিশ পুর্বে হতে আরম্ভ হয়েছে । এ 
পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিমাত্র । 

সত্যবতী | সে পতন কবে থেকে আরম্ত হয়েছে মা? 

মানসী; যেদিশ থেকে সেনিজের চোখ বেধে আচারের হাত ধরে 


৬১৬ বাঙ্গল। নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


চলেছে । যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে । মা! যতদিন ল্রোত 
বয়, জল শুদ্ধথাকে। কিন্তু সে শত যখন বদ্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। 
'তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুপ্র তা, ভ্রাতৃপ্রোহিতা, বিজাতিবিছ্বেষ 
জন্মেছে । সেই উদ্ার--অতি উদার হিন্দধশ্ম_আজ প্রাণহীন একখানি 
'আচারের কঙ্কাল । যার ধশ্ম গেল মা, তার পত্তন হবে না? জাতি যে পাপে 
ভরে গেল, তা” দেখবার কেউ "অবসর পায় না। মেধার গেল বলে" ক্রন্দন 
কর্ণে কি হবে মা? 

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্তনা? 

মানসী । না, তার চেয়েও বড সাহুনা আছে। সে সাত্বনা এই যে, 
মোর গিয়েছে যাক; তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক । আমি চ"ই 
যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক্‌, যে সে দুঃখে নেরাশ্ে, বঞ্ধার 
অন্ধকারে ধশ্মকে জীবনের প্রপতারা করুক। যদি তাসে না করে, ত সে 
উচ্ছন্ন যাক; আমি ক্ষুন্ধ নহি । 

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাড়িয়ে দেখব? 

মানসী । প্রাণপণ চেষ্টা কর্ষে! তাকে তুলতে । তবু যদি না পারি 
ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক । যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীযত্ব বড, তেমনি 
জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষত্ব ধড়। জাতীয়ত্ব যদি মন্ত্যত্বের বিরোধী হয় ত 
মন্যাত্ের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক! দেশ, শ্বাধীনতা ডুবে যাক্‌ 
-_এজাতি আবার মানুষ হোক্‌। 

সঙ্যবতী । তাকিহবেমা? 

মানসী । কেন হবেনা । আমাদের সেই সাধনা হোকৃ। উচ্চ সাধন! 
কখনও নিক্ষণ হয় নী । এই জাতি আবার মাছষ হবে! 

সত্যবতী । সে কবে? 

মানসী । যেদিন তারা এই অথর্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজেরা 
আব'র ভাবতে শিখবে ১ যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের শো উঠবে; 
যেদিন তারা যা উচিত বা কর্তব্য বিবেচনা কর্কে, নিভে তাই করে যাবেঃ 
কারে! প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারে! ভ্রকুটির দিকে ভ্রাক্ষেপ কর্কের 
না! । যেদিন তার] যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে-_নব ধর্মকে বরণ করবে । 

সত্যব্তী! কিসেধশ্মমানসী? 

মানসী । সে ধর্ম ভালবাসা । আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, 
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জাতিকে, মন্তুধাকে, মন্ুষ্বাত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তারপরে আর 
'তাদের-নিজের কিছু কর্তে হবে না: ঈশ্বরের কোন অন্সেম নিয়মে তাদের 
ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসনে । জাত্তীয উন্নত্তির পণ শোণিতের প্রধাহের 
মধা দিযে নয মা, জাতীষ উন্নতির পথ আলিঙ্ষনের মূধা দিয়ে। যে পথ 
বঙ্গের শ্রীচেতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সে পথে চল মা। নইলে নিজে 
নীচ, কুটিল স্বার্থপেবী হযে, রাণা প্*াপসিহ্র শ্বৃতি মাথাম রেখে, অতীত 
গৌরপের নির্বধাণ-প্রদীপ কোলে করে”, চিরজীদন হাহাকার করেও কিছু 
হবে না।” (৫1৭গ) 

দ্বিজেন্গলালের এই নক্তকোর অন্তরালে পিঙ্সেষণী আলোক নিক্ষেপ করলে 
দেখা যায় যে, তিনি মনধ্যত্বকোধ '৪ মানবপ্রেমকে রাজনীতির বেদীযূলে 
স্বপন করতে চেঞ়্েছিলেন । নিছক অধ্যাত্সবাদা শিশ্বপ্রেমোকে তিনি আহবান 
করেননি । বিশুদ্ধ জ্ঞানমাগাঁ চিস্তা ৪ যুণ্কর মনন-ধানে নাটাকার উপলব্কি 
করেন খে, ভারতবাসীর একান্তিক সামাজিক আগখ্ুবোধ ও মমত্ববিলাস 
ভারতবধের রা্রীফ জীবন ও রাষ্টুশক্তিপ্, পঙ্গ করে তুলেছে । গারত্র্ধ সমাজকে 
রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামাজিক স্বাতদ্ধা রক্ষা্ডে সদ উদ্গ্রীন। এমন কি 
অতীতের বহু রাজনৈতিক পরাধীমততা ও বিদেশী আক্রমণ সমাজের 
আন্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি । এরই ফলে 
ভারতবাসীর সামাজিক আত্মবোধ সঙখানি জাগ্রত হয়েছে, রাঁজনৈত্তিক 
আত্মবোধ ততখাঁনি প্রখর হয়নি । 'ভারতণধে পিদেশী আক্রমণ যখন ঘটেছে, 
দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে গডেছে ; তখন ৭ ভারতবাসী রূপান্তর 
ব। পরিবর্তনের কান চেষ্টা না] করে, হিন্দ্ধর্ষের প্রকুত অর্থ বিস্বৃত হয়ে আচার 
ও প্রথাকেই বাচবার একমান অবলম্বন খলে শ্বীকার করে নিয়েছে । রাষ্ট্র 
চিন্তাতে এই উদাসীনতা ও অসংগ% 5 সামাজিক আচরণের প্রতি স্থির আস্থা, 
দেশবাসীর জাতীষ চিস্তাতে ৫হলিক!র বিশ্তীর্ণ আম্তরণ সম্প্রসারিত করেছিল 
বলেই মুঘলমানের] হিন্দুদের রাজ্যের ঈপর প্রভূত বিস্তার করতে সক্ষম 
হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল, দেখিয়েছেন যে, অমিত-বীর্ধ রাজপুতদের পরাজয় 
এই জীর্ঁ-সংস্কারাবদ্ধ কারণের জন্যই ঘটেছে । সমাজের কঠোরতর আচার 
ও প্রথার পরিবেষ্টনী তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে অনৈক্য। হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
অর্থ গ্রহণ না করে রাজপুতেরা সংস্কারকে শ্রেইঠ বলে বরণ করেছিলেন 
বলেই দেশের চরম বিপর্যয়ে তাদের জাতীয় এঁক্য গড়ে উঠেনি। 


৬১৮ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাৰ 


সেজন্য দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীকে শুনিয়েছেন ধর্ষের মানবিক তাৎপর্য । 
তিনি সমাজের যুক্তিহীন সংস্কারের মূলে আঘাত হানতে চান। 
দ্বিজেন্দ্রলাল রাজনৈতিক চিন্তাতে ধর্ম ও সমাজের কল্যাণবোধকে 
অন্ুপিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । বিশ্বত্রাতৃত্ব ছিল এই ইচ্ছারই পরিপূরক। 
জাতিকে জাগাতে হলে ধর্ম ও সমাজকে উদার হতে হবে; আর মন্ুস্যত্‌ 
সাধনার পথেই হবে এর শুভ উদ্বোধন । দ্বিজেন্দ্রলাল একেই “নবধর্শুঃ 
বলেছেন । 

মন্ুযুত্ব ও প্রেম উদ্দয়ে জাতীধতার শ্রমের নির্ধাণ করলেও ত্যাগের 
পিনা অনুশীলনে স্বাদেশিকচিস্থ(র রথযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। সেজন্য 
দ্বিজেন্দ্রলাল জাচীমতার দ্বাথে তাগের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন “মেবার- 
পত্তন; নাটকে, নাটাচরিত। সগরসিংহের উক্তিতে । “এদেশ যেমন আমার, 
তেমনি আমিও দেশের" জনসমষ্টির কল্যাণবোধের উপরেই বাক্তিকল্যাণবোধ 
নিহিত এইরূপ এক দেশাস্সবোধের দ্ন্গছাতনাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের রা 
ভাপনার বিকাশ । নাটাচরিত্র পগরসিংহের “নবমন্ত্রে এই সত্তাই প্রকাশিত । 

“জাহাক্সীর ৷ মন্বার জন্য প্রপ্তত হ'য়ে এসেছ সগরসিং5? 

পগরধিংহ। সম্পূর্ণ। আগে মর্তে বড ভয় কর্তাম। কিন্তুসেদিন আমি 
এক নখ্মন্ত্রে দীক্ষিত গ*লাম। 

জাহাঙ্গীর । কি নখ-মন্ত্র সগরদিংহ ? 

সগরসিংহ | ত্যাগের । পুথিণীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম 
স্বর্গ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির 
জন্মস্থান স্ব? একটির দেবতা শযতান, অর একটির দেব৩1 ঈশ্বর । আমি 
এতদিন স্বার্থের রাঁজো বাস করুছিলাম। সেদিন ত্যাগের রাজা 
দেখলাম! সে রাজ্যের রাজা নুদ্ধ, খুষ্ট, গৌরা্গ, সে রাঁজোর রাজনীতি 
লেহ, দয়া, ভক্তি । সে রাজোর শাসন সেবা, রাজদণ্ড অন্ুকম্পা, পুরস্কার 
আন্মবলিদান। "মামি গেদিন থেকে সেই গাজ্যের বাজ] হ'লাম। সে 
হস্তে কখন তরবারি ধরি নাই, সে হস্তে আন্মরক্ষার্থে তরবারি ধরলাম । 
আমার ক্দ্ধে দন্থার খড্গাঘাত, কুস্থমের মত্ত কোমল বোধ হ'ল। 

জাহাঙ্গীর । তারপর ! 

সগরসিংহ। তারপর আমি এখানে মৃত্যুতে আমার পূর্ব পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কর্তে এলাম ' আগে মর্তে বড় ভয় কর্তাম! কিন্তু আর ভয় করি 


দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাঁসিক নাটকে শ্বাদেশিকতা! ৬১৪ 


না। যে প্রাণভরে ভালোবাস্তে পারে, যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, 
তার আবার মর্তে ভয় 1” (৩।৫গ) 

দ্বিজেন্্লাল তার উদার ধর্মনীতিতে, হিন্দু মুললমান উতুয় সম্প্রনায়ের 
মিলনের মধ্যে মহান্‌ ভারতের উথানের স্বপ্ধ দেখেছেন । প্রেমের মধ্যে 
যেমন আত্মপর ভেদ নেই, তেমনি বিভিন্ন ধদের পথ ৪ সে একই মহাসতোর 
দবারদেশে পৌছে দেয় । আধুনিক বিশ্বের মানখহিতবাদী রি থেকে তিনি 
যে বিশ্বপ্রেমধমের পূজারী হয়েছিলেন, এবখা আমরা আগে জেনেছি । অবশ্থা 
তার সাম্প্রদায়িক এঁকা প্রচারের এক রাজনৈতিক উদ্দেশ ছিল । শদেশ 
আন্দোলনের সময়ে ইংরেজ সরকার 1৬196 ৪00. 2016 700110$ "-.5 হন্দু- 
মুসলমানের মধ্ো বিভেদ ও টৈরিতা হুষ্টিতে দিশেস তৎপর হয়েছিলেন । 
দ্বিজেন্দলাল জাতীয় নেতাদের সঙ্গে এক হছে সাম্প্রদাষিক একাদশ চার 
করেছিলেন । তাই তার নাটকে জাতীম সৃহাজীবন-সংগঠন চিদ্তু 
্বাভাপিকভাবে ষুগপ্রভাখের অনিবাদ পরিণতি হিসাবে চাতাত হাতে পারে। 

'রাণ। প্রতাপপিংহ* নাটকে ধএ়-সন্মিলন আলে।১নাতেড তিনি হিন্দু 
মুপলমান উন্চয় সম্প্রদায়ের এক্যাদশ চার করেছেন । শঃটয১রির মেতের 
উন্নিসা, পিত। আকখরক্ে বলেছেন, 

“মেহের উন্নিসা। সম্রাট? কিসের 
আলোচনা, বুঝি না! ধশ্ম এক! উ 
স্বার্থপরতায়, অহ্ঙ্কারে, ললসায়, শিদ্বেখে, তাকে বিকৃত বরেছে | ধম্ম 17 
আকাশে জ্োতিষ্কমগুলীর দিকে চেয়ে দেখন সমাট, দিগন্ত প্রসারিত 
সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিত্তা, সুুসন্্রা খামল। বিতর দিকে চেয়ে দেখুন 
যহারাজ !_-সেই এক নাম লেখা, সে নাম ঈশ্বর | মানত তাকে পরব্রহ্ধ, 
আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিষে পরম্পরকে অবচ্থ] কঙ্ে, হিস 
কচ্ছে, বিবাদ কচ্টে। মানুষ এক $ পুথিবখর তিন্ন হিন্ন জামগাশ ভিন্ন ছিন্ন 
মান্য জন্মেছে বলে তার] ভিন্ন নয়” (৩।$গ) 

আবার অন্য একস্থানে দ্বিজেন্দ্রলাল রাণা প্রতাপশিংহের কণ্ঠা ইর! ও 
সম্রাট আকবরের ছুহিতা মেহের উন্নিসার পরস্পর সথাত্ের মধ্যে সান্প্রদাস্ত্রিক 
এঁক্যের কথা দেশবাসীকে শুনিয়েছেন £ 

“ইর] | তুই মোগল-কন্য|, আমি রাজপুতঙ-কন্যা। তোর বাপ আর 
আমার বাপ শত্রু! এমন শক্র যে তার] পরম্পরের মুখদশন কর] বোধ হয় 


জনতা এত তক, এঠ যুক্তি এঠ 
ব্বর এক 1 শীত্তি এক! মানুষ 


৩২০ বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


একট! মহাপাতক বিবেচনা] করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু; এ বন্ধুত্ব যেন 
অনেক দিনের-_-এ বন্ধুত্ব যেন পূর্বব জন্মের |” (81৪গ) 

দুর্গাদাস” নাটকেও দ্বিজেন্্রলালের সাম্প্রদায়িক মিলন-বাসনার কথা 
নাটাচরিত্র সেনাপতি দিলীর খার উক্ভিতে স্থান পেয়েছে । মোগল সেনাপতি, 
সম্মাট উরংজীবকে সম্প্রদায়গত ও বর্ণগত বিদ্বেষ ভুলে এক একাত্ম-পূর্ণতম 
জাতি গঠনে আহ্বান জানিয়েছেন : 

“দিলীর ।-.....এখনে] হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন | হিন্দুমুসলমান এক 
হোক । মশিরে মস্জিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও বর্গের নাম নিনাদিত 
হোকড এক সঙ্গে দামামা শঙ্খধবনি উঠিক। হিন্দুমুসলমান একবাঁর 
জাতিছেষ ভুলে, পরম্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক দেখি সম্রাট । সেদিন 
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে 
কেহ কখন দেখে নাই । 

উরংজীব। হিন্দুমুদলমান এক হবে দিলীর খা? 

দিলীর। কেন হবেনা সত্তর । তারা এতদিন একই আকাশের নীচে, 
একই বাতাস সেবন করে, একই জল পান করে, একই ভূমিজাত শস্য 
খেষে আস্ছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হয়নি? ত্বা'রা একবার 
ধর্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, একবার নতজানু হয়ে, করজোড়ে 
চুক্তি বাম্পগদগদ-স্বরে এই শ্যামলা স্থজল৷ ভারততৃমিকে একবার প্রাণভরে 
মা বলে ডাকুক দেখি সম্রাট 1” (৫1৪গ) 

নুরজাহান? (১৯০৮) নাটকে ছ্িজেন্্লাল সাম্প্রদায়িক একের মিলন- 
মধুর বাণী প্রচার করেছেন, নাটা-চরিতর লতা সাজাহান ও কর্ণসিংহের 
কথোপকথনে £ 

“সাজাহান 1-..দীথকাল ধ'রে আপনার আতিখ্যে বাস করি; এই 
প্রাপাদ, এই সিংহাসন, এ মসজিদ, রাণা আমারই জন্য নির্ম(ণ করিয়ে দেন। 
_রাণা আমি চলে গেলে এগুলি আমার শ্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে দেবেন কি? 

কর্ণসিংহ 1 যতদিন কালের হম্ত হ'তে রক্ষা কর্তে পারি সম্রাট ! 

সাজাহান। আর এ মাদার মসজিদ ! সে তহিন্দুর বিধম্মীর মসজিদ । 

কর্ণসিংহ। হিন্দু আজ পতিত হ'লেও এত হীন হয়নি জাহাপন]। 
যতদিন মেবার বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে, ততদিন এ মস্জিদে প্রতি 
সন্ধাগ্র প্রদীপ জ্বালাবার জন্য তৈলের অভাব হবে না। 


দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাঁসিক নাটকে স্বাদেশিকত। ৬২১ 


সাজাহান | ধন্য হিন্দুর উদাধ্য। আর-_-আমি মুসলমান হ'লেও আমার 
ধমনীতে তিনভাগ হিন্দু রক্ত ।'..কর্ণসিংহ আজ থেকে আমরা ছুই ভাই; 
আর হিন্দু আর মুসলমান ভাই ভাই |” (৫1৭1) 

'মেবার-পতন” নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতিকে হিন্দুধর্মের সারসত্যা শুনিয়ে- 
ছেন, এবং দেশবাসীকে স্বীয় ধর্মের গ্রতি একনিষ্ হ'তে আহ্বান করেছেন। 
নাট্যচরিত্র সগরসিংহ তার ধর্মান্তরিত পুত্র মহা থাকে পলেছেন, 

“সগরসিংহ । তোমার বিশ্বাস মহাবত থা 1*--*কোরাণ পড়েছি অবশ্রা। 
সে অবশ্য অতি মহৎ ধম্ম। হিন্দুধন্ম তাকে হিংপস] করে না। তার সঙ্গে 
এর বিবাদ নাই । কিন্তু তোমার নিজের ; তোমার পিতা প্রপিতামহ্র 3 
ব্যাস, কপিল, শঙ্বরাচার্ধযের সেই ধশ্ম ছাড়বার আগে-সে ধশ্মটি পড়ে 
দেখেছিলে কি মহাবৎ খা ?...যে ধম্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দূমন, আক্মজয় , 
যেধশ্মের চরম বিকাশ সর্বভূঙে দয়1,_যে দয়! শুদ্ধ মন্ুধ্য জাতিতে আবদ্ধ 
নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্তে যে ধর্শ নিষেধ করে; সেই ধশ্দ তুমি 
এক কথায় ছেড়ে দ্িলে-_মহাধত্ খা! মহাবৎ খা !-তুমি কি পাপ করেছ, 
তুমি জানন11” (৩।৪গ) 

যুক্তিবাদী অথচ অধ্যাত্মমুখী অন্ুভাবনা দ্বিজেন্্রলালের জীবনের রস এ 
রক্ত ছিল। ধন্্মীয় ও সাম্প্রদায়িক এক্য আদর্শ প্রচারে তিনি ভারতবধের 
সনাতন প্রেম-মৈত্রী করুণা ও মহাবিশ্ব চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন। স্বদেশ 
আন্দোলনের যুগপটভূমিতে নাট্যকারের এই প্রয়াস সীমাহীন'ভাখে 
জনটিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 

এত্তিহাসিক নাটক রচনাতে দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকাংশক্ষেতে ইতিহাসকে 
স্বাভাবিকভাবে অনুসরণ করেন | তীর 'রাশ। প্রতাপসিংহ" ও 'ঘূর্গাদাস' টডের 
“রাজস্থান কাহিনী? ও “মারবাড়ের ইতিহাস” অবলম্বনে রচিত। 'রাণা 
প্রতাপপিংহ” নাটক রচনাতে নাট্যকার ইতিহাসের গ্রুতি যে প্রীতি ও 
আনুগত্য দেখিযেছেন, তার তুলনায় 'ছুর্গাদাসে' এঁতিহাসিক বিশ্বস্ততা অনেক 
কম। ঘটনার ঘনঘটায়'ও অনাবশ্ক দৃশ্ট সংযোজনে নাটকটির লক্ষ্য ও 
পরিণতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে । 'রাণা! প্রতাপসিংহ” নাটকে নাট্যকার 
দিজেক্রলাল, সম্রাট আকথরের চরিত্র বুলা,শে হীন, দাস্তিক ও ইন্দরিয়পরায়ণ 
হিসাবে অঙ্কিত করেছেন । এই নাটকের ভূমিকায় আকবরের চরিত্র সম্পর্কে 
তিনি মন্তব্য করেছেন, 


৬২২ বাঙ্গল। নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


“অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে 
অন্যায়রূপে বিকৃত করিয়াছি । তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি 
এরূপই বুঝিয়াছি। ্বগয় বস্থিমবাবুও এ্ররূপই বুঝিয়াছিলেন ।--.রিপুর 
অধীন হইলে তিনি জঘন্য কার্য করিতে পারিতেন ।” 

নাট্যচরিত্র শক্তসিংহের উক্কিতে নাট্যকার তাঁর অন্ুবূপ চিন্তার বিস্তৃতি 
ঘটিয়েছেন । 

“শক্তসিংহ । আমি বলতে চাই বে, সজজাট ভারতের সর্ধপ্রধান ডাকাত । 
তফাৎ এই যে, ডাকাত হ্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ 
করেন ।...মোগলের সঙ্গে অনেকদিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি-*" 
আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কৃট, বিবেকহীন, কপট 
রাজনৈতিক ।” (৩।১গ) 

দিজেন্দ্রলালের মতে সম্রাট আকবরের হিন্দুপ্রীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে 
অভিসদ্ধিযূলক । কেবলমাত্র সাশ্রাজ্যবিস্তার বাসনাকে চরিতার্থ করার 
উদ্দেশ্তেই তিনি উদার ধর্ম-নীতিকে মুখোশের মত বদনপরিমগ্লে ধারণ 
করেন । উদ্ধত ম্পদ্ধায় তিনি কন্যার কাছেও আপন চিত্তের রিরংসাবৃত্তি 
প্রকাশে এবং হিন্দুপত্বী নিন্দাতে পরাজ্মুখ হন না। 

“মেহের উন্নিসা | ...জানেন, আমার মাতা-_সম্রাঙ্ঞী এই হিন্দু মনে থাকে 
যেন। 

আকবর । সম্রাজ্ঞী হিন্দু। কিন্তু সম্রাট হিন্দু নয় মেহের! সে সম্াজ্ৰী 
মামার কে? 

মেহের উন্নিশা। সে সম্রাজ্ঞী আপনার জী । 

আকবর । ত্ত্রী। সে রকম আমার একশটা। স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের 
পর্দার্থ, বিলাপের সামগ্রী; সন্মানের বস্ত নহে। 

মেহের উন্গিসা। কি! সত্যই কি ভারত সআাট রাঁজাধিরাঁজ ম্বয়ং 
আকবরের মুখে এই কথা শুনলাম? “দ্র বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী গুয়োজনের 
পদার্থ, সম্মানের বণ নহে 1 সম্রাট জানেন কি যে এই "্জী”ও মানুষ, তারও 
আপনার মত হূদ আছে, আর সে জদয় আপনারই হৃদয়ের মত অনুভব 
করে? স্ত্রীবিলাষের সামগ্রী! আমি মাধের কাছে শুনেছি যে, হিনদুশাস্তে 
এঈ জী সহধন্সিবী; এই নারীজাতির যেখানে পৃজা হয় সেখানে দেবতার] 
গরসন্ধ হন...হ1! রে অধম পুরুষ জাত! তোঁমরা এমনই নীচ, এতই অধম 


ছিজেন্দ্লালের এঁতিহাপসিক নাটকে হ্বাদেশিকতা ৬২৩ 


তে, নারী দুর্বল বলে তার উপর এই অবিচার এই অত্যাচার কর ; আর 
তোমাদের লালপামিশ্রিত ঘ্বণায় তাদের দুর্বহ জীবনকে আরও দুর্ববহ কর ! 

আকবর। মেহের উন্লিসা! আকণর তার কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ 
করেন না, বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এবপ উদ্ধত বক্তৃতা, 
এরূপ অপহনীর় আম্পদ্ধা, এপ পিতৃন্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না” (৩1৫গ) 

অপর নাট্চরিত্র যোশীর মুখেও দ্বিজেজ্জলাল সম্রাট আকবরের ইন্দিয়- 
পরায়ণ রূপটি প্রকাশ করেছেন । যোশী, স্বামী পুথীরবাজকে প্রকাশ্টভাবে 
বলেছেন, 

“যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধুকে আপনার উপভোগ্য বস্তৃমাত্র বিবেচনা 
করেন,-..আর এই ছুরি যদি আমার সহার না থাকৃতো, তা হ'লে তোমার 
স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহম্রীধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত ! "হায় এক 
অন্পৃশ্ত যবন এসে কাঁমালিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাঁত ধরে 1” (৪।৩গ) 

সম্রাট আকবর নিজেও আপন প্রবৃন্তিপবন্থ চিত্তের অপরাধকে স্বীকার 
করে বলেছেন, 

“আকবর | ***এখন কামের বশ হশে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি 
হারিয়েছি 1” (৫1৫গ) 

অপর দিকে, “ছুরগাদাস" নাটকে উরংজীন চরিত্রচিত্রণে নাটাকার টড.কে 
অনুসরণ করেছিলেন । টডে উরংজীব সম্পর্কে লেখা আছে, 

“ছে 501901605 800 0102 10056 506019085 15709011895, 1 0086 
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ছিজেন্দ্রলাল নাট্যচরিত্র ভ্রন"জীবের মুখেও ইসলাম বর্মের প্রতি গ্ীর 
অনুরাগের কথ! প্রকাশ করেছেন, 


১৮173509501 8519500520 (ড০]. 1) 7005 00, 948-949, 


৬২৪ বাঙ্গল! নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব 


“গরংজীব। **আমি ভণ্ড নহি। আমি অন্তরে বাহিরে মুসলমান । 
এই সনাতন ধর্ম ভারতবর্ধে প্রচার কর্বার জন্য এই রাজ্যভার নিইছি 1." 
রাজ্যভার গ্রহণ করে অবধি এই ধর্মের ফকিবীী কচ্ছি।” (১।১গ) 

এর আগে, নাট্যচরিত্র সমরসিংহ ওউরংজীবের ইসলামধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ 
আন্তরিকতার কথ! স্মরণ করে বলেছেন, 

“সমরপিংহ | ***মহাশয়ের পূর্বপুরুষ আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক 
বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধা করি। কারণ, মহাশয় আকন্পের মত ভণ্ড নহেন। মহাশয় 
খাটি মুসলমান--সরল গোয়ার ধাশ্মিক মুসলমান | সম্রাট তার মত বিবাহচ্ছলে 
হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করেন না। পোজা পরিষ্কার শাণিত সনাতন মুসলমান 
প্রথায় স্বধশ্ম গ্রচার করেন 1” (১।১গ) 

ইতিহাসকে দ্বিজেন্দ্রলাল যুগের প্রয়োজনে পূর্ববত্তা নাটাকারদের মত 
রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেননি । তার নাটকে সম্রাট গুরংজীব হিন্দু 
মুপলমানের মিলন এঁক্র প্রতীক নন। দ্বিজেন্দ্লীল সম্রাটু রংজীবের 
ইস্লাম ধর্মের প্রতি প্রত্যক্ষ অন্গরাগকে প্রীতির চোখে দেখতেন » কারণ 
অপরের ধর্মবিশ্বান নষ্ট করবার কোন ছল্সবেশ অথবা উদ্দেশ সিদ্ধির 
কূট অপকৌশল তাঁর ছিল ন1। “ছুর্গাদাস” নাটকে শুরংজীবের যে চিত্র 
আমরা পাই তা এই রকম, 

“দিলীর খা । **-সমাট হিন্দুর বেদ অস্থিকৃপে নিক্ষেপ করেন নি? ব্রাহ্মণকে 
ধরে” কলা পড়ান নি? তীথ অপবিত্র করেন নি? দেবমন্দির বিচুর্ণ করেন 
নি?জনাব! কথ! শুনুন ! হিন্দু বিদ্বেষ পরিত্যাগ ককন, জিজিয়া কর, 


রদ্দ করুন। হিন্দু মুপলমান এক হোক । 
ওরংজীব। কখন ন!। আমি যতদিন জীবিত আছি, ততদিন 


মুললমান মুসলমান, কাফের কাফের ।” (৩।১গ) 
উ্ররংজীব সম্পর্কে নাট্যকার দ্বিজেন্্রলাল আপন মনের প্রতিবেদনটুকু 
দুর্গাদাস” নাটকের ভূমিকাতে তুলে ধরেছেন £ 
“উরংজীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই--যেরূপ টড, ও অর্ধ 
করিয়াছেন । আমি তাহাকে সরল ধাম্মিক মুসলমানরূপে কল্পনা করিয়াছি । 
তাহার অত্যাচার অত্যধিক গেড়ামির ফল। ইসলাম ধন্গ্রচারের দ়্- 


সঙ্কল্প প্রহ্থত ।” 
দ্বিজেন্্রলীলের মতে গরংজীবের হিন্দুনির্যাতিন ইসলাম ধর্মের প্রতি 


দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকত। ৬২৫ 


নিবিড় আকর্ণণ ও গ্রীতির ফলশ্রুতি। এই গভীর অন্রাগকে তিনি আবার 
“অত্যধিক গৌড়ামি বলে অভিহিত করেছেন। 'সরল ধাম্মিক মুসলমানের” 
ধর্মানুরাগ এবং ধর্মের প্রতি 'গৌড়ামি কখনই স্মার্থক নয়। শুরংজীব 
ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের নিরঙ্কুশ প্রচার ও স্থারিত্ব চেয়েছিলেন ; এবং এর 
জন্য তিনি কৌশলের পরিবর্তে বল-প্রয়োগকেই শ্রেষ্ঠ বলে যনে করেন। 
তাকে কখনই সরল ও উদারচিত্ত দরবেশী নৃপতি হিসাবে স্বীকার করা 
যায় না। যে ইসলাম ধর্ম উদার ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ এবং মানবপ্রেমের 
উচ্চ মর্ধাদার আসনে প্রতিষিতঞ্* সম্রাট গরংজীবের আচরণে তার কোনটাই 
পরিস্ফুট হয়নি । তবে মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন আপন জীবনের 
প্রতিক্ষেত্রে কোন কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, তেমনি সম্রাট 
গুরংজীবের ধর্মবিষয়ে অকপট আচরণ তাকে স্বাভাবিকভাবে দিশ্লীশ্বরের প্রতি 
অন্থরাগী করেছিল । সম্রাট গুরংজীবকে "সরল ধান্মিক মুসলমান রূপে' তার 
যে ফতোয়, ত1 অনেকটাই অজে্ঞয়তার রহম্যজালে আচ্ছাদিত। 

দুর্গাদাস-চরিত্র চিত্রণে ছিজেন্দ্রললাল ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে অন্থুসরণ 
করেছেন, 
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৬২৬ বাগল। নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 
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দ্বিজেন্্রলালও, দুর্গাদাসের প্রতি ইতিহাসের নির্দেশ ও মূল্যবোধ 
বিচারকে শিরোধার্ধ করে আপন চিত্তের অনুরাগমি শ্রিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পপ 
করেছেন, নাট্যচরিত্র দিলীর খার উক্তিতে, 

“দিলীর থা । ...ছের্গাদাস ! তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে কাশী, হরিদ্ায়, 
সেতুবন্ধ পামেশ্বর, এই সব তীর্থ আছে না? সেখানে যাত্রীর! মাঝে মাঝে 
গিয়ে ধন্ত হয়ে আসে ?--আমিও মর্বার আগে তোমায় একবার দেখতে 
এসেছি ।.**যে যুগে ভ্রাতাকে তার অংশ হ'তে বঞ্চিত ক'রে আনন্দ; ক্ষুত্ 
দ্বার্থের জন্য শ্বজাতিদ্রোহ করে” পরিতৃপ্তি, যে যুগে তোষামোদ, পীড়ন, 
মিথ্যাবাদ, প্রতারণা চারিদিকে ছেয়ে পড়েছে, সে যুগে তোমার মত 
ত্যাগী দেখে আত্মা শুদ্ধ হয়। যে প্রভুর জন্য প্রাণপণ করে, দেশের পায়ে 
সর্বস্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা! কর্ধার জন্য দেশ ছাড়ে, অগ্দর! 
সম্রাজ্জীর অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণ রক্ষার্থে 
নিজের বুক আগিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্্মরক্ষার জন্য নির্বাসিত 
হয়--সেরপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টা! আছে ছুর্গাদাঁস ?? (61৮গ) 

প্রতাপসিংহের প্রতিও ছ্িজেন্দ্রলালের নত্রনত চিত্তের শ্রদ্ধা 'আধ্যগাথা। 
(১ম) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। 

“হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি । 
ভেব না কঠিন যদি নাহি তাহে পরকাশি। 
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার, 
অন্তরে অন্তরে জলে জান কি অনলরাশি । 
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অন্ুরাগী। 
জান কি রাখে*এ ভলম্ম কি ক্ষুলিঙ্গ আবরিয়ে । 
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়, 
কি করি বিমুখ বিধি কাদি তাই লুকাইয়ে, 
বিষাদে একাকী সদ] নয়ন-সলিলে ভাসি । 
হাদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি । 


১৯ 518000 01 78%2980050 € ৮০], 2) ১1209, 20, 8617868 


দ্বিজেন্্রলালের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৬২৭ 


এছাড়াও সম্রাট আকবরের মুখে প্রতাপসিংহের শৌর্ধ, বীরত্ব, ত্যাগ ও 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত আতস্তরিক নিষ্ঠার প্রতি যে মহিমাকীর্তন, তা 
প্রকারাস্তরে নাট্যকার ছিজেন্দ্রলালের প্রেমসিজ হৃদয়ের শ্রদ্ধার্থ। 

“আকবর । প্রতাপসিংহ ! প্রতাপমিংহ! তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! 
তুমি যদি আমার মিজ্র হতে তাহ'লে তোমার আপন হত আমান 
দক্ষিণে! আর তুমি শত্র, তোমার আসন আমার সম্মুখে । একপ শক্র 
আমার রাজ্যের গৌরব । আমি যদ্দি সম্রাট আকবর না হতাম ত আমি 
রাণা প্রতাপসিংহ হতে? চাইতাম ।.*****প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে 
তোমার আসন আমার সম্মুখে । না); তোমার আসন আমার,উপরে ।-- 
ভেবেছিলাম যে তৃমি প্রজা, আমি সম্রাট । না, তুমি সম্রাট আমি প্রজা। 
ভেবেছিলাম যে, তুমি বিজিত, আমি জয়ী! না; তুমি জয়ী, আমি 
বিজিত |” (৫1৫গ) 

কেবল রাজপুত বীরদের হ্বদেশ-প্রেমগাথা নয, ছিজেন্দ্রলাল রাজপুত- 
'রমণীদের দেশাত্মবোধ, ত্যাগ ও বীরত্বকে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে নাটকে 
ভুলে ধরেছেন । রাজপুত বীরাঙ্গনারা সম্থম ও সতীত্ব রক্ষার উদ্দেশে 
প্রজ্বলস্ত বহছিতেই আত্মোৎ্সর্গ করেননি, দেশের রাজপুকষদের ও 
সাধারণ জনগণকে ম্বাধীনতা রক্ষা! এবং প্রাণদানেও উদ্দীপিত 
করেছেন । দ্বিজেন্দ্রলাল আপন যুগের নারীমুক্তি আন্দোলনে বিশেষ 
উৎসাহী ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে প্রথম থেকেই পুরুষদের সঙ্গে 
মেয়েদেরও সমান অংশীদার হতে যে আহ্বান জানান হয়েছিল, তার পরিচয়টি 
আমর] ইতিপূর্বে অনেক স্থানেই পেয়েছি । শ্বদেশী আন্দোলনে মেয়েরা 
অংশগ্রহণ করুক, দেশবাসীর সম্মান রক্ষা ও ম্বাধিকার অর্জনের পথে সমান 
অংশীদার হোক্‌, দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভাবন! ছিল বহুদিনের । তিনি নাটক 
রচনাতে আত্মনিয়োগ করবার পূর্বেই একটি প্রবন্ধে লেখেন, 

“ভারতবর্ষে অনেক নারী জ্যোতিষ লিখিয়াছেন, রাজ্য শাসন 
করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন ।”২ 

এরতিহাসিক নাটকগুলিতেও দ্বিজেন্দ্লালের নারী চরিত্রগুলি ব্যক্তিম্বা তস্য, 
শ্বাভিমান ও দৃপ্ত আত্মমর্ধাদাবোধে অভিষিক্ত । রাজপুতরমণীদের দেশাত্- 


২* কালিদাস ও ভবভুতি £ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


৬২৮ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


বোধক বাণী সেকালের জনচিত্তে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
আমর! তার নাটকগুলি থেকে সাধ্যমত কয়েকটি উদাহরণ গ্রহণ করব। 
“তারাবাই, (১৯৩) নাটকে শুরতান-মহিষীর ন্বামী তিরস্কারের যে 
তেজোদৃণ্ত বাণী, তাতে ভারতরমঞ্ীর চির আকাজিষিত,শ্বাধীনতা কামনা ও 
আত্মমর্ধাদীর গৌরবদীপ্তি ভাত্বরতার সঙ্গে প্রকাশিত হযেছে ঃ 
“্পাণী। পির স্বর্ণের যদি হয়, প্রিয়তম ! 
তথাপি পিগ্তর তাহা । স্বেচ্ছায় মানুষ 
হয় বনবাসী। কিন্তু পরের আজ্ঞায়, 
প্রাসাদে নিবাস হয় ন্ক্কারজনক ? 


_হাগ্স স্বামী! যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে হ'তে 
নাহি পলাইতে, হেয় কাপুরুষ সম; 
যদি ক্ষত্রিয়ের মত মরিতে সমরে ; 
ক্ষত্রিয় নারীর মত, দেখিতে, উল্লাসে 
যাইতাম আমি সহমরণে ১ 
ভীরুতার শত যুক্তি আছে। 
প্রকৃত বীরত্ব তর্ক করে না কদাপি) 
জয়লাভ করে কিন্বা মরে ।--* (১।৩গ) 
নাট্যচরিক্র তারাবাইও মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য নিজের ব্যক্তিপ্রেমের 
উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করে দিতে মনস্থ করেছেন! ব্যক্তিপ্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম 
অনেক বড়, একথা প্রকাশ করে তিনি রাজপুত্র জয়মলকে বলেছেন, 
“তারাবাই। হাতি বাধিয়াছি, 
প্রাণের সমস্ত বাঞ্চ৷ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়_ 
*যতদিন নাহি উদ্ধারিব ম।তৃভূমি, 
অপর চিন্তারে স্থান দিব না অন্তরে? । 
আমি নারী, 
শিখিয়াছি শক্তবিষ্য। ; কিন্তু কি করিব 
একাকিনী আমি? হায়! কি করিবে নারী, 
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যখন পুরুষজাতি নিশ্চিন্ত ; যাপিছে 
জীবন জঘন্য দ্বণ্য শ্বচ্ছন্দ বিলাসে। 


তথাপি 
করিয়াছি পপ) ধরিয়াছি এই ত্রত-_ 
এ কৌমার-ব্রত যতদিন এ সাধন] 
সিদ্ধ নাহি হয়। 


ফিরে যাও যুবরাজ ! 
ভালোবাসিবার মোর অব্সর নাই, 
যতদিন মাতৃসূমি পরপদাঁনত |” (২৫গ) 

রাঁণা প্রত্তাীপসিংহ* নাটকে মেবারের রাজমহিষী লক্ষ্মী, স্বদেশের মঙ্গল- 
লাধনের জন্য নারীর শত কষ্টবরণ সহা করার মধ্যে যে পূর্ন দীপ্তি নিবাত 
নিচ্ষম্প প্রদীপ শিখার মত স্থির ও জ্জল থাকে, সে সম্পর্কে যে উক্তি 
করেছেন, তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের নারীজাতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধাই বাপ্সিত ভয়ে 
উঠেছে । তিনি স্বামী প্রতাপসিংহকে সম্বোধন করে বলেছেন, 

“লক্ষ্মী । নাথ ! নারী বলে আমাকে অবজ্ঞ! করো না। নাঁরীজাতি 
'্বামীর সুখে স্থুখ কর্তে জনে, আবার হ্বামীর ছুঃখ ঘাড় পেতে নিতে জানে । 
নারী জাতি কষ্ট সইতে জানে । কষ্ট সইতেই তার জীবন, আয্মোত্সর্গে ই 
তার অপার আনন্দ 1**...আমর] নারীজাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে 
ভালবাসি ; ক্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে রক্ষা কর্তে চাই) সন্তানকে 
বুকের রক্ত দিয়ে পালন করি । 

প্রতাপসিংহ । আর এই পুত্র-কন্যার] !--তাদের ছুঃখ-_ 

লক্ষী । ্বদেশ আগে না পুত্র-কন্া আগে? 

প্রতাপসিংহ |" লক্ষ্মী! তুমি ধন্য! তোমার তৃলন1 নাই । এ দৈন্যে, 
* এ দুঃখে, এ দুর্দিনে, তুমিই আমাকে উচ্চে তুলে রেখেছো !” (৪1৪গ) 

অপর নাটাচরিত্র পূৃথীরাঁজ-পত্বী মোশীর ম্বামী-ভৎ্সনার মৃধ্যে 
দেশাত্সদ্বাধের স্বাক্ষর বর্তমান । স্বাধীনতার জন্য দুংখলহনে যে মহনীর়তা, 
'তার দিকেই তিনি সংকেত নির্দেশ করেছেন £ 

“যোশী । ধিকৃ! একথা! বল্‌তে বাধলো৷ না?--একথা ব্ল্তে লজ্জায় 
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ঘ্বণায়, রসন| কুঞ্চিত হলে! না? এতদূর অধঃপতিত ! ওঃ1-_না গ্রভূ, সমস্ত 
আর্ধ্যাবর্ত এখনে) আকবরের পদতলে নয়। এখনে। আধ্যাবর্তে প্রতাপসিংহ 
আছে। এখনো! একজন আছে, যে দাশ্তজনিত বিলাষকে তুচ্ছজ্ঞান করে 
সম্রাট্দত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।...প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটারে 
বাস, ভূর্জপত্রে আহার, তৃণশষ্যায় শয়ন-যতদিন ন1] চিতোর উদ্ধার হয়, 
ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত। কি মহৎ! কফি উচ্চ! 
কি মহিমাময়!."*যে শ্বেচ্ছায় দারিপ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত 
কঠোর নয গ্রভু। পে দারিত্র্যে এমন একট! গরিমা দেখে, এমন একটা। 
সৌন্দর্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই। 
মহৎ হৃদয় দারিপ্রযকে ভয় করে না_ভালবাসে ; দারিদ্র্যে মাথা হেট করে 
না, মাথা উঠু করে; দারিপ্র্যে নিভে যায় না, জলে উঠে ।” (১।৩গ) 
“ুর্গাদাল” নাটকে জয়সিংহের প্রথম] পত্বী সরস্বতীর তিরস্কারেও একই 
তাৎ্পর্ধ ঘোষিত হয়েছে £ 
“সরম্বতী। ."*যোধপুর থেকে দুর্গাদাস,৫রূপনগর থেকে বিক্রম সোলাক্ষি, 
রাঠোর বীর গোগীনাথ_-পকলে মেবারের সাহায্যে এসেছেন । তারা এখন 
রাণার মন্ত্রণাকক্ষে। আর তুমি মেবারের ভাবী রাণা-_তুমি বিজাসকুগ্জে 
বসে? প্রেমের স্বপ্ন দেখছে ! শুনে লজ্জা হচ্ছেন? শোণিত উঞ্ণ হচ্ছেনা? 
নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হচ্ছে না ?**'যখন বিজাতি সৈন্য এসে স্বদেশ 
ছেয়েছে, যখন শত্রু দ্বারদেশে, যখন কঠোর কর্তব্য সম্মুখে, তখন নারীর 
অধরহৃধ। পান কর! ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়1'""যদি কর্তব্পথ বুঝে থাক নাথ, 
তবে ওঠো ! একবার প্রাণপণ উদ্যমে এই বিলাস-_পুরাতন ছিন্নবস্ত্রথওসম 
প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে! দেখি নাখ ! দেখবে কর্তব্য সহজ হবে। একবার 
কর্তব্কে আমার বলে ভাকো। দেখি, তারপর সে তোমায় হাত বাড়িয়ে 
টেনে নেবে, তোমাকে বাহু দিয়ে ঘিরে রক্ষা ক'রবে।-*-ধিকৃত হ'য়ে 
চিরজীবন ধারণ করার চেয়ে পূজ্য হ'য়ে একদিনও বাঁচা বড় স্থখের |” (২।৩গ) 
সাজাহান নাটকে নাট্যচরিস্ত যোধপুরপতি যশোবস্ত সিংহের পত্ী 
মহামায়ার মুখেও একই রকম তেজন্বীতাঁর প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই £ 
“মহামায়া । কি! মহারাজ যশোবস্ত সিংহ পরাজিত হয়ে ফিরে 
এসেছেন? এ কি শুন্ছি ঠিক! যোধপুরের মহারাজ--আমার শ্বামী 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, ফিরে এসেছেন! ক্ষত্রিয় শৌধ্যের কি এতদূর, 
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অধোগতি হয়েছে! অসম্ভব! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফেরে না। 
মহারাজ যশোবস্ত সিংহ ক্ষত্রচুড়ামণি। যুদ্ধে পরাজদ্ধ হয়েছে; হ'তে 
পারে। তা হু'য়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে" পড়ে” আছেন । 
মহারাজ যশোবস্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে আসেন নি। যে 
এসেছে সে মহারাজ যশোবন্ত লিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোন 
ছদ্মবেশী । তাকে প্রবেশ কর্তে দিও ন1! দুর্গন্বার রুদ্ধ কর 1-5১1৪গ) 

“মেবার-পতন' নাটকে সত্যবতী দেশোদ্ধারের জন্য মহান্‌ আত্মত্যাগের 
মহিমার কথা ব্যক্ত করে রাণ অমরসিংহকে বলেছেন, 

"সত্যবতী । কিছু ছুঃখ নাই রাণা! কবীরের রক্তই জাত্তিকে উর্বর 
করে! ছুঃখ সে দেশের নয় রাণ1, যে দেশের বীর মরে+ দুঃখ সেই দেশের, 
যে দেশের বীর মরে না।."নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মন্ততার চরণ লে লুটিয়ে 
পড়ে। স্বর্গ হ'তে একটা গরিম৷ এসে এই উন্মন্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে 
দেয়।..'উন্মন্ত না হ'লে কেউ কোন কালে কোন মহ কাজ কর্তে পেরেছে? 
**ম্্বার ভয়ে আমার রত্ব দস্থার হাতে আপে দেবো? আর এ--যে 
দে রত্ব নয়--আমার যথাসর্ধবন্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর 
স্বৃতিন্নাত মেবারকে প্রাণভয়ে বিনাযুদ্ধে শক্র-করে অঁপে” দেবো? তারা 
নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নিক । নিশ্চিত মৃত্যু? ০স কি একদিন সকলেরই 
নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে? রাণ1 কি প্রাণট| চিরকাল রাখতে পার্বেন ?- 
উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে ! আর ম্বপ্র দেখবার সমন নাই !'"*রাণ। ! 
মেবারের জন্য, আমি আমার সৌধ, সম্ভোগ, পিতা-পুত্র ছেড়ে, তার 
কানন উপত্যকায় চারণী সেজে, তার মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছি, আর আমার 
সেই- সাধের মেবারকে তুমি একটা অতিরিক্ত কুস্কুরশাবকের ন্যায় বিলিয়ে 
দেবে !” (২1২গ) | 

রাজপুতরমণীদের এইরূপ বীরত্বব্যগকক উক্তি, কর্তব্যনির্দেশ এবং 
দেশের জন্য আত্মাহুতিদানের আহ্বান, সে যুগের বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠকদের 
সম্মুখে ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে একটি শ্বতন্তর মূলাবোধ কৃষ্টি করে। 
বিশেষভাবে “ছূর্গাদাস নাটকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যচরিত্র মহামায়ার 
যুখে যে অগ্নিগর্ভ বহিবাণী তরকঙ্গায়িত করেছেন, তাতে তার নিজ 
অনুভাবন1 ও সমকালের শ্বদেশী আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বানও 
যেন গ্রতিধবনিত হয়েছে £ 


৬৩২ বাঙ্গল! নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


“মহামায়া । শোন গ্রামবাপীগণ--আমি কিন্ত আজ নিজের দুঃখ 
জানাতেই তোমাদের কাছে আপিনি। আমি এসেছি আজ আমাদের 
সুন্দর মাড়বারের জগ্ত তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা কর্তে ।**তোমর] মাড়বারের 
সম্ভান; তোমরা রাজপুত; তোমর] বীর। তোমরা কি নিশ্চিন্ত, 
উদাসীনভাবে দাড়িয়ে তোমাদের জন্মতৃমিকে পরপদদলিত, নিশ্পেষিত 
বিধ্বস্ত হতে? দেখবে ।--.তোমাদের দূর করে? দলিত করে, মোগল এই 
তোমাদের হ্র্ণভূমি অধিকার কর্ষেব, তাই তোমর। নির্ধিবকারভাবে 
দাড়িয়ে দেখবে । হা ধিকৃূ। এত তরল কোমল যে জল, তাকে 
স্থানচ্যুত কর্তে গেলে সেও বাধা দেয়। আর তোমর] নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে 
নিজের দেশকে অন্যের হাতে আপে দেবে? হিন্দু তোমরা ! রাজপুত 
তোমরা ! ক্ষত্রিয় তোমরা !-সম্ভব নয়?**তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে 
চলে, এসো । তরবারি লও । ওঠ; এই উদাসীন্ত পরিত্যাগ কর। 
একবার দুটপণ করে” ওঠো! ওঠো, যেমন তুরীশর্ধে স্থপ্ত সিংহ জেগে 
ওঠে! ওঠো $যেষন ভমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণ। বিস্তার করে ওঠে) 
ওঠো ;-যেমন ব্রজধ্বনি শুনে পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে 
ওঠে; যেমন ঝঞ্ধার নিম্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ কলোল ওঠে, ওঠো) 
রাজস্থান জাচুক, উরংজীব জানুক যে তোমাদের শৌর্ধ্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত 
হয় নাই ।...মৃত্যু! গ্রামবাপীগণ,-মৃত্যু কি একদিন আস্বে না? সে 
যখন বিছানায় এসে তোমার টুটি চেপে ধর্বে, সে বড় স্বখমৃত্যু নয়! কিন্তু 
স্বেচ্ছায়, দেশের জন্য, পরের জন্য, কর্তবোর জন্ত মৃত্যুই স্ত্থমৃত্যু ।-""যদি 
কারো মাতৃস্ৃদির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্মের প্রতি সম্মানের 
জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জঙ্ প্রাণ উত্সর্গ ফর্তে গ্রস্তত থাকো-- 
সে এসো! সে একাই একশ! ক্ষীণসঙ্ষল্পল দ্বিধাসন্দিপ্ধ ব্যক্তিকে আমি 
চাই না! একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। ছুই পথ আছে, 
পেছে নাও !1-একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ । আর 
একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গৃহ ও 
শাস্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত ওমৃত্যু। একদিকে নিজের নখ; 
আর একদিকে দেশের প্রতি কর্তব্য-_বেছে নাও ।*.'তুচ্ছ বিসম্বাদ এই 
মহাব্রতের অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। একবার সকলে এক হয়ে জন্মস্মিকে 
প্রাণভরে ভাঁক 'মাইজির জয়? |” (৩।৩গ) 


ছিজেন্ত্রলালের এতিহাসিক নাটকে শ্বাদেশিকতা! ৬৩৩ 


দ্বিজেন্্রলাল এভাবে দেশের ছুর্ধোগের সময়ে ভারতবাসীর কাছে 
মাতৃমন্ত্র প্রচার করে হ্ৃদেশ উদ্ধারে ডাক দিয়েছিলেন । দেশপ্রেম ছিল তাঁর 
প্রাণবামু। পরাধীনতার অর্মবেদনা তাকে গভীরভাবে আহত করেছিল । 
'রাণা প্রতাপসিংহ” নাটকে রাপা প্রত্তাপের আত্তিজনিত উক্তিতে 
ছ্বিজেন্দ্রলালেরই পরাধীনতাজর্জর চিত্তের করুণ কথাচিত্র যেন গুকাশিত £ 

প্রতাপপিংহ । জন্মতৃমি ! হ্ুন্দর মেবার! বীরপ্রস্থ মা! এখন এই 
বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে" আবার ভাকতে পারি 
ত তোমার পায়ে শ্বহস্তে আবার ভ্ষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই 
শ্শানচারিণী তপস্থিনণীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবো মা।-মা আমার ! 
তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাঁয় ম11” (১।৪গ) 

আবার অন্স্থানে, রাণ1 প্রত্তাপের অতীত ম্থতিচারণে, দ্বিজেন্দ্রলাল 
ভারতের দৃপ্ত শৌর্ধের কথা দেশবাসীকে শুনিগেছেন £ 

“প্রতাপসিংহ । এ সেই চিতোর । এ সেই দুঞ্জয় ছুর্গ ! যা একদিন 
রাঁজপুতের ছিল; আজ সেখানে শোগলের গতাকা উড়ছে-মনে পড়ে 
আজ আমার পূর্বপুরুষ ব্বগীয বাঞারাওকে-যিনি চিতেোরের আরুমণ- 
কারী শ্লেচ্ছকে পরাস্ত করে” তাঁকে গজনি পর্যন্ত প্রতাড়িত করে" গজনির 
সিংহাপনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন ! মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে 
লমরসিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যাতে কাগ।র নদের নীল বারিরাশি স্লেচ্ছ ও 
রাঁজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্ধিনীর জঙ্ত মহাসমর, 
মাতে বীর নারী চন্দ্রাওৎ রাণী তার ষোড়শবধীঘ্র পুত্র ও তার পুত্রবধূর সঙ্গে 
যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন !--আজ সে সব যেন প্রত্যাক্ষণৎ 
দেখ ছি ।” (৫1৮গ) 

দেশ যাতে আপন গরিমায় অধিষ্ঠিত হয়, সেজন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল 
দেশবাসীর কাছে জন্মভূমির মাহাঁত্ময প্রচার করেছেন। জন্মভূমি ছিল 
তার কাছে, দেবী-সাধনা-ন্র্গ ; আর নাটকে শ্বাদেশিকতার আদশপ্রচায়ের 
মধ্যে চলেছে দেশমাতৃকার পূজা ও বন্দনা? । “ছুর্গাদাস” নাটকে নাটচরিজ্র 
ভীমসিংহের উক্তিতে দ্বিজেন জলালের পরাধীনতাজনিত আত্মগ্লানির কণ্ঠস্বরই 
অনুরণিত হয়েছে £ | 

“ভীমসিংহ । জন্মভূমিকে ভুলবো ?বিক্রমসিং! এ কয় বৎসর, 
আহারে, বিহারে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, এই কঠিন পর্বতসন্কুল ধৃতরধৃূসর 


৬৩৪ বাকল! নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


মেবারভৃমি সর্ধদাই আমার চক্ষে ভাসতে । আজ সেখানে ফিরে আস্তে, 
সেই চিরপরিচিত অরণ্যপথ, উপত্যকা, শৈলমাল৷, দেখতে পেলাম, আর 
আমার চক্ষু জলে ভরে” এলে! ; আবেগে কণরুদ্ধ হয়ে এলে! 1% (২।৪গ) 

“মেবার-পতন* নাটকে অকুণসিংহের উক্তিতে স্বাধীনতার শ্বাদ ও 
স্বদেশপ্রেমের মাহাত্ম্য কীত্তিত হয়েছে । তিনি, মাতামহ সগরসিংহকে তাঁর 
বিদেশী আনুগত্যের নিন্দা করে বলেছেন, | 

“অরুণসিংহ | *"*আমার কাছে শত উদ্ধত স্বর্মসজদের চেয়ে আমার 
দেশের একটি ভগ্রমন্দিপ্ প্রিয্নতম । মোগলের পদত্তলে বসে' রাজভোগ 
খাওয়ার চেয়ে আমার দীন! জননীর কোলে বসে" শাকান্ন খাওয়া ভাল !-_ 
দাদামশায় ! এরই জন্য আপনি দেশ ছেড়ে, ভাই ছেড়ে, শতপুণ্যকাহিনীজড়িত 
নিজের গৃহ ছেড়ে, পরের দুয়ারে গিয়েছিলেন ভিক্ষে মেগে খেতে? তারা, 
আপনাকে নিত্য হ্বর্ণমু্টি ভিক্ষা দিলেও তার সঙ্গে তাদের পায়ের ধূজো 
মিশে আছে! তার] আপনার পানে তাকিয়ে যখন হাসে, তখন 
আমি দেখি, যে সে হাসির নীচে ঘ্বণা উকি মাচ্ছে। আমার কাছে 
দাদামশায়, পরের দত্ত স্বর্ম-ভাগারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃন্ব হাসিটিও, 
মিষ্টি 1” (২।৭গ) 

দ্বিজেন্দ্রলালের এই দেশাত্মবোধ, অকৃত্রিম জন্মভূমিপ্রেমের পরিণত রূপ । 
তার শ্বদেশগ্রীতিতে কোন সন্বীর্ণতা যে কোনদিন ঠাই পায়নি, সে কথা 
বহু স্থানে আমর লক্ষ্য করেছি। বাঙ্গালী তার কাছে এই শিক্ষাই 
পেয়েছিল যে, সন্থীর্ণ বিজাতিবিদ্ধেষ ও স্কুল জাতীয়তা কখনও ম্বাদেশিকতার. 
প্রকৃত বাহন হতে পারে না। জাতি উদ্ধারের অন্ত প্রয়োজন নৈতিক নিষ্ঠা 
ও সংযম, অকৃত্রিম ধর্মভাব ও দুঢ চরিত্রবল। শ্বাপেশিকতার ক্ষেত্রে ভাব 
ও কর্মের মধ্যে সুসঙ্গত এক্য ও সামঞ্তম্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
ছিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর দেশপ্রেমকে বিশ্বমৈত্রী ও কল্যাণাদর্শের মিগ্ধ আলোকে 
উদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছিলেন । বঙ্গভঙ্গ” আন্দোলনের উত্তেজিত মুহূর্তে 
বাঙ্গালীর চিত্ত সায়রে দেশপ্রেমের যে চঞ্চলতা এসেছিল, তাতে ছিল এমন 
অনেক আবেগ, যা তার কাছে বৃহত্তর জনকল্যাণ ও দেশহিতাদর্শের পরিপন্থী 
বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি এই আত্মঘাতী ও সক্কীণ ম্বদেশপ্রেমকে 
দূর থেকে বর্জন করেছিলেন । তার স্বাদেশিক চিত্তের সংহিতা “মেবার, 
পতন' নাটকে এ বিষয়ের রূপ ও চিন্তা পুর্ণভাবে ধরা পড়েছে । তিনি পূর্ববর্তী 


দ্বিজেন্্লালের এঁতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৬৩৫ 


নাটক রচনার সঙ্গে 'মবার-পতন” নাটক রচনার উদ্দেস্ঠজনিত পার্থকা 
নির্দেশ করে বলেছেন, 

“মন্্রচিত অন্যান্তা নাটক হইতে এই নাটকের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। 
“পাষাণীতে আমি আদর্শ ত্রাহ্মণ-চরিত্র, রাণ! প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়- 
চরিত্র, ছুর্গাদাসে আদর্শ পুকষ চরিত্র এবং সীতাতে আদরশ নারীচরিত্র লইয়া 
বসিয়াছিলাম। আবার তারাবাই ও মুরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব 
মন্থষ্য-চিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম।-. কিন্তু এই নাটকে আমি 
একটি মহানীতি লইয়া বপিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবত্তী 
ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দ্রাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্ব 
প্রেমের মৃত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে । এই নাটকে ইহাই কীত্তিত হইয়াছে যে 
বিশ্বগ্রীতিই সর্বাপেক্ষ। গরীয়সী । আমি হইতে যতদুর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা 
যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। . ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা 
লাভ করে ।” |] 

আমরা লক্ষ্য করেছি, হ্বদশী আন্দোলনের সময়ে জননেতাগণ 
দেশোদ্ধারের কর্মকে পবিত্র আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ঈশ্বরের নির্দেশ বলে গ্রহণ 
করেছিলেন । একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশে তারা নিজেদের 
জীবনকে শুচিন্সিগ্ধ তাপসের মত উৎসর্গ করেছিলেন, জালিয়ে রেখেছিলেন 
স্বাধীনতা লাভের জন্য পুত অগ্নিশিখা। নিছক ম্বাধিকার স্থাপন ও 
প্রতিশোধ স্পৃহী নয়, বিশ্বপ্রেমের ত্যাগ-মৈত্রী এবং করুণার মহামন্ত 
দেশনেতাদের চিত্রকে সকল কলুষ-গ্লানির উর্ধে উন্নীত করেছিল। 
দ্বিজেন্দ্রলালও ওইরকম আধ্যাত্মবাদ্দিতায় অভিষিক্ত হয়ে বিশ্বপ্রেমের মহৎ 
আদর্শ প্রচার করেছিলেন । ভার এই আদর্শবাদ ছিল, পতনের মধ্যে নতুন 
কয়ে বাচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র। স্বাদেশিকতার মানস-প্রতিমা মানসী, 
নাট্যকারের জীবনাদর্শকে দেশের লোকের গারে ছাঁরে পৌছে দিয়েছেন, 

“কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ?। 
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই--আবার তোর] মানুষ হু? |” 

দ্বিজেন্দ্লালের মানস পরিবর্তনের শ্বরূপটি, তার পুত্র দিলীপ রায়ের' 
লেখনীতে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে । তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন, 
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তবে নাট্যকারের বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ববোধ মনে হয় কোন আকম্মিক ঘটনা 
নয়। তার রাণ। প্রতাপসিংহ” নাটকে এই চিন্তার স্ষটোনোম্মুখ বিকাঁশ 
দেখি । নাট্যচরিত্র ইরা প্রশ্ন করেছেন, তার পিতা রাণা প্রতাপসিংহকে, 

“ইরা ।...এ সংসারে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে 
পরম্পরকে ভালবেসে পরম্পরের দুঃখের লাঘব করে? এ দুদিন ন] কাটিয়ে, 
বিবাদ করে দুঃখ বাড়াই কেন বাবা ?.'.*"নহ্র্গ কোথায় !-শ্র্গ আকাশে? 


২১ টা] 01 81০82 :1775108157025 20৪ ২ 09১ ৬117-72, 


দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাপিক নাটকে স্বাদেশিকতা ৬৩৭ 


না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে ম্বর্গহবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল 
পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্কে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোততিঃ 
নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলীভ হবে--সেই 
্বর্গ ।......আমর] যতদূর পারি তাকে এগিয়ে নিয়ে না এপে, এই রক্তশ্রোত 
বইয়ে তাঁকে পিছিয়ে দিই কেন?” (৩1৭গ) 

দ্বিজেন্রলালের শ্বদেশপ্রেম যে অনেকাংশে বক্ষভূমি গ্রীত্তিতেই আবদ্ধ 
হয়েছিল, তার প্রমাণ উদ্ধার করাও বিশেষ কোন কঠিন কাজ নয় 
তার নাটকগুলির মধ্য থেকে । বাঙ্গলাদেশ তার কাছে আরাধা দেবী 
ছিলেন। ধ্যানে তিনি দেশমাতৃকার স্বরূপ দর্শন করেন ও শ্বপ্পে চুগন 
করেন গঙ্গাহদি বঙ্গভূমির চরপ-যুগল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
বাঙ্গলাদেশের শ্তামলিমা তার নাটকে আত্মপ্রকাশ করেছে । “নুরজাহান? 
নাটকে সম্্রাজ্জী মুরজাহানের বঙ্গগ্রীতি, নাট্যকারের মনোভাবনার পরিচয় 
দেয়। 

পুরজাহান। কিনুন্দর এই খঙ্গদেশ! এর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র_যা'র উপর 
দিয়ে শ্তামলতার ঢেউ বষে যাচ্ছে; এর নদ-নদী--যার অগাধ সলিলসম্ভার 
যেন আর সে ধ'রে রাখতে পাচ্ছে না; এর নিকুগ্জবন-যেখানে ছায়াস্থগন্ধ- 
সঙ্গীত যেন পরম্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে ! সমস্ত দেশটা যেন একটা! 
অপাথিব স্ুখহ্বপ্প দেখছে 1” (১।১গ) 

এমন কি “পাজাহান” নাটকে রাজস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্তের বর্ণনাতে 
নাট্যকার বঙ্গদেশেরই চিত্র ও সৌন্দর্ষের অবতারণা করেছেন অবচেতন 
মনে। বিশেষভাবে, 
“এমন জিপ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধুর পাহাড়। 
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে। 
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় 
বাতাস কাহার দেশে” (৩।৬গ)-_ 
বাঙ্গলাদেশকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। 

বাঙ্গলাদেশ ছিজেন্্লালের কাছে ছিল, “শৈশবের কুনুম শয্যা, 
যৌবনের উপবন ও বার্ধক্যের বারাণসী ।, “সিংহল বিজয়” (১৯১৪) নাটকে 
নাট্যকারের বন্বগ্রীতির স্বাক্ষর তুলনাহীন । মনে হয়, তার লেখা পড়ে 
বাঙ্গালী যেন দেশকে নতুন করে পুনরায় ভালবাসতে শিখেছিল। 


৬৩৮ বাঙ্গল! নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


“লিংহল বিজয়, নাটকে নাট্যচরিত্র বিজয়সিংহের উক্তিতে নাটাকায়েক়্ 
শ্ব-ইচ্ছাই বিলসিত হয়েছে । 

"বিজয়সিংহ ।-**""*আগে কখন দেশ ছাড়িনি। বুঝিনি যে দেশ কি 
জিনিষ। ভাবতাম যে দেশ শুদ্ধ মাটি আর আকাশ। কিন্তু এখন 
বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ, সে কথা কয়, হাসে, কাদে, বুকে জড়িয়ে 
ধরে।” (২১গ) 

আবার, বিজয়সিংহ লিংহল দ্বীপে প্রবাসকালে যনের ব্যথা প্রকাশ করে 


স্ত্রী কুবেণীকে বলেছেন, 
“বিজয়সিংহ | হ্বদেশ কি ভোল। যায়! সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, 
আলোকে অন্ধকারে, গৌরবে লা্নায়, স্বদেশ চিরদিনই ম্বদেশ।:...""ম্ঘদেশের 


তিরস্কার-সে জননীর তিরস্কার--তাঁও মিষ্ট।-**..-এ অশান্ত দিগন্ত-বিতত 
কৃষ্ণলমুদ্রের পানে চেয়ে দেখেছি; আর আমার চিত্তপটের উপর দিয়ে 
বাঙ্গালার মধুর ছবি মধুর স্বপ্পের মত ভেলে গিয়েছে ;_বাঙ্গালার সেই 
শ্টামলক্ষেত্র, বাঙ্গালার সেই ধূসর নদী ) বাঙ্গালার সেই নীল নিশ্মল আকাশ, 
সেই দীপ্ত রৌদ্র, সেই হুন্সিগ্ধ মলয়পবন হিল্লোল, সেই কোকিলের বঙ্কার, 
বাঙ্গালী মাঝির সেই গান, যেন অন্নুভব করেছি, আর চক্ষে ক্ষুত্র বর্তমান লু 
হয়ে গিয়েছে । হ্বদেশ কি ভোলা যায় কুবেণী! আর এ হেন শ্বদেশ--যার 
পবনে স্থগন্ধ, শিকুণ্ধে সঙ্গীত, বুক্ষে অমুত, নিঝঁরে জননীর শুনধারা ; গগনে 
দেবতার আশর্ববাদ ; সেই কৃষকের ধান্ভর! প্রাঙ্গণ, সতীর মৃখভর1 হাসি, 
মাতার বুকভরা স্মেহ'**1৮ (৪1২গ) 

“চন্ত্রগুপ্ত (১৯১১) নাটকে সেকেন্দারের মুখে যে ভার ভবন্দনা, তাতে নাট্য- 
কার দ্বিজেন্্রলালের ভারতচেতনার অন্যতম পরিচয় নিহিত আছে । ভারত্ত- 
বর্ধের গিরিশৃঙ্গমালার অটল গাস্তীর্ধের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দার্ধের মিলন যেমন 
ছিজেন্্লালের লেখনীতে অ-প্রারৃতরূপ পেয়েছে, তেমনি উদ্ভাপিত হয়েছে 
ভারতবাসীর কুলিশ কঠোর চিত্তের ত্যাগ, মহনীয়ত1 ও অমিত শৌর্ধ-বিক্রম | 

“সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড 
হু্ঘ্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়) আর রান্রিকালে শুত্র চন্ত্রমা 
এসে তাকে কিগ্ধ জ্যোত্মায় ান করিয়ে দেয়, তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জল 
জ্যোতিঃপুঞ্চে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিশ্মিত আতঙ্কে চেয়ে 
থাকি। প্রাবুটে ধন-কষণ মেঘরাশি গুরু-গভ্ভীর গঞ্জনে প্রকাও দৈত্যসৈন্ের 


দ্বিজেন্রলালের এতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকত! ৬৩৪ 


মত এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্বাক হ'য়ে দাড়িয়ে দেখি। এর 
অন্রভেদী-তুষার-মৌলি নীল হিমাত্রি স্থিরভাবে দাড়িয়ে আছে। এর বিশাল 
নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছটেছে। এর মকতৃমি স্বেচ্ছাচারের মত 
তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কচ্ছে ।**-" 

কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উচু ক'রে দাড়িয়ে আছে; 
কোথাও বিরাট বট লেহছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে । কোথাও মদমস্ত 
যাতঙ্গ জ্ক্ষমপর্বধতসম মন্থর গমনে চলেছে) কোথাও মহাভুজক্ষম অলস 
হিংসার মত বক্ররেখায় পড়ে আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ 
বিল্ময়ের মত নিজ্জন বনমধো শৃন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে । আর সবার উপরে 
এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ-কাস্তি জাতি এই দেশ শাসন কচ্ছে। তাদের মুখে 
শিশুর সারল্য, দেহে বজের শক্তি, চক্ষে স্র্ধ্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। 
এ শোরধ্য পরাজয় ক'রে আনন্দ আছে । পুরুকে বন্দী ক'রে আনি যখন-_-সে 
কি বল্লে জানো ?1-"* 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, “আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর ?-- 
সে নির্ভীক নিষ্ষম্পন্থরে উত্তর দিল, রাজার প্রতি রাজার আচরণ 1, চমকিত 
হলাম ! ভাবলাম-_ এ একট1 জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার 
রাজ্য প্রত্যর্পণ কর্লাম | ** 

তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একট! 
উল্লাস আসে। আর আমি এখানে সাম্রাজ্য স্বাপন কর্তে আসি নাই। 
আমি এসেছি সৌধীন দিগ্থিজয়ে ।..*.** 

সে দিখ্িজয় সম্পূর্ন কর্তে হ'লে নূতন গ্রীক সৈম্ত চাই।_কি আশ্্ঘ 
সেনাপতি ! দুর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত ক'রে 
চলে এসেছি ! বঞ্কার মত এসে মহাশক্রসৈন্ত-ধুঘরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। 
অদ্ধেক এসিয়। মাসিডনের বিজয়বাঁহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হ'য়েছে। 
নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার মত করাল, ছুষ্ভিক্ষের মত নিষ্ট্র আমি অর্ধেক 
এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার কধিরাক্ত বিজয় শকট অবাধে চালিয়ে 
গিয়েছি । কিন্তু বাঁধা পেলাম প্রথম-_-সেই শরতত্র তীরে |” (১।১গ) 

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলী পাঠ করলে দেখা যাবে যে, তিনি একটি দীর্ঘ 
শতাব্বীর চিগ্তাঞ্কে সংহত করে আপন নাটকে রূপ দিয়েছিলেন। তাই 
তার নাটকগুলি শুধু কেবল কাব্যকলার বিতান ছিল না, ছিল মানুষের 


৬৪৯ বাঙলা নাটকে ম্বাদেশিকতার প্রভাব 


একাস্ত প্রয়োজনীয় সাধনার আরাধ্য পীঠ। তিনি দেশবাসীকে জাতীয়তার 
ক্ষেত্রে স্বদেশচিন্তা ও দেশাআ্বোধে হাতে-কলমে দীক্ষা দিয়েছিলেন । 
কেবলমাত্র রাজনৈতিক উত্তেজনার তরল অগ্রনিআোত দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর 
প্রতি স্বামুতে প্রবাহিত করতে চাননি । তিনি ছিলেন, জাতি সংগঠক-_ 
002800001৮5 ৪0192591156. দেশবাসীর সমস্ত কর্ম ও ভাবনাশক্তিকে 
অস্তর্ধীন করাই ছিল তাঁর সকল চিন্তার একমাত্র উদ্দেশ্ট'। দেশের প্রতি 
স্থগভীর মমত্ববোধ স্থ্টি করে, জাতির দেশপ্রেমকে বিশ্বমানবগ্রীতির মুক্তাকাঁশে 
প্রলারিত করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন । ম্বজাতিকে সকল কলুষতা, দৈন্য ও 
গ্ানি থেকে উদ্ধার করে স্বকীয়ত1 ও স্বাধীনত1 অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন 
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল । তবে মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের পথে দেশের প্রকৃত 
উন্নতি ও স্বাধিকার অঞ্জন করা উচিত ভেবেই, তিনি জাতিকে "মানুষ 
হবার আশাবরী শুনিয়েছিলেন । সে কালের বাঙ্গালী তার নাটকে এইরকম 
এক উচ্চ জীবনমার্গের সন্ধান পেয়েছিল বলে, তাঁর] রঙ্গমঞ্চে নাটকগুলির 
মভিনয় দেখতে কাতারে কাতারে জমায়েত হত। 

তার এতিহাসিক নাটকগুলি আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় 
হয়ে উঠে । দুর্গাদাস' নাটক সম্পর্কে লেখা হয়, 

*....**সর্ববরই কুচিমাঙ্জিত, ভাববিস্তদ্ব, লিপিচাতুর্ধ্য স্থন্দর, কবিত্ব 
অপাধারণ--পড়িবার সময় মনে হয় যেন ধর্শগ্রস্থ পড়িতেছি ; মনে হয় যেন 
আত্মত্যাগ মন্ত্রের এক জীবন্ত ইতিহাস পড়িতেছি ; মনে হয় যেন শ্বদেশভক্তির 
'এক উজ্জ্বল কাহিনী পড়িতেছি।**'পুস্তকখানির কি কবিত্ব, কি স্বদেশপ্রাণত।, 
কি নিংম্বাথতা, কি পবিত্রতা, কি দয়া, কি ক্ষমা -এ শকলের যেন আদর্শ । 
যাহ! চাই তাহা পাইয়াছি । বাস্তবিক বলিতেছি-_দ্বিজেন্রলাল এই একখানি 
পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন 1৮২২ 

এই স্তুতি ছ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যেকটি নাটক সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য । 
তার 'মেবার-পতন” নাটকটির প্রশংসা করে একজন সমালোচক যথার্থই 
যন্তব্য করেছেন, 

"এই কাব্যের মবার পাহাঁড়' হইতে আরম করিয়া 'আবার তোর! 
মানুষ হ* বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটি হৃদয়োচ্ছাস এবং এ উচ্ছ্বােব 


২২ নব্যভাঁরত £ চেত্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্য 


দ্বিজেন্্রলালের এতিহাসিক নাটকে হ্বাদেশিকতা ৬৪১ 


পাকে পাকে এমন অপরূপ আলোক, মধুর তরঙ্গভঙ্গ এবং সমগ্র শিল্প- 
সমাধানের মধ্যে এমন একটি স্থ্মাঞজিত দীপ্তি আছে যে, ভারতীয় জাতীয় 
ব্যাধি এবং উহার প্রতিকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিক বিবেচন। করিলে, 
উহ্বাকে তাহার এই যুগের সর্বগুণ-ঘনীত্ৃত “শ্রেষ্ঠ গ্রকাশ' বলিয়া নিঃসন্দেহে 
উল্লেখ করিতে পার] যায়। আমাদের জাতীয় জীবন-সাধনার চিরম্থায়ী 
সাহিত্য-ভাগারে উহার স্বান নির্দেশ করিতে ইচ্ছ] হয় ।”২৩ 

জনজীবনের উপর ছিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি অসামান্য প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের এতিহাসিক, সমকালের দেশবাসীর 
হৃদয়স্পন্দূন অমর লেখনীতে তুলে ধরেছেন । 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকের 
মঞ্চসাফল্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 
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বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙ্গলাদেশের জাতীয় অভুযু্খানের হোমাগ্রি- 
শিখা বাঙ্গলা রঙ্গালয় অনির্বাণভাবে জালিয়ে রেখেছিল। যে সমস্ত 
জাতীয়তাবাদী নাট্যকারের] শ্বাদেশিক সংগঠন ও দেশোন্ধার কর্মযজে তর্পণ 
শুরু করেছিলেন, তার্দের একজন ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল । তাঁর তহ্-মন-প্রাণ 
দেশের জন্য উতৎপর্গাকৃত হয়েছিল। অন্যান্য শ্বদেশহিতবাদী নাট্যকারদের 
মত দ্বিজেন্রলালের নাটকগুলিও জাতীয়তার পবিত্র কর্তব্যবোধ নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালন করে ৷ বিশেষভাবে তার 'ছূর্গাদাস” নাটক দেশপ্রেমের আদর্শকে 
খরদীপ্ত গৌরবে তুলে ধরে । দ্বিজেন্্রলালের 'মেবার-পতন+ নাটক সম্পর্কে 
লেখ। হয়েছে, 


২৩ বঙ্গবাণী: শশাক্ষমোহন সেন ; পৃ. ১৫১ 
২৪ 10919) 96889 (০11); নু'মি, 99885065 ; 00, 9940 
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'সাজাহান+ নাটক দেশপ্রেমের উচ্চ চিন্তা বিস্তারে যে দায়িত্ব পালন 
করেছিল, সে সম্পর্কে রঙ্গমঞ্চের এতিহাসিক লিখেছেন, 
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এইভাঁবে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতির অনুভূতিকে ম্বদেশপ্রেমের ভাববন্ায় 
প্লাবিত করেছিলেন । কিন্তু ইংরেজ সরকার তার নাটকগুলির সাফল্য 
একেবারেই গ্রীতির চোখে দেখেননি । তা ছাড় দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাসিক 
নাটকগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাতে 
বাঙ্গলাদেশের গৌড় মুনলিম সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হয় এবং প্রকাশ্তে বিরোধিতা 
সুরু করে। ইংরেজ সরকারও অনুকূল বাতাস পেয়ে অতি সহজে তার 
'রাণ] প্রতাপসিংহ”, “ছুর্গাদাস ও “মেবার-পতন” নাটকগুলির অভিনয় বন্ধ 
করে দিলেন। তাঁদের আদেশের অনুলিপি দেওয়া হল, 
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ছিজেন্দ্রলালের এতিহাসিক নাটকে ম্বাদদেশিকতা ৬৪৩ 
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ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বৈষম্য স্থষ্টির অজুহাতে 
অভিনয় নিষিদ্ধ করলেও, ফিরিক্গী শ।সননীতির অবসান ও ম্বাধীনতা 
আকাজ্ষার যে চেতন। নাটকগুলিতে সংগুপ্ত, তা উপলব্ধি করতে ইতিহাস 
লচেতন ইংরেজকে কষ্ট পেতে হয়নি । তাদের উল্তিতে আতঙ্কের ছাপ 
খুবই সুপরিস্ফুট | দ্বিজেন্দ্লালের প্রভাব শাসক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সত্বেও 
জনচিত্তে অমলিন থাকে এবং আজও পর্যন্ত তার রেশ কম হয়েছে বলে মনে 
হয়না । 

ছিজেন্দ্রলাল তার স্বাদেশিক চিন্তার সুর সঙ্থীর্ণ গন্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ন। 
করে সার্জনীন দয়া, মৈত্রী ও ত৮ভচ্ছার অসীম পরিমগুলে স্বাপন 
করেছিলেন বলে, তাঁর রচন। বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাদেশকে সমস্ত ক্ষুদ্রতা থেকে 
উদ্ধার করেছিল। তিনি জাতিকে সকল কলুষ-তামসিকতার উর্ধ্বে উঠে 
সনুযযত্বের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণে ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শে দীক্ষিত করেছেন । 
জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করার সাধনাই দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বদেশপ্রেম 
লাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা, আর সেখানে তিনি অনন্থ মহিমায় গুতিঠিত | 
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ষোল 
গৌণ নাটতকারদের চিন্তার স্বাদেশিকত। 


স্বাদেশিকতার যৌবনমুক্তি পর্বে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও 
দ্বিজেন্দ্রলাল যে একটি সম্পূর্ণ ত্রিভুজ ক্ষেত্র রচন1 করেছিলেন, তার বাইরেও 
বছ নাট্যকার ছিপেন, ধার! যুগধর্মে দীক্ষিত হয়ে জাতিকে জাতীয়তাবোধে 
উদ্দীপিত করতে চান। অবশ্ত এইসব নাট্যকারদের মূল্য বিচ্ছিন্নতায় নয়, 
সমগ্রতায়। আমরা কয়েকজন উল্লেখযোগা গৌণ নাটাকারের পরিচয় 
সংক্ষেপে নেব। 


রাজকৃঝ্ রায় £ 

রাজকুষণ রায় মুখাতঃ পৌরাণিক নাটাকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও, 
তিনি যুগচিস্তাকে অন্বীবার করে একেবারে ন্বতস্তর পথের পথিক হ'তে 
পারেননি ! মনোমোহন বস্থুর মত তিনিও পুরাণাধারে জাতীয়তার আদশ 
প্রচার করেছেন । জাতীয় জীবন গঠনের জন্য যে এঁক্য ও ত্যাগের প্রয়োজন, 
তার পরিচয় তার পৌরাণিক নাটকে পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্বার্থচিস্তা, কুৎসা, 
পরম্পর দ্বন্বকলহ এবং অনৈক্য যে জাতিকে অধোগতির মুখে ঠেলে দেয়, 
রাজরু্চ রায় “তারক সংহার? (১৮৮৮) নাটকে পরাজিত দেধতাদের 
কথোপকথনে ত প্রচার করেছেন, 

“ইন্দ্র । (সছুঃখে ) অগ্রিদেব ! ক্ষমা করুন! আপনা] আপনির মধ্যে 
এরূপ সাজে না। ঈদুশ যথা, আত্মপ্রশংসা, পরকুৎ্সা ও অনৈক্যের দোষেই, 
আমাদের এই ছুর্গতি। এর জন্যই আমর] স্বর্গরাজ্য পরিভ্রষ্ট হয়ে এই 
পর্বত-গুহায়, পর্বতের উপত্যকায় অতি স'মান্থ অবস্থায় অবস্থান কচ্চি! 
আমাদের সর্বসৌন্দ্যাময়ী অমরাবতী এক্ষণে দৈত্যরাজধানী-_দেব সিংহাসন 
দৈত্যের পদধূলিতে কলাঙ্কত! উদ্যানশ্রেষ্ট নন্দনকানন দৈত্যের বিহার 
স্বান! দেবভোগ্য সামগ্রী সমুদয় দৈত্যভোগ) ! আর একদিকে দৈত্যগণের 
হীনাবস্থা আমাদের ভাগ্যে পরিণত ! হায় আপনারা এই সকল দেখে 
শুনেও কেন যে আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না 1" 


গৌণ নাট্যকারদের চিন্তায় স্বাদেশিকত! ৬৪৪ 


অগ্রিদেব! আপনিও এদের সহিত ভ্্রাতভাব স্থাপন করে শঙক্র 
বিনাশের জন্ত অস্ত্র গ্রহণ করুন্। সকলের ভিন্নমত হওয়া কোনমতেই 
উচিত নয্ব--সকলের একমত হওয়াই সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। বিশেষত: 
এক্ষণে সন্মুখে প্রবল শত্রু, সুতরাং একা ভিন্ন আমাদের কোন উপায় নাই। 
এখন একমাত্র এঁক্যই আমাদের সহায়, সম্পদ, শক্তি, আশ? ও ভরসা । 
যাদের এঁক্য আছে, তারা অতি হূর্বল হলেও প্রবল শক্রকে পরাজিত 
করতে পারে। আবার যদ্দি আমাদের পবিজ্র শ্বর্গরাজ্য পাবার আশা! 
থাকে, তবে একোর শরণাগত হওয় উচিত । এক্যবল ব্যতীত 
হ্র্গরাজ্যে প্রবেশের ঃঅন্য কোন পথ নাই । একাই এখন আমাদের জপ, 
তপ, ধর্ম, মন্ত্র--একাই আমাদের শরীর, জীবন ও আত্মা.*.যে সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অনৈক্যের প্রভাব প্রবেশ করে, সে সম্প্রদায় অল্প কালের মধোই ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। যার একের অবমাননা ও অনৈক্যের সম্মননা করে তারা 
(যমকে দেখাইয়া) এই মৃত্াপত্তির নরকেও স্থান পায় না।"*আমার 
সবিশেষ অনুরোধ আপনারা পরম্পমে এক হউন--সকলেরই মঙ্গল হুবে, 
কেনন। এক্যের অপর নাম মঙ্গল 1” (১।১গ) 

অপরদিকে নাট্যকার দেশবালীকে দেখিয়েছেন যে এক্যবন্ধতাই অন্রদের 
সমরবিজয়ী করেছে, 

“তারকান্থর। তা জানি, সেনাপতি !**'ইন্ত্র এখন আর অগিষ্ফুলিঙ্গ 
নয়-_নির্বাপিত অগ্রিষ্ষুলিঙ্গের অতি তুচ্ছ ভম্মমাত্ত। আমি তোমার 
শৌর্ধবলে তাকে আর গ্রাহা করি না। এখন এস আমর। এক্যের উপর নির্ভর 
ক'রে, নবলন্ধ স্বর্গরাজা স্থখে উপভোগ করি । আমদের এঁক্য চিরকাল 
অবিচলিত থাকলে, একজন ইন্দ্র কেন, শত শত ইন্দ্রও আর আমাদের অতি 
সামান্ত অপকারও কত্তে পারবে না।” (১।২গ) 

'অনলে বিজলী” (১৮৭৮) নাটকেও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক 
ভক্তিভাব-চেতনার অন্তরালে মন্দোদরীর মুখে বিভীষণের কাজকর্মকে জাতীয় 
বিদ্রোহ বলে সমালোচন। করেছেন । 

“মন্দোনরী । (সরোষে ) 

ক্ষমা নাই তোর ; কভু ক্ষমিব না; 
পাপীর বচন কু শুনিব ন1। 


নু 


৬৪৬ বাঙ্গলা নাটকে ম্বাদেশিকতার় প্রভাব 


ক্ষমা নাই তোর; ওরে বিভীষণ! 
যে রাক্ষস হায়, আপন কুমার 
তরণীসেনেরে করালে সংহার, 
হেন কাপুরুষেরে--হেন পাতকীরে-_ 
এ জগতে কেহ ক্ষমে কভুকিরে? 
জাতীয় গৌরব দিয়ে বিসর্জন, 
যে লহে নরের চরণে শরণ 
গৃহানুসন্ধান যে অরিরে কয়, 
তার ক্ষমা আজে! নাহিরে নিশ্চয় |” (১1১গ) 
রাজরুষণ রায়ের ভক্তিচেতনার অন্তরালে আধুনিকতার যুক্তিবাদ, 
ব্যক্তিস্বাততন্ত্র মহিমা এবং আপন দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে এক গভীর 
আকর্ষণ সদাজাগ্রত ছিল বলে তিনি মধ্যযুগের দেবনিতরতাকে সমর্থন 
জানাননি । ুগচিস্তার প্রতি নাট্যকারের অটুট বিশ্বাস, আমন্বা ও. 
সমর্থন, নাট্যকারকে জাতীয়তামুখী। করেছিল বলেই তিনি বাঙ্গালীর 
ভক্তিধর্জকে যুগের রাজনৈতিক চেতনায় অভিধক্ত করেছেন। জাতির 
রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্ত যেমন সজ্ঘবদ্ধ একতার 
প্রয়োজন আছে) তেমনি প্রয়োজন আছে বাহুবলের। শক্তিহীনতা 
জাতির সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। এঁতিহাসিক নাটক “লৌহ কারাগার, 
(১৮৮*) নাট্যকার রাজকু্চ রায় আপন পরাধীনতার মর্মবেদনা, 
স্বাধিকারের আকাজ্ষা ও জাতির শক্তিসাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা! 
শুনিয়েছেন £ 
“সুধ্য সিংহ । দেখতুজ! কি ঘোর অন্যায়, 
কেন অধীনত আমি করিব স্বীকার 
স্ বক ০ 
ধনবল জনবল থাকিতে প্রতুল, 
বাতুলের মত ক্র্য্য, চিতোর নাথের-- 
পদ পূজে--বর্ধে বর্ষে কর পুষ্প দিযা । 
কু কী ন্‌ 
ভূজসিংহ । বাস্তবিক, এক রাজ। অন্ত ভূপ পাশে 
কি হেতু'অধীন রবে? কেন কর দিবে? 
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একের মহিমা প্রভা, অপরের পদে 
আকধিত হবে? 
র্ঘয | ভাই এ প্রাণ থাকিতে 
আর না হইবে তাহা, যা হবার হ'ল। 
এক্ষণে স্বাধীন আমি,__অন্থর স্বাধীন, 
চিতোর পতির কর-নিগড় দুঃসহ, 
বহিতে হবে না আর এ মম জীবনে । 
সী চে 
অন্বরের ঘরে ঘরে, এ রাজ্য আমার 
“অগ্ধর চিতোরাধীন”--এ শব না রবে। 
ভুজ। কেন রবে? কণামাত্র শক্তি নাহি যার-_ 
তারি পক্ষে অধীনতা চির-ব্হনীয়া | 
শক্তিশূন্য জন বাচে পরের প্রসাদে 
শক্তিশালী জীঙ্জে আপনার বলে। 
চন্দ্রই স্র্ধ্যের করে, শোভয়ে নিজেরে, 
স্্ধ্য কি কাহার পাশে কর-ভিক্ষা মাগে ?” (১।১গ) 
রাজকুঞ্জ রায়ের স্বদেশচিন্তার উষ্ণ পরিচয় আমরা তাঁর “ভারত সান্তবন।” 
(১৮৭৯) কবিতাত্মক রূপক নাটিকায় দেখতে পাই। নাটিকাটির রচনার 
কারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 

“ভারতের শেষ নরপতি পৃথুরাজ যবনগণ কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলে 
ভারত পরাধীন হয়; সেই পরাধীন অবস্থায় শতব্ধব্যাপী সমষের ভারত লইয়া 
এই ভারত সাস্বনা রচিত হইল ।” 

নাট্যকারকে ভারতবর্ষের পরাধীনত। অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। তিনি 
তার ইতিহাস চিন্তার বুদ্ধিদীপ্ত আলোকে দেখেছিলেন যে, সাহস ও 
অনৈক্যের প্রাছুর্ভাবইই বাঙ্গলা তথা ভারতকে করেছে পরাধীন । 
ব্যক্তিস্বার্থপরতা।, এক্যহীনতা৷ ও পরম্পর বিদেষ, মহম্মদ ঘোরীর ভারতজয়ের 
পথকে ন্থগম করে । কেবল পৃথ্বিরাজের পরাজয় নয়, পরবর্তীকালের বহু 
পরাধীনতা এই পথেই এসেছে । ইংরেজদের ভারত জয়ের কারণও একই। 
ভারতবাসীর দুর্$শার কারণ--সাহষ ও একোর অভাব। ক্ূপক নাটাচকিব্র, 

সাহস ও এক্যের ক্ষোভে এই তত্বই প্রকাশিত £ 
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“ভারতসস্তানগণ করে না যতন, 
অযতনে অনাদরে থাক] বিড়স্বন ! 
যেখানে যতন নাই সেথা ন। থাকিতে চাই 
ভারতসন্তানগণ করে না যতন 
কাচেরে আদর করে ফেলিয়া রতন |” (ছিতীয় দৃশ ) 
নাট্যকার আপন ব্যথিত-বেদন চিত্তের পরিচয় ভারতমাতার ব্রহ্মার 
কাছে আজির মধ্যে রেখেছেন, 
ভারতমাতা।। (করজোড়ে ) 
ভাঁল কথা হ'ল মনে দেখি নাই ছু"'নয়নে 
বহুদিন স্বাধীনতা দেবীর চরণ, 
যদি দয়া করি পিতঃ জুড়াও তাপিত চিত 
সেই মহা-ঈশ্বরীরে করি প্রদর্শন ।*” (দ্বিতীয় দৃশ্ঠ ) 
পরাধীনতার কারণ ব্যাখ্য। করে নাট্যকার রাজকষ্ণ রায় পুনরায় 
বূপকচরিত্র এক্য ও সাহস উভয়ের সংলাপে প্রকাশ করেছেন £ 
প্বণায় মরি, কেমন ক'রে 
বলবে! আমি দুখের কথা, 
ভারতবালী আমায় ছেড়ে 
আপন দোষে পাচ্ছে ব্যথা ! 
আমারে ভুলিয়ে ভারতনন্দন 
পরের চরণে সঈঁপেছে জীবন ! 
আমারে ভজিলে, এখনে কি হায়, 
পরের পাদুকা! বহেরে মাথায়?” (তৃতীয় দৃষ্ ) 
নাট্যকার রাজকুষ্ণ রাঁয় জাতিকে আহ্বান করেছেন সাহস ও এঁক্যে 
নির্ভর করতে । এই ছুই শক্তিই দেশবাসীর জাতীয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে 
একমান্তর আশ্রয়স্থল । রূপকচরিজ্র সাহস ও এঁক্যের আহ্বান প্রকারান্তরে 
নাট্যকারেরই আহ্বান বাণী, 
“সাহস । ( উচ্চঃহ্বরে ) 
উঠরে নিজ্জীব জাতি, খোলরে নয়ন ! 
আরে] কি ঘুমায়ে রবি আলম্ক-শয়নে ? 
এখনে! দেখিতে সাধ অলীক হ্বপন ? 
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এখনে] কি ক্লেশ হয় আখি উন্মীলনে ? 

কত কাল গত হ'ল--তবুও এখন 

মিটিল না নিদ্রাস্থখ ?--একি বিড়ম্বন। ! 

আরো কি অসাড় হয়ে শবের মতন, 

পড়ে রবি? আজে কিরে হ'ল না চেতন1? 

ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটন?, 

তবু কি, অলস জাতি, হয় না চেতন]? 
এঁক্য। (উচ্চৈঃহ্বরে ) 

উঠরে, উঠরে উঠ কর গাজোথখান ) 

সাহস এক্যের সহ কর আলিঙ্গন ' 

এখন দেখিধি পুন বিজয় নিশান 

উড়িবে তোদের, ছেয়ে গগন প্রাঙ্গণ । 

মায়ের ছুদদিশা দেখি হও রে কাতর, 

এখনি সাহস, দেখ হইবে সহায় । 

কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ভর? 

সকলে মিলিত হয়ে স্মররে আমায়। 

আর না-যা হ'লহ'ল-খ্মায়ো না আর, 

উঠরে অভাগ। জাতি, উঠরে এবার । 
সাহস। ( উচ্চৈঃহ্বরে ) 

যতনের শৃঙ্গ, বাজ ঘোর রবে, 

চেতুক-__-জাগুক ভারতবাশী । 

ছাড় হুহুঙ্কার কাপাও আকাশ; 

সেনুঙ্কারনাদ বহুক বাতাস-, 

নীরবে থেক না হয়ো না হতাশ; 

ছাড় হুহুঙ্কার--কাপাঁও আকাশ 

চেতুক-_জাগুক--ভারতবাসী |” (তৃতীয় দৃশ্) 
নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে ভারতবারসীর আত্মজাগরণে, 

“মাভৈঃ মাভৈঃ, ভারত ছুখিনী; 

শোহাইবে তব ছুখের যাষিনী 3 

মাঠ্ভঃ মাভৈঃ ভারতবাসী ! 
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বিধাতার চক্র পরিবর্তনীয় 

রবি শী সম চিরগতিময় । 

মাভৈঃ মাভৈঃ আবার সুদিন 

আসিয়! ঘুরিয়।--হইবে বিলীন 

অধীনতা-জ্বালা যাতনা রাশি ।” (তৃতীয় দৃশ্ত ) 


হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ 


যুগ-তর্পণের ক্ষেত্রে দেখ যায় অনেক গৌণ নাট্যকার মুখ্য নাট্যকারদের 
চেয়ে এগিয়ে গেছেন । হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এদের মধ্যে একজন । তিনি 
ক্ষীরোদপ্রসাদের বহু পুর্বে নন্দকুমার চরিত্র অবলম্থন করে 'নন্দকুমারের ফাসি, 
(১৮৮৭) জাতীয়তাবাদী নাটকটি লেখেন। শৈল্পীক গুণে নাটকটির বিশেষত 
না থাকলেও বিষক্ববস্ত নির্বাচনে নাট্যকারের মৌলিকত্ব বিশেষভাবে 
অভিনন্দনযোগ্য । নাট্যকার হরিপদ যখন এই নাটকখানি রচন1 করেন, 
তখন নিখিলনাথ রায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গবেষণামূলক কোন রচন] 
আত্মপ্রকাশ করেনি । ক্ষীরোদপ্রসাদ নন্দকুমারকে যেমন জাতীয় শহীদ 
হিসাবে একেছেন, নাট্যকার হরিপদর চিন্তায় সে গৌরব গরিমা না 
থাকলেও তার ম্বাদেশিক চিত্তের বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধার সঙ্গে ন্বীকার্ধ। নাট্াকারের 
পরাধীনতার মর্মবেদন।, নন্দকুমারের অস্তিম উক্তিতে প্রতিধ্বনিত | 

“ওহে বিধি! এই কি তোমার বিধি, 


এই তবে এই তবে আনিয়া ইংরাজে, 
অপার সাগরপারে আছিল সে জন, 
সাধ ক'রে আনাইয়। তারে, 
বসালে সোনার ঠাটে, সোনার ভারতে, 
ছড়াইলে কাল-ফণী ফুলমালা ভ্রমে, 
ভেবেছিলে মনে মনোহর স্থবাসিত-_- 
সে মালার বাসে প্রস্কুলিত উদ্ভাসিত 
করিবে অন্তর । কিন্তুহায্র! দেখ আসি এবে 
দংশিলে সে কাল-ফণী বিন। দোষে ভেবে ।” (৪।১গ) 
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কেবল দুঃখবাদ নয়, আত্মসমালোচনার প্রয়াসটিও নাটাকার হরিপদ 
দেখিয়েছেন অকুঞ$ চিত্তে। আত্মকলহই যে জাতির পরাজয়ের অন্ততম কারণ, 
নাটকটিতে তারও পরিচয় আছে পুরোহিত সদাচারী গোম্বাফীর উক্তিতে, 
হায়! বঙ্গ সন্তান! নিলজ্জ বঙ্গ সন্তান । ধিক তোমাদের, শ্বজাতিছেষ, 
হিংসা, ক্রোধ যে জীবনের একমাত্র উপান্ত, সে জীবনে মূল্য কি--আজ 
যেমন নন্দকুমার শ্বজাতির বিছেষে দিবানিশি দগ্ধ হচ্ছে, কাল পমন্ত বঙ্গবাসী 
এইরূপ পরম্পর দগ্ধ হবে।” (১1১গ) 
এমন কি বিদেশী ফ্রান্সিস্ও বলেছে, 
“( ম্বগত ) ও! বাঙ্গালী কি শ্বজাতি বিদ্বেষী ।” (৩।১গ) 
নাট্যকার হরিপদর অপর নাটক 'পদ্বিনী'তেও (১৯০৭) শ্বদেশপ্রেমের 
পরিচয় বিশেষ সুস্পষ্ট £ 
“এ দেখরে যারা স্বদেশের তরে প্রাণ করে বিসঙ্জন 
তার! অস্তে শ্রীকান্তের পাষ কমলাসেবিত কমলচরণ |” (৩।১গ) 
এই স্থত্রে সমকালীন রাজনৈতিক |টন্তাধারায় একদল কথাসর্বন্ব নেতার 
উপর নাট্যকারের যে আক্রমণ তারও পরিচয় পাই, নাট্যচরিত্র সমর সিংহের 
উক্ভিতে, 
“বাহাছুরী আমাদের বটে-_ 
সভামাঝে করিতে বক্তৃত। | 
স্বাধীনতা আমাদের কথায় কথায়। 
কথায় আমর পারি স্বর্গ লভিবারে ! 
কথায় আমরা হই পণ্ডিত অগ্রণী, 
বীরত্ব ধীরত্ব গা্ভীর্ধ্য পা্ডিত্য-_ 
কথায় লভেছি মোর| সব !” (৪1১গ) 


অক্ষয়কুমার চৌধুরী £ 

অক্ষয়কুমার চৌধুরীর 'রাণী দুর্গাবতী” (১২৮১ বঙ্গাব) নাটকে জাতীয়তার 
ছাপ অন্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। নাট্যকারের ইতিহাসচিন্তা ছিল 
অত্যান্ত শিথিল। যবননিন্দা, উত্কট হিন্দুয়ানীর আতিশয্য ও সংস্কৃত 
নাট্যরীতির অন্ধ অনুকরণ নাটকটিকে কোন স্থির কূপ দিতে পারেনি । তবুও 
এতে জাতীয়তার বাণী সোচ্চারিত হয়েছে £ 


৬৫২ বাঙ্গল] নাটকে শ্বাদেশিকতার প্রভাব 


“ভারতবর্ষীয়গণকে সামান্ত জ্ঞান করবেন না। তারা যেদিন একতাশ্ত্জে 
বন্ধ হয়ে সমরক্ষেত্রে গ্রবুই হবে, নিশ্চয়ই জানবেন, সেইদিন সমস্ত পৃথিবী এক 
ভারতরাজ্যের রাজ্য হবে।” (২1১গ) 

অথবা, 

“আমার ভরসা হয় সময় ক্রমে হিন্দুহুরধ্য পুনরায় উদ্দিত হবে। পুনরাম্ব 
ভারতবাসী কমলদল বিকশিত হবে।” (২।১গ) 

নাটকটির শেষ অঙ্কে যখন গরাধিপতি রাণী দুর্গাবতী তার রাজপুত 
বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, নাট্যকার অক্ষয়কুমার, রঙ্গলালের "স্বাধীনতা 
হুনতায় কে বাচিতে চায়রে কে বীচিতে চায়” কবিতাটি সেই সময়ে রাণীর 
কণ্ঠে সংযোজিত করে দেশগ্রীতির স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন । 


অনোমোছন গোক্বামী 2 


গৌণ নাট্যকারদের মধ্যে মনোমোহুন গোস্বামী বাঙ্গল] রঙ্গমঞ্চ 
ব্রিটিশ বিরোধিতার ঝড় তোলেন। ম্বাদেশিকতার আদর্শ বিচারে তিনি 
ছিলেন 111169176 [5010091150 উপেন্্নাথ দাসের জীবনচিস্তার সঙ্গে 
তার চিন্তা-সামঞ্জস্ত গভীর । তাঁর “সংসার” (১৯০৪), “সমাজ” (১৯০৭) ও 
“কর্মফল” (১৯৯৯) নাটকগুলি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়া্ধ ও অভিনয় নিষিদ্ধ 
করেন । আসামের চা-কুলির উপর ইংরেজ ব্ণিকরেের অত্যাচারই সংসার' 
নাটকের প্রধান ঘটন1। সুগভীর সহানুভূতির তুলিতে নাট্যকার নাঁট্য- 
চরিত্রগুলি অঙ্কিত করেছেন । মিনার্ড। রঙ্গমঞ্চে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয় । 
নাট্যাচার্ধ গিরিশচন্দ্রের পূর্বে তিনি শিবাজীর কাহিনী অবলম্বন করে 
'রোশিনারা” (১৯৯১) নোটক লেখেন । হিন্দুধর্ষের পৌরাণিক তত্ব সঙ্গিবিষ্ 
হলেও দেশাত্মবোধের পরিচয় এই নাটকে পাওয়া যায় বিশেষভাবে । 
নাট্যকার মনোমোহন গোম্বামী দেশকে যাতৃজ্ঞানে ভালবাসেন । রাষদাস 
শ্বামী শিবাজীকে বলেছেন এই মর্ষে, 
“ভবানীর বরপুত্র তুমি । 
দেব আখি ফেয়ে তব পাছে, 
ইষ্টমন্্র দিয়েছি তোমায় 
জননী জন্মসমিশ্চ হ্বর্গাদপি গরীয়সী |” (১1৩গ) 


গৌণ নাট্যকারদের চিন্তায় হ্বাদেশিকতা ৬৫৩ 


ইংরেজদের অত্যাচার তিনি যবন শিন্দার অন্তরালে ব্যক্ত করেছেন, 
“অত্যাচার অত্যাচার যেদিকে নেহারি, 
ধর্মের এ অপমান সহিতে না পারি। 
১০ সী কী সী 
হিন্দুকুলবাল। যবে যবন পরশে 
অযুলা সতীত্ব-রত্বে দেয় জলাঞ্চলি 
ও দ্র শী বব 
মনে হয়, ছিধ] হও মাতঃ বন্থন্ধরে 1 (১।৩গ) 
আবার শিবাজীর মুখে নাট্যকারের পরাধীনতার ক্ষোভ শুনি, 
“জন্মভূমি পরপদানত, 
বর্ণাশ্রম ধশ্ম হের লুপ্তপ্রায় আজ, 
গো ব্রাঙ্মণ সহে নিপীড়ন, 
শুনি ওই দেবতার করুণ ক্রন্দন, 
করিব কি জীবন ধার?” (২1১গ) 
মনোমোহন গোম্বামীর অপর নাটক 'পৃথ্বিরাজে (১৩১২ বঙ্গাৰ।) 
দেশাতবোধের পরিচয়ও সুস্পষ্ট । ধেমন, 
“বীরের প্রধান ধর্ম স্বদেশ রক্ষণ 
হিন্দুর গ্রধান কাধ যবন নিধন |” (৩1২গ) 
নারী চরিত্রের মুখেও নাট্যকার স্বদেশগ্রীতির বাণী দিয়েছেন। মহীয়সী 
তযুক্তা বলেছেন, 
«কে হেন ক্ষত্রিয় আছে ভারত ভিতর, 
জন্মভূমি মহারত্বে, 
্রেচ্ছ করে তুলে দিতে ডালি 
যেই না হবে কাতর |” (৩ঙগ) 


অন্তলামোহছন রায় £ 

মনোঁমোহন রায়ের 'জাগরিত্া” নাটক (১৩১২ বঙ্গাব্। ) বঙ্গভঙ্গ কালের 
রচনা । হ্বদেশ ও শ্বজাতিবোধই এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য । রাজপুতদের 
সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ এই নাটকের অন্ততম বিষয়বন্ত। প্রতাপসিংহ এই 


৬৫৪ বাঙ্গল! নাটকে ক্বাদেশিকতার প্রভাব 


মাটকের নায়ক চরিত্র। জাতির প্রতি আহ্বান নাটকটির বহুস্থানে 
ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে, 
“এস ভারত সন্তান ! 
হয়ে একপ্রাণ 
উজ্জীবিত হও নবীন জাতীয় জীবনে 1১, (১।২গ) 
আবার, 
প্মশান ভারতভূমি 
তাই বিবাদিনী তৃমি, 
তুমি মা করুণাময়ী বিশ্ববিকাশিনী ।* (২1১গ) 
ক্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত ৰলে সমকালীন জাতীয়তাবাদের 
প্রভাব নাটকটির সর্ব শরীরে বিশেষভাবে প্রতিফলিত.। প্রতাপসিংহের 
খেদোক্তি প্রকারাস্তরে সেই কালের বাঙ্গালীর ছুঃখচিস্তা, 
“প্রতাপ | মাতঃ জন্মভূমি, তবে কি তোমার ভাগ্যে নাহি 
পরিজ্রাণ 1০৭০৭০০০০০০ হায় 
বিধি! হিন্দু জীবনের এই নিদারুণ 
অভিশাপ হবে না কিছুর 1” (২।২গ) 
্রাতৃপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হবার প্রয়োজনটিও নাট্যকার এই নাটকে প্রচার 
করেছেন, 
“হিন্দু 
জীবনের ঘোরতর অভিশাপ, আত্ম- 
বিচ্ছেদের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপিয়োনা 
হিন্দুম্থানে তুমি,*****, 
আত্ুছন্দে শ্তিক্ষয় 
নাহি কর কদাচন 1” (২।৬গ) 
দেশী আন্দোলনে নারীদের যে ডাক দেওয়া হয়েছিল, সমান 
অধিকার দানের প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার কর? হয়েছিল, নাট্যকারের সমর্থনের 
মধ্যে তা বিশেষভাবে চিহ্নিত | 
“দেব! রমণীর 
তবে নাহি জাতীয়ত। । নাহি তার উচ্চ 
অধিকার । সে তাহলে শুধু অপদার্থ 


গৌণ নাট্যকারদের চিন্তায় স্বাদেশিকৎ ৬৫৫ 


বিলাসের হার 1০৮, 

সেকি 
শুধু গৃহকোণে রহিবে বসিয়। আমরণ 
নীরব ত্রন্দনে ।” (৩।২গ) 


এই সমস্ত নাটকে গৌণ নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই (যেমন হরিপদ 
চট্টোপাধ্যায়। মনোমোহন গোম্বাধী প্রভৃতি) মুখ্য নাট্যকারদের পূর্বে 
জাতীয়তা প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন । এমন কি বিষয়ৰস্ত নিবাচনেও 
মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তারা । ক্ষীরোদপ্রপাদ বিগ্ভাবিনৌদের 
“নন্দকুমার” নাটক, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'নন্দকুমারের ফাসি” নাটকের 
পরিণত রূপ। আবার মনোমোহন গোস্বামী 'রোশ্নারা' নাটক রচনা 
করে গিরিশচন্দ্রের “ছত্রপতি শিবাজী"র পৃরে জাতীয়তাবাদ চিস্তাদশের 
বীজ জাতির জীবনক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । তবে এই সমস্ত গৌণ 
নাট্যকারদের দীপ্তি ও স্বকীয়তা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই ভার! গিরিশ, 
ক্ষীরোদ ও ছিজেন্্লালের রচিত খোঁরমগুলে দূর গ্রহ ও উপগ্রহের মত 
বিরাজ করে এ'দেরই চারিদিকে আবত্তিত হয়েছেন । 


সতের 


উপসংহার 


উনিশ শতকের হ্চনাকাল থেকে বিংশ শতাবীর প্রথম মহাযুদ্ধের 
(১৯১৪) পূর্বক্ষণ পর্ধস্ত বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের যে 
প্রভাব, তা বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। 
পরাধীনতার যন্ত্রণ! বাঙ্গালী বুঝেছিল সর্বপ্রথম । নব্য ইউরোপীয় সভ্যতার 
সংল্পর্শে বাঙ্গালীর জ্ঞান ও প্রতীতি, জাতির লৌকিক মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত 
হয়েছিল। শ্বার্দিশিকত। ছিল এই চিস্তারই অন্যতম ফসল। ধর্মনৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙ্গালী শৃঙ্খলমুক্তির প্রয়াস 
চালিয়েছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের নাট্যশাখাতে এর প্রভাব পড়েছিল 
সর্বপ্রথম । নাট্যকারের! কেবল ষুগপ্রভাবেই প্রভাবান্বিত হয়ে নাটক রচন। 
করেননি, আপন চিন্তার মৌলিক বিশেষত্ব দিয়ে যুগকে প্রভাবিত করেছিলেন । 
বাঙ্গলাদেশে রাজনৈতিক নেতার] বাইরে যখন বক্তৃতামঞ্চ থেকে নান] সক্রিয় 
কর্মচিস্তার মাধ্যমে দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জানাচ্ছিলেন, 
তখন নাটাকারের] নাটক ও নাটাযশাল। থেকে রচন1 ও অভিনয়ের মধা দিয়ে 
দেশবাশীর দেশপ্রেম ও দেশোগ্কারের প্রকৃত অনুভূতিটি অচঞ্চল গ্রাণাইট 
স্তরে স্বাপন করেছিলেন । এমন কি বাঙ্গলা নাটকে জাতীমচেতন। 
যথাযথভাবে চিত্রিত ও জনচিত্তে প্রতিফলিত না হলে, শ্বদেশী আন্দোলন 
সম্পূর্ণপূপে সার্থক হতে পারত কিন। সন্দেহ ! বাঙ্গালীর শ্বাদেশিক ভাবসমুদধ 
নাটক রচনাতে আগ্রহ দেখে, ইংরেজ সরকার আতঙ্কে কিরকম প্রমাদ 
গুণেছিলেন, সে সংবাদণ্ড আমরা গ্রহণ করেছি। বাঙ্গালী নাট্যকারদের 
নাট্যরচন। ছিল সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্টমূলক | বিশুদ্ধ রপতত্বে নিবিকল্প শবপ্রপ্রয়াণ 
অপেক্ষা জাতির বাস্তব প্রয়োজনীতার কথাই তারা অধিক পরিমাণে চিত্ত 
করেছিলেন। জাতীয়তার ,ক্ষত্রে বাঙ্গালী নাট্যকারেরা ছিলেন মুক্তিদৃত। 
পসারম্বত সাধনাতে তারা] যে জ্ঞানের হোমানল জ্ধেলেছিলেন, তাতে 
দেশগ্রীত্তির মহামন্ত্র উচ্চারণ করে তর্পণ করা হয়েছিল। নাটাকাঁরগণ 
প্রত্যেকেই অধীত্ত বিদ্ায় পারদর্শী ছিলেন। যুগের বিভিন্ন ম্বতঃবিরোধিতার 
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ধার] তাদের চিত নান? তরঙ্গ-ভঙ্গ হুষ্টি বরলেও জাতির স্বার্থে সমস্ত অশন্ত 
কল্লোলোচ্ছ্াসকে তারা সংহত করেছিলেন । নাট্যকারের ম্বদেশচিস্তা 
বিস্তারে যে কোন সন্কীণতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, ত! আঁমর। লক্ষা করেছি 
আমাদের আলোচনাতে । ইউরোপীয় “নেশান তক স্বীকার করেও তার] 
ভারতের শাশ্বত ধর্মবোধ, মানবহিতবাদ, ত্যাগ ও বধৈরাগ্যের শক্তিকে 
দেশগঠনের স্বার্থে গ্রহণ করেন এবং জনসম্মুখে প্রচার করেন । বাঙ্গালী 
নাট্যকারের ভাবের তৃরীয় স্তর অপেক্ষ। কর্ষের রুক্ষ কর্কশ মাটিকে গভীরভাবে 
ভালবেসেছিলেন । ফলে তাদের রচন। নাট্যত্ত্ব মীমাংসার অনুশাঁসনে গুল 
ও নিক্সমানের সামগ্রী বলে প্রতিপন্ন হলেও জাতির জীবন-জাগৃতির স্পন্দনট্টুকু 
অত্যন্ত সজীব ও আস্তরিকভাবে তার] তুলে ধরেছেন! খাঙ্গালী নাট্যকারদের 
অমরত্ব বোধ করি এইখানেই । দীনবন্ধু মিত্রের সবব্যাপী সহানুভূতি ও 
স্থগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতায়, জ্যোতিরিন্দ্রন।থের জাতীয়হিতবাদী 
এতিহাসিক চেতনায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভক্তিরসাশ্রিত মানবপ্রেম ও 
স্বদেশ মহিমায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বি্যার'নোদের পৌরাণিক শক্তির সাধনাশ্রিত 
দেশাত্মবোধ প্রচারে এবং দ্বিজেন্্লীলের বিশ্বপ্রেমন্ূপ মানবতাবাদে জাতির 
বন্ধন মুক্তির বাসনা সমানভাবে উচ্চারিত । 

বক্ষ্ামান আলোচনাতে তাকেই বিশ্লেষণের মধো আমরা বুঝতে চেষ্ট। 
করেছি । 
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“ইংলিশ মান আও মিলিটারি ১৮৯১ ১৯০, ১৯৪, ২৩৩, ৩৬৮, 

ভ্রুনিকল?--€২ ৩৬৭৯, ৩৭০, ৩৭৪, ৩৮৮, ৪০৯) 
উীখরুচন্দ্ ঘোষাল--১৫৪ ৪৭৬, ৪৭৮5 ৪৭৯, ৪০৮১) ৪৯৪, 
ঈশ্বরচঙ্জা গুপ্ত--৬, ৩৫, 8৪, ৪৭, ৪৮ 5৯৮, ৪৯৯, ৪8০ 

৮১, ২৮৭ কটন, হেনরি জন (শ্যার )--:১৭৬, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্ভাসাগর--৪৪, ৪৫, ৫১, ১৭৭, ৫১৬ 

১৬০, ১৭৪, ২১০-২১২, ৩২, কর্ণওয়ালিস্‌ ( লর্ড ) ৯৩, ৫৬৪ 

৫৯১ “কর্মফল।--৬৫২ 


ক্উপেন্্রনাথ দাস--১৩৯, ১৪৯, ১৬৫, কলাঁতন, অকলাগ (স্যার )--৩৮৮ 


২*৩, ২৭৪, ৩১৩-৩২৭, ৩৪২, কাউই--১৯১ 


৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫০, ৪৬৭ কাউচ--৫১৯ 
উষ্ষেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধাযায়-+১৮৮, ২৯৫, কার্জন (লর্ড )--৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮০, 
৩৪৭, ৩৫০. ৩৯৯ ৫৬৮ 


উমেশচন্জ্র মিত্র--৫১, ২১৯ “কাকী-কাবেরীঃশ৪৮ 


৬৭৮ 


কাণ্তিকেয়চন্দ্র রায়-_৫৯১ 

কানাইলাল দত্ত--৩৯৮ 

“কালাপানি'_-৪২১, ৪৯২ 

কার্লাইল--৩৮৭ 

কালীকুষ্খ বাহাদুর (রাজ )--৩৫, 
১২৬, ১২৮ 

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেও) 
_-১৭১, ১৭৯ 

কালীনাথ রায়চৌধুরী__৩৫ 

কালীপ্রসন্ন সিংহ-- ১২৩, ১২৮ 

কালীপ্রসন্ন কাব্বিশারদ-- ৫১৪ 

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়_-৫৪৭ 

কালীশঙ্কর দুলিঠাদ-_-৩৮২ 

কালীশঙ্কর রামেশ্বর-_-৩৮২ 

কালীশস্কর স্থকুল__-১৬৩, ৩৮২ 

কার্বোনারী সভা--১৭৩, ২২৮ 

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়_-২*৩, ২৭৩- 
২প্৬১ ৩২৭, ৫৪৬৩ 

কিশোরীাদ মিত্র-_-২৮ 

কুলি আন্দোলন--১৬৩ 

'কুলীনকুলসর্ববন্ধ'__৫ ১ 

কষ্ণকমল ভট্টাচার্ধ--১৫৪ 

কৃষ্ণকুমার মিত্র-_ ১৬৩, ৩৮১, ৩৮৮ 

'কুষ্তকুমারী”--২*২,২০৩,২ *৪, ২১৭, 
২১৮, ২১৯৯, ২২৯, ২২১ 

কৃষ্দাস পাল-_২৯, ১৪৮, ১৫৪ 

কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেও) 
১৭১১ ১৭৯, ৩৪৪ 

কেশবচন্দ্র সেন-_-১৪৪, 
১৯৯,১৯১, ১৯৭, ২৭৪, ৫৮৬, ৬১৯ 


১৬০ 


রঙ 


১৫৯, 
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কোমত, অগ্রয়েস্ত--৮১৪৪, ১৯৩, ৩৮ 

ক্যানিং ( লর্ড )--৭* 

“ক্যাপটিভ লেভি'__-২১১ 

ক্যাভুর--১৭২ 

ক্যামবেল--১৬৭ 

“ক্যালকাটা জানাল”__২* 

ক্যালকাটা রিভিউ”--২৮, ৫৬, ৬২১. 
৭১, ১২৩ 

ক্যালকাটা স্টুভেন্টস্‌ আসোসিয়েসন 
স্া১৭১ 

ক্লাইভ, রবার্ট ( লর্ড )--১১ 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বি্যাবিনোদ--১৪*,, 
৩৬৩, ৩৬৫, ৩৯৯, ৪১৯, ৫৩৯- 
৫৮৩, ৬৫”, ৬৫৫, ৬৫৭ 

ক্ষুদিরাম বন্থ--৩৯৮ 

গা্গানারায়ণ হাঙ্গাম]_-১২ 

“গজদানন্দ গ্রহসন'শ*৩৪১, 
৩৫২ 


৩৪২, 


গণপতি মেলা--৩৭১ 
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর--১৫১, ১৫৩, ১৫৭ 
গান্ধী ( মহাত্মা )--৩৯৮ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ--১৪*, ১৫৪, ৩৪১, 
৪০০-৪৮২, 


৩৬৩, ৩৬৫, ৩৯৯, 


৫৮9, 


৪৯৮, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৬৯, রী 
৫৯৭, ৬৪৪, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৭ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্যার )-৮৩৮৮৮ 
গোপাল গোখলে--১৫৯, ৩৭৪ 

গোবিন্দচন্দ্র দাস--১৩৭, ৫১৬ 
গৌরদাস বসাক--২১২ 


গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক্ব-_-২* 


নির্দেশিকা 


গোরাশঙ্কর তর্কবাগীশ--৩৫ 
গৌরীশস্কর ভট্রাচার্ঘ-__২৯, ৩” 
গ্রাণ্ট, পিটার--৬৩, ৭২ 
গ্যারিবন্ডী--১৪৪, ১৭২, ১৭৩, ২৬১ 
গযারিসন, লয়েড---৮৫ 


গ্রেট ম্াশনাল থিয়েটার-_ ২৬৬, ৩৪১, 


৫২১ 
গ্লাডউইন, ফরান্সিল--২৪১ 
চক্রবত্তী ফ্যাকসন--৩৮ 
চন্দ্রুপ্ত,--৬৩৮ 
“চা-কর দর্পণ'_-২৬৮, ৩৪০ 
চোয়ার বিদর্রোহ_-১ 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত--১২, ১৩, ৩* 
ঠচতন্তর্দেব--১৭২ 
ছত্রপতি শিবাজী”__-৩৬৩, ৩৬৫ ৪১১, 
৪৫২, ৪৫৬, 


৪৫৫, ৪৫৮, 912) 


৪৬০, ৪৬৪, $৬৯, ৪৭১, 


৬৫৫ 

ছিয়াত্তরের মন্ধম্তর--১২ 

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৩২, ৩৩৪, 
৩৪২, ৩৪৯ 

“জন্মভূমি? পত্তিক।--৫৪২ 

“জমিদার দর্পণ'--৫৮২ 

জমিদার সভা (ভৃমাধিকারী সভা )-- 
৩৪, ৫৫, ৩৬, ৩৮, ৩৮৪ 

জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪০ 

জাগর্িত!,-- ৬৫৩ 

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সও1-_ 
১৫৩ 

জাতীয় ধনভাগার--১৭৬, ১৮৬ 


১৭৯ 


জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (স্টাশনাল 
কাউন্সিল অব এডুকেসন )--৩৮৮ 

“জীবন স্বৃতি,--:২২৪, ২৩৮, ২৩১, ২৭২ 

জুরিলডিকলন বিল--১৮১, ১৮২ 

জ্ঞানান্বেষণ'--২৫ 

জ্ঞানোপাজিক! সভা--৩৮ 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর--৪৮, ১৩৯, 
১৫৬, ১৫৭, ১৭৩, ২৯৩, ২২১, 


২২২-২৭২, ২৭৪, ২৮৫, ৩২৭, 
৩৪৭, ৩৬১, ৫৪৯, ৫৯১, ৬৫৭ 

টড, জেমস্‌-_২১৮, ২১৯, ৬২১ 

টমসন. জর্জ--৩৬, ৩৭, ৩৮ 

ট্রেড অব কণ্টেশাল_- ৪১ 

“ডন? পব্ছিকা--৫৫, 


৩৭৭ 


৫৬, ৮৩, ৯৭, 


ডন সোসাইটি-.৩৭৭, ৩৮৮ 

ডাফ,, আলেকজাগ্ার--২৩, ২৭ 

ডাফরীণ ( লর্ড )--৩৬৮, ৩৬৯ 

ডিকেন্স, থিয়োডোর--২৬, ৩৫ 

ডিফেন্স আসোসিয়েসন-- ১৮২ 

ডিগবী, জন---১৬ 

ডিরোজি ও, হেনরী লুই ভিভিয়ান-_ 
২২, ২৩, ২৪,২৪৫, ২৯, ২৯৮, ২৯৯ 

“ডেলি নিউজ'-- ১২৩ 

“ভাকা প্রকাশ -১৭৯ 

“ততকৌমুদী”-_-১৬*, ১৬১ 

'তত্ববোধিনী পত্রিক1,-- ১১, ৩*১ ৩২, 
৩৩, ৪২, 


৪8), ৬1, ৮৬, ১৫০১ 


১৫১, ২২৪, ২২৮ 
তত্ববোধিনী পাঠশাল1-- ৪৫, ২২৪ 


৬৩৮০ 


তত্বঘবাধিনী পভা--৪৪, ৮৬৩, ২২৪ 
“তারক সংহার?--৬৪৪ 
তারাাদ চক্রবতী-_-২৯, ৩৭, ৩৮ 
তারানাথ তর্কবাচম্পত্ডি--১1৪ 
“তারাবাই”?_ ৬২৮ 
তাতি ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম--১২ 
তিতুমীরের বিব্রোহ--১২ 
থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি-_৫৩২ 
দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়_-৩৮ 
দাদাভাই নৌরজী--১৮৭৯ 
“দাদা ও দিদি'__-৩৬৫, ৫৬২, 
৫৬৯ 


ঠ 


৫৩৬১৮ 


$ 


৫৭৫, ৭৭, ৫৮৩ 


$ রঙ $ 


৫৭২, 


৫৮১, ৫৮২, ৫০৩ 
দিগম্বর বিশ্বাস-_-৭৪ 
দিগন্বর মিত্র--১৫৪ 
“দি কুইল”_-২৯ 
দি ন্যাশনাল আসোসিয়েসন ( দেশ- 

হিতৈষিণী সভা )--৩৪, ৩৯, ২২৫ 
দিলীপকুমার রায়--৬৩৫ 
দীনবন্ধু মিত্র--৮, ৯, ৪৭, ৫*-১৪০, 

১৬৫, ২৭৯, ২৯৫, 


৩১৪, ৩২৭, 


৩২৪, ৩২৫, ৩২৭, ৫৮২, ৫৮৩, 


৫৯১, ৬৫৭ 
ছুগাদাস”--৬১২, ৬২৯, ৬২১, ৬২৩, 
৬২৪, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩৩, ৬৪০, 
৬৪১, 
চুর্ণামোহন দাস--১৫৯, ১৭১ 
দুর্লভচন্্র কুণ্ডঁ--৩৮২ 
দেবেজনাথ ঠাকুর--৮, ৩৯, ৪৯, ৪৪, 


৪€, ১২৮) ১৯০, ২২৪, ২২৫, ৬১০ 


৬৪২ 
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'দেবী চৌধুরাণী,_-৩৬২ 

'€দনিক বাত্া'_-১৮৩, ১৮৪ 

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়--১৪৮, 
১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ২৫৭, ৩৪৪ 

দ্বারকানাথ ঠাকুর-_-২০, ৩৫, ৩৬, ৬২ 

দ্বারকানাথ মিত্র--১৭৪ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর__১৫১১ ১৫৪, ১৫৭, 


৯৭ ৩৪৪ 


ঠ 


দ্বিজেন্দখলাল রায়--১৪১, ৩৬৩, ৩১৫, 


%/ 


৩৮৩ ৩৯৯ ৫৬৯ 


? ও $ 


৫৮৪-৬৪৩, 
৬৪৪, ৩৬৫৫, ৬৫৭ 

ধশ্ম। পত্িকা ৩৯৬, ৩৯৭ 

ধশ্ন সভা--৩৫, ৪*, ৪৪ 

নটী বিনোদিনী-_ ১৩৭, ২৬৬ 

নন্দকুমার”--৩৬৫, ৫৩৩, ৫৩৭, ৫৩৯, 
৫৪৪, ৫৮০. ৬৫৫ 

নন্দকুমারের ফাসি'--৬৫*, ৬৫৫ 

নন্দকিশোর বস্থ-_১৭২ 

'নবজীবন*_-৪৯৮, ৫৯৬, ৫০৪, ৫১৭, 

নধগোপাল মিত্র ১৩৭৯, ১৪৪, ১৫১, 
১৫২, ১৫৪, 


১৫৬, ১৫৭, ১৫৪ 


১৭১) ২২৬, ২৩১, ২৫৯ 
নবনাটক”--৫১ 
“নববিধান'-_-১৬* 

“নব বিভাকর”--১৭৪ 
নব ভারত '--৩৬৯১ ৩৭ 
'নবায ভারত” ৬৪০ 
“নবান্ন”--£&৮২ 

নকীনচন্দ্র বস্থ়--৫২১ ৫৩ 


নবীনচন্দ্র সেন-৮২০২, ৪২৯,৪৭৪, ৫৯২ 


নিদেশিক! 


নরেন দেব (রাজা '--৩৫০ 

নটন, ব্রুস জন-_-৩৪ 

নর্থ ক্রক (লর্ড )--৩৪২, ৫১৮, ৫২২ 
“নাট্য মন্দির” ১২৮, ৫৩১ 

“নিউ ইত্ডিয়। পত্তিকা_-৩৭৯, ৩৮৯ 
নিউমার্চ-১২১ 

শিখিলনাথ রায়--৪২*, ৫৪৭, ৬৫৭ 
নিবেদিতা ( ভগিনী )--৩৯৪ 
নিহিলিষ্ট--৩৯৪ 

নীলকমিপন কমিটি_-৩৩, ৪৩, ৬৯, 


৯৩, ৯৭, ১৫৯ 


৭১, ৮7, ৯৭, 
১১৫, ১৩০, ১৩২, ১৪৩ 
নীলকমিসনস্‌ রিপোর্ট --৩৩, ৫৯, ৬০- 
৬৬, ৯৩, নন, ১০৯, ১৪৩ 
নীলকমিসনারস্‌ রিপোর্ট--৬২-১৪ৎ 
নীলকর সমিতি ( ইগ্ডিগে। প্রাণ্টার্স 
আসোসিয়েসন )--৪২, ৬* 
'নীলদর্পণ,--৮, ৯, ৪৯-৫৯, 


১৪৩, ২৭৯, ২৯৫, ৩২, 


১১৩, 
৩২৪, 
৩২৫, ৩২৭, ৩৪৫, ৫৮২, ৫৮৩ 
“'নীলদর্পণ” (ইংযাজী )--১০৪, ১১৪- 

১৪ ৬ 


'নীলবিদ্রোহ- ৯, ১২, ৫৫, ৬৯, ৬৩, 


৭০১ ৭১, ৭৩, ৭৪, 9৫, ৭, ৭৮, 
৮৯১ ১৭৪, ১২৭৯, ১৪৮, ১৭৯, 
২২৫, ৫৯১ 


“সুরুজাহান?--৬২*, ৬৩৭ 

গ্যাশনাল কনফারেম্স-- ১৭৬, ১৮৮ 

স্যাশনাল থিয়েটার-_১৩৬, ৯৩৭, ১৩৮, 
* ১৪৬) ১৬৫, ২৯২, ২২১, ৩২৯ 


৪৮৩ 


ন্যাশনাল পেপার'--১৩৯, ১৫১৪ ১৫২ 
'পন্িনী?-_-৩৬৬, 


৫৩৫) ৬৫১ 


৪৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, 
'পদ্িনী উপাথান?-_-9৮, ৫৪, ২৯৪ 
প্লাশর 


৫৩৬, ৫৮২, ৫১১) 


পা যশ্ি৪১--৩৬৫, ৫৩৫, 

£&):৪ 

'পলাশীর যুগ্ব/--২*২, ৪২৯, 9৪ 

পার্কার, থিয়োডর--৮৫ 

“পাখেনন'- ২৫ 

পিপলস্‌ আপোপিযেসন--১৭১ 

পীককৃ-- ৪২ 

পুকুবিক্রমণ-২৩৫, ২৩৭, ২৪৭, ২৫৭, 

২৫৯, ২59, ২৬৬, ২৩৯ 

পেহন, টমাস-- ২২, ২৩ 

পেটারসন্--১২১ 

পেলি, লুই-_-€১৮, ৫১৯ 

প্যারীচাদ মিত্র_-১৮, ২২, ৩৭ 

'পৃথীরাজ+--৬৫৩ 

প্রতাপ-আদিতা'-- ৫৩২, $৩৭১ 8৪০, 
৫০৬ 

'প্রতাপাদিত) চরিত”-- ৫৪৯ 

প্রতাপচন্দ্র সি'হ (রাজ1)--৪*, 
১২৩, ১২৮ 

প্রফুল্ল চাকী--৩৯৮ 

প্রফুল্লচন্ত্র রায় ( আচাঁধ )--৩৮৮ 

“প্রবাপী”--২৩৩, ২৩৪ 

প্রমথনাথ চৌধুরী-_৩৯৪ 

প্রমথনাথ মিত্র-_-৩৭৯ 

প্রসন্নকুষার ঠাকুর-৮৭) ২০১ ২৭, ৩৫, 
৩৯, ৪১ 


৬৮২ 


প্রায়শ্চিত'--৫৪১ 

প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্-_-৩৩*, ৩৩২ 
প্রিন্সেপ, জর্জ--৩৫ 

প্রিভি কাউন্সিল-_২ * 

প্রেস অভিন্যান্স_-২, 


ফরগুসন্_-১১৭ 
ফরালী বিপ্রবৰ_১৩, ১৪, ২২, ২৩, 
২৪, ২৫ 


ফাষ্ট, হাওুয়ার্ড--১০৪ 

ফিয়ার ( কর্ণেল )--১৬৯, ৩৪৭ 

ফুলার--৩৯৪ 

ফুলারটন, উইলিয়ম---৫৬৩ 

ফেভারেশন হল--৩৭৬ 

ফেয়ার ( রেসিডেণ্ট )--৫১৮ 

'ফ্রেণড অব্‌ ইত্ডিয়া'+_-৩ ৭, ৩৮, ১১৪, 
১৯৩৩, ১৩৬ 

“বউ ঠাকুরাণীর হাট”--৫৪১ 

বকল্যাও-_-১৭, ৬৩ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্যোপাধ্যায়-_-৪,৪৭,৮১,৮২, 

৯০, ৯১, ১১৩, ১৪৪, ১৫৭, 


৩৪৩ 


৮৪, 
১৬৬,১৯১) ১৯২,১৯৩, ১৯৪ ১৯৫, 
২০০, ২৯১,২০২,২১৬,২২২,২৩২, 
২৪৬,২৯৬,২৯৭,২৯৮, ৩০৯, ৩৯২, 
৩৬২৭ 


৩০৫, ৩১১, ৩৯১, ৩৭৯২, 
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৪৯১, ৪৯৩, ৪১২, ৪১৩, ৪৫২, 
৪৮০, ৫৪৯,৫৬১, ৫৬২, ৫৯১,৫৯২ 

'বঙ্ছদশন”--১৫৭, ১৬৫, ১৬৬) ১৬৭, 
১৯২, ১৯৪, ২২২, ৫3১ 

“বক্ষদর্শন?--€ নবপর্ধায় )--:৩৭৫, ৩৭৯, 


৬৮১, ৩5২, ৩৮৩, ৩৬৭, ৪৫৩ 
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“বঙ্গদৃত?-_-৫৭, ৫৮ 
বঙ্গভঙ্গ আইন-- ৩৭৬ 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন--১৪০১ ১৪৪) ২৫৯, 


৩৬১, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮২,. 


চর 


৩৮৩, ৩৮৫, ৩৯৮১, ৩৯৯, ৪১১, 


৪২৬, ৪৬৬, ৫৭৬, ৫১১, ৫১৪, 


৫১৬, ৫৬১, ৫৮১, ৫৮৩, ৫৮৪, 


৬৪৪০, ৬*৩, ৬৩৪ 
বঙ্গভঙ্গ বিল-- ৩৮*, ৫৮৪, ৬*৪ 
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা--৩৪, ৩৫ 
“বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথ?-. ৩০৩ 
“বঙ্গের স্থখাবসান।--৩৯* 


“বন্দন1,-_- ৩০৬ 
'বন্দেমাতরম? (গ্রন্থ )--৩৮৬ 
'বন্দেমাতরম' ( পর্িক! )--১১৬ 


৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯৪, ৩৯৬ 
বিন্দেমাতরম' ( সম্প্রদায় )-- ৩৮৬ 
বম্ভাইটস্‌--৭৩, ১০৯ 
বসস্তকুমার চট্রোপাধ্যায়--২২৭, ২২৮, 

২২৯, ২৩১১ ২৩৭, ২৬৫, ২৬৬ 
বাকুড়া ও বিষুপুরের প্রজা বিদ্রোহ-_ 

১৭ 
ণাঙ্গলার মসনদ ৫৪৬, ৫৪৭ 
'বাঙ্গালার ইতিহাস+--২৯৯ 
বান্ধব'--৩২£ 
বায়রণ-_-২*৮ 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ--৩৭৪ 
বাল গঙ্গাধর তিলক--৩৭১, 

৪৬২, ৪৭৩ 


বালক:--২২৩ 


৩৮৮, 


নির্দেশিকা 


“বাবু”-_৪৯৩ 

ব্রাষট, স্কায়োএন--১৮* 

বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী--১৪৪ 
“বিগ্ঠান্থন্দর” (নাটক )--৫২, ৫৩ 
“বিধবাবিবাহ নাটক'--৫১, ২১০ 
বিপিনচন্দ পাল--২৪, ৪৯, ১৩৬, ১৩৭, 


১৪৬, ১৪৭, ১৫৬, ১৬১, ১৬৩, 


১৬৪, ১৩৯৯ ১৭০,১৭১, ১৭২ ১৭৩, 


১৭৪, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯১ ১৮৭, 


১৯২১, ১২৬. ৬৬৭, ২৬৮. ১৯৭৫, 


৩২৬, "১১৭, ৩৭৯, ৩৮৩, ৩স্চ, 


৩৯৮, ৩ইন) ৪০৫, ৪৫৩, ৪৫৪, 


৪৬৩ 
“বিবিধ প্রবন্ধ”--৪ 
বিবেকানন্দ (স্বামী )১--১১৫, ১৪৪, 
১৭৩, ১২৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯,২৯০, 


২৯১, ৩৭১, ৩৭৯, ৩৯১, ৩৯২, 
৩৯৪, ৪০১, 8৬২, ৭৩৯ 8১%, 
৪১৮, ৪৫১, ৪৫৫, 8৫৮. ৫৩৯, 


৫৮৬, ৫৯৬, ৫৯৮ 
বিষুচরণ বিশ্বা ল--৭৪ 
“বীরাঙ্গনা কাব্য/--২১০ 
বীরাষ্ মী মেলা-- ৩৭৯ 
“বুড়ো! শালিখের ঘাড়ে রে 17৫5 
বেঙ্গল আপসোসিয়েসন---১৭৪ 
বেঙ্গল কেমিকাযালস্”৩৮৮ 
বেঙ্গল চেম্বার্স অব্‌ কমার্সস্৬* 
বেঙ্গল খিয়েটার-_ ১৬৫ 
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি--৩৪, 
৩৬-৩৯ 


তে এ 


“বেঙ্গল হরকরা'--১১৪ 

“বেল হেরন্ড _-১৪ 

“বেঙ্গল ম্পেকটেটর'-- ২৩, ত", ৩৮ 
বেঙ্গল সোর্স_-৩৭৯ 

“বেঙ্গলী'- ১৮৬, ১৮৮, ৪৭৮, ৪৭১ 
বেখুন (বীটন )-- ৩৮. ১১১ 

বেস্থীম-- ১৬, ২২ 

বেলগাছিষা নাটাশালা-_ ২২১ 
বৌমা? ৪৯২, 9১৩ 

বার, এলেন (লর্ড )--৩৮ 

ব্রতী সমিতি- ৩৮৬ 

বহ্গপান্ধন ঈপাধায়-৩স৯, ৩৯০, ৩৯৯ 
ব্রদ্মপাভা ২, ১৮০ ৩৫, ৪০১ 89, ১৮৪ 
গুপিনিযন-_ ১৩৯, 


বরাদ্দ পাবলিক 


১৩২ 


সঙ 


১৬৩ 

ব্রাঙ্ম সমাজ-- ১৮, ১২৪, 
২২৫ 

'ব্রাঙ্গিন্দ এও প্যারিয়]'--১০৮, ১৪৯ 
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ব্রিটিশ ইতি সোসাইটি_৩৬, ৩৮ 

'ব্রিটিশ ইতিম়ান আভডভোকেট'_ ৩৬ 

ব্রিটিশ ইত্িয়ান আসোলিয়েসন 
('ভারতবষাঁয সভা )--৩৪, ৩৪- 


১৯৪ শট ও ০। 


১৮৮ 


রঙ 


9৩, ১১৩, ১৫৮, ১৭৯ 
২২৫, ৩৮৪ 

ব্যাক আক (কালা আইন )- ৩৮, 
৪5॥ ২২৫ 

“ভবানী যন্দির'”-৩৯২, ৪8৫৫ 

পভরতপুরে র দুর্গবিজয়'-- ৩৬৬ 


ভলটেয়ার-৮৮৫ 


৮৪ 


“ভাঙার? ৩৭৭, ৩৭৮৭ ৩৮৭ 


ভার্ণাকুলার প্রেস ম্যাক্ট--১৩১, 


১৭৮, ১৭৭, ৫৯১ 


ভারতচত্ত-- ৫৪০ 

ভারতবধষীয় ব্রাহ্ম লমাজ--১৫৯ 

“ভারতমাতা ২৭৪, ২৭৫, 
২৮২ 


“ভারত সান্না”--৬৪৭ 
ভারত মিহির”_-১৭৯, ১৮৩ 
ভারত সংস্কারক*--৯২, ১৮৩ 


'ভারতী'--২১৫, ২২৮, ২৩২, 


৩৪ ৯ 
চারতীয় বিজ্ঞান সভা---১৬৬ 
“ভারতে যবন*- ২৭৪, ২৮১, 


২০৫, ২৮৬ 


ভিক্টোরিয়া (যহারাণী )--১৬৯, 


৪৭৬, ৪৭৭, ৪৮০, ৫৮৩ 
স্বদেবচন্প্র মুখোপাধ্যায়”-৪৬, 


১৯৬, ৫৯১ 
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৩৭২ 


২৮, 


২৫৩, 


ভূদদেবচন্দ্র দত--৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯৪ 


ভূষণ দাস-_-৩১১ 
ভান্সিটাট ( লঙ্ড )--৪8৪১ 
অতেস্ক-৮১৬ 

মথুরা সাহা-_-৩৬৬ 


মধুসদন দর্ত--৫ ১, ৮২, ২৭২, ২৯৩, 


২০৪-২২১, ৩৬১, ৫৭৫, ৫৯১ 


মনোযোহন গোম্বামী-__-৬৫২-৬৫৪ 


মনোযোহন চক্রবর্তী- ৫১৪, ৫৭১ 


মনোমোহন বস্থ- ৪৭, 
১৫৫, 


১৫১, 


১৪৬ 


১৫৩, ১৫৪, 


১৫, 
১৫৭ 
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১৫৮, ১৫৯, 


২৭৪, ২৮৭-২৯৬, ৫৬৭, ৬৪৪ 


মনোযোহন রায়--৬৫৪, ৬৫৫ 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুর তা--৩৮৬ 
মলহার রা৭--৫১৮) ৫১৯ 


“মহাপুজ1”- ৪০৪, ৪৭৬, ৪৭৮, ৪৮৯) 


৪৮ 


১৬৫, ১৭১, ২৯৩, 


মহেন্জ্রলাল সরকার (ডাঃ )-- ১৬৬ 
মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যাযধ-- ৭৪, ৭৫ 


মার্কবী-_-৩৪৭ 

'মাতৃপূজা,__ ৩৬৬ 

মাণিকজি কুস্তমজি--১২১ 
মিড, রিচার্ড (স্যার )--৫১৯ 
মিল, স্ট্য়ার্--১৯৪ 


মীনহাজউদ্দিন--২৯৮ 

“মীরকাসিম”২--৩১৩, ৩১৫, ৪১১, 
৪৯০, ৪২৪), ৪২৫, ৪২৬, ৪২৯, 
৪৩১, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৩, 


৪৪৩, ৪8৪৮, ৪৫২ 


মীরকা সিম (নবাব) ৪৪*, ৪৪১, ৫৪২ 


মীর মশার্রফ হোসেন--৫৮২ 


'মীরাৎ্-উল-আখবার'--২*, ২১ 


মুকুনদ দাস--৩৬১, ৫১৪, 
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